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ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক 
. 5) তৈলনিষ্কাসন-প্ৰণালী 


অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বব দা 


ভারতবর্ষের পরিমীণফল প্রায় ১,৮০৫,৩৩২ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে সাধারণতঃ প্রায় 
১২০,০০০,০০০ বিঘা! জমির উপর তৈল-বীজের চাষ হইযা থাকে। ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন 
প্রকার তৈলের বীজের আবাদ-হ্ঘ্‌ এবং বত পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, দুনিয়ার অন্ত 
কোনও দেশেই তাহা হয না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ধই তৈলবীজ যোগাইবার সর্ধপ্রধান কেন্দ্র । 

মোঁটের উপর ভারতবর্ষে বাৎসরিক ৫,০০০,০০০ টনেরও অধিক তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। 
এই পরিমাণ বীজের দাম প্রীষ ৭৫০,০০০,০০০ টাঁকাঁ। এই উৎপন্ন বীজের প্রা এক- 
চতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। বিদেশে যে তৈলবীজ, তৈল ও তেলের খেল রপ্তানি হয়, 
তাহাতে ভারতবর্ষের প্রায় ২৭০,০০০,০০০ টাক! বাৎসরিক আয হইযা থাকে । 

নিম্নলিখিত তৈলবীজগুলি আমাদের দেশে উৎপন্ন হইযা থাকে £ নারিকেল, মহুযা, তুলার 
বীজ (০০৮০০. 956৫), রায়-সরিষা, তিল, রেড়ী, মসিনা, পোস্তা, চিনা-বাদাম, চার বীজ 
(58. 569৭ ), তাঁমাকের বীজ, সর্য্যমুখী ফুলের বীন্র ( Sunflower seed ) ইত্যার্দি। ইহা 
ছাঁড়া জীবজ( ৪:010181 )তৈল ত’ আছেই। 

মোটামুটি বলিতে গেলে তৈলের ব্যবহার ছুই রকমের ; যথা--(১)খাঁন্ের জন্ত ( Edible 
056) (২) শিল্পের জন্ত (06০721081 09০)। খাদ্যের জন্ত আমর! অনেক প্রকার তৈলের 
ব্যবহার করিয়া থাকি ; যথা-_-কীঁচা তৈল, ছাকা তৈল (8165150 ০11), পরিষ্কৃত তৈল (refined 
০11), কৃত্রিম ঘি, ক্কত্রিম মাখন ইত্যাদি । শিল্পের জন্য তৈলের সাহায্যে নিয়লিখিত 
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২ “প্রকৃতি / 
জিনিসগুলি তৈয়ার হৰয় থাকে ; যথা---সাঁবান, মোমবাতি, Lubricator, বসা (৫7৩9৭), রঃ 
বার্ণিণ, ছাপাখানার কালী, তেলা-কাপড় (01-104 ), কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম চামড়া ইত্যাদি + 
তেলের কাঁরবারে তেলের খৈল উপোঁৎপাদন ( By-product ) ভাবে পাঁওয়া যাঁয়। এ 
খৈল অত্যন্ত দরকারী ও দামী জিনিস। ইহার ব্যবহার সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায 
যথা--গরুর খাঁন্চ এবং জমির সার | এই দুইটি ব্যবহারের জন্ত পৃথিবীতে যে খৈলের প্রয়োজন হুইঃ 
থাকে তাঁহার বাৎসরিক মুল্য বহু টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক খৈলের রপ্তানি হয় 
ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রাষ শতকরা পঁচাশী জন লোক কৃষিকার্যের উপ 
নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু আমাঁদের দেশের কৃত্বকেরা সারের ব্যবহার এক রক. 
জানে না বস্থিলেই চলে । তবে আশা করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশের ক্ৃষিপ্রণীলী 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারের আঁবস্তকতা! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈ 
নিষ্কাঁসন-পদ্ধতি ফ্কবলনের ফলে ভবিষ্যতে তৈলের ব্যবসায়ে বেশী লাভের সম্ভাবনা থাকিবে। 
আমাদের দেশে শিক্পবিজ্ঞানের চর্চা নাই বলিলেই চলে। সার উৎপাদন করিবা= 
কাঁরবারই অনুর ভবিষ্যতে এদেশের রাসাষনিক শিল্পবিজ্ঞানের গোঁড়া পত্তন বহি 
হয়। পৃথিবীর অন্তান্ত অনেক দেশে এয়প ঘটিয়াছে। 


তৈলবীজের রপ্তানি 


" নিয়লিখিত অঙ্কগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে তৈলেব ব্যবসাঁষে ভারতবর্ষে 
স্থান কত উচ্চে) 
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দুনিয়ায় যত তৈলবীজের ; ভারতবর্ষে যত তৈলবীজ 


তৈলবীজ রপ্তানি হয, ভারতবর্ষ হইতে | উৎপন্ন হয়, রপ্তানি তাহার 
তাহাঁব শতকর! ] শতক্ব! - 
| 
নারিকেল ‘ : / অঙ্ক পাওয়া যায় না 
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রেডী ৯৮5 অঙ্ক পাওয়া যায় না 











টি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, মহুয়া ও রেড়ীর বীজ আমাদের 
ম্সিনার বীজেও আমাদের এইরূপ স্থান ছিল বিশ পচিশ বৎসর পু 






ছে। 











প্রক যাব হয়। নী হইতে তন বাহির করিবার জন এখনও 
র দেশে মান্ধাতার আমলের ঘানী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঘানীর মত _অক্্ধণা 
“বাহির করিবার যর আর দ্বিতীয় নাই। ইহার ফলে বীজের মধ্যে যে তৈল এ 
হার শতকরা দশ হইতে ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত খৈলের মধ্যে থাকিয়া যায়, বাহির হইয়া আমে না। 
তৈলপূর্ণ খৈল গরুকে খাওয়াইলে গরুর অপকাঁর হয় ; আর সার ভাবে ব্যবহার করিলে জমিরং 
_অপকার হয়। কাজেই এই তৈল সম্পূর্ণরূপে ন্ট হইয়া যায়, এবং ইহ! ার্মী কোন উপ 
রি ওযা, যায় না। 
উরোপ ও আমেরিকার গভর্ণষেন্ট তেলের রপ্তানির উপর অতি উচ্চ হারে শুক স্থাপন 
; কিন্ত তথায় তৈলবীজ ও খৈলের রপ্তানির কোন গন্ধ নাই 


































লর ॥ কার | টর্চ তাহা, আমাদের দেশ (হযে মেগুলি ক্রয় করেন এবং 
{ন শুক স্থাপন করেন নাঁই। তাঁরতগভর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে এই বাধা দুর করি 

রন এবং তদ্দার। ভারতবর্ষে তৈলের ব্যবসায়ের উন্নতির সহায়তা ও ভারতবাদীর তেলের 
রর যব য়ে লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করিতে পারেন । 






তৈলবীজ হইতে তৈল বাহির করিবার উপায় 


আজকাল অনেক উপায়ে বীজ হইতে তৈল বাহির কর! হইয়! থাকে । আধুনিক 
সকলগুলিই আমাদের দেশী ঘানী অপেক্ষা ভাল। এই প্রণালীগুলিকে মোটামুটি ছুই ভাগে 
করা যাইতে পারে; যথা-(১) চাপ tl তৈল-নিফাসন ; ২) রা 
 দ্রাবকপুট (chemical solvent) সাহাযো | পি (Pressure) দিয়া বীজ হইতে তে i 
করিবার প্রথাটা অতি প্রাচীন ; তবে চাপ রা জন্য অনেক নূতন নূতন যন্্রাদি : 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । রাদায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তৈল বাহির করিবার প্রথাটা খুব 
আর এই প্রথার ব্যবহার খুব দ্রুত ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রণালীতে প্রায় 
ৃ টস বাহির হইয়া আলে এবং খৈলে এ একটু তৈল থাকে না। এই পরালীতে 












"করিবার জন্য কয়েকট! কারখানা আমাদের দেশে অন্ন দিন হইল স্থা 
ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়া মনে হয় | 


তিনটা উল্লেখযোগ্য ; যথা--(১) ঘানী; (২) জলচাপধস্থব বা ম ydraulic Press এ 
(৩) Expeller । দুই নম্বর প্রণালীর সহিত তুলনায় চxp€!le সাহায্য বীজ হইতে বেশী ভি 
পাওয়| যায় এবং তৈলের ধর্ম বা গুণও ভাল থাকে। তিন নম্বর যন্ত্টার ব্যবহারে অনেক সুকির 





জলচ।প-যন্ত্র ব! Hydraulic Press 


আছে। অধিক জায়গার প্রয়োজন হয় না; অত্যধিক শক্তি বা horse-power দরকার করে৷ 
না; লোকবলও অল্পই আবশ্যক হয়। এই প্রণালীতে যে খৈল পাঁওয়! যায় তাহাতে পাচ হইতে 
৭% মাত্র তৈল থাকে । তৈলবীজ ও ঘানীর খৈল উভয় হইতেই Expeller-এর সাহায্যে 
তৈল বাহির কর! যাইতে পারে। সকল দিক দিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে যে, ঘানী ও প্রেসের তুলনায় 7১০১৩11৩'-এর ব্যবহারে অনেক বেশী লাভ কর! 
যায়। 

সার ও গরুর খাদ্যের জন্য ২নং প্রণাঁলীল খৈল সর্বোৎকৃষ্ট; কারণ ইহাতে 
অতি সামান্য তেল থাকে। 1711৩ ও 11653-এর খৈলের স্থান তাহার পরেই। 
বানীর খৈলের, স্থান সকলের নীচে; কারণ তাহাতে সর্বপেক্ষ৷ বেশী তৈল থাকিয়৷ 
যায়। 


প্রকৃতি ৫ 


তুলার বীজের অপব্যবহার 


তৈলবীজের অপব্যবহারের মধ্যে তুলার বীজের অপব্যবহারের কথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশে যত রকম তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে তুলার বীজের 
উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী। আর এই বীজের রপ্থানি অন্তান্ত বীজের তুলনায় সর্বাপেক্ষ। 
কম। কাজেই যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সমস্তই এদেশে থাঁকিয়া যায়। এই বীজ 





Expeller নামক তৈলনিক্ষাসন যন্ত্র 


ভারতের মধাগ্রদেশে জন্মায় । গুনিয়াছি যে, যুদ্ধের সময় -এই বীজ হইতে তৈল বাহির 
করিবার জন্ত একটা কারখানা মধ্যপ্রদেশে স্থাপন কর! হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এখন বন্ধ 
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যে যন্ত্রে রাসায়নিক ভ্রাবকপুট সাহায্যে বীজ হইতে 
ই তৈল বাহির কর! হয় তাহার দৃশ্য 


| হয়ত আগেদাবাদের তৈলের কলমমূহে অন্ন সাঁমান্ত বীজ হইতে প্রেসের যাহ 
তৈল বাহির করা হয়। বাকি প্রায় সমস্ত বীজ জালানি কিম্বা গরুকে খাওয়াই 
[ ব্যবহৃত হয়। এই বীজ খাইয়| গরুর যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। বীজের পরিবর্তে ব 
হইতে তৈল বাহির করিয়! খৈল গরুকে খাওয়ান উচিত। কিস্ু আমাদের দেশীয় কৃষকে 
এখন পৰ্য্যন্ত এবিষয়ে সম্যক্‌ শিক্ষিত হয় নাই। . 
তলার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহ! হইতে সহজেই Stearine বাহির ক. 
যাইতে পারে। এই 5০871৩ কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি তৈয়ারকাঁধ্যে ব্যবহৃত হয়। বা 
তৈল পরিষ্কার ও দুটীকরণ (Hydrogenation) করিবার পর খাগ্ক ভাবে এবং সাবান প্রত 
[র কৰ্ধিবার জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। যে খৈল পাওয়া যায়, তাহাতে কৃষির উপযো 
সারপদার্থ খুব বেশী থাকে এবং সেই জন্ত এই খৈলের দাম অন্যান্য খৈল অপেক্ষা বেশী 
লার বীজের খৈলে যে পরিমাণ সার থাকে, তাহ নিয়ে দেওয়। হইল £-- | 
৷ নাইট্রোজেন ১১ 2 ৬. ৭৯%, 
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ভারতবর্ষের মত কৃষিগ্রধান দেশে এইরূপ দামী সারের অপব্যবহার একান্ত অমার্জনীয়। 


তৈল পরিষ্কার করিবার প্রণালী (Refining of ils) 


প্রত্যেক উদ্িজ্জ তৈলের একটা বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ আছে। প্রত্যেক তৈলেই নান 

কাঁর রাসায়নিক বস্তু থাকে এবং এই সকল বস্তু থাকার জন্য স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি হইঃ 

এই সকল রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে কতকগুলি জিনিস আছে যাহা তেলের খুব 
আনিষ্টকারক | ইহাদের ফলেই তেলের মধ্যে দুর্গন্ধ প্রভৃতির স্থুষ্টি হয়। এই সকল 

ও তৈলের রংএর উন্নতিদাধন এই প্রণালীর উদ্দেস্ঠ । এই পরিষ্কার-প্রণাল 

পর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়। পরিফরণের ফলে তেলের গুণ অনেব 

টা এবং তাহাকে চা অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়। সত্যতার উন্নতির সে 


ভ্যান হয়। 
তৈল দৃঢ় করিবার প্রণালী (Hydrogenation of ols) 





প্রকৃতি ৯ 


এইকপ সর্য্য-প্রশপ্তি জ্যোতিষ-গ্রন্থে অবাস্তর বা অপ্রাসঙ্গিক শুনাইলেও, আমাদিগের 
। ইহা অবঠ্ই মনে রাখা কর্তব্য যে, মাঁনব-সভ্যতাঁর সর্বপ্রথম বিকাশের সময যখন জ্ঞান-ববির 
উষার ছট! সবে মাত্র দেখা দিতেছিল, তখনও এই সূর্য্যোদয ও কুরধ্যাম্তের মহিম-মষ বর্ণ-বৈচিত্রা 
এবং গগন-পটের শ্বপ্নমাঁথা শোঁভা-সমৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণকারীর মনে একটা নির্বাক বিস্ময়ের 
উদ্রেক করিয়া তত্ব-জিজ্ঞাসাব আকাঁজ্ষা জাগাইয়া দিঘাঁছিল। খথেদের হৃর্্য ও উষার 
স্তুতি সম্ভবতঃ এই অসীম নভোঁমগুলেব. পরম বৈচিত্র্য ভীষাষ প্রকাশ করিবার সেই প্রাচীনতম 
মাঁনবন্গীতির অস্ফুট চেষ্টা মাত্র। এইয়পে যখন তাঁহারা সেই মহা বৈচিত্রের রহস্তজাল 
২. উদবাটিত করিতে ভগ্রীসর হইলেন, তখন তাঁহারা এই .জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর মধ্যে নুর্য্ের একট 
বিশিষ্ট প্রাধান্য স্বীকাব করিতে বাঁধা হইলেন। বস্তুতঃ বর্তমান বিজ্ঞানও যখন স্র্য্যকে 
সকল তেজঃ ও শক্তিৰ আঁধাব স্বরূপ এবং পৃথিবীস্থ জীবেব স্থিতি-বিধাত রূপে কল্পিত করে; 
তখন 'হুর্ধ্য-সিদ্ধান্তে'র প্রশস্তিকে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বলিষ| অগ্রান্থ করিতে পার্দিনা। 
বিজ্ঞানের শৈশবে গগন-মগুল নিরীক্ষণ কবিষা পরিদর্শকগণ মনে করিতেন- বুঝি 
_ পৃথিবী স্থির, বুঝি বা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী একটাব্‌ উপর আর একটী এইরূপ পৃথক পৃথক 
ব্যোমে সংলগ্ন রহিয়াছে,__যেন একটা চন্দ্রের ব্যোমকক্ষা, একটা বুধেব ব্যোমকক্ষা, একটা 
বৃহস্পতির ব্যোমকক্ষা_এইক্সপে পৃথক পৃথক ব্যোমকক্ষাষ চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি 
গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে, এবং নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিয়া বৃত্তমার্গ অস্কিত করিতেছে। _ 
ৰত স্ম্যোতিবিজ্ঞানেৰ প্রথম অবস্থাব এই ধারণাটিই তাঁহার! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
ব্ৰহ্মাওমধ্যে পবিধির্ব্যো মকক্ষাভিধীয়তে | 
তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানামধোহ্ধঃ ক্রযনস্তথা ॥ 
মন্দামরেজ্যভূপুত্র সুর্য্য শুক্রেন্দুজেন্দবঃ| 
পরিভ্রমন্ত্যধোহধস্থাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরা ঘনাঃ ॥ 
মধ্যে সমস্তাদওস্ত ভূগোলে ব্যোয়ি তিষ্ঠতি। 
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্তিকাম্‌ ॥ 
হাজি মধ্য-পরিধির নাম ব্যোমকক্ষা; তাহাতে -ন্ক্ষত্রগণের ভ্রমণ । তন্নিয়ে ক্রমে 
শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, কুধ্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র পবিভ্রমণ- করিতেছে । তাহার নিয়ে সিদ্ধ 
বস্ভাধরগণ এবং সর্বনিয়ে মেঘসকল অবস্থিত ব্রহ্গাণ্ডেব সর্ব প্রদেশের ব্যোম ভুলৌককে 
ন্‌ করিযা আছে। ভাস্করাচা্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণির বথায়-“রবি, চন্দ্র, পঞ্চতারা গ্রহ, 
অন্ুচব উপগ্রহ সকল ভূমি ভৌমের অন্তর্গত খ-মেখলার রত্বীভূত নবাবিষ্ৃত 
ক্ষুদ্র গ্রহ, অসীম. শ্তামসাগরে ভাসমান বিকট ধূমকেতুয়গী সৌরজগতে অপ্রতিম 
এবং অ-তত্বদর্শীর নেজে ইন্দ্রীলয়ের কৃতসংস্কার বর্তিকার জলন্তদশারপে প্রতিভাত 
রি জ্যোতিষ্গণ আকাশপথে বিচরণ করিতেছে এবং তজ্জন্তই এই” সমস্ত খেটপদ- 
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সংযোজক রেখা. ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে হটিতে থাকিবে এবং ইহাব পর 


ফলে আমর! বুঝিতে পারিলাম, বৎসরে কেবল ছুই দিন মাত্র শ্র্য্য পূর্ব প্রান্তে উদিত 


-আঁবর্ভনেব অক্ষরেখা। অপর পক্ষে, যদি একটা তারকাব দৈনিক গতিমার্গেব 


১৪ "প্রকৃতি 


ক্রমে যখন জ্যোতিষের অল্প মাত্র উন্নতি সাধিত হইল, তখনই পর্ধ্যবেক্ষণের উপযোগিতা 
অনুভূত হইল ; এবং শীত্রই ইহা প্রতীষমান হইল যে, যদিও এরূপ একটা সহজ কারণ 
নির্ধারণের দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রেব গতিনির্দেশ করা সম্ভবপর, তথাপি এত সহজে গ্রহগণের 
জটিল গতি-সমস্তার মীমাংসা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং জ্যোতির্ধিদ্গণ উহাদের 
গতি নিয়পণ করিতে গিষা স্থির করিলেন, স্র্য্য ও চন্দ্র নিশ্চল ছুলোককে কেন্দ্র করিয়া 
ভ্রমণ করিতেছে, আব সুর্যের চতুর্দিকে গ্রহগণ পরিক্রমণ করিতেছে । কিন্তু ইহাঁতেও একট। 
অসঙ্গতি দেখ। দিল। অবশ্ঠ, যদি গ্রহকক্ষা বাস্তবিক বৃত্তাকার হইত এবং ভূকক্ষার সহিত 
প্রকই তলভাগে অবস্থিত থাঁকিত, তাহ! হইলে ওঁয়প মীমাংসা অনেকটা নির্ভূক্নপেই 
গ্রহগণের শিনির্দেশ করিতে পারিত। কিন্তু গ্রহকক্ষার প্রকৃতি অতটা সরল নহে। এই 
জন্তই বিবিধ জটিলতা পূর্ণ .নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের ( epicycles and eccentrics ) 
প্রবর্তন অনিবারধী হইয়া পড়িল। ইহাঁতেও বড় সুবিধা হইল না। কাজেই পৃথিবী যে স্থির 
--এই ধারণাটি চির-বিসর্জ্জিত হইল। 

পৃথিবীর এই যে গতি, ইহা এক্ষণে বৈজ্ঞ/নিকদিগের নিকট ক্রুব সত্য বলিযা গৃহীত 
হইযাঁছে। এই স্থলে আমরা এ গতি-তত্বেব একট! সরল বিশ্লেষণেব উল্লেখ করিব। আমরা 
যদি এমন একটা বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের কেন্দ্র-ভুমিতে দণ্ডায়মান হই, যেখান হইতে আকাশের | 
চতুঃপাৰ্শ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয, তাঁহা হইলে দেখিতে পাইব, ২৩শে মার্চ তারিখে সূর্য্য ঠিক | 
পূর্ব দ্রিকপ্রান্তে-উদ্দিত হুইয| পশ্চিম দিকপ্রান্তে অন্তাঁচলাবলম্বী হইবে। তারপর যতই 
দিনের পর দিন আমরা সৃর্ষে্যর উদয়াস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিব, ততই দেখা যাইবে 
কষেক দিনের মধ্যে সুর্য্যের উদয় ও অস্তের স্থল কিছু উত্তরে সরিয়া গিষাঁছে; বব 
উভষ স্থলের সংযোজক সরল রেখা পূর্বক ও পশ্চিমপ্রান্ত-নির্দেশক সরল রেখার সমান্তরাল; 
পূর্বোক্ত সরল রেখাটি ২২শে জুন পর্য্যন্ত কেবলই উত্তর দিকে ক্রমশঃ সরিতে সরিতে দূর 
হইতে দূরতর হইতে থাকিবে। ইহাঁব পর ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উহ! পূর্ব ও পশ্চিম দিকগ্রান্ত- 
নির্দেশক সরল বেখার নিকটবর্তী হইতে থাকিবে এবং ওঁ তাঁরিখে সুর্যের উদয় ঠিক পুর্ব 
দিকপ্রান্তে এবং হুর্য্যের অন্ত পশ্চিম. দিকপ্রান্তে দেখা যাইবে! 'আঁবার ওঁ উদধাস্ত স্থলের 









আবার পূর্ব ও পশ্চিম দিকপ্রীস্ত-নির্দেশক রেখার দিকে অগ্রসর হইবে। এই পর্য্যবেক্ষ 
এবং পশ্চিম প্রান্তে অন্তগামী হয়। এইরূপে শূন্তদেশে সৌবমার্থের একটা 
হিসাব লইলে বুঝিতে পারিব যে, উহ! মোটামুটি ব্যোমে অবস্থিত একটা নিদ্দিষ্ট 
উপর খ্ভুভাঁবে দণ্ডায়মান কতকগুলি সমাস্তরালবর্তী বৃত্তের সমষ্টি ; 


করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, উহা পৃথিবীর ক্রবরেখার উপর খদ্ধুভাবে দণ্ডায়মান 


প্রকৃতি 3১ 
একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত । ইহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি, হুর্য্যের যে দৈনিক 
গতি আমরা লক্ষ্য করি, তাঁহা সৌরজগতের গ্রহ-জ্যো তি্গণের গতির আপেক্ষিক অভিব্যক্তি 
মাত্র; আর তারকা-পুষ্জের অবস্থিতির তুলনায় স্য্যের “ফেগতি; তাহা উহার: যদ ছবাৰ 
‘বাৰ্ষিক গতি । 

- সুর্যের এই আঁন্নিকগতি সম্বন্ধে প্রাচীন Pt প্রায় সকলেই স্থিব করিষাঁছিলেন 
যে, ব্যোম-কক্ষার আবর্তনের নিমিত্তই এই দৈনিক গতি । 'সূর্ধ্যসিদ্ধান্ত' বলিতেছে-: ' 
টা ভচক্রং গ্রুবয়োর্বদমাঙ্গিণ্ডং প্রবহানিলৈঃ। -। 
পর্য্যত্যজঅং তন্নদ্ধা গ্রহকঙ্গ যথাক্রমম্‌ ॥ 
সকৃছদ্গতমন্দার্ঘং পতভ্তয্কং স্ুরাস্থরাঃ | " 
- পিতরঃ শশিগাঃ পক্ষং স্বদিনঞ্চ নরাভুবি ৷ | 
খবত্যে বদ্ধ ভচক্র গ্রবহ বায়ু দ্বারা আঁক্ষিপ্ত হইয়া পর্যটন করে এবং EET 
বন্ধ-গ্রহকক্ষা ভচক্রের সহিত চলিতে থাকে। সুর (অর্থাৎ উত্তর মেরুবাসী ) ও অস্থুরগণ 
(দক্ষিণ মেরুবাসী ) যেমন একবার উদ্দিত সূর্য্যকে' ছয মাস ধরিয়! দেখেন, পিতৃগণ চন্দ্রস্থিত 
বলিয়া একপক্ষ ধরিয়া, পৃথিবীন্থ নরগণ সমস্ত দিন ধরিয়া সর্য্যকে দেখেন। এবং-- 
"_ সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং স্ুরদ্বিষাম। < - 
" উপরিষ্টান্তগোলোহ্যং ব্যক্ষে পশ্চানুরঃ সদা ॥ Ee 
. অর্থাৎ এই যে SL ae) Nt UALR iS des 
অন্থ্রদিগের অপসব্যদিকে ( উত্তর হইতে পশ্চিমে ) এবং নিরক্ষ ব্যক্তিদিগের নিকট মন্তকোর্দ্ধ 
মধ্যভাগে পশ্চিম দিকে পরিভ্রমণ করে আমরা যদি স্বীকার করিষা লই যে, নক্গত্রগণ 
ভচক্রে স্থির. সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তই আহ্নিক গতির নির্ধারণপক্ষে 
যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরেই - ইহা অবস্ত লক্ষ্টীভূত হুইযা থাকিবে যে. পৃথিবী যে একটা 
নির্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে, এমন অনুমান করিলে আঁক গতির একটা 
সুষ্ঠু ও সঙ্গত হেতু পাওয়া যাইবে, এবং বাস্তবিকই এই ভু-ভ্রমণবাদ মানিয়া লইলে দৃঢ় 
সংলগ্ন ভচক্র সম্ন্তট] কঠিন বন্ধনে এক হুইষা আবর্তিত হইতেছে এম্লূপ ধারণার অপেক্ষা 
জ্যোতিষিক ঘটনাসমৃহের একটা, সরল ও - অল্লায়াসে বোধগম্য ব্যাখ্যা পাঞ্জা 
যাঁয়। 
আমাদের মনে হয় যে, ভূভ্রমণবাদ সর্বপ্রথম ভি 
করেন। -পাঁশ্চাত্য ভূমিথণ্ডে পৃথিবীর গতির বিষয় সর্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায 
ব্যক্ত করেন (পাঁইথাগোরাশ ইহার সঙ্কেত দিয়াছিলেন মাত্র )। কোপাঁরনিকসের- আবির্ভাব" 
কাল পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে । আর ইহার বহু পুর্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে আধ্যভট- 
যে পৃথিবীর গতি নিয়পণ করিযাঁছিলেন, তাহা শ্বগুপ্ডের টাকাকাঁর পৃথুদক স্বামী i 
উদ্ভুত-বচন হইতে বেশ প্রমাণিত হয়_ 


৬২ প্রকৃতি 


্‌ , ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ । - 1 7- 
টা " ১. উয়ান্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষতরগ্রহাণাম্‌ ৷ '- . | 
EEE 2 কেবল পৃথিবীর-আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা এহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক | 
উদযাস্ত হইয়া থাকে। হিন্দু মতে গ্রটপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য মতে খ্রষ্ট 
পরেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্যভট, জীরিত ছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, 
হিন্দুগণের- সিদ্ধান্তপ্রস্তবণ শ্রী দেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলপ্রবাহে প্রবাহিত - হইয়া 
যুরোপে বেগবতী আৌতন্বতীয়পে পরিণত হইযাছে। গ্রীস-দেশের প্লেটো বা এরিষ্টটলও 
ুরয্যসিদ্ধান্তের স্তায় স্থির করিযাঁছিলেন যে, ভচক্রই পুর্ব হইতে পশ্চিমা ভিমুখে ভ্রমণ 
করিতেছে প্ঈ এমন কি, এরিষ্টটলের সময়েও গ্রীন দেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে 
জ্যোতিষিক প্রমাণের বিচাবপদ্ধতি প্রচলিত হয়- নাই। সুর্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে 
তিনি বলিতেছেন পূর্ব হইতে পশ্চিমাঁভিমুখী গতিই সর্বাপেক্ষা সন্মানজনক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রহ সূর্য্য অবগ্তই ও গতি অবলম্বন করিবেন। গ্রীন দেশের পর্বপ্রধান জ্যোতির্কিদ 
টলেমিও ভূভ্রমণবাদ স্বীকার কবেন নাই। বাস্তবিক তিনিও প্রচার করেন, পৃথিবী 
নিশ্চল, সৌরজগতের গ্রহগণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। টলেমি , 
বলেন, গ্রহ-তারকা আগ্রেয়প্রকৃতিবিশিষ্ট, আর পৃথিবী. কঠিন পদার্থের সমষ্টি ;. 
সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহ-তারকাবই একটা গতি থাকা অধিকতর সম্ভবপর, এবং 
.-ইহাও অনুমান. করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবার যদি একটা গতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা 
তাহাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? সাধারণ জনমতের উপর কিন্ত টলেমির 
এই সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বস্তুতঃ, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষে 
বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে--পাশ্চাত্য ভূমিথগ্ড উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিয়াছিল এবং কোপারনিকম 
আপনার নুতন নূতন" জ্জ্যোতিযিক তথ্য লইযা জ্ঞানের উচ্দ্বল বর্তিকা হন্তে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন, সে-পর্য্ন্ত টলেমির সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চরম বলিয়া স্থিরীকৃত হইত। কোপার- 
নিকস টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসগিক মতবাদের থণ্ডন করিষা এই অভিনব তত্ব -প্রচার 
করিলেন যে, সূর্য্য স্থির, রাশি-চক্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অপরাপর-গরহ সুর্য্যের 
চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্ত ভু-ভ্রমণবাদ সম্বন্ধে টাইকোবাহি . কোপাঁরনিকসের 
মত অগ্রা্থ করেন। তিনি উহার যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা, 
করেন-স্যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তন করিতেছে, তবে উৰ্দ্ধ হইতে পতিত 
লোষ্ট পশ্চিম দিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন”? ভারতেও ইহার সহজ বৎসর পূর্বে আর্ধ্য- 
ভটের পরবর্তী জ্যোতিষিগণ তাহার ভু-্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়ানী হইযাঁছিলেন। লল্প আর্ধ্য- 
ভটের শিষ্য হইয়াও* লিখিতেছেন--“যদ্দি পৃথিবী ভ্রমণ কৃরিতেছে, তবে পক্ষিসমূহ বিমান-মার্গে 
উজ্জীন হইয়া 'কিন্পে স্ব-স্ব কুলাষে প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ 

পশ্চিম দিকে পতিত হইতে দেখা যায় ন! কেন? মেঘ-সমূহকে কেবল প্রশ্চিম. দিকেই গমন 
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করিতে দেখ! যায না কেন? যদি বল, পৃথিবী. মন্দ মন্দ গতিতে চলিতেছে বলিয়া এ সকল 
সম্ভবপর হইযাঁছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিরূপে একরার আবর্তন ঘটে”? বরাহ- 
মিহির ও ব্রহ্মগুধ উভযেই - সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আধ্যভটের মতবাদ খণ্ডন 
করিতে চেষ্টা করিষাছিলেন ; উহা বস্তুতঃ বিশেষ কিছু আঁশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সহত্র বৎসর 
পরেও যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদ্‌ টাইকোব্রাছি কোপারনিকসের ভূ-্রম্ণবাঁদের ‘বিরোধী 
হইযাছিলেন, যখন খ্রীষ্টীষ ষোড়শ শতাব্দীতেও . পাশ্চাত্য দেশে কোন, কোন জ্যোতিষী 
এই তর্কের মীমাংসা! অসম্ভব বলিয়৷ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন 
জ্যোতিষিগণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হুইবে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের. অভাবে যে তাহারা 
আঁধ্যভটের ভূত্রমণবাদ স্বীকার কবিতে কুস্ঠিত হইবেন, ইহা বোধ হয তেমন জ্বৃশ্চর্য্যেব কথা 
নহে এই সকল আপত্তির খনে বলা যায় যে, পৃথিবীর সহিত বায়ুরাশিও প্রা তুল্য বেগে 
বিঘূর্ণিত হইতেছে।. পক্ষী বা কোন উচ্ছি,ত বস্তু যখন পৃথিবীর তলতভাগ তে ব্চ্যিত হয়, 


- তথন ইহার গতি, বায়ুর গতি ও তাহার নিজের গতির সমষ্টি । কিন্তু বায়ুর গতি পৃথিবীর 


গতির সমান। সুতরাং পক্ষী বা উচ্ছি ত বস্তুর গতি (relatively with the earth ) 
ইহার নিজেরই বেগবল। আবার বাযুর গতি যখন আমরা মানিয়া লই, সেই সঙ্গে পূর্বোক্ত 
বিচারপ্রণালী অঙুদারে পৃথিবীর তুল্য গতি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য । আঁধ্যতটের 
মত্বাঁদ .খণ্ডনের নিমিত্ত ব্রহ্মগুপ্তড একটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন--“আবর্তন মুর্বাশ্চেন্ন পতস্তি 


সমুচ্ছায়াঃ কম্মাৎ”- পৃথিবীর যর্দি আবর্তনই থাঁকিবে, তবে সমুচ্ছিত বস্তু পড়িবে না কেন? 


টীকাকার 'পৃথ্বক স্বামী উত্তর দিয়াছিলেন__“পুথিবীর আবর্তন. হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে 
কোথায়? কারণ উর্দ্ধও যাহা, নিয়ও তাহা, বস্তুতঃ দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উর্দ্ধাধঃ প্রভেদ 
হইয| থাঁকে।” শ্রর্য্যমিদ্ধান্তে’ও ঠিক,এই কথাই আছে__ 

সর্ধতরৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতম্‌। 

মন্তান্তে যে যতো গোলন্তন্তাক্কোর্ধং কবাপ্যধঃ ॥ 

আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগেব সুপ্রতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযন্ত্ে সাহায্যে 

হূর্য্যের অথবা অন্ত কোন জ্যোতিক্ষের দৈনিক অবস্থিতি নির্ধারণ কবিতে সমর্থ; কিন্ত প্রাচীন 
কালের জ্যোতিষ-আলোঁচনাকারীদিগের এই স্বিধার কণ! মাত্র ছিল না। আমরা ন্র্য্যসিদ্ধাত্তে’ 
দেখিতে পাই যে, অতি পূর্বেই হিন্দুর! স্থির করিয়াছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ একটা অন্ৃপ্ত শৃঙ্খল 
দ্বারা পর্পর সংবন্ধ হইয়া নভোমণ্ডলে যেন দৃঢ়দংলগ্ন রহিয়াছে, এবং এ সমগ্র নভোমণ্ডলটি 
ব্যোমস্থ একটা নিদ্দিষ্ট অক্ষের চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে! তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিধা 
ছিলেন, ব্যোমমণ্ুলের সমগ্র স্থানটি অধিকার করিয়! বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট বুহিয়াছে, 
এবং এই - ব্যোমের মধ্য দিয়! সুর্য্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি স্বমার্জো গমন করিত্ছে। 
সুতবাং এই নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দেশক, হইয়া! দীঁড়াইল। 
আমরা জানি, ব্যোমপৃথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার! ও রবিমার্গকে যদি ঘাদশ ভাগ্নে বিভক্ত 


১৪ প্রকৃতি 


করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক একটা বিভাগ এক একটী নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা অধিকৃত 
রহিয়াছে; ইহাকে রাশি-চক্রের, বিভাগ কহে। যে কোন সময় হইতে আরন্ত করিলে 


(সাধারণতঃ খিষুববিন্দুতে সূর্য্যের অবাস্থতির সময হইতে আরম্ভ করা.হয় )- দেখিতে পাই, 


এক একটা বিভাগ অতিক্রম করিতে হুর্য্যের প্রায় একমাস ব্যধিত হয, এবং এই কারণে যে 
কোনও সময়ে .সূর্য্যের গতিনির্দেশ করিবার একটা উপায় হইবে-সূর্য্য যে বিভাগে “আছে 
সেই বিভাগের নাম করা এবং স্র্য্য সেই বিভাগের কোন্‌ স্থলে আছে তাহা স্থির করা। 


এই যে রাশিচক্রের প্রবর্তন, যাহা দারা চন্দ্র ও. সূর্য্য দিন বা মাস নিষপণ করিতে সহায়তা 
করিতেছে, তাহ। যে সেই প্রাচীন যুগের জ্যোতিষের একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, সে বিষয়ে কোনও . 


সন্দেহ থাকিতৈ পারে না। অবপ্ত এই জ্যোতিষিক ঘন্ত্রাদি ব্যবহারের যুগে স্র্য্যের নযন-ঝলসান 
আলোক পর্যবেক্ষণের আদৌ পরিপন্থী হইতে পারে নাই) কারণ, এক্ষণে -আমরা ঘটিকা- 
যন্ত্রের সাহায্য ুঠাইয়!. থাকি । ঠিক যে সমষে বিষুববিন্দু মেকুবৃত্ত ( Meridian circle ) 
অতিক্রম করে, সেই সময় হইতে ইহার সময় আর্স্ত-এবং নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত আপেক্ষিক 
অর্থাৎ নাক্ষত্রিক সমযই ইহাতে সুচিত হইয়া থাকে। যে কোনও সময়ে মেরুবৃত্ত হইতে 


'বিষুববিন্দুর যে কৌণিক দুরত্ব, তাহাই ওঁ ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট সমবের ঘণ্টা প্রতি ১৫ ডিগ্রীর 


গুণফল । ইহার পর হুর্যযের মেরুবৃত্তকে অতিক্রম করিবার নাক্ষত্রিক সময় পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের দ্বার! বিষুববিন্দু হইতে হু্য্যের কৌণিক দুরত্ব প্রা হওষা! যাইবে। 


_ ইহাই নিরক্ষবৃত্ে বিষুববিন্দু, হইতে সূর্য্যের দুরত্ব, এবং যখন স্র্য্য মেরুবৃ্ত অতিক্রম করে, 


Ed 


তখন ইহার অবস্থিতি নিরক্ষবৃত্ত হইতে ইহার কৌণিক-দূবত্ব নির্ণয় করে। এইরূপে 
প্রত্যেক বার মেরুৰৃত্ত অতিক্রম করিবার সময়ে সুর্য্যের অবস্থিতি লক্ষ্য করিতে করিতে আমর! 
নক্ষতরপুঞ্ের অবস্থানের তুলনায় স্বর্য্যের বাধিক মার্শ নির্ধারিত করিতে পারি। এই 
পর্য্যবেক্ষণে আমরা একই মেরুবৃত্ত গ্রহণ করি বলিয়া দৈনিক গতিগপনার কোনও 


প্রয়োজন হয না। এইক্সপে ভচক্রে ুর্য্যের মার্গ নির্দিষ্ট হইলে শূন্য পথে স্র্য্যের , 


মার্গ নির্ধারণ করিতে অগ্রদর হই। বর্য্যের কৌণিক ব্যাস ( angular diameter ) 
ইহার দুরত্ব বিপর্য্যয়ের (10৩55 1981709 )- অস্থ্যাষী। এইরূপ প্রতিদিন সুর্য্যের 
কৌণিক ব্যাস নিরূপণ করিয়। এবং একট! বিশেষ ভুজাংশের তুলনায় ইহাকে কেন্দ্র হইতে 
অঙ্কিত দুরত্ব ধরিয়া লইলে ( অবশ্য একটা উপযোগী মানযস্ত্রে) আঁমবা নভোমগুলে -হৃর্ষ্যের 


. গতিমার্গ নির্ধারণ করিতে পারি। অধিকন্ত সূর্য্য বা পৃথিবী যে কোনটাই স্থিব থাকুক না 


কেন, কৌণিক দুরত্ব ( angular distance ) ও কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত দুরতাঁর কিছুমাত্র প্রভেদ 
হইবে না; স্থতরাং সুর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর মার্থও ঠিক এইরূপ হুইবে, কেবল পৃথিবীর 
‘গতি সুর্য্যের গতির বিপরীত দিকে হইবে। উভয় স্থলেই মার্থট একটি বৃত্তাভাস এবং 
স্থির জ্যোতিফটি*বৃত্তাভাসক্ষেত্রের ব্যাঁসস্থিত বিদ্দুদ্বয়ের একটিতে অবস্থিত | 

: বর্তমান যুগেব জ্যোতিষে কেপলার দ্বারাই এই গতিসমন্তার চরম মীমাংসা সাধিত 
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হুইয়াছে। জ্যোতির্রিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টাইকো ব্রীহির পর কেপ্‌লারের" আবির্ভাব জ্যোঁতিষের 
ক্রমিক উন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি, অথচ নূতন আবিষ্কারের 
মাহেন্দ্র যুগ বলিষা সুচিত হইয়াছে। টাইকোত্রাহির দীর্ঘকাঁলব্যাপী নির্ভুল পর্য্যবেঙ্গণাবলীর 
সাহায্য লইয়া কেপলার গ্রহমগুলের প্রকৃত গতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই 
পৃথিবীকে নিশ্চল ধরিয়। গ্রহগণের পরিলক্ষিত গতির নির্ধারপপ্রযাসই স্বাভাবিক ; কিন্ত 
এইক্সপ ধারণার উপর নির্ভর করিষা গ্রহগণের গতির, একটা! স্ুসংলগ্র বিবরণ দেওয়া এক 
প্রকার অসম্ভব। শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে প্লেটে! স্থির করিষাঁছিলেন যে, 
গ্রহগণের বৃত্তাকার কক্ষায় ভ্রমণই সর্বাপেক্ষা সরল ও নুসঙ্গত। প্রায় ছুই সহত্র বৎসর 
যাবৎ পাশ্চাত্য জ্যোতির্কিদ্‌গণ এই মতবাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া প্রতিবৃত্ত 
ও নীচোচ্চবৃত্তের সাহায্যে গ্রহসমূহের গতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। টলেমির সময পর্য্যন্ত গণিতজ্যোতিষের প্রধান উদ্দে্ই ছিন্ল্ফতকগুলি বৃত্ত 
কল্পনা করিয়া উহাদের সমবাষে পরিলক্ষিত গ্রহগণেব গতির একটা: সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কর! । কিন্তু আমর! পূর্কেই দেখিষাঁছি যে, এইরূপ চেষ্ট। নিশ্চল হইতে বাধ্য। 
কারণ একে ত’ এঁয়প উপাষে গতির নির্দেশ তেমন সর্বতোভাবে নির্ভুল হইত না? তাহার 
উপর এ অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি এমন জটিল হইল যে, উহা! দ্বারা জ্যোতিষের উন্নতিচেষ্টা কষ্ট- 
সাধ্য হইয়া পড়িল । ঠিক এই সমষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপ লাঁরের আবির্ভাব হয়। 

কেপলার টাইকোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ 
পর্য্যবেক্ষণলন্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইলেন। কয়েক বৎসর এই গবেষণার সাহায্যে 
প্রাচীন নীচোচ্চবৃত্ত-পদ্ধতির ( epicyclical machinery ) উপর নির্ভর করিয়!- গ্রহগণেব 
গতিবিযয়ে নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন ;} কিন্তু ফলকাম হইতে পারিলেন 
ন!। তখন তিনি পৃথিবী যে নিশ্চল, এই মতবাদটি পরিত্যাগ করিলেন; এবং তৎপরিবর্তে পৃথিবী 
যে সুর্যের চতুদ্দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। কেপলার সৌরমগুলেব 
কেন্দ্রে সর্য্যকে স্থির ভাবে স্থাপন করিলেন, এবং টাইকোর পর্য্যবেক্ষণপ্রহৃত ফলসমূহের 
বিশিষ্ট আলোচন! দ্বারা স্থির করিলেন-_গ্রহগণের কক্ষা ঠিক বৃত্তাকার নহে, পরন্ধ হুই পার্শ্বে 
চাঁপা অন্গুরীয়কের (]li656 ) স্তাঁয়; এবং এ অন্গুরীযক বা বৃত্তাভাসক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত 
বিদদদ্বয়ের একটিতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল পর্যবেক্ষণ হইতে 
কেপলার তাহার জগৎপ্রসিদ্ধ তিনটি নিষম লিপিবদ্ধ করেন £_. 

১। হুর্য্যের চতুর্দিকে রিজাল পতাৰ ক নানি 
ক্গেত্রাংশ অঙ্কিত করে। 

২। স্্ধ্যের চতুর্দিকে গ্রহকক্ষাটি একটা অন্গুরীয়কের স্তাব এবং «ই যে 
ব্যাসন্থিত বিন্দদ্বষের একটীতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত। 

৩। গ্রহের bl আবর্তনসময়ের বর্গফফল (square of the - টির time ) 


১৬ প্রকৃতি 
অনুরীয়ককক্ষার. মধ্যে দূরত্বের ঘনফলের ০৪ টিক as the cube of the | 
mean distance) | . ব্‌ 

বর্তমানে ব্রাডলি (Bradley) সাহেবের আলোক্রতি দিক দা ছার কেপলারের 
সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যক্ষ মীমাংসা পাওয়া গিয়াছে। ব্রাড্‌লি লক্ষ্য, করিয়াছিলেন 
যে, নক্ষত্রসমূহের অবস্থিতি কিছুকাল, পর্যাবেক্গণ করিলে স্থির করা যায়, ক্রান্তিবৃত্তের 
সমাত্তরালবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তভাসে উহার! ভ্রমণ করিতেছে, এবং একটা পূর্ণ ভ্রমণের সময় 
এক বৎদব কাল। সুতরাং “ইহা! স্বতঃসিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় যে, এই পর্য্যবেক্ষিত 
গতি নক্ষত্রগণের নিজের গতি, নহে, কেবল: সর্য্যের চতুর্দিকে "পৃথিবী খুরিতেছে বলিয়া - 
দর্শকের. গন্তিই ইহাদের উপর আরোপিত, হইয়া -দৃরিবিত্রম ঘটাইযাছে। বাস্তবিক “যদি 
পৃথিবী নিশ্চল হইত, তাহা হইলে নক্ষত্রদিগের আলোক সকল . সমযে ঠিক একই বেগে 
আসিতে থানক, এবং আলোক বহির্গমনের পর যে, দিগভিমুখে আসিতেছিল সেই 
দিকটা! লক্ষ্য করিষাই সমস্ত পথ চলিয়া আদিত। কিন্তু দর্শকের গতি স্বীকার করিয়া 
নাইলে নক্ষত্রের আলোক যে দিক দিয়া আসিতে দেখা যাইবে, সেই দিকেই নক্ষত্রটিও 
লক্ষিত হইবে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের. সহিত তুলনা করিলে. আমরা .বলিতে পাঁরি 
- যেমন একজন পথে চলিতে থাকিলে, বৃষ্টির ধারা খন্ভুভাবে পড়িলেও তাঁহার নিকট বক্রভাবে 
পড়িতেছে বলিয়! লক্ষিত হুইবে ; ঠিক সেইক্গপ দর্শকের গতির নিমিত্ত নক্ষত্রালোকের দিগ 
ভ্রম ঘটিয়। থাকে। প্রত্যক্ষ গণনা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, দিগবৈষম্যের 
ইহাই একমাত্র কারণ। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আলোকগতিবৈষম্য ( aberration 
০? 1127) পৃথিবীর. গতির একটা. চাক্ষুষ . প্রমাণ ৷. এইবার সৌরজগতের গতিবিষয়ে 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইলে, গণিতজ্যোতিষের বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইল। এই প্রসঙ্গে আমরা যয সিদ্ধান্তের একটি ক্লক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি 

মহত্বানগুত্তণর্কঃ শ্ব্পমেবাপকুষ্যতে ৷ 
মণ্লাল্পতয়াচন্্রস্ততো বহব্পরুষ্যতে | ... -. ২ 

- সুর্য্যসওলের গুরুতাপ্রযুক্ত কুর্য্য অতি অল্প পরিমাণে আৰুষ্ হয, এবং - চন্দ্রমগ্ুলের 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত লঘু; এই নিমিত্ত চন্্র অধিক পরিমাণে আর্নষ্ট হইয়া থাকে । . 

আমাদিগের মনে হয়, যাধ্যাকর্যণতত্বের সহিত এই শ্লোকটির বিশেষ কিছু সম্বন্ধ আছে। 
বস্তুতঃ ইহ! অনুমান করা অসঙ্গত নয ফে, প্রাচীন চিন্তাশীল জ্যোতিষিগণের উর্ক্বর মস্তিষ্কে 
ইহার একটি আবছায়া কল্পনাও জাগিয়াছিল। এমন কি, ইহা ষে অস্কুরাবস্থায় ভারতীয় 
জ্যোতির্কিদ্গণের মনে স্থান পাইযাছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন-_পৃথিবী. কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তু, আকর্ষণ করিতেছে। ব্রস্মগুধ্ত আর একটু 
বিশদ করিয়া ব্ররিয়াছেন--প্রকৃতির নিয়মে সকল বস্তই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত . হয়, 
কারণ পৃথিবীর প্রকৃতিই আকর্ষণ ও ধারণ কর! ;-_ধেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া] ফাঁওয়া) 


৮ 


Af 


| প্রকৃতি i ১৭ 
অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ করা -ও বায়ুর প্রন্কতি গতির সৃষ্টি কর!। সিদ্ধাস্তশিরোমণি 
বলিতেছেন < 
' আক্কা্টি শক্তিশ্চমহীতয়| যৎ 
- স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশত্ত্যা। 

আক্ুষ্যতে তৎ পততীব ভাঁতি। 

পৃথিবীর 'আকর্ষণশক্তি আছে। পৃথিবী সেই আকর্ষণশক্তি বলে গুরু দ্রব্য মানি 
আকর্ষণ করে ; আকর্ষণসময়ে পতনের স্তায় উপলব্ধি হয়। 

যদিও মাধ্যা কর্ষণের তথ্যটি অসথুরাবন্থায প্রচলিত ছিল, এবং যদিও কেপংজার ইহার উপযোগি- 
তার বিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন, তথাপি ইহা পরিণতির অভাবে ফলগ্রদ হইতে পারে নাই। 
জ্যোতিষের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণতথখ্যের প্রবর্তন, বিস্তৃতি ও ব্যবহার নিউটনের অলোকসামান্ত 
প্রতিভার অপেক্ষা করিতেছিল। গেলিলিযো, কেপলার প্রভৃতি জ্যোতি গ্রহসমূহের 
গতি সম্বন্ধে যে সকল মূল তথ্য আঁবিষ্ার করিয়াছিলেন, সেই সমস্তকে ভিত্তি করিয়া তিনি 
দেখাইলেন, কেপ্‌লারের নিয়ম তিনটি মাঁধ্যাকর্ষণের' একটি মাত্র তন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 
সেই তথ্যটি এই--বর্য্য স্বীয় কেন্দ্রের দিকে গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে । নিউটনের কথায় 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি এইক্ষপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায--“জড়পদার্থদয় তভৎ বস্তব পরিমাণা- 


- নুসারে এবং তাঁহাদের দূরত্বের বর্গ-বিপর্য্যয়ে পরম্পরের অভিমুখে সরল পথে আকৃষ্ট 


হইতেছে”। এই করের বাপার হইতে নিউটন যে তিনটি সর্বজনবিদিত নিয়ম উদ্ভাবন 
করিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম 

১। কোনও দ্রব্যের অচল অবস্থা বা সরল পথে সমগতিত্ব অপর শক্তি ঘর গ্রহ 
না হইলে পরিবর্তিত হয না; 

| অব দিলনা 

৩। প্রতি ছই পদার্থের সম্বন্ধ খাতপ্রতিঘাতাত্মক এই তিনটি গতিই সৌরজগতের স্বভাব'। 
জগতে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে স্বত্ব পরিমাঁণামুসাঁরে ও পরস্পরের দূরত্বের বর্গ-বিপর্যযয়ের 
অনুপাতে (inverse square of the distance) আকর্ষণ করে। এই নিয়মের সাহায্যে 
নিউটন দেখাঁইলেন পৃথিবীর অংশগুলি পরম্পরকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয় এবং সেই 
অবস্থায় পৃথিবী - স্বীয় “অক্ষের চতুর্দিকে টিন রিনি 
গোলকের,স্তায় নছে। 

বাস্তবিক সৌরজগতের জন্ম, বৃদ্ধি এবং বোধ হয় ধ্বংসও এ একমাত্র মাধাকর্ষণের ত তথ্যটির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না মাধ্যাকর্ষণের আদ্যন্ত কারণ অবগত হওয়া যায়, 
তত দিন ওঁ বিভিন্ন কক্ষবিহারী জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর গতিবিজ্ঞান যে এক গঁভীর রহস্তজালে 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উন্মোচনের পক্ষে জ্যোতিষ বড় বেশী দুর অগ্রসর হইয়াছে, এ’কথা 


আমরা বলিতে পাঁরিব না। তবে হোলি (75119) যখন এই মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটি অবলব্বলে 
টি ৃ 
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স্বনামপ্রসিদ্ধ ধূমকেতুটির পুনরাবির্ভাবের সময় নির্দেশ করিলেন এবং উহাঁও যখন তাঁহার 
নির্দেশিত সমষে পুনরায় বিমানে 'আবিভূর্তি হইল, তখন ইহা অবশ্ঠই স্বীকার্য্য যে, পর্যবেক্ষণের 
সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের চূড়ান্ত প্রমাণ . হইষা গিধাছে। আরও যখন এডেম্‌ম(Adam5) 
ও ল্যাভেরিষাঁর (Leverrier) এই মাধ্যাকর্ষণ নিষমটির অবলম্বনে, ইউরেনাস (Uranus) 
গ্রহের অবস্থিতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয হইলেন এবং যখন তাঁহাদিগের এই ধারণা বিশিষ্ট পর্য্য- 
বেক্ষণের দ্বাবা নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কারে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইযা 
পর্য্যবেক্ষণরাজ্যে জ্যোঁতিষের একট! প্রকাণ্ড" বিজযবার্তত।: ঘোষিত করিষা দিল, তখন 
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটিকে বিজ্ঞানের পরব সত্য রূপে গ্রহণ "করিতে কাহারও - বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা থাকিতৈ পারে না। a, 

এইবার আমরা সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠন সবে কিছু ১ নিউটন দেখাই- 
যাছেন যে, -ধ্টানও উচ্ছি ত বস্তুর প্র্ষেপবেগের (projective - velocity) অনুযায়ী উহার 
গতিমার্থের -গঠন হইয়া থাকে৷. সুতরাং স্বভাবতঃই এরূপ প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে যে, 
সৌরজগতের জ্যোতিফষমপ্ডনীর গতিমার্গের গঠন করিতে কতটা ও কিরূপ প্রক্ষেপবেগেব 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এই অসীম ব্যোমে অসংখ্য পদার্থ ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহাদের 
পরস্পরের আকর্ষণশক্তির বলে ইহার! একত্রীক্ৃত হইয়৷ এই তেজোময় সৌরমণ্ডলে পরিণত 
হইয়াছে, এবং ইহার অন্তর্গত কুঞ্চনশক্তিই বাহ্‌ তেজোবিকিরণের নিদানীভূত কারখ। 
. এখন প্রথমেই প্রশ্ন উঠে; হুর্য্যের অব্যব বা বিশ্ব কিরূপ । অবশ্ত ইহা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ 
দ্বার জানিবার কোনও উপায় নাই। স্র্য্যের মধ্যভাগ মাত্র সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হ্য। 
একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, সুর্যের এই উজ্জ্বল বিশ্বের উপর কতকগুলি 
কলঙ্ক রেখা রহিযাছে ; উহাদিগকে আমরা সৌর-কলঙ্ক বলিয়া থাকি। ইহাদিগের বাহদৃত্তে 
আমাদের মনে 'হয়, ইহারা হুর্য্যমণ্ডলের ছোট বড় গহ্বর ; এবং ইহাদের দিকে একটু -ভাল 
করিয়! দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় আমরা হুর্ষ্যের অন্তুস্থল দেখিতে পাই। গর “অন্তরা 
প্রদেশ সুর্যের উপরিভাগ হইতে অনেকটা নিয়ন্তরে। এই সৌরকলঙ্কগুলির - প্রকৃতি 
সমন্ধে বিশেষ মতভেদ আঁছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ক্্যমণ্ডলে ঝটিকীজনিত বিদীর্ণ 
গহবরদেশ। আবার কেহ "কেহ বলেন, উহীরা সু্ারিষবা বলঘী -ঘন কৃষ্ণ মেঘসমূহের দৃঢবন্ধ মুদি । 
রস্তত, ইহাদের শ্রব্কতিয়াহাই হউক না কেন, ইহাদের এমন একটা বিশেষত্ব ক্লে, যাহাতে 
স্বতঃই ইহার! পর্য্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ ইহাদের কেবল বিষুবন্েখাবর্তী 
প্রদেশে দেখিতে পাওযা যায়।. দ্বিতীয়তঃ -নির্দিষ্ট সম্যে ইহাদ্রে আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এবং 
ইহাদের আগমনে পৃথিবীর উপর তাড়িতপ্রবাহ জন্তি বটিকার সঞ্চাৰ হয। “ইহা- হুইতে 
একটা-বিশেষ ব্যাপারের উপলদ্ধি হইতে পারে; যেহেতু ইহাদিগের আঁবি9ভাব ও 'তিরোধানে্র 
সময় সমান ! ইহা হইতে মনে হুষ যে, সূর্য্য যখন নিজ অক্ষেব চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, 
তখন ইহারাও সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হুইয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই সৌরজগতের ইতিহাস। 


বৃ 
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প্রকৃতি ১৯ 
*- বস্তুতঃ, এই- নীনাবর্ণবিশিষ্ট 'বহুবিধরত্বসন্িত দীপ্ডিমদী -তারকাদি জ্যোতিদপ্রত্যুধ 
স্থশৌতন বাঁসর-শভা-বিতানের বিস্তাস-ভঙ্গী কি চিরকাল সমভাবে রহিযাছে-? ওঁ গগনাঞ্জনার 
কন্ধহাররপিণী - ছুথফেনসম স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনীকূলে 'সিকতাস্থলে. স্ত,পীক্কত হীরককণা' 
কি পূর্বাপর সমভাবে সঙ্জীভূত রহিয়াছে? এবং উত্তর কাঁলেও কি এইরপই থাকিবে? 
কে-বলিতে পারে, -কে জানে? অন্ততঃ বিজ্ঞানের এই বিশেষ উন্নতির দিনেও আমরা ইহার 
সুস্পষ্ট উত্তর:পীই না । সত্যই ইহা কি মনে হয় না, এই আঁকা শগঞ্গার বেলাবস্থিত প্রোজ্জবল 
জেীতিষষগ্রহগণ এক অখণ্ড নিষমেব অধীন হইযা কোন্‌ সাধনাৰ পথে নিরন্তর ছটযাছে, 
কাহার সন্ধানে ?-_কে জানে? * 
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অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুম।র বাঁধ 
ল্লাসজন্নিক্ গন্ছেমলা 


* স্বার্ধীন চিন্তা ও a গবেষণার গৌরবে যাহারা বিদেশে বাঙ্গালী জাতির সম্মানবৃদ্ধি 
করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফু্ন্্রের নামই সর্বাগ্রে 
স্মরণীয় সহস্রাধিক, বৎসরের জড়তার ফলে বাঙ্গালী চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীনের স্ভাঁয 
অপরেব কথায় নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। স্বাধীন ভাবে কোন বিষয়ের সত্যানুসন্ধানের 
শক্তি বাঙ্গালীর মস্তি হইতে যেন চিরবিদায় লইয়াছিল। এই উষর ক্ষেত্র আঁচাধ্য জগদীশ- 
চন্দ্র ও আঁার্ধ্ 'পরফুরচন্্ আবিছূতি হইয়া আমাদিগের সন্গুখে শুধু গবেষণার নৃতন পথ খুলিয়া 
দিষাছেন এমন নহে, পরস্ত এই প্রারম্ভাবস্থায় তাহীর! যে নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহা বিজ্ঞানচ্চাগর্কিত যুরোপীয়গণেরও বিশ্ময়োৎপাদন করিয়াছে; তাই ইহাদের রি 
করিলেই আমরা গৌরবে উৎফুর হইয়া উঠি। ০ 

' “ইতস্ততঃ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমর! সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকি ; ফি 
. অতি অল্প লোকেই তাহাদের প্রকৃত কারণ ভন্গুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পৃথিবীর আদি কাল 
হইতে--“ফল যে বৃঙ্চ্যুত হইযা ভূমির দিকে ধাবিত হয়, কখনও উর্ধগামী হয না-_তাহা 
সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইযাছে;“কিন্ত ইহার কাঁরণ নির্ণয় করিতে একমাত্র নিউটনেরই ইচ্ছা 
হইযাছিল'। জনসাধারণের তুলনায় অতি তল্পসংখ্যক ব্যক্তির এইরূপ প্রথল নুসন্ধিৎম|র' 
ফলে গ্ররুতির অন্তরালে লুক্কাযিত বিবিধ শক্তি আজ প্রকাশিত হইয়া মানবের মণ কার, 
সকল-বিষয়ে, বিশেষ সহায়তা করিতেছে ।' : 


| ২০ প্রকৃতি- 


এই তীক্ষ পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ঘটনার কারণনিয়পণের * ইচ্ছা প্রফুলচন্ডরের পঠন্বশীতেই 
প্রতিভাত হুইয়াছিল। এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালযে ছাত্রাবস্থাষ তিনি এক শ্রেণীর নূতন 
যৌগিক পদার্থ ( Conjugated 59107018655 of the Copper Magnesium Group) 
আবিষ্কার কবেন। গন্ধকদ্রাবকের (511,110 Acid)দহিত তাম, লৌহ ও নিকেল প্রভৃতি 
কতকগুলি ধাতু মিশ্রিত হইলে তাহাঁদিগের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ইহার 
ফলে কযেকটি নৃতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।. তু'তে (Sulphate ০£ ০০০০1), হীরাকশ 
(Sulphate of Iron) প্রভৃতি এই জাতীয় যৌগিক পদার্থ। প্রফুল্পচন্দ্রের গবেষণার 
ফলে এই জাতীষ যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইযাঁছিল। ১৮৮৮ খৃঃ 
অব্দে রয়াল সোসাইটির পত্রিকায এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার 
ফলে বিশ্ববিস্তালযের কর্তৃপক্ষ যে তাহাকে তথাকাব সর্কোচ্চ সম্মান ডি-এস্‌-সি ডিগ্রী প্রদান 
ফরেন, তাহা প্র্বই বলা হইয়াছে। 

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার কষেক বৎসর পরে প্রযুললচল্ ঘ্বত, মাখন, তৈল প্রভৃতি 
বিবিধ দেশজ খাদ্ধদ্রব্যের বিশুদ্ধতা নিরূপণে নিযুক্ত হন।- প্রতারক ব্যবসাঁয়িগণ এই সকল 
দ্রব্যের সহিত নানাবিধ 'ভেজাল” মিশাইযা বাজারে বিক্রয় করে। এই সমস্ত “ভেজাল 
নিক্পপণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন? কলিকাঁতার বাজারে 
বিশুদ্ধ ঘ্বত, মাখন ও তৈলের অভাব হওযাঁয় তিনি আন্দামান, দেওঘর ও আঁলিপুব জেলখানা 
হইতে বিশুদ্ধ দ্বত ও তৈলাদি আনাইযা তাঁহাদের তুলনায় বাজারের দ্বতাঁদির অবিশুদ্ধতার 
পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে ১৮৯৪ সালে তীহা এক প্রবন্ধ এসিয়াটিক 


সোয়াইটর পত্রে প্রকাশিত হয়। ঘটনাক্রমে প্রফুল্লচন্দ্ের কর্ন্গেত্র অন্ত্দিকে প্রসারিত -- 


হওয়ায় এব্ষিয়ের গবেষণা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ভেজাল নিয়পণের এক সহজ 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হইত। 

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণীময় জীবনের এক ল্মরণীয় বখসর। যে, আবিক্ষিয়ার 
জন্ত . তাঁহার যশ ভারতসীমা অতিক্রম করিষা যুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই 
বিশ্ববিখ্যাত 11:০4:০03 [31615এর উদ্ভাবন এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে নুসম্পন্ন হয়। 

সোরকান্ন ব! নাইটিক এসিডের সহিত পারদ অতি সহজেই মিশ্রিত হয; এমন কি, 
কোনরূপ তাঁপেরও অপেক্ষা করে না। এই মিশ্রণের ফলে নানাবিধ যৌগিক পদার্থের তি 
হইয়া থাকে । রুরোঁপীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বহু বৎসব ধরিষা এই সরুল যৌগিক পদার্থের 


ব্নপনির্ণয়ে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পারদ ও নাঁইটিক এসিডের মিশ্রণের অব্যবহিত পরেই : 


কোন্‌ যৌগিক পদার্ঘটি উৎপন্ন হয, তাহা কেহই নির্ণয করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক রায় 
মহোঁদয অত্যন্নকাঁল গবেষণার পরই এই যৌগিক পদার্থীটকে( Mercurous Nitrite) 
আবিষ্কার ও তাঁহার ম্বরূপনির্ধারণে সম্্থ হইয়াছিলেন। তরল সোবকান্ত্রে (Dilute Nitric 
Acid) পারদ রাঁখিলে যে এক প্রকার পীতবর্ণ দানা প্রস্তুত হয, উহারই নাম Mercurous 


শী খা 





প্রকৃতি ২১ 


1৮11 প্রেসিডেন্সি কলেজের রসশালায় গ্রুন্ন্্র একদিন নাইটি.ক এসিডের দ্বারা পারদ 
(1০1০815) পরিষ্কার করিতেছিলেন। পরদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেই পাত্রের তলদেশে 
পীতবর্ণ কতকগুলি দান! পাঁরদের উপর ভাসিতেছে। তখন তিনি এ পর্দার্থটিকে ‘কিছু 
নয় বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে নিযুক্ত হন। ইহারই- ফলে 
তিনি Mercurous Nitrite আঁবিষ্ার করিযা পণ্ডিতসমাজে যশস্বী হইয়াছেন! এই আবিষ্কার 
সন্ধে তিনি উক্ত চিল মত এপি লোসাইটিকে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে 
তিনি বলিয়াছিলেন,_ 


“Having recently had occasion- to_ prepare Mercurous Nitrite i in 
quantity by the action of dilute Nitric Acid in the cold on Mercury, I 
was rather struck by the appearance of a yellow crystalline deposit, 
At first sight it was taken to be a ‘basic salt, but the formation of 
such a salt in a strongly acid- solution was contraryeto ordinary 
experience. A preliminary test proved ‘it, however, ‘to be at once a 
Mercurous salt as well as a Nitrite. The interesting compound promised 
thus amply to repay an investigation”. ( Asiatic Society’s Journal 
Vol, LLXV. PartI, Nol. of 1896). | 

এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ১৮৯৬ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি 
শ্বঙ্প স্তর আলেক্জাওডাঁর পেড্লার (Sir Alexander Pedlar) মহোদয় বলেন যে, এই 
আবিক্রিয়া দারা ডাক্তার রায় পাঁরদঘটিত যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতা- 
বিধান করিষাছেন। PILE 
-বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র ‘Chemist and Druggist’ 4 ২৫শে জুলাই, 
১৮৯৬) বলেন, “শীতল পারদের উপর তরল সোরকাম্নের ( Dilute Nitric Acid ) 
সহযোগে যে পীতবর্ণ দানা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা যে Mercurous Nitrite, 
ইহা! একজন বাঙ্গালী রাসায়নিক ডাঃ পি, সি, রায় কর্তৃক প্রদর্শিত হইল। ইহার বিষষ 

পুস্তকে লেখা নাই। তাঁহার এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকেরা সমম্ানে গ্রহণ 
করিয়াছেন | | 

বিলাতের “নেচার (২৮শে মে, ১৮৯৬) পত্রেও গীয়প উক্তি লিপিবদ্ধ হইযাছিল। 


ক্ষ “Dr, P, C. Ray, by his discovery of the method of preparation of this compound, has 
filled up a blank in our knowledge of the Mercury Series", 


+ It has been left toa Bengal Chemist, Dr, P. C. Ray, to demonstrate that the not 
unfamiliar yellow crystalline deposit that is obtained by contact of dilute nitric acid with 
Mercury in. the cold is Mercurous Nitrite. This substance is not 505 much as mentioned 
in ‘Roscoe’ and ‘Schorlemmer', nor is there any reference to it in Watt's Dictionary of 
Chemistry. Dr. Ray's discovery has been well reteived in Chemical circles—Chemist and 
Druggist of London, 25th July, 1896. ৃ 


২ . প্রকৃতি 
ইংলণ্ড হইতে :রস্কো ও: ফ্রান্স হইতে :বার্থেলো সাহেব. তাহার এই আবিষ্কাঁবে - আনন 


প্রকাশ করিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করেন।-. 0 Ee Me LS 
- “টোকিও 'ইঞ্জিনিধারিং: কলেন্দের প্রধান অধ্যাপক : ডাক্তার টি (Dr Divers)" 


রাষ'মহাশয়েব গবেষণার ফল জানিতে গারিয়া ভারতবাসীর সুঙ্ম কিচারশক্তি ও ই দীদাকুণ্লতাঁর 
প্রশংসা করিবাছিলেন । : 

» পুর্কেই বলা হইযাছে পারদঘটিত নৃতন যৌগিকটীর (Mercurous nitrite) a 
বৃত্তান্ত সর্বপ্রথমে কলিকাতাঁর এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইযাছিল। 'এই 
পত্রথানিকে "নেচার বা বিলাতের অন্ঠান্ত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার মৃত সর্কতোভাবে বৈজ্ঞানিক 
পত্র রলাযায় না। কিন্তু ডাজার রায় মহাশয়ের আবিষ্কারের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিষা জার্শ্মাণ 
রায়নবিদ্গণ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই আমূল অঙ্ুবাদ,, করিয়া, জার্ম্মাণির 
সর্কপ্রধান বৈজ্ঞঞক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। “যে তবাবিষ্কারে পেলিগট্‌ (21৪০, 
নিম্যান (Niemann) "ও ল্যাওঙ (17978) প্রমুখ বিখ্যাত রসাঁষনবিদ্গণ পরাভব স্বীকার 
করিযাছিলেন, একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিককে তাঁহাতেই জযযুক্ত হইতে দেখিযা, জান্মাণনুধীগণ 
বিস্ময় প্রকাশ এবং আবিষ্কারককে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন” ।* . 

সাধারণতঃ পাঁরদঘটিত যৌগিক পদার্থমমুহের গবেষণায় প্রফুরচন্ তাঁহার জীবনের মুখ্য 
কাঁণ অতিবাহিত করিযাছেন। তাঁহাব নানাবিধ আবিষ্কারের, বৃতান্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 
বিষ্যীভূত হওযা অসম্ভব। পারিভাষিক, শব্দের অভাবে এই সমস্ত. বৃতান্ত বাঙ্গালা 
প্রকাশ ক্রা হত ব্যাপার; বিশেষতঃ এই সকল জটিল বিষ্য রসায়নশাস্্রে অনভিজ্ঞ 


সাধারণ পাঠকের তৃপ্তিপ্রদ হইকে বলিয়াও বোধ হয় না। এ কারণ, অতি সামান্ত ভাবেই . . 


কয়েকটি রিষষের আলোচন! করা গেল। , 


পাঁরদ-বিজ্ঞান. ভারতের নিজস্ব ুরোপে পারদ সন্ধে আলোচনা - আরম হওয়ার, 


বহু পূর্বে ভারতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও পু্খাহুপুন্থ আলোচনা হইয! গিয়াছে। . অনুসম্িৎ্ 
পাঠকগণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্ত্র-কৃত “হিন্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাম পাঠ করিলে, ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ জানিতে পারিবেন। আমাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, পারদবিজ্ঞান 
₹ সম্বন্ধে শতাধিক বর্ষকাল আলোচনা করিয়াও যুরোপীয় পঞ্ডিতগণ যে সকল তথ্যাবিষকারে 


সমর্থ হন নাই, পারদবিজ্ঞানের লীলনিক্তেন ভাঁরতব্র্ষেরই কমন ডাহা, পীর 


নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাইয়াছেন। - .ঃ 
গত তেইশ বৎসর কাল রসশালা অক্লান্ত পরিশ্রম করিযা রর পারদের সহযোগে 
বিবিধ নূতন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতেছেন! ইহাদের বিবরণ ইংলণ্ড ও জীর্ঘ্াণীর 


বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রদসূহে লিপিবদ্ধ হইযাছে'। - ১৯০৭ খৃঃ অব তিনি, ‘Silver Mercuroso - 
mercurit oxymnitrate’ নামে এমন একট যৌগিক" পদার্থ. আফিদায ক্রেন, ধারে 


Sl, 


* প্রবাদী--আঁশ্বিন, ১৩১৫। 


রর 4 
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পারদের কিয়দংশ রৌপ্য কর্তৃক অধিকৃত .হইয়াছে। . আয়াদের দেশে জনপ্রবাদ' আছে' যে, 
কোন কোন সন্যাসী পারদংহইতে রৌপ্য প্রস্তুত করিতে পাঁবেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না 
হইলেও পারদ ও রৌপোর মধ্যে-যে প্রকৃতিগত রাসায়নিক সাদৃণ্ঠ আছে, তাহা প্রফুল্পচন্দরের এই 
গবেম্৭ স্থিরীকৃত হইযাছে।. এই সম্বন্ধে বিজ্তৃত বিবরণ বিলাতের রসায়নমভাব পত্রে প্রকাশিত 
হইলে সুপ্রসিদ্ধ ‘এম্পাযার’ পত্র যাহা লিথিয়াঁছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল : 


“Tr. Ray’ s researches have all along shown _that univalent 
Mercury - “should be placed side by side with silver and his latest 
paper addiices niost convincing proof in this direction. He has at last 
succeeded in preparing a compound of univalent mercury in which 
a portion of this metal is isomorphously-replaced by its analogue, 
silver. This isomorphous is, to adopt the happy language of the 
greatest living authority on the subject, Groth—: vicariane’ - substitu- 
tion of mercury by silver, and will no doubt be welcomed by 016 
scientific world. Why should one and the .same metal play 0015 
sort of double ‘role? We are at the dawn of anew Chemistry, Sir 
W. Ramsay has shown that radium is slowly transformed into 
helium. Possibly the twentieth century is destined to throw a flood 
of light on the duality, as also on the transmutation of metals.” 


পারদাদি ধাতু সালফিউরিক বা সোরকায়ে সহজেই দ্রবীভূত হয। কিন্ত উহারা 
কেন যে দ্রবীভূত হৰ, তাহার কোন গু কারণ কেহই. নির্ঘ করিতে পাবেন নাই। . আচার্য্য 
প্রফুল্পচন্দ্র স্বীয় গবেষণা ঘারা এসম্বন্ধে বহু তথ্য আবিফার করিয়াছেন। প্রধানত তাঁহারই 
সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া সুবিখ্যাত ডাক্তার্‌ ডাইভার্স ১৯০৪ মালে জারনেল্‌ অব্‌ দি 
সোসাইটি অব্‌ (কেমিক্যাল ইনভাষ্ী (Journal of the Society of Chemical Industry) 
নামক পত্রে ‘Theory of the action of metals ক Nitric’ io শীৰ্ষক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, oy F 


“The occasion for presenting the theory in a morc developed 
form tothe” Society has been given by the reading 1856 month: to 
thé Chemical-.Society, of an important paper on Mercurous. nitrites 


by Prof. Ray=of the- Presidency College, Calcutta’. + 
পারদকে ভিত্তি :করিযা প্রফুল্রচন্দ্র যে সকল সি পদার্থের শান ক 


তন্মধ্যে কষেকটির নায় নিয়ে দেওয়া গ্রেল47- - +:. 2. - 7, ৯৯ 
০২5০2 + Mercurous Hyponitrite হক 5 কত ৫ ও 
৪ - -. Mercuric 70920160185 ৮ MEE et 
i Mercuroso-mercuric Nitrate . 


১৯ Fin 
bd রঃ ৮ ~~ নি bE 


* Trimetrcuric Sulphate | 


২৪ প্রকৃতি 


Dimercurammonium Nitrate 


রত ্ Chloride 
i a Bromide 
রি » Sulphate 
ie Phosphate 


অন Add) ও ক্ষারজ( Alkaline )পদার্থের সংযোগে লবণ( 98165 )জাতীয 
এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অন্ন বা ক্ষার কাহারও গুণ থাকে 
না। ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত মার্কিউরস্‌ নাইই্রাইটু এই জাতীষ এক প্রকার লবণ 
পদাৰ্থ । অম্নের ভাগ ইহা নাইট্রাস্‌ এসিড (1903 Acid ) হইতে প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষারের 
অংশ পারদ হইতে সংগ্রহ করে। উক্ত নাইই্রীস্‌ এসিডকে সোরকাম্নের সহিত তুলনা করিলে 
তাহাতে অন্জানের একটি পরমাণু কম দেখা যায়। ইহাই উভয় দ্রাবকের একমাত্র পার্থক্য । 
নাইট্রায্‌ এসিডবে্ 7০০, ॥H--N০, এই দুই প্রকারের সাঙ্কেতিক চিন দ্বারা প্রকাশ 
করা হইযা থাকে। একটিতে হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন সংযুক্ত আছে, অপরটিতে 
সেই প্রকার সংযোগ নাই। যৌগিক পদার্থের পরমাণুদকল কিয়প ভাবে পরম্পরের সহিত 
সম্বন্ধ, তাহা এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দারা বুঝা যায়, এবং এই আণবিক গঠন দ্বারা দ্রব্যের 
রূপ, ক্রিয়া ও গুণ নিয়পিত হয়। এই সকল কারণে পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নব্য রসায়ন- 
শান্দ্রের একটি আবক অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

নাইট্রা্‌ এসিডের আপবিক গঠন কিয়প, তাঁহার মীমাংসার জন্ত নানাবিধ ধাতুর সহিত 
মিশিয1! উহা যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে সেগুলিতে উত্তাঁপাদি প্রয়োগ করিষা 
রায় মহাশয় পরীক্ষা আরস্ভ করিষাঁছিলেন। ইহাতে তিনি অপ্রত্যাশিত ফললাভ করিষাছেন,-_ 
আঙ্গুলল্লিকয়পে Ethyl Nitrite এবং Nitroethane নামক ছুইটা  অঙ্গার-সূলক পদার্থ 
নূতন প্রণাঁলীতে উৎপন্ন হইয়! পড়িয়াছিল। ডাক্তার রায় মহাশষ ইহার পরে হাইপোনাইট্রস্‌ 
এসিড ( Hyponitrous Acid ) নামক আর একটি নাইট্রোজেনঘটিত দ্রাবকের আণবিক 
গঠন স্থির করিবার জন্ত গ্রবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টোকিয়ে! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
. অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব এই দ্রাবক হইতে উৎপন্ন যৌগিক হাইপোনাইট্রাইটের 
( Hyporitrite ) আবিষ্কার করেন। তৎপরে অনেক বিখ্যাত রসাঁয়নবিদ্‌ ব্যাঁপারটিতে 
হাত দিষা নানা নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূল ভ্রীবকটিকে যদি হঠাৎ বিশ্লেষণ 
করা যাঁষ, তবে তাহা হইতে নাইট্রাস অক্সাইড, ( Nitr০॥৪ 0916) বা হাল্সোদ্দীপক 
বায়ু উৎপন্ন হয় জানা গিযাছিল। এই ব্যাপারটির সহিত রসাযনশান্তজ্ঞগণের বিশেষ 
পরিচয় থাকা সত্বেও ইহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এখন স্বীকার কর! যাইতেছে না। ডাক্তার 
রায় মহাশষ স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, দ্রাবকটিকে যদি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট করা যায, তবে 
উহা হইতে সেরিকা্নও উৎপন্ন হইতে পাঁরে। এই আঁবিদ্ধাপ্নটি হারা হাইপোঁনাইউ্রস্‌ এসিডের 
আণবিক সংস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাঁভ কর! গিয়াছে! 
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প্রকৃতি ২৫ 


ডাঁক্তাব ডাইভাস” হাইপোনাইটাইট সন্ধে বু গবেষণা! করিয়াছেন। তাঁহাকে এ 
বিষষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রেব প্রতিদ্বন্থী বলা যাইতে পারে। তিনিও প্রফুল্লচন্দ্রেব গবেষণার 
শে্টস্ব স্বীকার করিষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, 

“This interesting Observation throws much light on the nature 
of the decomposition of silver and Mercuric hy'ponitrites by heat. 
Through Ray and Ganguli’s obtservations» we are at length in 
possession of much knowledge of what the products are, when 
hyponitrous acid decomposes, without explosion by the heat generated 
by liberating it from its salts.” i 

নাইট্রাইট্‌ সমন্ধে আঁবও গবেষণা কবিতে করিতে তিনি ১৯০৯ 'অব্দে Ammonium 
Nitrieএব বিশুদ্ধ দানা প্রস্তুত করেন। ইহাব পূর্বের যদিও এই পদার্থের অস্তিত্ব সকলেই 
স্বীকাব কবিতেন, কিন্তু কেহই ইহাকে বিশুদ্ধ অরস্থাম বাহির কৰিতে সমর্থ হন নাই। 
কাঁবণ ইহ! এতই অস্থাধী যে সামান্ত উত্তাপেই আশ্ফোটন সহকারে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। 
্রফুল্লচন্দ্র যে কেবল ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রা হন তাহা নহে, তিনি ইহাঁব রাসাযনিক 
প্রকৃতি নিয়ূপণ করেন এবং এমন কি এই ক্ষণস্থাধী পদার্থের উর্দপাতন ও বাপ্পের চাপের 
( Vapour-pressure ) পরিমাণ নির্ণধ করিঘা বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমকিত কবেন। ১৯১২ 
অন্দে যখন তিনি লওন বসাঁধনসমিতির অধিবেশনে এই বিষযে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, 
তখন [1076 সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভীলে (D1. ৮০1০) তাঁহাকে ওঁ সভায় অভিনন্দন করিয! 
বলেন,__যখন আমাদেব এই দেশ বিপদসম্কুল জলাভূমিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন যে 
মহাঁমহিম আর্ধাজাতি বিবিধ রাঁসাধনিক প্রক্রিষার আবিষ্ষাব কবিষাঁছিলেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত 
আ(্য্যবংশ্ধব আচাৰ্য্য প্রফুল্লচনদ্র আজ আমাদেব সভা আসিযাছেন। + তিনি Ammonium 
Nit৷iteএর স্থাধী দান! প্রস্তুত করিয়া তাঁহাব উর্ধপাতন করিতেও সফল হইযাছেন। 





* অতুলচন্দ্র গাঙ্ুলী নামক ডাক্তার রায়ে এক ছাত্র এই অনুসন্ধান ব্যাপাবে ভাহাব সহযোগী ছিলেন। 
Decomposition of Meicurous and Silver [79008160655 by heat; ‘Decomposition of 
Hyponitrous Acid in presence of Mineral Acids’ by Dr. P. C. Ray & A. C. Ganguli জবা 
{ Journal, Chemical Society, 1907 ) I 


~ Dr. V. H. Veley ‘aid — Prof. Ray was an jllustrious representative of a great Arya 
nation which had attained a high | degree of civilisation and discovered many chemical 
Processes when this country was but a dismal swamp 5000 Ray has shown contrary to text- 
Look statements that ammonium nitrite could be obtamed in a stable crystalline condition 
and volatalised"’—] he Chemist and Druggist, 6th June 1912. 
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২৬ প্রকৃতি 
আশ্চর্যের বিষয় এ পর্যন্ত সমস্ত পাঠা পুস্তক এই যান বি গুণের পরিচয় দিয়া 
আসিয়াছে। 

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নবিভাগে অধাপিনাকার্লর পরিবর্তন সংঘটিত 
হওয়ায় প্রফুল্পচন্দ্রের উপর জৈব রসায়ন (0:28030 Chemistry ) পড়াইবার ভার -অর্পিত 
হয। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রফুন্চন্দ্রের কোন খ্যাতি ছিল না এবং ইতিপূর্বে তিনি 
এসত্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাও করেন নাই । এ পর্য্যস্ত তাঁহার যাবতীয় অধ্যাপনা, আলোচনা 
ও গবেষণা অজৈব (117018971০) রসায়নে আবদ্ধ ছিল; তিনি-এ বিষয়ে রিশেষজ্ঞ বলিয়াও সর্বত্র 


খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকন্মিক অধ্যাপনাঁর বিষয়পরিবর্তনের কথা শুনিয়া - 


অধ্যাপক আমশষ্রউ( Pro, 4£10050015 ) বিম্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সারল্যের 
অবতার - প্রফুল্পচন্দ্রও উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যাপনাকালে তাঁহার ছাত্রগপকে বহুবার .বলিয়াছিলেন 
যে, জৈব রসায়িনৈ তিনি বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নিজেরও কোন ধারণা নাই, তরে তাঁহার 
প্রিম্ন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ছাত্রগণের জন্যই তাঁহাকে জৈব রসায়নে বিশেষজ্ঞ বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইয়াছে।* কিন্ত অচিরেই তাহার কাঁধ্য দ্বারা এই উক্জির বিরুদ্ধ পরিচয় 
সুচিত হইল এবং -জৈব 'রসায়নে তাঁহার আবিষ্ফিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন - করিল। 
অব রসায়নে মাঁকিউরদ্‌ নাইট্রাইট্‌ প্রভৃতির 'আবিষাঁরে তিনি-যে ষশোভাজন হইয়াছিল্রেন, 
ব্রৈব- রাঁসায়নে বিবিধ Amine 01010এর আবিষ্কার দ্বারা তাহার সেই যশঃসৌরভ- দিগন্তে 
পরিব্যাথ হইয়া উঠিল। 


ইহার পর ১৯১১ অব্দে Vethylammonium Nitrite. আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । £ 


এই রিষয়ে কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ “এম্পায়াঁর নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে এইরূপ প্রকাশিত হয়)" 
শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ রক্ষিতের- সহায়তাষ- ডাক্তার পি, সি, বায় এমন এক পদার্থের 
"প্রকরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ -কিন্মযনকর আবিষ্কার বলিষ! 
নিশ্চযই সমাদৃত হইবে। আমাদের মনে পড়ে র্যাম্সে (Sir William Ramsay) একস্থলে 
বলিয়াছেন যে, রাসায়নিক সন্মিলন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের উদ্বাহবন্ধনেব সমান ; কিন্ত 


1158515010৩ ও Nitrous acidএর রাসায়নিক সংযোগ এতাবৎকাঁল বৈজ্ঞানিকদিগের 


ছরাশার বিষয় ছিল। ইহাদিগকে এই উদ্বাকুবন্ধনে বদ্ধ করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইযাছে; কারণ 
0৪ পরম্পরকে a থাকে, এবং যখনই ইহারা একত্র হয. তখনই বিনষ্ট 


+ অধ্যাপক সীয়ের একজন কৃতী ছাত্র Mr, F. V. Fernandes বলেন "Then owing to Some 
changes in ine professorial staf of the ‘chemical department of the Presidency College, 


~ be undertook to dake the chair of Organic Chemistry. As ‘he himself has remarked more 


than Once in "His lecture to the senior students, he was never su pposed to be a specialist 
in this ৪ of the science, but’ simply fér the sake of the টিন College and 
students he pretended to know Organic Chemistry, - 
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প্রকৃতি ২৭ 


হইয়া Methyl Alcohol ও Nitrogefi উৎপন্ন হয় 1 এমন কি, এই বৈরী প্রন্ধতিই 
ইহাদের অস্তিত্বের সন্ধান দেষ” একথা! জৈব রসাঁষনের প্রত্যেক ছাঁত্রই অবগত আঁছেন। কিন্ত 
এই নৃতন পদার্থের আবিষ্কাবক প্রফুলপচন্ত্র ও তাহার সহযোগী জিতেন্্নাথের চেষ্টায Methy- 
lamine ও Nitrous Acid যে কেবলমাত্র পরম্পবের বৈরীভাঁব বিশ্বত হইষাছে তাহা নহে, 
এমন কি ইহাব! রাসায়নিক পরিণযনথত্রে-বদ্ধ হইযা এক সুন্দর পীতবর্ণ দানায় পরিণত হইযাছে। 
Mercurous Nitriteর পর এই পদার্থ ই ই প্রফুলচন্দ্রেব সর্বাপেক্ষা বিস্বয়কর-আবিষ্কার 7 

" ইহার পর ছুই বসব যাবৎ প্রফুজ্চন্্র প্রক্রিঘাধ বিবিধ ৪77৩এর সহিত নাইট্রাস্‌ এসিডের 


" মংযোগসাধন করেন। এই কার্ধ্যে তাঁহার কৃতি ছাত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ রক্ষিত-ও যুক্ত: 


রসিকলাল-দত তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই সমযে তাহার অন্তত কৃতী ছাত্র. শ্রীযুক্ত 
নীলরতন ধর প্রবাছ-ক্ষমতা পরীক্ষ(conductivity exzeriment)লাধনে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করিযাছিলেন ; ইতিপূর্বে এদেশে ওঁ বিষযে কেহই কোন কাঁজ করেন নাই । তাঁহার 
সহায়তাষ- প্রফুল্লচন্দ্র তাহার আবিস্কৃত বিবিধ পদার্থের, বিশেষতঃ Nitriগুর্লি ০০০ 
ক্ষম তাহা নির্্ঘ করেন। 

বিলাতের কেমিক্যাল সৌসাইটির বাক বিবরণপাঠে জানা যা যে, প্রতি বলা 
প্রফুল্লচন্দ্র নাইট্রাইটু সম্বন্ধে কোন :ন! কোন নৃতন গবেষণা ও আবিষ্রিয় দ্বারা রাসাফনিক 


_ জ্ঞানের সীমা বর্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার এই নাইট্রাইট্‌ সম্পর্কে বিবিধ তত্বাবিষ্ার 


উপলক্ষে বিখ্যাত অধ্যাপক আঁ্মষ্টও বলেন,--“[132 way" in which you have 
gradually made yourself Master of the Nitrites is very interesting, 
and the fact that you have established tbat as a class they are far 
from being the unstable bodies chemists had supposed, is.an 
important addition to our knowledge”. a 

প্রফুল্লচন্দের রাসাঁষনিক গবেষণার সহিত তাঁহার ছাত্রগণের কার্যাও বিশেষভাবে ie | 
এ সন্ধে বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে। 

আমাদের দেশে এক প্রবাদ আছে যে, ‘জলেই জল বাধে, আর CEASE 
গবেষণা সম্বন্ধেও একথা সত্য ৷ মার্কিউরস্‌ নাইট্রাইটু-এর গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া প্রফুল্চন্দ্র যে 
বিবিধ আশ্চৰ্য্যজনক ৪2117 01015 আবিষ্কাৰ করিয়াছিলেন, তাহা! পূর্বেই উক্ত হইযাছে। 
এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা দ্বারা তিনি এক শ্রেণীর অতি অদ্ভুত মিশ্র যৌগিক গন্ধক (Organic 
compounds of sulphur) প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ক্দেই জৈব রসাষনে কেবলমাত্র অঙ্গারের 
মিশ্র যৌগমাঁলা বা! chain ০0125001705 জানা ছিল। প্রফু্চন্ত্র দেখাইলেন যে, গন্ধকও 
এই প্রকারের যৌগমাঁলা গঠন কৰিতে পাঁরে। তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের বিবরণ 
ছুই খণ্ডে বিভক্ত হুইয়! কেমিক্যাল সোসাইটির (Journal of the Chemical Society) 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছে। এই বিষয়ে এখনও তাঁহার গবেষণা চলিতেছে। * 


অণুপরমাণুর গঠনবিধি ও রাসায়নিক 
ংযোগ-বিয়োগ 


অধ্যাপক শীপ্রিষদারঞ্জন রাঁষ 


অণুপরমাণুর ইতিহান সভ্যতার ইতিহাসের মতই পুবাতন। সভ্যতাব আদি যুগ হইতে. 


আরম্ত করিয়া জড় জগতের অন্তিম উপাদান এই অণুপরমাণুর ছজ্ঞেয় সমন্তা কৌতুহলী 
. জ্ঞানপিপাস্থ চিন্তাশীল মানবের মনকে অন্তাবধি বিশেষভাবে বিচলিত কবিয় আঁসিতেছে। বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিকগণ এই সমন্তার কথঞ্চিৎ সমাধানে সমর্থ হইযাছেন। ইহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পাঠকপাঠিকার' সম্মুখে উপস্থিত করিবার উদদেপ্ডে এই প্রবন্ধেব অবতারণা । 

দৃগ্ঘমান জড় জগতের স্ষ্টিকৌশলে বিস্মিত হইয| আদি যুগের মনীষীগণ স্াষ্টতত্ব সন্ধে 
নানা মতবাদেরীপ্রিচার করিয়া গিয়াছেন। যদিও এই সমস্ত তববাদের কোন বিশেষ 
পরীক্ষামূলক ভিত্তি নাই, তথাপি ইহাঁদেরই সুত্রাবলন্বনে বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নৃতন পরীক্ষাব 
উদ্ভাবন পূর্বক এই দুয়হ সমন্তার সমাধানে অগ্রসব হইয়াছেন। অতএব এই সমস্ত প্রাচীন 
তত্ববাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিযা আলোচ্য বিষয়ে উপনীত হইব । 

জড় পদী্ঘসন্বস্ধীষ যাবতীয় তত্ববাঁদের মূলে একই ধার! পরিলক্ষিত হুয। পদাৰ্থসমূহ যে 
নিরবচ্ছিয়-বা. রজ্রবিহীন নহে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিজ 
নিজ মতবাদের: প্রচার করিযা গিযাছেন। নিরবচ্ছিন্ন অসীমতা মানবমনেব অকল্পনীয়। 
সাংখ্য -ও বৈশেষিক- দর্শনকারদ্বযধ এই বিষয়ে অগ্রণী । থুষ্ট জন্মের-প্রাষ- ১০০০ বৎসর পূর্বের 
তীঁহারাই সর্বপ্রথম এই” অগুপবমাগুতত্বেব- প্রচার :করিযা গিয়াছেন। সাংখ্যকার কপিল 


ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বগী পঞ্চভূত". বা পঞ্চ মৌলিক পদার্থের উপাদান স্বপ্পপ. 


পঞ্চতন্মাত্রকে কল্পনা করিয়াছেন। . বেশেষিককার কণাঁদ অবিনাশী ও অবিভাজ্য পরমাণুর 
কল্পনা করিয়া তাহাকেই যাবতীষ জড় পদার্থেন অন্তিম উপাদানয়পে প্রতিষ্ঠাদান করিযাছেন। 
এই পরমাণুর পৰম্পব সংযোগে যে বৃহত্তর অণু স্থষ্টি হয় এবং এই সমস্ত বৃহত্তর অণুর 
পরস্পর সহযোগ যে দৃশ্তমাঁন পদার্থনিচষের গঠনবিধিব একমাত্র মূলীভূত কারণ, ইহীও তাহার 
অপুপরমাঁগুতত্বের প্রধান বিশেষত্ব। তাঁহার মতে-_একটি পরমাণু বা সবল অণু হইতে 


অটিল দ্বাণুক, ত্রাণুক, চতুরপুক ইতাদি বৃহত্তর কণাসমূহেব স্থষ্টিপ্রণালীর ভিতর দিষা 
দৃগ্রমান পদার্ঘপমূৃহ গঠিত হইযাছে। . কণাদের - এই কল্পনা বর্তমান - যুগে 


বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণুতত্বের অনুক্ষপ। বৌদ্ধ যুগে- -কণাদের এই পরিকল্পনা 
বিভিন্ন, বৌদ্ধ সংপ্রদাযের ধর্ম্মতব্বের মধ্য দিয| সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল; এবং 
ওঁতিহাসিক 'প্রমাণমূলে বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসদ্শেও 
ই প্রতিষ্ঠালাত করে। সুতরাং পরবর্তী কালের গ্রীক দর্শনকার লিউকিপ্লাস্‌ (খৃঃ পূঃ 


রখ 


= 


রত এ 


এ 


প্রকৃতি ২৯ 


৪৫০) এবং তাঁহার শিষ্য দেমৌক্রিতাদকে ( খৃঃ পৃঃ ৪২) তাঁহাদের অণুপরমাণ্তত্ববাদের 
জন্য কণাঁদের নিকট ধরণী বল! যাইতে পারে। দেমোক্রিতাঁসেব পর গ্রীক দর্শনকাব প্লেটো 
(খৃঃ পুঃ ৪০০ ) ও এপিকুরাস ( খৃঃ পুঃ ৩০০ ) এই পরমাণুতত্বের কল্পনাকে আবো পরিষ্ফুট 


' করিঘা গিযাছেন; কিন্ত খ্যাতনাম! দার্শনিক এরিসটোটেল পরমাণু রূপ অস্তিম উপাদ।নকে 


সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া পদ্ার্থনিচয়ের অসীম নিরবচ্ছিন্নত! ( infinite 01515151116) ও 
পব্পরপরিণতি শীলতা (transmutation of elements) পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
এবিসটোটেলের প্রভাবে এই অণুপরমাণু-তত্ব পরবর্তী বহু শতাব্দী যাবৎ আর প্রাধান্ত লাভ 
কবিতে পারে নাই। এই সমযে এরিসটোটেলের মতানুব্তী আর্বদেশীয় রাসাষনিকগণ 
ধাতুনিচয়ের পরম্পর-পরিণতি সাধন করিতেই ব্যাপৃত ছিলেন,_লোৌহয়প নিকৃষ্ট ধাতুকে 
মূল্যবান শ্রেষ্ঠ সুবৰ্ণে পরিণত কবাই তাঁহাদের উদ্যমের একমাত্র লক্ষ্য ছিল; ইহারা 
এলকেমিষ্ট (4১100857015) নামে পরিচিত। স্ৃতবাং আমবা দেখিতে পাই যে প্রাচীন যুগেও 
জড়পদার্থের স্বয়প সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত ছিল; নিরবচ্ছিন্ন 
অসীমত! বা! ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কণীসমূহের সমষ্টি এই ৪ কল্পনাকে আশ্রয় hE 
তত্ববাদের সৃষ্টি হইযাছিল।  - 

বহুকাল পবে যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতপ্রবর বেকন এই অণুপরমাণুতত্ববাদকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান করেন। এই সময হইতেই বল্পনীব অসংযত গতিকে নিষমিত করিযা 
পরীক্ষা ও পধ্যবেঙ্গণ দ্বারা মতামতের সত্যতা নিরূপণের প্রয্নাস দেখিতে পাওয়া যাষ। সপ্তদশ 
শতাব্দীব শেষভাগে মহাঁমতি রবার্ট বযেল চাপের প্রভাবে মারুতপদার্থের সঙ্কোচন ও 
সপ্্রসারণেব কারণনির্দেশের প্রয়াসফলে এই ভগুপরমাণুতত্বকে সঞ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই, অণুপরমাণুতত্ব নিউটন প্রমুখ পণ্ডিতের সাহায্যে বিশেষ 
ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে; কিন্তু ইহার পুর্ণ পরিণতি ও বিকাঁশের জন্য মহামতি -ডেন্টনের 
নিকট ( ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ) বৈজ্ঞানিক জগৎ খনী। ডেপ্টনেব মতে-_ প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বা পরমাণু হইতে গঠিত, এই সমস্ত পবমাঁণু অবিভাজ্য ; প্রত্যেক মৌলিক 
পদার্থের পরমাগুতে একটা স্বকীয় বিশেষত্ব বর্তমান, অর্থাৎ এক মৌলিক পদার্থের পরমাণু 
ওজনে ও গুণে অন্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পরমাঁণুগণের পরম্পর 
সংযোগে একটি অণুর সৃষ্টি হয ; একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে মৌলিকাণুর ও 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে যৌগিকাঁণুর কৃষ্টি হয। ডেন্টনের এই তববাদ 
পরবর্তী কালের মনীষীগণের সাহায্যে আরো বিশিষ্টতা ও প্রাঞ্লতা লাভ করিষা এতাবৎ 
কাঁল রসাষনশান্ত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিযা আঁদিতেছিল। ১৮১৫ খৃঃ অবে প্রাউটু 
তাঁহাৰ বিখ্যাত তত্বাদের প্রচার করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ 
একই উপাদানে গঠিত । উদজান বায়ুর ( Hydrogen ) পরমাণুনমূহ বিভিন্ন শৃথলাব্ধিনেব 
দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইযা ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর স্থষ্টি করে। যাঁবতীষ মৌলিক 
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পদার্থের মধ্যে উদজ|ন বায়ুব পরমাণুর গুকত্ব সর্বাপেক্ষা কম; এই কারণেই প্রাউট এই 
উদজান বাষুব পরমাঁণুকেই যাবতীয় পদার্থনিচয়ের একমাত্র অস্তিম উপাদান রূপে নির্দেশ 
করেন। কিন্তু নির্ভুল পরীক্ষার ফলে ষখন দেখা গেল যে, অনেক মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর গুরুত্ব উদজান বায়ুর পরমাণুর গুরুত্বের পুর্ণসংখ্যক গুণ নহে, তখন প্রাউটের 
তত্ববাদ্দ আর বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। তাড়িতপ্রবাহেব সাহায্য, 
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণের কাঁরণ নির্দেশকল্লে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্যাতনামা 
রাঁসাঁষনিক পণ্ডিত আর্েনিয়াস (11350185) তীহার বিখ্যাত বিশ্লেষণতদ্ব প্রচার 
করেন; 'তীঁহার মতে অপাধু ( aqueous solution ) প্রবিষ্ট লবণ, অনু ৪ ক্ষারাণুসমূহ 
পুং ও স্ত্ীসংজ্রক তাড়িতযুক্ত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হষ। এইয়পে দেখা গেল যে, এই তাড়িত- 
শক্তিরও এমন. একটি মাতা! আছে যে উহার বা উহাব পূর্ণসংখ্যক গুণের - ন্যুন/ধিক পরিমাণ 
কোন অগুর অংশুবিশেষে সংশ্লিষ্ট হইযা অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং তাড়িতশক্তিও 
যে জড়" পদার্থের মত নিরবচ্ছিন্ন নহে, পরস্থ পরমাণুগঠিত--এই “ধারণা বৈজ্ঞানিক মহলে 
প্রবল হইযা উঠে.- এবং রাঁপাধনিক যংযোগ ও বিষোগ যে পরম্পরবিরোধী তাঁড়িতকরী- 
সংশ্লিষ্ট জড় পরমাণুর আকর্ষণে সাধিত হষ-_-ইহাঁও তখন সর্ববাদিসন্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল । 

১৮৮৬" খৃঃ "অন্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুকূদ্‌ (Sir William Crookes) বহুবিধ 
সমগুণ-বিশিষ্ই মৌলিক পদার্থের ( Rare Earth element ) গবেষণাঁর ফলে সিদ্ধান্ত করেন 
ষে,-প্রোটাইল ( Prot/]€ ) নামক একটি নুস্ম অন্তিম উপাদান হইতে মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুলমূহ গঠিত হইয়াছে ; ইহা এক প্রকার প্রাউটের তথ্ববাদের পুনরাবৃত্তি। তাঁহার মতে__ 
একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু সমান ভারবিশিষ্ট নহে) কোন পদ্াথে'র "পরমাণুর গুরুত্ব 
অর্থে সেই পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাগুসমূহের মধ্যমান গুরুত্ব গ্রহণ করিতে হইবে | 

স্তর নরম্যান লকিষারও এই সময়ে দূরবর্তী তারকাসমূহের আলোক বিশ্লেষণ পূর্বক 
প্রমাণ করেন যে, ক্রমশঃ শীতলীভূত তারকাদেহে গুরুভার ধাতব ও অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের 
আবির্ভাব হইতে থাকে; অতিশষ উত্তপ্ত বা প্রজ্লিত মারুততারকামণ্ডলে কেবলমাত্র 
লঘুভার উদজাঁন ও হিলিযাম পদার্থের আলোঁকরেখা দেখিতে পাওয়া যায। ইহা হইতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায যে, শৈত্যের প্রভাবে লঘুভার উদ্নজান বা হিলিযাঁম পরমাণু- 
সমূহ জড়ীভূত হইয়া গুরুভাঁর পরমাণুর স্থজন করে; এবং প্রথর উত্তীপে তাহারা পুনবিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বকীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয। লকিষার উরি হাহ ফলে কৌশল কথঞ্চিৎ 
উদ্বাটিত করিতে সমর্থ হন। 

১৮৮০ খৃঃ অন্দে পণ্ডিতপ্রবর ক্র,কৃস্‌ প্রায় রি (rarefied ) বিভিন্ন মাঁরুতপদার্থের 
মধ্যে শক্তিশালী তাঁড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দেখিতে পান থে, বিয়োগাত্মক তাঁড়িতপত্র 
( negative clectrode ) হইতে অদ্ভুত কিরণমালা বিনির্গত হ্য। বিশিষ্ট মারুতপদার্থেব 
সঙ্গে এই কিরণমালার-. কোন সংলধ নির্দেশ কর! যাইতে পারে না। তিনি এই সিদ্ধান্ত 
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করিলেন যে, এই কিরণমালা জড়ভাবাপয্ন ও বিষোগাত্মক তাঁড়িতসংযুক্ত ; এবং যেহেতু 
ইহাকে কঠিন, তরল বা মারুত বল! যাইতে পারে না,_ইহাঁকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া 
মনে কবিতে হইবে! তিনি ইহাকে ‘কিরণশালী’ পদার্থ (radiant matter ) নামে অভিহিত 
করেন। : | 

১৮৯৭ খৃঃ অন্দে বিখ্যাত পদাৰ্থবিদ স্তব জে, জে, টম্‌সন্‌ বছ' নির্ভুল 
প্ররীক্ষার ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, এই কিরণমাল! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রী-তাঁড়িত- 
কণার সমষ্টিমাত্র ; ইহাকে বিয়োগাত্মক তাঁড়িত-পরমাঁণু বলা যাইতে পারে। তিনি পধীক্ষার 
ফলে এই তাড়িত-পরমাণুর গুরুত্বের পরিমাণও বিশুদ্ধভাবে নির্ধীরণ করিতে সমর্থ হন। তিনি 
প্রমাণ করিলেন--ইহাঁদের ওজন একটি উদ্জানপরমাণুর ওজনের হ্ন্কহ ভাগ । এই. তাড়িত 
পরমাণুর আকারও তিনি নির্ণঘ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফলে প্রমাঁণ হয় যে, যাবতীষ 
পদার্থের পরমাঁণুসমূহ অবিভাজ্য ও অপরিচ্ছিন্ন নহে-। বিষোগাজ্মক তাঁড়িতর্কণা জড়পদার্থের 
পরমাগু্মূহের একটি বিশেষ উপাদান। | 

এই সময়ে বেকারেল, ক্র,কম্‌, মাদাম কুরী, সডি ও রাদাফোর্ড প্রমুখ মনীষীগণ ইউরেনিয়াম 
(Uranium ), থোরিয়াম ( Thorium ) ও রেডিযাম (Radium ) প্রভৃতি ধাঁতুব স্বতঃ 
আঁলোকবিকীরণের অন্তুত ক্ষমত আবিষ্কার কবতঃ নানাবিধ অপূর্ব গবেষণা করেন। 
তাহাদের পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হষ-যে, এই সমস্ত ধাতুর পরমাগুসমূহ দ্বতঃ আলোকবিকীরণের 
ফলে ক্রমশঃ অন্তবিধ মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে সর্বদা পরিণত হইতেছে । এই সস্ভোজ1ত নৃতন 
পরমাণুসমূহও-তাহাদের স্বতঃ পরিবর্তনশীলতা বশতঃ নিত্য নৃতন পরমাণুর জন্মদাঁন করিতেছে । 
এই সমন্ত ক্রীযাশীল ধাতুর স্বতঃ বিকারের সময়েই বিবিধ আঁলোকরশ্মিব উদ্ভব হয়) এই 
সমস্ত আঁলোকরম্মিকে গ্রীক অক্ষর 4, ৪ ও ৭ নামে অভিহিত করা -হ্য। কোনও প্রকাঁব 
বাহিক অবস্থাবিপর্য্যযে এই সমস্ত ধাতুর বিকারের গতির কোন -ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা 
যায় নাই। এই ত্রিবিধ আলোকরশ্মির মধ্যে “-রশ্মিকে দ্বিমাত্রা -পুং-তাড়িতসংযুক্ত হিলিয়াম 
নামক মারুত পদার্থের পরমাণু স্বয়প নির্দিষ্ট করা হইযাছে। /-রশ্বিকে স্ত্রী-তাঁড়িতপরমাণু 'রূপে 
ও ৭ রশ্মিকে সর্বব্যাপী ব্যোম (8.0) বা আকাশতরঙ্গের স্চালনরূপে নিরীত করা 
গিষাছে। সুতরাং দেখ! যায় যে, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ধাতুর একটি বৃহত্তব পরমাণুব 
স্বতঃ বিকার ও বিভক্তির ফলে হিলিয়াম ও ভন্তান্ত বহুবিধ ক্ষুদ্ূতর নৃতন নৃতন পরমাণুর 
উদ্ভব ঘটিতেছে। ইহা হইতে প্রকৃনষ্টয়পে প্রমাণ হষ যে, মৌলিক পদার্থের তথাকথিত পরমাণু 
সমূহ অবিভাজ্য ও নিত্য নহে এবং একটি বিশিষ্ট পরমাণুর অন্য নির্দিষ্ট পবমাগুতে পরিবর্তন- 
সংঘটন কিছুই অসম্ভব নহে; অর্থাৎ লৌহ কিমা অন্ত কোন নিক্বষ্ট ধাতুকে শ্রেষ্ঠ সুবৰ্ণে 
পরিণত করার যে প্রাচীন উদ্যম অসম্ভব কল্পনা বলিষা এক সমযে নিন্দিত ও পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল- বর্তমান পবীক্ষণলক জ্ঞানবলে তাহাই আবার সম্তাবনীষ সিষ্ঠান্ত ফপে গৃহীত 
হইতেছে । তবে এইয়প পবিণতি কেবলমাত্র উক্ত ক্রিয়াশীল কয়েকটি ধাতুর মধ্যেই পরিলক্ষিত 


৩২ ‘প্রকৃতি 


হয ; এই সমন্ত ক্রিয়াশীল পদার্থের গুণাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধের শেষ ভাগে পুনরাষ আলোচনা 


করিব । ১৯০০ থৃষ্টাব্দে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতবর প্ল্যাঙ্ক (21210) আলোক ও তাঁপশক্তির অবিচ্ছিত্রতা 
(discontinuity) সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ অগুতত্বের (quantum hypothesis) প্রচাব করেন। 
ইহার ফলে তাপ বা আলোকশক্তিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায়পে বিকীর্ণ বা অন্তর্ৃহীত হয়। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে; তাঁড়িতশক্তিও অপরিচ্ছিন্ন নহে ; পরন্ত শক্তি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র! অতএব 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তিমাত্রই জড়পদার্থের মৃত পরমাণুর সমষ্টিবিশেষ, অর্থাৎ কি জড়, 
কি অঙ্তড়, শক্তি সকলই পরমাণু রূপ অস্তিম উপাদানে গঠিত এবং জড় পরমাণুর অস্তিম উপাদান 
রূপে আবার তাঁড়িতশক্তির পরমাণু বিরাঁজ করিতেছে। - 

"১৯০৬-১৯১১ খৃঃ অব্দে মহামতি রাদাফোর্ড ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বিভিন্ন পদার্থমধ্যে 
প্রবেশক্ষম «রশ্মির সরল গতির বিপর্যয় হইতে তাহার প্রসির্ধ পরমাণুতত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে এই সমস্ত *-রশ্মিকণা পুং-তাঁড়িতসংযুক্ত ; কাজেই তাহাদের 
সরল গতির বিপর্য্যের একমাত্র মুলীভূত কারণ-_অগুপ্রবিষ্ট পদার্থসমূহের পরমাণু মধ্যে 
পুং-তাঁড়িতের অন্তিত্ব। এই তন্বমতে প্রত্যেক মৌলিক পরমাণু চতুঃপার্্বে স্ত্রী-তাঁড়িতকণাসমাবিষ্ট ; 
মধ্যে পুংভাঁড়িতসংযুক্ত গুরুভার কেন্দ্রের মণ্ডলীবিশেষ। শ্ত্রীতাঁড়িতমাত্রার সমষ্টি কেন্ত স্থিত 
পুংতাঁড়িতমাত্রার সমষ্টির সমান বলিয়া পরমাণু নিজে- কোন বিশেষ তাড়িতশক্তি প্রকাশে 
অক্ষম ) স্ত্রীতাঁড়িতকণাঁর গুরুত্ব নগণ্য বিধায় পরমাণুর সমস্ত গুরুত্বের জন্ত একমাত্র পুং-তাঁড়িতযুক্ত 
কেন্দ্ৰই দায়ী। এই কেন্দ্রের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, এমন কি একটা স্ত্রীতাঁড়িতকণা হইতেও 
ইহা অনেক ক্ষুদ্র। ফলে আমরা দেখিতে পাই, এক একটি পরমাণু শৃন্তগর্ভ বা রঙ্ধবিশিষ্ট বিভিন্ন 
তড়িতাণুর সমষ্টি বিশেষ । 

এই পর্য্যন্ত কোন পুং-তাড়িতাণু জড়পদার্থের :সঙ্রে BEET দেখিতে পাওয়! যায় 
নাই। ১৯১১ ধৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ্‌ পণ্ডিত স্তর. জে, জে, টম্সন্‌ বিভিন্ন পদার্থ 
মধ্যে যোগাত্মক তাঁড়িতপত্রবিনির্গত রশ্মির (০911৮5 7৭75) পরীক্ষার ফলে প্রমাণ 
করেন যে, সর্বাপেক্ষা কম মাত্রার পুং-তাঁড়িতযুক্ত কণিকা উদ্বজান-মারুতে উদ্ভূত হয়। ইহ! 
হইতে প্রমাণ হয় যে, বাহক তাড়িতশক্তিবিহীন উদ্বজানের পরমাণু কে্দ্রস্থ একমাত্রা পুং- 
তাড়িত ও তাঁহার আকর্ষণে ধৃত একটা দ্রী-তাঁড়িতকণার প্রণালীবিশেষ । উদজানের পুং-তাঁড়িত- 
যুক্ত কেন্দ্রকেই পণ্ডিতেরা - একটি পরমাণুজপে. গ্রহণ করিয়া . তাহাকে Proton? 
নামে অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং তাড়িতশক্তির অণু ও পুং-তাড়িতকণা (Proton) ও 
স্ত্ীতাঁড়িত কণা বা 15০৮০: পরমাণুর সমষ্টিবিশেষ, এবং এই ছুই প্রকার তাড়িতকণার 
সমষ্টতে বিভিন্ন পদার্থের পরমাপুনিচয়ের স্থষ্ট হইয়াছে। 

পরমাণুর গুরুভ$র কেন্দ্রটি (০1593) আঁবাঁব শুধু পুং-তাঁড়িতকণার সমষ্টি নহে। 
পুং-তাঁড়িতকণা ও স্্ী-তাড়িতকণার ঘন বন্ধনে ইহার - স্থষ্টি হইফাছে। অবনত পুং-তাঁড়িত 
কণার সংখ্যা সত্রীতাঁড়িতকণার সংখ্যা, হইতে সর্বদা! অধিক। পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব 
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+ 


অন্ুযাষী পুং-তাঁড়িতকণার সংখ্যা নির্ধারিত হয ; কারণ এক একটা-পুং-ভাঁড়িতকণাঁর আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ' উদ্জান-পরম(ণুর গুকত্বের সমান ধার্য করা হইযাছে। -কেন্তরস্থ স্ত্রী-তাড়িতকণা 
হইতে পুং-তাঁড়িতকণীব আধিক্য অন্ুযাধী বা কেন্দ্রের চতুদ্দিকে সমান 'স্ত্রী-তাড়িতকণার 
অবস্থিতি হেতু প্রত্যেক পরমাণুর সাম্য ( Electiic neutrality ) রক্ষিত হ্য।| 

কেন্দ্ৰস্থ পুং ও স্ত্রীতাড়িতকণাঁর সংখ্যা মোঁজ.লি (স০৪]ey), উম্সন্‌ ও এস্টন(A'ston)- 


, প্রযুখ পত্ডিতগণের অদ্ভুত পরীক্ষার 'ফলে নির্ণীত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ অবে 


মৌজ.লি সত্রীতাঁড়িতকণার সংখ্য'জাত বিভিন্ন পদার্থ হইতে বিনির্গত বিশেষ বিশেষ বদ্জেন 
i (%-R৭y5)বিশ্লেষণঁয়প তাঁহার বিখ্যাত গবেষণা আরম্ভ করেন।" ইহার ফলে দেখা ' গেল 

, শ্বনামখ্যাত রুণীয় রাঁাযনিক মেগডেলিফের (11570৩7৩6) পুনরাবর্তনশীল প্রণালীতে 
জি Table ) বিভিন্ন-মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহ তাহাদের গুরুত্বের ক্রুমানুযাযী 
সঙ্জিত করিলে তাহাদের ক্রমিক -সংখ্যা প্রায়ই পরদাণুকেন্দ্রে ক্রিষাবানু ( effective ) 
পুং-তাড়িত মাত্রার সংখ্যা নির্দেশ করে; এই সংখ্যাকে. পরমাণুনংখ্যা নামে অভিহিত,করা 
হইয়াছে। সুতরাং এই পরমাগুসংখ্যা কেন্দ্রের চতুঃপার্খে স্থিত স্ত্রীতাড়িতকণার সংখ্যাঁকেও 
নির্দেশ করে; কারণ কেন্দ্রস্থ ক্রিয়াবান পুং-তাড়িত সংখ্যা কেন্্রঝে্টনী স্ত্রীতাঁড়িতকণার 
সংখ্যার সমান। এই -পরমাণুসংখ্যা মোজ লি তাহার পরীক্ষার ফলে যথার্থরূপে-নির্ণয করিতে 
সক্ষম হন।  মেঙেলিফের প্রণালীতে ষে সমস্ত ক্রটি ছিল, তাহা মোজ.বির পরমাণুসংখ্যাঁর 
সাহায্যে বিদূরিত হইযাঁছে। পরমাণুসংখ্যার নির্ধারণ ফলে বর্তমান, অনীবিষ্কত' মৌলিক 
পদার্থের সংখ্যা -নিঃসংশয় ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং পরমাগুতালিকাষ প্রত্যেক পরমাণুর 
বিশিষ্ট সংখ্যা নির্ভুলরূপে, নির্দিষ্ট হইযাছে। এক একটি-নির্দিষ্টসংখ্যক স্থানে অবস্থিত পরমাণু 


বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা অন্বিত। রাদাফোর্ড ও সডি ক্রিয়াশীল ধাতুসদুহের (. Radioactive 


elements )পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, একই সংখ্যক স্থলে বিভিন্ন গুরুত্বের 
পরমাণুব অবস্থিতি ঘটতে পারে ;'কিন্তু তাহাদের "গুণাবলী: বিভিন্ন হইবে.না ; এবং এইজন্ 
তাহাদিগকে কোন রাসীযনিক রা-'অন্তবিধ প্রক্রিয়ার- সাহায্যে পৃথক করা যাইতে পারিবে 
না। টম্সন্‌ও ইদানীং এম্টন:( ১৯১৯ খৃঃ অবে-)-পরীক্ষার ফলে বহু মৌলিক, পদার্থে 
এবছিধ- বিভিন্ন গুরুত্বের পরমাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। -একই ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন 
গুরুত্বের পরমাধুসমূহকে ‘একস্থানিক* (15০০25) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ।: আমরা এখন 
দেখিতে পাই: যে,১ মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহ শুধু বিভাজ্য নহে ১-পরন্ত একই পদার্থে 
পরমাণু আবার সমান- গুরু.-নহে। -ডেটনের রি রা এই প্রকারে রতি 
ও সংশোধিত হইয়াছে। :. | 

১৯১৩ খৃঃ অন্দে বিখ্যাত পদার্থবিদ, পণ্ডিত বয়র (৪০ ) পরমার । উপাদান তাডিতপী 
সমূহের আভ্যন্তরীণ গতিবিধি নির্ণয পূর্বক এই পরমাগুতত্বকে আরে! বিশদভাবে উন্নত ও 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই তন্বাদানুসায়ে পরমাণুকেন্দ্রের বহিঃ স্ত্ীতাড়িতকণীসমূহ ফেন্রের 

৫ 


৩)... প্রকৃতি 


চতুর্দিকে বৃত্ধাকারে অহরহ আবর্তন করিতেছে ; কেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ দূরবর্তী- স্তরে স্তরে 
সজ্জিত হইয়া তাহার নিজ নিজ কক্ষে সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের মত অবিরাম ভ্রমণশীল। প্রত্যেক 
প্রমাণুকেন্দ্রের চতুর্দিকে কষেকটি বিশেষ সংখ্যক আঝে্টনী (5721) নিণীত হইয়াছে; 
বং প্রত্যেক আঁবেষ্টনীতে নি্দিষ্টদংখ্যক শজির স্তর ( Ener8y 15551) ও প্রত্যেক শক্তির 
ESE সংখ্যক স্ত্রী-তাঁড়িতকণার কক্ষ (০1) নির্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব 
আমরা. দেখিতে পাই য়ে, এক একটি পরমাণু এক একটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম আদর্শ । বয়র ' 


প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত তাড়িতাণু যখন শ্বীষ স্বীযষ কক্ষে ভ্রমণ করে, ১১ 


তখন পরমাণু কোন প্রকার আলোঁকশক্তি বিকীরণ (Radiati০॥ ) করিতে পারে না। 
ক্বেলমাত্র খন কোন বিশেষ বাহ্‌ শক্তির প্রভাবে তাহারা স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইযা 
উৰ্দ্ধ শ্রক্তিন্তরের কক্ষে উপনীত হয়, তখন পরমাণু বাহির হইতে অলোকশক্তি সংগ্রহ ( absorp- 
(০7 ).করে, কিন্তু ইহাতে পরমাণুর সমতার (eUili৮ri॥০৷ ) হাঁস ঘটে। ফচল উন্নীত 
তাড়িতকণা যি কক্ষে অবতরণ পূর্বক পরমাণুর সমত! রক্ষার জন্ত চেষ্টা করে; স্বীয় কক্ষে 
এই প্রত্যাবর্তন কালে তাহার! তাহাদের পূর্কমংগৃহীত শক্তির বিকীরণ করে। এই প্রকারেই 
পরমাণু হইতে আলোকমালার (929০৮010 ) উদ্ভব হব । বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত সমারফেন্ড 
(5০400597614 ) বরের এই পরমাগুতত্বকে আরো! বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। 
এখন পরমাঁণুকেন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আঁলোঁচন] করিব ১৯২২ খৃঃ অবে 
রাদাফোর্ড সোরাজান(Ni৮০৪en), এলুমিনিয়াম ও ফস্ফরাসের বাঁম্পের ভিতর « রশ্মি সঞ্চালিত 
করিয়া উদজান মারুত্রে অধুর আবির্ভাব দেখিতে পাঁন। অতএব প্রমাণ হয় যে, পূর্বোক্ত পরমাণু 
কেন্সরের বিভক্তির ফলে উদজানের উৎপত্তি হইয়াছে ।- অতএব উদৃজানের পরমাণুকেন্দর পূর্বোক্ত 
সৌরাজাম, এলুমিনিয়াম,প্রস্থৃতি পরমাণুকেন্দ্রের একটি প্রধান উপাঁদান। পূর্বেই বলা হইযাছে 
যে, প্রত্যেক পরমাণুকেন্ট্রে তাহাদের গুরুত্বের অনুযায়ী বিশেষ সংখ্যক পুং-তাড়িতকণা স্ত্র- 
তাঁড়িতকণার সাহায্যে ঘনাকর্ষণে আবদ্ধ রহিয়াছে । কেন্দ্রাভ্যন্তরস্থ এই সমস্ত তাড়িত- 
কণাঁসমুহও নিশ্চল নহে। তাহাঁরাও যে তাঁহাদের অধিক্কৃত দেশাভ্যন্তরে ভীষণ বেগে অহরহ 
'আবর্ভনশীল, ইহা এক প্রকার স্বীকৃত মনে করিতে হুইবে। ক্রিযাশীল ( Radio-active ) 
ধাতুর পরমাণুর বিভক্তির (01917658796100 ) ফলে যে পুং ও স্ত্ীতাড়িতকণার উদ্তব দেখা 
যায়, পরমাধুকেন্দ্রই তাঁহার উৎপত্তিস্থান। ইহাদের গতির বেগ-প্রায় সুর্য্যরস্মির মতই প্রবল । 
পরমাপুকেন্্র হইতে যখন পুং তাঁড়িতকণা বিনির্গত হয়, তখন পরমাণুর 'গুরুত্ব কমিতে 
থাকে ; কারণ আমরা দেখিয়াছি পুং-তাড়িতকণাই গুরুত্বের একমাত্র কারণ) এবং সঙ্গে 


সঙ্গে পুংতাড়িতকণার সংখ্যা অনুযায়ী পরমাণুসংব্যার ( atomic number ) হাস ঘটে , 


্ত্রীতাড়িতকণীর বিনির্গম ফলে পরমাণুর গুরুত্বের হ্রাস ঘটে না বটে, কিন্তুপরমাণুংখ্য] 
বিনির্গীত ্রীতাঁড়িতকণার সংখ্যামুযায়ী বৃদ্ধি পাঁধ। এই প্রকারে ক্রিয়াপীল ই মধ্যে 
' যহ্থবিধ 'একত্থানিক' ধাঁতুর সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে | 


XA: 


চা 


৯১৫. ₹ 


২ 


প্রকৃতি ও ৩৫ 

পরমাণুকেঞ্জের স্বয়প হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কেন্দ্র হইতে পুং বাস্ত্রী-তাড়িত 
কণার বিনির্গম ফলে পরমাণুসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে । কাজেই নৃতন পরমাণুর সৃষ্টি হয। ' এই 
নৃতন পরমাণুর সংখ্যা যদি বর্তমান অস্ত - কোন ধাতুর সংখ্যার সমান হয, তবে তাহার! 
'একস্থানিক’, অর্থাৎ ' একই ধর্ম্মাবলঘ্ধী হয। তাঁহাদের রাসাষনিক :3 'অগ্তান্ত 
গুণাবলীর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ্ থাকে না। এই প্রকারে ক্রিয়াশীল রেডিযাম ধাতু হইতে যে 
সীসক ধাতুর (1.990 ) উৎপত্তি ঘটে, তাহার সহিত আমাদের বহুকালের পরিচিত সাধারণ 
সীসকের-কোন প্রভেদ নাই। তবে তাঁহাঁদের পরমাণুর গুরুত্বের কিছু বিভিন্নতা থাঁকিতেও 
পারে! কারণ পূর্বেই বলা হইযাছে যে, বিভিন্ন গুরুত্বের পরমাণু একই পরমাধুসংখ্যার স্থান 
অধিকার করিতে পারে। আবার যদি কোন পরমাণুকেন্দ্রে বাহির. হইতে স্ত্রী বাঁ পুং-তাঁড়িত 
কণার প্রবেশলাভ ঘটে, তাহা হইলে এ প্রমাণুদংখ্যার হাঁস বা বৃদ্ধি হয় ;' এই 


প্রকারেও নৃতন পরমাণুর উদ্ভব ঘটতে পারে। এই ধাঁরপার বশবর্তী হইযা সম্প্রতি 


জার্ম্মা, আমেরিকান ও জাঁপান দেশীয় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পারদ হইতে কৃত্রিম উপায়ে 
সুবর্ণের সবি করিতে সমর্থ হুইযাঁছেন। মেথে নামক জার্দাণ, বৈজ্ঞানিক ইহাতে প্রথম 
সফলতাঁলাভ করিযাছেন। আমর! জানি পাঁরদের পবমাণুষংখ্যা ৮০, সুবর্ণের পরমাণুসংখ্যা 
৭৯; পারদের পরমাণুর গুরুত্ব ২০০) স্বর্ণের পরমাণুর গুরুত্ব ১৯৭। এই অবস্থায় বাহির 
হইতে একটি স্ত্রীততাঁড়িতকণা যদি পারদ-পরমাণুকেন্্রে নিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে 
উহার পরমাণুসংখ্যা হাঁস পাইযা সুবর্ণের পরমাগুসংখ্যা পরিণত হইবে। ইহাতে যে নৃতন 
পরমাণুর উৎপত্তিলাভ ঘটিবে, তাহার গুরুত্ব যদিও পারদের গুরুত্বের সমান থাকিবে, কিন্ত 
গুণাবলী স্বর্ণের ধর্ম হইতে কিছুতেই বিভিন্ন হইবে না।' এই কৃত্রিম স্বর্ণের যাবতীয় ধর্ম 
প্রীক্কত স্বর্ণের একাস্ত অনুক্ূপ- হইবে। প্রবল স্ত্রী-তাড়িতকণাঁর প্রবাহ পারদবাশ্পের 
অভ্যন্তরে পরিচালিত করিযা মেথে কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমেরিকা 
ও জাপানে এই পরীক্ষার পুনঃপ্রয়োগ সফল হইযাছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহা 
একদা এলকেগিষ্টদের স্বপ্ন ছিল, এবং যে স্বপ্নের প্রেরণায় তাঁহারা পরশপাথরের ( চi- 
losopher’s stone ) সন্ধানে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ বৈজ্ঞানিকের অপূৰ্ব 
মাঁধনাবলে সেই পবশপাথরেৰ খোঁজ মিলিয়াছে এবং যাহা প্রাচীন যুগের স্বপ্ন ছিল, তাহা আজ 
বাস্তবে পরিণত হুইয়াছে। অবশ্য এইক্সপ উপায়ে পারদ হইতে প্রস্তুত সুবর্ণের মাত্রা ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে নগণ্য বলিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ পীরদপরমাণুর মধ্যে হয়'ত একটি কি ছুইটি স্ত্রী-তাঁড়িত- 
কণা গ্রহণ পূর্বক স্বরণে পরিণত হয় এই -উপাষে প্রস্তুত সুবর্ণের মুল্য ইহাঁর বর্তমান মুল্যের 
সহত্র গুণেরও "অধিক হইবে) কারণ এইক্সপ উপায় অত্যন্ত ব্যযসাধ্য। ভবিষ্যতে যদি কোন 
সহজতর. উপায আবিষ্কৃত হয়, তবে মানবমমাজের অর্থনৈতিক. ক্ষেত্রে" যে. একটি বিপুল 
বিশ্বের হা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খ্বপ্র্কে যে সত্যে পরিণত করা হইয়াছে, 
কাই মানবশক্তির অপ হম! 


৩৬ প্রকৃতি 
০ প্ররন্ধের কলেবর.দীর্ঘ স্তরিয়া পাঠকপাঠিকার ধৈর্যের উপর অত্যাচার করিতে চাহি না। এখন 
রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ সত্বন্ধে গুঁটকয়ের-কথা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার রুরিতে ইচ্ছা করি। 

. এক, কথায়: বলিতে গোলে - যাঁবতীষ রাসায়নিক সংযোগ-বিষোগের . সৃলীভূত কাঁবণ 
প্ররমাণুকেন্ত্রের বহিত'ম বেষ্টনীর.বহিত্ স্তরে আবর্তনকারী,স্্র-তাড়িত-কৃণাসমূহ 1, এই বহি্তম 
গ্রে ভ্রাম্যমান ্রী-তাড়িত-কণাসমূহ কেন্্র-হইতে দূরতম দেশে অবস্থিত বলিযা. তপেঙ্গাক্ত স্বাধীন 
কেন্তরন্থ ক্রিষাবান পুংতাঁড়িতকণানমষ্টির আকর্ষণপ্রভাব এই কারণে ইহাদের উপর প্রবল 
নহে। কোন প্রকারে যখন এই. বহির্তভরের কোন একটি:-স্ত্ী-তাঁড়িতকণা পরমাণু হইতে 


বিচ্ছিন্ন হয়, “তখন: পরমাণুব' তাড়িত-সাম্য ( Electric neutrality ),বিনষ্ট হয়; পরমাগুটি . 


তখন পুংতাঁড়িতশক্তিম্ুন।..আরার 'যদি বিচ্ছিন্ন স্ত্রীতাঁড়িতকণা অন্ত কোন পরমাণুর 
রহিস্তরে, আশ্রযুরাভ রুরে, শেষোক্ত পরমাণুও তাহার তাঁড়িতগাম্য হাঁরাইষা শ্রী-তাড়িত- 
শক্তিমান হয়।। টুএবন্বিধ পুং 'ও স্ত্রী-তাঁড়িত-শক্তিসান ছুইটি পরমাগুব যখন সান্নিধ্য ঘটে, 
তখন.'তাহার! পুরস্পর, আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া এক নূতন অপুর (20015015 ) সৃষ্টি করে। 
/এইংগ্রকারে,একই পদার্থের দুইটি, পৰমাণু হইতে সঞ্জাত, অণুকে, মৌলিক অনু ( Elenen- 
ary-molecule-), এবং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু. হইতে, সঞ্জাত, অণুকে যৌগিক ভু ( Com- 
pound “molecule ) বল! যাইতে পারে-। এই প্রকারে" শুধু দুইটি নহে, বহুবিধ পরমাণু 
একসঙ্গে ' বিরোধীয়: তাঁড়িতশৃক্কির, আকর্ষণে ঘনাবিষ্ট হুইযা বৃহত্তর তুর স্ষ্টি.করে। পদ্বার্থের 
রাসায়নিক গুণাবলী: এই বহির্তরেব শত্রীতাড়িতুকণার উপর সম্পূর্ণ ির্ঘর ক করে | তাহাদের 
সংখ্যার সবসবৃদ্ির অনুযায়ী পরমাণুর গুণাবলীর ব্যতিক্রম ঘটে ।; রি 
- "রাসায়নিক; সংযোগের প্রধান কাঁরণ--বহিন্তরে, স্ত্রী-তাঁড়িতকণ্ার সংখ্যাপুরণের PE 
প্রতি প্রত্যেক পরমাণুর -বহিন্তরের নির্িসংখ্যক. .দ্রী-তাড়িতকণার, সমাবেশ হইতে 
পারে এ নির্দিষ্ট সংখ্যাপুর্ণের- জন্তু পরমাণুযাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা. দৃষ্ট--হ্য 
বহিষ্তরের পরমাণুরংখ্যা যদি নির্দিষ্ট পূর্ণ সংখ্যা হইতে কম থাকে; -তবে ছুই বিশিষ্ট উপায়ে এই 
সংখ্যাপুরণ সাধিত হইতে পারে। , প্রথমতঃ এইরূপ-অপূর্ণ সংখ্যক কণাযুক্ত ছুইটি পরমা প্রম্পর 
সান্নিধ্য আসিয়া. তাহাদের বহিন্তরের দুইটি বা তাহার গুণীয় ( 180! ).সংখ্যক স্ত্রী 
তাঁড়িতকণা সমাংশে অধিকার করিয| স্বীয় স্বীয বহির্ভর পূর্ণ করে. যনে. করুন, 
মুদি আটটি স্্রী-তাড়িতকণার.সমাবেশ্ পবমাণুর বিস্তর পূবণঃ হয়, তবে বহির্তরে সাতটি কণাযুক্ত 
| এইরপ ছুইটি পরমাণু পরন্পরের সংস্পর্শে আসিলে. তাঁহার! ছুইটি তাডিতকণী -নমানভাবে 
7945 যথা £8- ১2 
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প্রকৃতি ৩৭ 


এইরূপে ছুইটি স্ত্রী-তাঁড়িতকণা -ছুইটি . পরমাণুর মধ্যে একটি বন্ধনস্থত্রের কাজ করে। 
দ্বিভীধতঃ যদি একটি পরমাণুব বহিন্তরে একটি মাত্র ক্্ী-তাঁড়িতকণ! ও অন্ত একটি পরমাণুর 
বহিন্ত্বে সাতটি স্ত্রী-তাড়িতকণ! বর্তমান থাকে, তবে এইয়প দুইটি পরমাণু পরস্পরের 
সম্নিকটস্থ হইলে প্রথমোক্ত পরমাঁণুট তাঁহার রহিন্তরের. একমাত্র তাড়িতকণ বর্ন করিতে 
উন্মুখ হয কারণ তাহাতে পরবর্তী পুর্ণসংখ্যক তাঁড়িতকণাযুক্ত নিয়ন্তর বহিস্তারে পরিণত 
হইবে। শেষোক্ত পরমাণুটি প্রথম পরমাণুর বহির্গমনোন্মুখীন তাড়িতকণাকে আকর্ষণ 
কবতঃ নিজের বহির্তর.পুরণ কবিতে সচেষ্ট হয়। ফলে প্রথম পরমাগুটি একটি স্ত্র-তাড়িত- 
কণা বর্জন করিষা পুং-তাঁড়িতশক্তিমান, ও দ্বিতীষ পবমাণুটি একটি স্ত্রীতাঁড়িতকণ! গ্রহণ 
কৰিয! স্ত্রী-তাঁড়িতশক্তিমান হইযা উঠে। গ্রইজন্তই তাহারা পরম্পর আকর্ষণে আবদ্ধ 
হইয়া যৌগিক অধুর স্থষ্টি করে। এইরপেই রাসাষনিক সংযোগ-বিষোগ সাধিত হইতেছে 
বলিষা পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । MEd 

এখন আঁর একটি মাত্র কথা বনিষা প্রবন্ধ শেষ করিতে 'চাই। আমরা এখন 
দেখিতে পাইতেছি যে, পরমাণুমাত্রই রন্ধ বা কণা-বিশিষ্ট, জড়পদার্থশক্তিব আধাব 
হইলেও শক্তিকণাই ইহার জন্মদাতা । এখন প্রশ্ন উঠে--পরমাঁণুর রন্ধ্‌ সমুহ কি একেবারেই শুল্ত, 
না অন্ত কোন গুরুত্ববিহীন. পদীর্থে পরিপূর্ণ? আরো! প্রশ্ন উঠে, এই সমস্ত শক্তিকণারই বা 
উদ্ভব কি করিয! হয়? কে বলিতে পারে যে, পরমাণুর রফ্ষ সমূহ বৈজ্ঞানিকগণের সেই 
সর্বব্যাপী, গুরুত্বহীন, অদৃশ্য ব্যোম (ter) দ্বারা পরিপূর্ণ নহে; এবং সেই ব্যোমই 
এই শুক্তিকণাঁসমূহের জন্মদাতা নহে? বৈজ্ঞানিকগণের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা ইহার উত্তরের 
অনুসন্ধানে রত হইবে, সন্দেহ নাই ।* ৃ 


ংস- 

- ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ লাহ! : - 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষের প্রক্ৃতিবর্ণনাষ হাসের ছড়াছড়ি দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। 
বর্ষায় সে কেমন করিষা কোথায় চলিয়া “যাষ, শীতে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয! উত্তর 
ও মধ্য ভারতের হ্্-তড়ীগ-জলাশযগুলিকে মুখরিত করিয়া ভোলে, তাহা শুধু যে কবিবর্ণনাঁব 
সামঞ্জী তাহা নহে, দেশী বিদেশী ঈ্কলের নযনাভিরাম নিসর্চিত্র। একটু ভাল করিম! 
যাহারা না দেখিযাছেন, তাঁহারা হংসগুলিব মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য, কোনও ইতরবিশেষ আছে 
কি না, তাহা বুঝিতে পারেন না 1 ' বিশেষতঃ আজকাল সহরবাঁসী-শিক্ষিতসন্প্রদায় এ দেশের 
অত্যন্ত পরিচিত পপ্তপক্ষীকে দেখিবার ও চিনিবার শক্তি হারাইয়াছেন বলিনে অত্যুক্তি হয না। 


+ নি বীমা (উস অধিবেশন বিজ লিভ 


৩৮ প্রকৃতি 


অথচ মহাভারতের বা মেবদুত খতুসংহারের হাঁস যেমন ছিল, আজও আমাদের চারিদিকে 
নৈসর্থিক আবেষ্টনে সে তেমনই আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয জন তাহাকে ভাল কবিষা 
দেখিবার বা চিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন ? 

অগ্রহাষণ মাঁ। পুরী হইতে যে রাস্তা কটকাভিমুখে- চলিষাছে, নগরের বাহিরে বছুদুরে 
সেই রাস্তার ছই ধারে জলনিমজ্জিত ক্ষেত্র বহু দুর প্রসারিত। প্রভাতের ক্ধ্যালোকে ঝাঁকে 
" ঝাঁকে হংসহংসী/জলকেলী করিতেছে । চতুর শিকারী ঘনপত্রাচ্ছা দিত ভেলায লুক্কাধিত থাকিযা 
আসন্দিঞ্ধ নিঃশঙ্ক হংসযুথের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। হত ও আহত যে কষটি হাস 
লইয়! ডাঙ্গায় উঠিল তাহাদের অগ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিবার জন্ত আমাদের মত পথিকের কৌতুহল 
জাগিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে কোন্টা 795৫1:1 সবগুলাই 794০. কি না, অথবা 3০০5০ 
লক্গণাত্রাস্ত কে।নওটা থাকিতে পাবে না কি? ইহারা কি যাযাবর ? 

আবার আর ঃগর্ক অগ্রহায়ণ মাস। ভিজাগাপাটামের উপকূলে ওয়াল্টেযার হইতে ৩৫1৩৬ 
মাইল দক্ষিণে আন্ক1পলী নগর হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে অনুন্নত গিরিশ্রেণী পরিবেষ্টিত 
বহুদুর বিস্তৃত জলশিয়। প্রভাতে রবিকরোজ্জবল “কগাকালণ” হদবক্ষে সম্তরণপটু হংসগণ 
সাতার ক|টিতেছিল, ডুব দিতেছিল, কেলিকুতৃহলে চঞ্চু দ্বার! নিজ নিজ পতত্র মার্জনা 
করিতেছিল। এই দৃণ্তই দেখিবার জন্ত নিশাবসান হইতে না হইতেই আমর! মোরে, পন্ট,নে, 
ভেলা এতট| পথ অতিক্রম করিযা আসিয়াছিলায। মাংসাশী না হইলেও আমাদের কৌতুহল 
এতটা জাগিয়৷ উঠিল যে, ইহাদের মধ্যে কেকটাঁকে হনন না করিলে তাহার নিবৃত্তি হইতে 
পারে না। ইহারা সকলেই কি 1980? যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদের মধ্যে কোনও 
নৃতনত্ব আছে কি? আছে বৈকি )- মাথাটা লাল। বুবিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ইহাকেই 
Red-crested Pochard বলেন । 

চব্বিশ পরগণাষ আগড়পাঁড়া গ্রাম। একটি সুরক্ষিত বাগানের বিলের একটা অংশে, 
একটা জালঘেরা ঘরের মধ্যে, কযেকটি বন্ত হংসহংসী পালিত হইতেছে । পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ 
ইহার্দিগকে /1:150178 1591 আখ্যায় ভূষিত করেন। সার! বৎসর জলাশয়ের এই অংশ- 
টুকুতে আবদ্ধ অবস্থায় ইহারা বিচরণ করে। কিন্তু লক্ষ্য করি! দেখিয়াছি যে, শীত, বসন্ত, 
বর্ষ। নির্বিশেষে সকল খতুতেই ইহাদের নাদে আকৃষ্ট হইযা কোথা হইতে একটা অথবা এক 
জোড়া 15015 ও] উড়িযা আসিষা ও জালের আবরণের উপর অথবা নিকটস্থ 
বৃক্ষশিরে, উপবেশন করিষা উহাদের সহিত শিশ্রস্তালাপে অনেক গণ অতিবাহিত করিত। 
এখানে আবদ্ধ ও আগন্তক উভয়েরই পরিচষ সমন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না; 
উভষকেই চিনি। কিন্তু খতুনির্ধ্বিশেষে এই. হংসলীলা রহন্তময নয় কি? তবে 
কি ইহার! যাষাবর নহে? 


অবন্ত সকরেঁই যাযাবর নহে। পাখীর যাযাবরত্বেব কথ! তুলিলে একটু ভাবিবাব বিষষ 


আছে। যে পাখী খতুবিশেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া হিমালষের পরপারে, তিব্বতে 


&- 


1 


সম্পন্ন করিয়া আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আনিয়া অথব! সিংহলে গিয়া বৎসরের বাকী কয়টা 


বর্ষের প্রদেশবিশেষে স্থায়ী অধিবাসী, অর্থাৎ বারমাসই একই অঞ্চলে কালাতিপাত 


পাহাড়ের গর্ভে নীড়'নির্্মাণ করে; কেহ কেহ হিমাচল অতিক্রম করিয়া ইয়ার্কাণ্ডে বা ইরাকে 


ay বানা, eld 

প্রকৃতি ৩৯ 

মঙ্গোলিয়ায়, সাইবিরিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায় নীড়চনা ও গৃহস্থালী করিয়া আবার যথাকালে 
হিমাচল অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে, সিংহলে, মলয় উপদ্বীপে ফিরিয়া আমে, তাঁহাকে 


খাঁটি যাযাবর বা [॥॥€ মi3rant বলে। যে পাখী প্রজননখতুতে হিমাচল অতিক্রম 
করিয়! বেশী দূর যায় না; তিব্বতে, মানসসরোবর বা অন্ত কোনও হদের নিকটে গৃহস্থালী 


খতু অতিবাহিত করে, তাহাকে সাধারণ যাযাবর বা Migrant বলে। যে পাখীর দাম্পতা- 
দ্রীবন ভারতবর্ষের মধ্যেই হিম!চলের পাদসূলে কাশ্মীরে, সিন্ধুকচ্ছে, আসামে, ব্রহ্মে অথবা 
যে প্রদেশে তাহাকে বৎসরের অধিকাংশ কাল দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রদেশ পরিত্যাগ 
করিয় প্রদেশাস্তরে অতিবাহিত করে, তাহাকে আংশিক যাযাবর বলে। এখন আমাদের 
এই Duck বা 0০০9০ হংস ইহাদের কোন্‌ পর্য্যায়তুক্ত হইতে পারে, অথবা তাহাদের 
মধ্যে কোন্টা কোন্‌ পর্য্যায়তুক্ত হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে আলোচ্য} আলোচনার 
ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও কোনও হাঁস আদৌ যাযাবর নহে ; তাহার! ভারত- 





করে,-_গৃহস্থালীর জন্য প্রদেশান্তরে যাইতে হয় না। | 

অনেকে বোধ হয় অবগত নহেন যে, কবিদিগের চক্রবাকচক্রবাকী বাঙালীর 
পরিচিত চকাচকী, কোনও প্রদেশবিশেষের স্থায়ী অধিবাসী নহে; তাহারা যাযাবর ৷ চৈত্র- ne 
ony AE EME 2 alc অনেকে দশ পনর, হাজীর কুট উচ্চে | 
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গৃহস্থালী পাতাইয়া বসে; আশ্বিন মাসে আবার তাহার! ভারতবর্ষের নিয়ভূমিতে ফিরিয়া 


_ আসে। প্রায়ই চক্রবাকমিথুনকে আমর! দেখিতে পাই। প্রথমট। যখন” উত্তর-ভারতে, 


/ঁ 


চখ 


শষ প্রকৃতি 


৪৯ 
আসে, তখন ঝাঁকে ঝাকেই আনে। যেখানে জলাশয় নাই, সেখানে তাহাদিগকে বড় 
একটা দেখা যায় ন! বটে, তবে অন্তান্ত Duck হংসের মত তাহারা নিতান্তই জলচর নহে; 
0০০5০ হংসের মত ইহারা সৈকতভূমিতে অনেক ক্ষণ বিচরণ করে এবং ডাঙ্গায় থাকিতে 
ভালবাসে । অথচ ইহাদের ঠোট অপর 1)০৮-দিগের মত চ্যাপট| ;:0০০৬-এর মত 
সরল তীক্ষবক্রাগ্র নহে। 0০০১০ ও Duk উভয়েই জালপাদ ( web-footed ), 
দেহের আয়তনে বিশেষ তারতম্য নাই; কিন্তু )॥৫৮ হুংসেরা জলে খাগ্ত সংগ্রহ করে; 
(০০5৩ হংস ভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে মাথা হেট করিয়া শম্পতৃণশন্তাদি খাদ্যদ্রব্য 
মাটি হইতে খুঁটিয়া লয়। চক্রবাকের আহার্য্য-সংগ্রহরীতি ও বিচরণভঙ্গী ঠিক. 7১4০- 
এর মত না হুইয়। অনেকটা : 0০০5০ হংসের মত বলিয়া মনে হয়। চকাচিকাঁর দেহের 
রং লাল্চে ; এইজন্ত ইংরাজ ইহাকে Ruddy Sheldrake নাম দিয়াছেন; ইহাদের আর 
একটি জ্ঞাতি আছে, তাহা শুধু 37৩10747৩ নামে পরিচিত । চক্রবাকের ঠোট, পা এবং 
পুচ্ছ কাল; মাথা ও ঘড় ফিকে হল্দে; থাঁড়ের তলদেশে একটি সরু কাল ডোরা। শেল- 
ড্রেকের ঠোঁট ও পা লাল মাথা -ও ঘাঁড় এবং ডানার কিয়দংশ কাল; বুকের ও পিঠের 
উপর দিয়া গৈরিক রং-এর একটা চওড়| ডোরা, দেহের বর্ণ মোটের উপর সাঁদা। এক 
কথায় বলিতে গেলে ইহার বর্ণরিন্যা কতকটা গিনিপিগের ( Guinea-Di ) মত। 
এদেশে শেলড্রেক অত্যন্ত বিরল। শীতকালে সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় ।. চক্ৰবাক সাধারণ মাঝারি রকম যাযাবর ; শেলড্রেক খাটি যাযাবর বা True 
Migrant | 

এত গেল G০০5e-লক্ষণাক্রান্ত যাযাবর 1)8০ হংসের কথ! । অনেক খাঁটি যাযাবর 





Sheldrake হংস 
হংস আছে, যাহারা ‘Duck নহে, 09957 অর্থাৎ আকারে অবয়বে Duck-চিs বিগ্কমান 


নাই এবং গতিভঙ্গী ও চীলচলনে সম্পূর্ণ G০০5০-লক্ষণাক্রাস্ত । আমরা সাধারণতঃ যাহাকে 
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ঝাজহংস বলি, সেই গৃহপালিত পাখীটিকে বিশেষ করিয়| লক্ষ্য করিলেই আমর! যাহাঁকে 
0০০5৪ হংসের লক্ষণ বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
বর্ণিত “চধুচরণৈ লেহিতৈঃ সিত” রাজহংস কিন্তু এই সাধারণ (০০5০ নহে; সে 
Flaming০। মতগ্রণীত “পাখীর কথা” পুস্তকে তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছি। অবশ্তই এই 
Duck, Goose 3 Flamingo একই Chenomorphae বর্গের অন্তর্গত । | 

যাক্‌ ; যে সকল G০০5 হংস সম্পূর্ণ যাযাবর তাঁহাদের মধ্যে একটিকে খতুবিশেষে 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই এত অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়! যায় যে, প্রথমেই "তাহার সম্বন্ধে 
কিছু বল! আবশ্যক । এই 0০০৪৩ হংসটির চঞ্চু এবং চরণ পীতবর্ণ; কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য 
করিবার জিনিষ ইহার মাথার উপরে দুইটি কাল ডোরা--যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পক্ষিতন্জ্ঞের! 
ইহার নাম রাখিয়াছেন "মাথ)ডোরা হাস’ ব| ar-॥৫ad৫৭ 0০০5৩ । বাংলার নদী 
এবং ঝিলে, এমন কি.স্ুদূর দাক্ষিণাত্যেও সে বিচরণ করে; যশোরে, খুলুনায় ইছাকে 
দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যাঁয়। কিন্তু ভারতবর্ষের কুত্রাপি সে নীড়রচনা করে না; 





Barheaded ব মাথায় ডোর। হান 


হিমালয়ের ওপারে, তিব্বতের হ্দসান্নিধো ইহার! গৃহস্থালী পাতিয়া খতুবিশেষে কালাতিপাত 
করে। ইহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় কিছু কম দেখা যাইলেও, যাঁযাবরত্ব হিসাবে সাধারণ 
ধূনর G1৫) G০০5৫ অথব| 01) [8 0০০১৩ হংস বিশেষ পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদেরও 
পৃষ্ঠে অর্ধবৃত্তাকীর ধূসর রেখাবলী, চঞ্চু ও চরণ পীতাঁভ বা ঈষৎ রক্তাভ।  ইহারাও 
হিমাচলের এপার ওপার খতুবিশেষে যাতায়াত করে। আমাদের গৃহপালিত রাজহংযের 


ইহার! পিতৃপুরুষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই ধুসর Ge) G০০5€-এর *একটি জ্ঞাতি, 
আছে, যাহার আকারে ও দৈহিক লক্ষণে কিঞ্চিৎ বৈষম্য প্রকটিত হইয়াছে,_আকারে 
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‘আয়তনে অপেক্ষাক্কৃত ছোট এবং ঠোটের গোড়ায় চক্ষুদ্বয়ের ঠিক পুরোভাগে একটি সাদা রেখা 
বলয়ীকৃত। এই রেখা দেখিয়া ইংরাজ ইহার নাম র|খিমাছেন “সামনে সাদা হাস”, 
/1116-701050 Goose ইহাকে পাঞ্জাবে ও শিন্ধ প্রদেশে কখনও কখনও দেখিতে 
গাওয়া যায়; ভারতবর্ষের অন্তত্র প্রায় দেখা যায় না। এই রকম অত্যান্ত বিরলদর্শন আর 
কয়েকটি (০০১০ হংস আছে, তাহাদের দৈহিক হ ক্ষণে কিছু ইতরবিশেষ দেখ! যায়,_ কাহারও 





মাম্নে সাদা ব| white-{ronted হংল 


পা লাল, কাহারও বুক লাগ, কেহ বা Duk হংসের মত খর্জাক্কৃতি। ইহারা সকলেই 
খাঁটি যাযাবর বা [10 111814/001 ইচ্থাদের মধ্যে কেহই এদেশে নীড় রচনা করে না; 
শীতকালে কচিৎ কোথাও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; তন্ত খতুতে ইহাদের দেখা 
মিলে না। 

চ্যাপটা-চঞ্চু যাযাবর ১॥৫k হংসের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; অন্ততঃ বার তেরটার 
নাম করিতে পারা যায়। কলিকাতার হগ. সাহেবের বাজারে ইহাদের অধিকাংশই প্রতি 
বৎসরে শীতকালে বিক্রয়ার্থ ঝুড়ি ঝুড়ি আনীত হয় । মোটামুটি ইহা দিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারা যায় ;_কতকগুলা ভহার্ধ্যসংগ্রহ-চেষ্টার জলের মধ্যে ডুবিয়া একেবারে 
অন্তহিত হইতে পারে; আর কতকগুলি হেট হইয়া পশ্চান্তাগ উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া 
মাঁথা ও ঘাড় আবক্ষ জলে নিমজ্জিত করিয়া খাগ্তাহরণের চেষ্টা করে। আকম্মিক ত্রাসের 
বশবর্তী হইয়া এই ডুব-দেওয়া হ'ল উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে; যে কয়টা শিকারীর গুলিতে 
আহত হয় তাহারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে ডুব দেয়। না-ডুব-দেওয়া Duk হাসের 
সংখ্যা খুব বেশী। নিমজ্জনের হিসাবে 1)9০: হ'1সের এই যে মোটামুটি বিভাগ, ইহা কতকটা 
বিজ্ঞানসম্মত । কল হ'সই জালপাঁদ বটে, কিন্তু নিমজ্জনকারীর পায়ের চতুর্থ অঙ্গুলি 
অপেক্ষাকৃত বন্ড এবং তাহার লহিত সংশ্লিষ্ট যে ক্ষুদ্র মাংসপিও আছে, তাহা ডুব দিয়া সম্তরণের 
পক্ষে খুব সাহায্য করে। অন্ত 190৩1 হংসের পদাঙ্গুলিতে এই উপসর্গ মাই। 
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আমাদের পূর্ববণিত “কগুাকালণর” হাস এই ডুব-দেওয়া হংসসমষ্টির অন্তর্গত। আকারে 
অবয়বে পক্ষিমিধুনের মধ্যে এমন বিচিত্র বৈলক্ষণা মহজে দৃষ্টিগোচর হয় ন|। পুং-পঞ্গীর দেহটি 
গোলগাল, মাথাটি একটি ছোট লাল পালকের “বল'-এর মত বৃহাকার ; ঠোট ও পা লাল, 
গলার তলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তলপেট পর্য্যন্ত নমন্তট। কাল। স্ত্রী-পঞ্গী অপেক্ষাকৃত 
ঙ্গীণকায়; মাথাটা ছোট, একেবারেই ‘বল’-এর মত নহে; চোখের উপর হইতে শিরোদেশ 
ধূলরবর্ণ, আর নিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দেহের তলদেশ সাদাটে ; ঠোটের অগ্রভাগ 
গীতাভ লাল, কিন্তু বাকী অংশট। কৃষ্ণাভ ; পায়ের রং পুং-পঙ্গীর মত। ওঁপুং-পক্ষীর মাথা 
উপলক্ষ্য করিয়। ইংরাঁজ ইহার Red-crested ৮০০১৪ নাম দিয়াছেন। 

ইহার নিকট-জ্ঞতিবর্গের মধ্যে ও পুংস্ত্রীবিশেষে, আকারে, অবয়বে, বর্ণে বিচিত্র বৈসাদৃশ্ঠ 
ষ্ট হয়। ইভাঁদের মধ্যে একটার দেহের রং প্রায় বার আনা খুব কাল, কেবল পেটের 





লালশির ব। Red-crested Pocchard 


রং সাদা) চোখ হল্দে। পুং-পক্ষীর মাথায় একটি ‘টিকি’ আছে, কাল চিন্ধণ। এই 
বিলদ্িত শিখ| দেখিয়া ইংরাজ ইহার নাম দিয়াছেন Crested বা Tufted ৮০০৪7 । 
ইহার স্ত্রী মোটেই কাল নয়, সুন্দরী! দেহের অধিকাংশ খয়ের রং; পেট সাদাটে ; চোখ 
হল্দে। আর এক 1১০০৪ হংসমিথুন আছে, তাহাদের চোখ সাদ; পুরুষটার পিঠ 
ধুমর; মাথ৷, ঘাড়, বুক এবং ছুই পাশ গাঢ় খয়ের রং ; পেটের মাবখানটা সাদা | ইহার 
স্্রীর দেহের রং শিখিনী Pocard-এর বর্ণের মত; কেবল চোখ সাদা এবং পুচ্ছের নূলদেশের 


Heer ০০ I 
₹ নিয়ভাগ সাদা। আবার সাম অঞ্চলে ও পূর্ববঙ্গে আর এক রকম চোখা-সাঁদা Pochard 


হাস পাওয়া যায়, যাহার পুরুষটার কাল রং-এর সঙ্গে সবুজের চমৎকার মিশ্রণ আছে। ৮ 
ভারতের পূর্বদেশে ইহাকে দেখিতে পাঁওয়া যায় বলিয়া ব্লাইদ্‌, ফিন্‌ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকের! ৮ 
ইহার নাম রাখিয়াছেন প্রাচ্য বা Eastern White-eye | ৯৪ 
টা 
| 





EE, 

Crested Pochard 

এ যতগুলি [১০০৭1 ই|সের নাম কর! গেল সবগুলিই যাযাবর । চোখ-স|দা পাখীট! El 
সাধারণ মাঝারি ধরণের যাযাবর ; দেশে কাশ্মীরে সে গৃহস্থালী করে। কিন্ত 

আবার আসাম পূর্ববঙ্গে দৃষ্ট চোখ-সাদা পাখীটা খাটি যাযাবর; ভারতবর্ষের মধ্যে কুত্রাপি hod 


এজি প্রপব করে না। লাল-শির ও কাল-বু'টি হাঁসেরাও যাযাবর,__তবে লাল-শিরটাকে 
_ এদেশের অনেক স্থলে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিতে পাওয়! যায়; কালটাকে অত অধিক সংখ্যায় 
দেখা যায় না। ইহারা সকলেই ডুব দিয়া আহার্যাসংগ্রহের চেষ্টা করে। যে সকল নদী- 
হ্রদের জল খুব পরিষ্কার, লতাগুল্সাচ্ছাদিত নহে, প্রধানতঃ এই P০০h৭rd হাসের! সেই সকল 
জলাশয়ে থাকিতে ভালবাসে। 
.. আর এক হাস আছে, যাহার স্বভাব, ডুবিবার ও উড়িবার ধরণ দেখিয়া তাহাকে Pohard 
হাঁস বলিয়া মনে হয়; তাহার চোখের রং সোনালি; ইংরাজ ইহাকে 0০14৩1-65৩ বলে। 
ইহাকে কচিৎ ভারতবর্ষে দেখা যায়; দেখিতে পাওয়া গেলেও ইহাকে হল্দে চোখ 7১০০) 
₹ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্ত গায়ের ও পায়ের রং-এর দিকে লক্ষ্য করিলে এই ভ্রমের 
মন্তাবনা থাকে না। ইহার প| হলদে, rine ine আছে এবং পুং-পাখীটার 
মাথার রং সবুজ । এটিও খাটি যাযাবর । 
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ডুব-দেওয়! হাসের মধ্যে আরও দুই একট হাঁসের নাম করা যাইতে পারে, যাহারা খাঁটি 
যাযাবর ; কিন্তু সেগুলি সহজে শিকারীর করায়ন্ত হয় না ॥ একটির মাথ৷ সাদ; অপরটির চক্ষু 
হল্দে। মাথা-সাদ! পাখীটির চঞ্চু ও পুচ্ছের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। চগ্চুর পশ্চাষ্ঠাগ স্বীত, 
পুচ্ছ কাটঠোকর! পাখীর মত কাঠিন্তময়, পাছুটি খুব বড় । ইহাকে শ্বেতশির হংস আখ্যা দেওয়া 
হইলেও সমগ্র শিরোদেশ ইহার শুভ্র নহে; মাথার অংশবিশেষ কাল। পীতাঙ্গি হংসটি 
(5০৪9)কতকটা শিখাভূষণ Pochard হংসের মত, কিন্তু তাঁহার মন্তকের পশ্চাতে শিখা 
নাই ;' স্বন্ধদেশ সাদ! এবং পুং-স্ত্রী নির্বিশেষে কৃষ্ণরেখাসমন্থিত | 

জল-নিমজ্জনশীল যাযাবর হংসগুলির উল্লেখ করা গেল । সংখ্যায় তাহার! নিতান্ত কম 
নহে। তাহাদের দেহাবয়বের বাহ্‌ লক্ষণগুলি যেমন বিচিত্র, তাহাদের লীলাভঙ্গী তেমনই 





মির দা. উদ 
সি শত LEM T 


Shoveller হুংলমিথুন 


কৌতুহলপ্রদ । কিন্ত আরও কতকগুলি, হংস আছে যাহার! নিমজ্জনশীল নহে অথচ প্রবরজন- 
লীল। । ইহাদের মধ্যে একটিকে উত্তর ভারতবর্ষে সর্বত্র শীতকালে দেখিতে পাওয়া মায় 

আমাদের বাংলা দেশে এই যাযাবর পাখীটির অবাধ গতিবিধি । ইংরাজ ইহার নাম দিয়াছেন 
02021] পুং-পক্ষীর বর্ণ ধূসর; বক্ষঃদেশ কৃষ্ণাভ, কিন্তু জদ্দচন্দ্রাকৃতি শ্ুত্ররেখান্বিত; 
স্ত্রী-পক্ষীর দেহের বর্ণচ্ছটায় কোনও ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়:না। ইহারা অন্ত হংসের সহিত 
দলবদ্ধ হইয়! প্রায়ই বিচরণ করে। পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ইহাদিগকে মাঝে মাঝে ধান্তক্ষেত্রে 
দেখা যায়। আর একটি হংসের নাম 5॥০৮el!er । ইহার চঞ্চু অসম্ভব বড়, অগ্রভাগে প্রশস্ত ; 
চরণ দিন্দুরের মত লাল; শিরোদেশ উদ্ভ্বল হরিত্বর্ণাভ ; পৃষ্ঠদেশ ধূসর ; পুচ্ছের কৃষ্ণবর্ণে নীল ও 
সবুজের আঁভ! বর্তমান ; বুক ও পেটুলাল। চক্চুর অভ্যন্তরের গঠনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে; 
তাঁহার ফলে যখন মে জলের উপরে চকঞ্চু সঞ্চালিত করে তখন তরল জল ঠো টের ফাক দিয়! 
বাহির হুইয়! যায় বটে, কিন্ত তাহাতে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আহার্য্যসামগ্রী বাহির হইতে পারে 


৪৬  শুকৃতি 

না; মুখের মধ্যে থাকিয়া যায় ; অতএব অনায়াসে এই হংস আহাষা আহরণচেষ্টায় জলমধ্যে 
নিমজ্জন না করিয়াও যথেষ্ট খাগ্ঠ জলের উপরিভাগে সন্তরণ করিতে করিতে আয়ত্ত করিয়! 
ফেলে। অন্ত হংসের ঠোটের গঠন ঠিক ইহার মত নহে ; তাহাদের চঞ্চুর ভিতরকার ফাক 
দিয়া জল ও তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র খাগ্সামগ্রীগুলি বাহির হইয়| যায়। ফলতঃ ইহাদিগকে আহার্ধ্য 
সংগ্রহের জন্ত জল মধ্যে ডুব দিয়া অপেক্ষাকৃত স্থল খাত্বদ্রব্যের সন্ধান করিতে হয়। এমনও 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিমজ্জনশীল হংস খাদ্য আহরণের জন্য যেখানে ডুব দিল তাহারই 
মন্্িকটে সন্তরণপটু 311০৮০11৩" অপেক্ষা করিতে থাকে ; ' জলাশয়গর্ভ হইতে যে সকল খাদা- 
সামগ্রী নিমজ্জিত হংস কর্তৃক উর্ধে সশালিত হয়, চতুর 1১০%৩110 ডুব না দিয়াই সেগুলিকে 
গলাধঃকরণ করিবার সুযোগ পায়। Wie০n হংসের চঞ্চু খুব ছোট—Shovelleraর 





১১৫০০ হংস 


তুলনায় সম্পূণ বিপরীত । দেহের বর্ণ প্রধানতঃ ধৃঘর, রুষ্ণরেখাসম দিত; ডানায় একটি সবুজ 
: রেখ ; উহার ছুই পার্শ্বে কালে দাগ; ডানা গুলি অপেক্ষাকৃত লঙ্কা, উড়িবার পক্ষে য্থেষ্ট অনুকুল; 
উড়িবার মময় ডানার সাদা রংট! চোখে পড়ে। শীতকালে ইহার! দলে দলে আমাদের 
দেশের বড় বড় জলাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। শপ্প, জলজ উদ্ভিদ, কীটশনুকাঁদি ইহাদের 
ভক্ষ্য। বন্ঠায় মাঠ ঘাট ডুবয়া গেলে যখন শপ্পের অভাব ঘটে, তখন ইহার! মে সকল স্থান 
পরিত্যাগ করে। ইহাদের একটু বিশিষ্টত আছে। ইহার কতকটা 0০০9০ হংসের মত 
ভূমিতে বিচরণ করিয়া! থাকে । আর একটা ছোট হাঁসকে কচিৎ শীতকালে আমাদের দেশে 
দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার দেহের বর্ণবৈচিত্রয লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাহাকে “মন্মমর 
হংস” আখ্যা দিয়া* থাকেন। ধুনর অঙ্গে বর্ণের এমনই সমাবেশ যে ঠিক মার্কেল পাথরের 
বিচিত্র বর্ণরেখ স্মরণ করাইয়। দেয়। মাথায় একটু চুড়ার আভাস মাত্র আছে। ঈষৎ 
শ্বেতভ। সুদূর সিন্ধু প্রদেশে ইহার! অধিকতর পরিচিত। আর একটি অত্যন্ত স্বপ্পপরিচিত 


চে 
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হংস আছে, তাহার মাথায় একটা অপেক্ষাকৃত বড় ঝু'টি বা চূড়া বিদ্ধমান । পুং-পক্ষীটির 
এই বিশিষ্ট শিরোভূষণ ; স্ত্রী-পক্ষীর ইহা আদৌ নাই । এই হংসের ডানার উপরে কয়েকটা 
পাৎল! পালক এমন ভাবে বিন্তন্ত যেন মনে হয় কৌতূকময়ী প্রকৃতি পুং-পক্ষীটিকে সৃষ্টি করিয়া 
ছাড়িয়া দিবার পূর্বে এই কয়েকগাছি পালক ডানার মধ্যে গু'জিয়া দিয়াছেন। তাই ইহার 
নামকরণে কেহ বা মাথার ঝুঁটিটির উল্লেখ করিয়াছেন; কেহ কেহ এই পালক অবলম্বন করিয়া 
একটা উপযুক্ত আখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল অন্পবিস্তর চূড়াবিশিষ্ট হংস বাংলা 
দেশে অত্যান্ত বিরল, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে শেষোক্ত পাখীটিকে সহজেই চিনিতে 


পারা যায়। তাহার ধুদর অঙ্গের রেখাগুলি তরঙ্গায়িত, স্কন্ধের নিয়দেশে পৃষ্ঠোপরি উহার 


অর্দচন্দ্রাকৃতি । 
এইবার যে কয়টি যাযাবর হংসের উল্লেখ করিব তন্মধ্যে কেহ কেহ আমাদের অত্যন্ত 
পরিচিত। তাহাদের দেহের লক্ষণ দেখিয়! পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ববিৎ সবগুলিকু এক Tea! 





Common Teal 


আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যেটকে সচরাচর শীতকালে প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাই, 
তাঁহার ডানার উপর একটি উজ্জ্বল সবুজ রেখ। ; মাথাটি লাল্‌চে ; মাথার দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল 
সব্জ রেখা চোখের পাশ হইতে কীধ পর্যন্ত প্রশারিত। দ্রী-পক্ষীর ধূসর অঙ্গে কিন্ত 
ও ডানার সবুজ রেখাটুকু মাত্র আছে; শিরোদেশে আকণ্ঠবিলদ্বিত কোনও উজ্জ্বল রেখা 
পুং-পক্দীর মত ইহার নাই। ইহাদিগকে দলে দলে ভারতবর্ষের জলাশয়ে শীতথতুতে বিচরণ 
করিতে দেখা যায়। সুতরাং ইংরাজের কাছে ইহা Cem৷m০n Teal নামে পরিচিত। 
আর একটি 16৪1-এর ডানার উপরেও একটা ঈযৎ সবুজ রেখা আছে বটে ; কিন্তু দূর হইতে 
সমস্ত ডানাটী যেন নীলাভ বলিয়! মনে হয়। ইহারাও বাংলা দেশে খুব প্রিচিত। ইহাদের 
স্ত্ী-পুং নির্বিশেষে চোখের পাশ দিয়া একটি শ্বেত রেখা স্বন্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত; কিন্ত 
পুংপক্ষীর মাথা ও বুক লাল্‌চে ; স্ত্রী-পঙ্গীর তাহা নহে, প্রধানতঃ ধূমর। ইংরাজ ইহার 





৪৮ প্রকৃতি 
নাম দিয়াছেন 09169165681 শীতের প্রারস্তে আমরা প্রথমেই ইহার দেখ! পাই; 


প্রব্রজনশীল অন্ত হংন বাংল! দেশে আনিবার পূর্বে ইহার আবির্ভাব হয়। আর ছুইটি 
Teal-এর নাম শুনিতে পাই,_Baikal Teal ও Andaman Teal, যাহাদের সঙ্গে 





Garganey Teal 


আমাদের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই; শেযোক্তটিকে আগ্ডামান দ্বীপের বাহিরে দেখা 
যায় না, তবে ওঁ দ্বীপ ভারত গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন ; তাই উহার হংসকেও ভারতবর্ষের 
হাস-তালিকাতুক্ত কর! হয়), (খা 

ie (ক্রমশঃ) 


রি ৬ 


বিলাতী ফ্যাক্টরিতে বিজ্ঞান-গবেষণ। 


অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


ভারতে আজকাল ইতিহাস-গবেষণার মত বিজ্ঞান-গবেষণ। নামকপ্রীস1৮” ব! অনুসন্ধান 
চিজট! পঞ্ডিতমহলে অনেকটা “ডাল ভাত” গোছের সুপরিচিত বস্তু হইয়া গিয়াছে । কম-সে- 
কম এউঈতিহাসিক গবেষণা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা! শব্দটা আমরা হাঁমেশ! ব্যবহার করিতে 
অভ্যন্ত হইয়াছি। কিন্তু শিল্প-গবেষণ|, যদ্্-গবেষণা, কারখানা-গবেষণা, : ফ্যাক্টরিগবেষণ। 
ইত্যাদি গবেষণা! কি চিজ ?_ এই সম্বন্ধে আমাদের সুধীমহলেও জল্পনা-কল্পনা খুব কমই হইয়া 
থাকে। “ইডি, য়াল রীসা” শব্দের রেওয়াজ এমন কি ভারতীয় সা আর কেমিষ্টদের 


নী 
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আধডাযও বড় একটা শুনা যায় না। ধন-বিজ্ঞানদেবীদের আদরে শিল্প-গবেষ্ণ! | বন্তটার 
_ আলোচনা আশা কর! উচিত বটে। কিন্ত ভারতের ধনবিজ্ঞান-বেপারীরা আজও এই মগদার 
. তেজারাতি করিতে সুরু করেন নাই। যাহা হউক, অন্ঠান্ত বিস্যা-কলার মত "ইণ্ডাটি য়াল 
. বীসার্ট” বস্তটায়ও ইয়োরামেরিকাই যুবক-ভাঁরতের দীক্ষাগুরু আর পথপ্রদর্শক । "পশ্চিমারা 
এই কৰ্ম্মক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 
কিছুকাল ধরিয়া বিলাতের কৃষি-শিল্প-বাঁণিজ্য বিষয়ক নানা পত্রিকায় ইংরাজ জাতিকে 
জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সধ্ধাবহার করিতে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্ত বেশ 
 উল্লেখযোগা আন্দোলন 'চলিতেছিল। আর আজকাল ফেকোন ইংরাজি দৈনিক, সাপ্তাহিং 
মাসিকে ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যার গবেষণা 
নিবিড় যোগাযোগ কায়েম করিবার কথা উঠিয়া থাকে। এই সকল শর শুনিয় 
'শীদের সহজেই একটা সন্দেহ উপস্থিত হইবার কথা । তাঁহারা ভাবিতে পারেন ৫ 
য়ক অন্ুসন্ধান-গবেযণা রীসার্চ বোধ হয় বিলাতী সমাজে একটা নেহাৎ ন জিনি 
রা বুঝি নিজ নিজ ফ্যাক্টরি, কারখানা, খনিতে আন্দাজ অনুমান খেয়ালের বশব 
ধনোঁৎপাদন করিতে অত্যন্ত । তাহাদের সমাজে বুঝি অঙ্ক করিয়া হিসাব করি 
এক্লিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যার আবিষ্ষারগুলা কাজে লাগাঁইবার ব্যবস্থা নাই, অথবা 
{লকার এই আন্দোলনের পূৰ্ব্বে এক প্রকার ছিল না। 
নত এইয়প যন্দেহ করিলে ভুল করা হইবে। শিল্প-গবেষণার স্বপক্ষে আজকাল কয়েক 
ধরিয়। বিলাতের বৈঠকে বৈঠকে যে “প্রপাগাণ্ডা” চলিতেছে, তাহার পুর্ব হইতেই 
রাজদের ফ্যাক্টরি, কারখানা, খনিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে আর. বিজ্ঞান, ক্ষত 
শীতে মাল তৈয়ারির ব্যবস্থা চলিয়া আদিতেছে। / 
প্রায় চৌত্রিশ বৎমর পূর্বে, ১৮৯৩ সনে, স্বটল্যাপ্ডের গ্রাসগে। বিশ্ববিষ্ভলিয়ে কাকী 
নবি শিখাইবার জন্য অধ্যাপকের পদ কায়েম করা হয়। গ্রানগেো 
_ বিলাতের অন্ততম বিপুল ফ্যাক্টরিকেন্দ্র। সকল প্রকার শিল্পদক্ষের আর শিল্পবীরের 
বিশেষতঃ এঞ্জিনিয়ারের বাঁখান রূপে গ্লাসগো জগতেও প্রসিদ্ধ। এই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ: 
ঠে প্রয়োগমূলক টেক্‌নিক্যাল বিজ্ঞানের জন্য উচ্চ অঙ্গের অধ্যাঁপনার ব্যবস্থা হইব! 
বিলাতের দকল কারখানা-কেন্দ্রে, শিরকেন্দ্রে আর বিগ্ধাকেন্দ্রে ফ্যাক্টরির ঙ্গে 
রর জচ্ছেন্ত সহযোগ কায়েমের আন্দোলন সুরু হয়। শিল্প-কর্শে অর্থাৎ মাল তৈয়ারির : 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব ছড়ানো আবশ্যক, এই সুত্র সমাজে বেশ ছড়াইয়া পড়ে। 
নক বিজ্ঞান আর এক্িনিয়ারিং শিখাইবার জন্তু বিলাতের নানা বিহা লে 
রপদ সৃষ্টি করা হইতে থাকে । ৃ 
টা অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করাই লেগ এক মাত্র লক্ষণ নয়। তখনকার 
ত বছুসংখ্যক বিজ্ঞান-মন্দির, বিজ্ঞান- “বিদ্যালয়, বিজ্ান- পরিষৎ ছিল। এই টা 











































































আবহাওয়া কি শ্রেণীর. পঠনপাঠন, অনন্ধান,. গবেষণা, আবি নাব্তি ক ৃ 
তবে এই নতুন যুগধর্দ্ের জোরে শিল্পের মুল্ুকে, আর কারখানার নিত্য নৈমিত্তিক দব্য-হৃষ্টি- 
কাণ্ডে বৈজ্ঞানিক মন্দির, বিদ্ধালয়, পরিষদের আবহাওয়া হইতে নব নব পুষ্টিকর খাগ্ সংগ্রহ 
করিবার আগ্রহ দেখা দিতে লাগিল। এই গেল বিলাতী শিল্প-গবেষণার প্রথম যুগ। 
প্রথম নয় দশ বৎসরের কাজকর্ম কথঞ্চিৎ সঙ্বীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্ত 
১৯০২ সনে “প্যাশন্তাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি” নামে একটা স্বতস্্র গবেষণামন্দির কায়েম 
হয়। এই ল্যাবরেটরিকে শাসন-পরিচালন! করিবার একতিয়ার দেওয়া হয় জুপ্রসিদধ 
“রয়্যাল সোসাইটা” নামক বিজ্ঞান-পরিযদের হাতে। এই পরিষৎ অবস্ত আড়াইশ’ বৎসরের 
বেশী পুরাণো প্রতিষ্ঠান,--সপ্তদশ শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। ৷ 
- স্তাশন্তাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, প্রথমেই মাপজোকের গৰ্ষেণায় লাগিয়া যায়। তাহার 
ফলে লম্বা, চৌড়া, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি জরীপ করিবার কলকঙ্জা, যন্ত্রপাতি নিভুলয়পে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। হাল্কা, ভারী ইত্যাদি ওজন মাপিবার কাজেও চরম হুক্মত! প্রবর্তিত হইয়াছে। 
(জলীশক্তির প্রয়োগক্ষেত্রে যে সকল হিমাবনিকাশ আবশ্যক, সেই সমুদযও ঠিকঠাক 
রণ করিয়া দেওয়া ল্যাবরেটরির অন্ততম প্রথম কাজ। এই সকল কাজের বৈজ্ঞানিক 
কম্মথ, ঢের। যাহারা বিজ্ঞানসেবী তাহাদের নিকট এই সমুদয় স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দরক]র 
য়ু নাই। কিন্তু বৃটিশ গতর্ণমে্ট অল্পকালের ভিতরই বুঝিলেন যে, এই ধরণের গবেষণার | 
প্রভাব আর্থিক জীবনেও প্রচুর। বুঝিবামাত্রই ল্যাবরেটরির উপর জলের মত টাকা ধ 
করিবার মেজাজ খেলিতে থাকে । 
১৯০২ সনে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর ল্যাবরেটরিতে সে খরচ হয় মাত্র সি 
পাউণ্ড (৬০,০৪০ টাকা )। আর ১৯২৫ সনে খরচ হইয়াছে ১,৭০,০০০ পাউণ্ড । আজ 
.. কাঁলকার হিসাবে ইহার দাম প্রায় ২২, ৯৪,০০০ অর্থাৎ প্রায় ২২।২৩ লাখ টাকা। | 
.. ল্যাৰরেটরির নিকট বিলাতের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কারখানা হইতে নানা প্রকার 
রে মাপজোকের আর যয্ত্রগবেষণার ফরমায়েদ আসে । এই সকল ফরমায়েস মাফিক কাজ 
করিবার জন্ত ল্যাবরেটরির কারখানীওয়ালাদের নিকট হইতে দস্তর. মাফিক “ফী” রা মরি 
আদায় করিয়া থাকে । ১৯২৫ সনে এইরূপ ফরমায়েসের মজুরি হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল 
4 ৪০ ০৪ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্ৰায় ৬০ বা ৭ লাখ টাকা )। 
__' জান্মীণিতে এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার নাম “ফিজিকাঁলিশ: -টেখুনিশে 
__ বাইখস্আনষ্টান্ট” ( পদাৰ্থবিদ্ধা বিষয়ক টেক্নিক্যাল গবেষণাতবন )। প্রতিষ্ঠান বালির নি 
__ অবস্থিত । খরচপত্র আসে “্রাইৰ "-এর অর্থাৎ মাস্রাজ্যের তহবিল হইতে । . 
গুনের * ল্যাবরেটরিতে গবেষণার ক্ষেত্র বার্লিন-প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেণী বিভ্ৃত। 
টিত গবেষণায় ‘স্যাশন্তাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি মাথা খেলাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া 
[সত ুন্ধানও রীতি চলে। এই সকল রীসাে জন্য আলা 
























































বান প্রতি বহিভূত তি অগ্যান্ত গবেষণাভবন আছে। লগুনের ল্যাবরেটরিতে যে 
দকল বিজ্ঞানবীর কাজ করিতেছেন, তাহাদের ভিতর ষ্টা্টন, সাউথওয়েল আর রোজেন 
্‌ হাইন ইত্যাদি পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ । : 
এক একটা লড়াই আসে, আর জগতে জ্ঞানবিজ্ঞান বাড়াইবার ধূম পড়িয়া যায়। মানব- 
ৃ ডি মুখে যুগে আর্থিক, যান্ত্রিক আর বৈজ্ঞানিক জীবনের অনেক বড় বড় আবিষ্কার লড়াই 
হিড়িকেই লাভ করিয়াছে। লড়াই না থাকিলে দুনিয়ায় সভ্যতা নামক বত বিকাশলাভ 



























ত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃপক্ষে এইক়প সন্দেহ 9 বা ঘুক্কিহীন বিবেচিত 
না। এ্তিহাঁসিক হিসাবে ইহা! একটা চরম সত্য | 
বংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রও মানবজাতিকে অনেক অমৃত উপহার দিয়াছে। 
পর পদার্থ বিষ্ঠা, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্ধাসংক্রান্ত আবিষ্কার আর ফপাতির 
র ত ও উদ্ভাবন অন্যতম । আর জগতের সকল দেশেই এই মকল আবিষ্ার, অঠুর উদ্ভাবনে 
পুষ্টির জন্য গবেষণাঁভবন কায়েম করা৷ অথবা কায়েম করার প্ৰবৃত্তিও এই দে দিন 
লড়াইয়ের অন্ততম সুফল । 

‘রাজের বিশ্বযুদ্ধের যুগে যে গবৈষণা-ভবনটা কায়েম করিয়াছে, তাহা বিলাতের ক্যা 
পাদনের কর্মক্ষেত্রে আর আর্থিক জীবনের নান! বিভাগে যারপরনাই, ফলপ্রন্থ 
সে ১৯১৫ মনের কথা । বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে তখন এইরূপ একটা অনুস 
কায়েম না করিয়া সাত্রাজ্য, বাণিজ্য আর শিল্প বাঁচাইবার উপায় ছিল 
নটার নাম গুনিয়া তাহার কাম বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, এটাকে পডিপার্টমে 
়েউফিক্‌ ত্যাগ ইত্ডষ্টির্যাল বীসার্চ” নামে জন্ম দেওয়া হইয়াছে। বুঝিতে হইবে 
যে, প্রতিষঠানটা সরকারী কর্মকেন্দ্রের অন্ততম বিভাগ ( ডিপার্টমেন্ট বিশেষ )। ইন্টটিউটু, 
টুর সোসাইটি ইত্যাদি নামে একটা মাতা যে চি জাহির হয়, “ভিপি 
















সমগ্র বিলাতের সকল প্রকার ফ্যাক্টরি ও কারখানাকে চরম বিজ্ঞানের নবীনতম ক | 
নের দ্বার! পুনর্গঠিত করা এই “ডিপার্টমেন্টের” লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল 
ন সকল প্রকার শিক্ষাব্যবস্থাকে শিল্প-বিজ্ঞান-গবেষণার প্রভাবে আনিয়া ইংরাজ জাতির 
বিতর রূপান্তরিত করা আর এক উদ্দেশ্য । 
৯ ডিপার্টমেন্টের” শাখা-প্রশাখা উপশাখা বিস্তর । এই সকল শাখা-সমিতির উপশাখাসনিভির 
সকলেই সরকারী চাকর্যে ন'ন। তাহারা সরকারীই হউন বা বে-দরকারীই হউন প্রত্যো 
না. বিজ্ঞান-বিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক অথবা কোন শির-বিজ্ঞান-পরিষদের সভা ত 
ম্‌জাদা ক্যাকীরি-কারখানা-শাদের বড় কর্ম্মকর্তা। এই ধরণের বহুসংখ্যক বিশেঃ 














প্রভাবে ইংরণ্ডের ছোট-থাটে শিরকারখানাগুলো নিজ নিজ স্বতন্তা ও খামখেয়ালি 
' বঙ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে । তাঁহার পরিবর্তে ছোঁট-বড় মাঝারি প্রত্যেক কারবারই 


বিরাট বৃটিশ ধনোৎপাঁদন ও ধন-বিতরণের কাঁজে অরবিস্তর সহযোগিতা করিতেছে । 


কেন না, কোনো না কোনো উপায়ে দেশের অধিকাংশ ফ্যাক্টরি “ডিপার্টমেন্টের” কোনো 
মা কোনো শাখা-সমিতির মারফৎ সমগ্র দেশোবতির সুত্রে গাথা হইয়া! পড়িয়াছে। একদম 
আদ্য! ভাৰে স্বাধীন জীবন যাপন কর! কোনো কাঁরবারের পক্ষেই আর সম্ভবপর নয় । 

আজকালকার দিনে ছুনিয়ার সর্বত্র “ক্র” জাতীয় বিপুল সঙ্ঘ ধনোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত 
 করে। বিলাত এই নবীন আর্থিক গড়নের মাঁপকাঁঠিতে জার্মানি আর আমেরিকার নীচেই 


পা প্রায় সমান স্মানই দাড়াইতে পারে। কিন্ত তাঁহা সত্বেও বিলাত ভন্তান্ত দেশের মতই 


বহুসংখ্যক “ছোট কারবার” বা “মাঝারি” কারবার পোষণ করিতেছে। “কুটিরশিলের” 


যুগ বিলাতেঞ্সাজও চলিতেছে বলিলে দোষ হয় না। 


ধনোৎপাদনের বহর যে সকল কারখানায় নেহাৎ ক্ষুত্, সেই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে শিল্পগবেষণা 
জ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্তই বিলাতের অসংখ্য ফ্যাক্টরি ও খাদ আধুনিক : 
দদ্ধান ও গবেষণার ফলদমূহ কাজে লাগাইতে অসমর্থ ছিল। নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের 
বে মালোৎপাঁদন সৃহজ-সাধ্য ও সস্তা হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে 
কিছুকাল ধরিয়া খানিকটা! নগদ টাকা ঢালিতে হয়। বলা বাহুল্য, কোনো দেশের কোনো 
এটি মাছের” পক্ষে, কোনো ক্ষুদ্র কারবারের পক্ষে, কোনো “কুটিরশিল্পে”র পক্ষে, এইজ্প। 
ময়-খরচ আর পয়সা-খরচ সম্ভবপর নয়। বিলাতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দেশের 
ভিতর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হওয়া সত্বেও আর্থিক জীবনে, কারখানার পরিচালনায়, হাল; : 
রির কর্মক্ষেত্রে এই প্রসারের'প্রভীব বাড়িতে পারে নাই। 
. এইখানেই “ডিপার্টমেন্টের” আর তাহার বহুসংখ্যক “শাখা-প্রশাখার” কৃতিত্ব। ছোট 
ছোট কারবাঁরগুলা কোনো না কোনো শাখা-সমিতির সভ্য হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিল্পকশ্মীর 
পক্ষেই অল্প খরচে ব বিনা খরচে গবেষণার ফলমমূহ ম্বন্ধে সজাগ হইয়া চলা-ফেরা করা 
সহজগাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আগে শিল্পবিবয়ক গবেষণার, রীসার্চের আর আবিষ্কারের 
থা গুনিলে যে সব লোকের ভীমরতি লাগিত, আজকাল তাহারাই এই সব চিজকে মুড়ি- 
কি ঝা অন্ত কোন আটপৌরে জিনিযের মত নিজ কবজায় বাধিয়া রাখিতেছে। 
আর যেখানেই খরচপত্রের ভয়ে বিজ্ঞান-শিল্পের গবেষণা মাথা খাঁড়া করিতে পারিতেছে না, 
{নেই আজকালকার ইংরাজের। জানে,-“লাগে টাকা দেবে গৌরীমেন।” ইংরাজ 
শিল্প-গবেষকদের মা-বাপ প্রকারাস্তরে বৃটিশ গভর্ণমে্ট । ছোট ছোট গবেষণাভিবনগুলা 
সরকারী সাহায্য কাজ চালাইয়া চলিতেছে। প্রথম প্রথম গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে বেশ 
টা হারে হা টা দিক লা বিজ্ঞানের প্রভাব প্রতিটিত করিবার 





































টাকা ঢালিতে প্রস্তুত । ক্রমশঃ কারখানাওয়ালারা যখন গবেষণার ফলসমুহ হইতে আ বক, 
হিসাবে লাভবান হইবার পথে আসিয়া দীড়ায়, তখনু গ্ভর্ণমেন্টের নিকট হইতে টাকা ওয়া 
হয় না। শির্-ফ্যাক্টরিগুলা স্বয়ংই .তখন গবেষণার জন্ত টা্যাক হইতে টাকা ছাড়িতে 
.. লাগিয়া যায়। হু 
25. শিরগবেষণ! প্রথমে সরকারী খরচে, পরে কারখানার খরচে”এই নীতি বিগ তে 
প্রায় সকল মালস্ষ্টির কারবারেই দেখিতে পাইতেছি। ফটোগ্রাফীর কারখানীয় উ 
সাধন করিবার জন্য প্রথম অবস্থায় গভর্ণমেপ্টকে জলের মত টাকা খরচ করিতে হইয় 
এখন কারখানাসমূহ নিজেই গবেষণার জন্য লোক বাহাল করিয়া থাকে। বৈজ্ঞা 
_ পরীক্ষালয়ের জন্য যন্্রপাতি-নিশ্ধাণের কারখানায়ও এই দস্তর দেখা গিয়াছে অটোমো 
ফ্যাক্টরিতে, জুতার কারখানায়, সিমে তৈয়ারির কারবারে ও গবেষণার জন্ত গ্মেন্টই 
পরে মেজাজ খেলিয়াছে পুঁজিপতিদের । চিনি, তুলা, লোহা, রবার, যেকোনো! 
দিকেই তাকাই না কেন, গবেষণার কাজটা গভমেন্ট সরু করিয়াছে । এমন কি, ' 
ধালাই করায়, মিঠাই তৈয়ারি করায় আর আটা ভাঙ্গায়ও গভর্ণমেন্টই গবেষণা } 
প্রদর্শক । কারবারের মালিকের! গভর্ণমেন্টের টাকায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধার-উন্ভাবনগুল! 
করিয়া লইয়া পরে সেই সব নিজ নিজ ফ্যাক্টিরিতে কাঁয়েম করিয়াছে। আর : 
শিল্পগবেষণার জন্ত স্বাধীনভাবে টাকা খাটাইবার দিকেও তাহাদের মতি গিয়াছে। লে 
রর যুগট! | গৃতর্ণমেন্টের আর লাভের যুগটা পুজিপতির,-_এই হইতেছে শিল্প-গবেষণার সন। 
মাল তৈয়ারির জন্য যে সকল কারখানা মোতায়েন আছে, তাহাদিগকে এইকপে টে 
. পরামর্শ জোগাইয়া সাহাজ্য কর! “ডিপার্টমেন্টের” নানা সমিতির আর উপসমিতির ' 
 ধান্ধা। তাহা ছাড়া “ডিপার্টমেন্ট” এমন কতকগুলা অস্থুন্ধানে মাথা খাটাইতেছে ফেলবে 
__ ভক্ত দেশের ভিতরকার কোনো ফ্যাক্টরি-কারখানা-খাঁদে এখনো কোনো চাহিদা নাই। 
 আলোকরশ্শি সম্বন্ধে “ডিপার্টমেণ্টে”র গবেষণা গুলা এই শ্রেণীর অন্তৰ্গত । ঘরবাড়ী তৈযারী 
ও করিবার সরঞ্জাম সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে, দেই সবও এইরূপ । আল্কহল্‌ 
___ শক্তিয্পে ব্যবহার করিয়া কলকজা যক্পপাতি চালাইবার জন্ত বহুসংখ্যক গবেষণা! অন্তুষ্ঠিত 

₹ হইয়াছে। তাহা ছাড়া কারখানায় স্বাস্থারক্ষার জন্তু নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভাবন হইতেছে 

এই সকল দিকে কোনে! বেপারী এখনো স্বাধীনভাবে স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া “ডিপার্টমেণ্টে” 
নিকট কোনো! সমস্ত৷ তুলে নাই। কিন্তু দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে এই সকল 
| লমন্তার মীমাংসা! আবশ্যক হইবে। এইকসপ সমঝিয়া “ডিপার্টমেন্ট” এখন হইতেই তাহা 
ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। 
_ শিল্প-গবেষণা চালানো একমাত্র গভর্ণমেন্টেরই দায়িত্ব অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট ছাড়া আর কেহ শির 
গবেষণায় স্বাধীনভাবে খরচপত্র করে না--এইরূপ বুঝিলে আর্থিক বিলাত সন্ধে অর 
রা ই তিলকের বহিদ্তি ফেরারী শিলগবেষণার আকারগ্রকার নিন্দ 







































বস্তুতঃ প্রাক্ষুদ যুগে ও কেসরকারী শির-গবেষণার ফলে তী সমাজে যথেষ্ট আর্থিক 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে বিদ্যুতের কারবারে বড় বড় কারখানাগুল! বহুদিন - হইতেই 
গবেষণার ইজ্জৎ সমঝিনা চলিতেছে । খাদের কাজেও মালিকেরা অনেক দিন ধরি গবেষণা 
চালাইয়া আসিতেছে। আর ধাতুসংক্রান্ত নানা ফ্যাষ্টরির পুঁজিপতিরাও যে গবেষণার 
কিন্মৎ বুঝিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত “ডিপাটমেন্ট? কায়েম হইবার পূর্ববর্তী কালে কিছু কিছু 
পাওয়া যায়। বেসরকারী গবেষণাসমূহ প্রধানত: কারখানায় প্রয়োগের জন্যই অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু খঁটি তত্বমূলক বিজ্ঞানের রাজোও এই সমুদয়ের মূল্য কম নয়। 

এইখানে শিল্প-গবেষণার আর একটা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ; তাহার নাম “বৃটিশ এন্জি- 
নিয়ারিং ষ্যাগডার্ডন্‌ আানোমিয়েশ্যন”। সহজে এইটার নাম দেওয়া যাইতে পারে ব্দ্বপাতির 
ছাচ (গড়ন) পরিষৎ” | আজকালকার বাজারে এক একটা! কলকজারই রকমারি গড়ন 
ঝষ্াচ বিক্ৰী হয়। কানে! কোনে! ক্ষেত্রে কলে কলে, যঙ্্ে যন্ত্রে, আসল প্রভেদ কিছুই নাঁই। 
কারখানায় কারখানায় টক্কর চালাইবার জন্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ মার্কা-মারা ভিন্ন ভিন্ন 

1”র ( ছচের) কলকজা বা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে | এই ধরণের দ্রব্য-বৈচিত্র্য 

থক মেহনৎ আর টাকাঁকড়ির অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। “শন্প-বাণিজোর ট্রাষ্ট ও 

| মূৰ্তি” নামক প্রবন্ধে এই বিষয়টা আলোচিত হইয়াছে। এই অপব্যয় রুখিবার মতলবে 

রর এজিনিয়ারেরা একটা আমোসিয়েশ্যন কায়েম করিয়াছেন। জার্ম্মাণিতেও এই 
কটা সমিতি আছে; নাম “নর্মেন আউস্গুদ্‌ ভ্যর ডায়চেন ইপুষ্ী” ( জার্শ্মাণ- 
[চ-সমিতি )। ষ্ট্যাপ্ডার্ড” “টাইপ”, এনর্স” ইত্যাদি শব্দে দ্রব্যের “গড়ন”, পপ” বা 


ইতিমধ্যেই নান| কারখানায় এই আসোগিয়েস্তনের “প্রপাগা সুফল দেখাইয়াছে। ্‌ 
-শিক্পের মালিকের আজকাল আর অনর্থক রকমারি মাল বাজারে চালাইতে প্রবৃত্ত হয় 
ইল্পাঁতের কারবারে “টাইপ”-সংযম দেখা দিয়াছে। বিজলী-বাতীর বাজারে ছা. 
(সংখ্যা এক্ষণে গুনিয়া শেষ করা যায়। আগুন জালিবার অথবা ঘর গরম করিবার 
তির রূপ-বৈচিত্রা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে । চাঁবীর গড়নেও এখন আর অসংখ্য 
বিভিন্নতা দেখা যায় না। জার্মীণির মত বিলাতেও এক্জিনিয়ারদের ছাচ-ব্ষয়ক সূত্যম-বৃদ্ি 
আর্ধিক জগতে একটা নীমানা, কায়েন করিতে পাব হাতে [ডৰে এই “গড়ন”-বৈচিত্রো 
সংযম এত দূরে. গিয়া ঠেকিয়াছিল যে, শিল্প-সংস্কারের পাগ্ারা “বুশ এক্রিনিয়ারিং ষ্্যাওার্ডম 
আসোসিয়েস্রনে”র মত অন্তান্ত আপোসিয়েস্তন কায়েম করিবার পক্ষপাতী। 











ংলার মৎস্তপরিচয় 


( পুর্বান্বৃত্তি ) 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাঁথ দাসঘোষ 


আমরা শ্বাসগ্টা্গীদের পরিচয় শেষ করিয়াছি। এক্ষণে পট্াীদের সহ পরি 
জন্ত একটা পরিচয়-সারণী প্রদত্ত হইল। 
0) দেহ গোলাকার ( সমবর্ত ল ) এবং দীর্ঘ ; দেহ ক্রমশঃ পুচ্ছে 
পরিণত । শ্বাসিরন্রগুলি দেহের পার্শ্বদেশে। 


ক জোটা দঘ, পাশে বিস্তৃত নহে । 


(ক*) বার দা দ্তগুলি বক্রভাবে স্থিত এবং 
: দশে ক্ষীত নহে। 


_ বাহুপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের মূলদেশের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত 
নহে; উদরপক্ষ মূলদেশে পাদপক্ষ হইতে দূরত্বের 

সমান বা প্রায় সমান; দ্বিতীয় পৃষ্টপক্ষ উদরপক্ষের 
পশ্চাতে । মুখের ছুই পার্খের খাতছুইটা উপরের 
চোয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে না। 


(চিত্র ১) 5. 18565 8685 
(খ৯১) দত্তগুলির ধার মন্থণ ; নিয়হণুর মধাভাগের দন্তগুলি 
পাৰ্শ্বদেশের দস্তগুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ; “পাৰ্শদেশের 
দন্তগুলি সূলদেশে গীত এবং অগ্রভাগ বক্র ও 





ত্রোটা দীর্ঘাকার ; প্রথম পৃষ্ঠপক্ষের মূলদেশের শেষাংশ 
_ গাদপক্ষের উপরস্থিত; দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ ছোট এবং 
উদরপক্ষের মূলদেশের পশ্চাতে অবস্থিত । রর 
(২) ৮, muelleri 
গ্রে১) কতিপয় বা সমুদয় দত্তের ছুই ধার করাতের স্তায়। 


কে) ত্রোটী স্থলাগ্র; ছুই চোয়ালের দত্তগুলির ধার 
করাতের স্টাঁয়। 
: (৩) 07 ৫8172510893. 
0) কোটা সমবর্তল এবং স্থুলাগ্র; হুই চোয়ালের | 
te দস্তগুলির ধার করাতের স্যায়। পক্ষগুলির ধার কাঁল। 


(8) C. melanopterus 


(চিত্র ২)। C. Gangeticus 
৭) মন্তকের সন্মুখভাগ ছুই পার্শ্বে বৰ্দ্ধিত এবং চেষ্টা, 
= নাসারন্ধদধয় মন্তকের সম্মুখ ধারে। দস্তপুলি 
বক্রভাবে অবস্থিত, একটা মাত্র মুণ্ড ( কর্তন খণ্ড 
--৩৮৪থাকে) ধার মন্থণ অথচ ধাঁরাল। টির f 
- কে - হলশীৰ্ষাদি বংশ 
Zygaena রর 


ই পাথের প্রব্দ্ধন প্রস্থের ত গুণ দীর্ঘ । 


06) Z. blochii 
(চিত্র ৩) 





কার্কারিন্ুস 


(ক) ত্োটার মূলদেশে দন্ত থাকে না) দ্তদংখা। 
প্রত্যেক পার্শ্বে ২৫ হইতে ৩৫) প্রথম পৃষ্টপক্ষ 
পাঁদপক্ষের মুলদেশের পশ্চাতে । পুচ্ছের নিন্নথণ্ড 
সুক্ষা্জ এবং স্পষ্টভাবে বর্তমান । 


(9) 7, cuspidati 


চিত্র ৩12. 01০০7 
খে১) ত্রোটার মূলদেশে দত্ত থাকে | 
(কং) ত্রোটার দত্তঘংখ্যা ২৫: বা ততোধিক}; প্রথম 
পৃষ্ঠপক্ষ পাঁদপক্ষের উপরে স্থিত | 


(খং) ত্রোটার দত্তসংখ্যা ২২এর বেশী নহে। প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ 
পাঁদপক্ষের মূলের পশ্চাতে | 


চিত্ৰ ৪1 P. percttetii 
__(খ)  ত্ৰোটী ওয়প নহে। 
(ক?) বাহুপক্ষদ্বয় মন্তকের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত নহে। 
কেও) দেহ ক্রমশঃ পুচ্ছের সহিত একত্রীভূ্ত ; ছুইটা 
_ পৃষ্ঠপক্ষ এবং একটা পুছ্ছপক্ষ । জ্রোটীতে, স্বতন্ত্র পক্ষ 
থাকেনা ।, 
















পুচছপক্ষে কট নিব থাকে। 


ৃ দীর্ঘতুও শঙ্করাদি বংশ 
কঃ) জোট দীর্ঘাকার ও সুক্ষাগ্র | 





ৰ ্‌ দীর্ঘতুওড শঙ্কর গণ 

মস্তকে বা দেহে কতিপয় গুটিকা থা কণ্টক থাকে ; ৃ 
স্বন্ধের উপর একটা কাল দাগ এবং পৃষ্ঠে অনেক 

শাদা দাগ থাঁকে। 


(৯) তি, 01600617515 
(চিত্ৰৎ) 










fl) 1. djeddensis সঃ LL 
: 0): জী: লাগ, দীর্ঘ নহে; দেখিতে অর্দবত্তাকার । 
ঃ ্‌ লতুণ্ শঙ্কর গণ... 
: বরকে ও বের উপর বড় বড় গুটিকা এবং কণ্টক টে 
থাকে । বর্ণ কপিশ। 

| (১০) 1২. ancylostomus 
(চিত্ৰ ৭) 





চিত্র ৭ LR. ancylostomus 


(খগ) প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ: পাদপক্ষের বহু পশ্চাতে অবস্থিত 
পুচ্ছপক্ষে নিয় খণ্ড নাই। ই 
দীর্ঘনাসিক শঙ্করাঁদি 


দীর্ঘনাদিক শঙ্কর গণ 
(কঃ) নাসার ছুইটার সামনের কোণের অন্তরালে কোন ৃ 


চর্ন্ধবলী ( পর্দা) নাই; নাসার্ধ দুইটার পশ্চাৎ কোণের 
অন্তরাল একটা নাঁসারন্ধের দৈর্ধ্যাপেক্ষা বেশী লখুতর 
নহে । পৃষ্ঠের মধ্য দিয়া এক সারি সঙ্গ কণ্টক 
বর্তমান । জোটী অত্যন্ত সুল্মাগ্র । 


(খঃ) প্রত্যেক নাসারক্ধের সম্মুথস্থ চন্মের পর্দা বলীর স্যার 
অপরটার দিকে ধাবিত । 


রা (কণ) পৃষ্ঠদেশের মধ্য দিয়া এক সারি বড় মস্থগ পুটিকা.. 
থাকে; স্বন্ধে একসারি বড় মহথণ গুটিকা লম্বভাবে বিজিত \ 


(১২) R co 


; চিত্ত ৬1 R. granulatus 
খে) পৃষ্টদেশ কণার আকৃতি অতিক্ষুদ্র গুটিকাঁয় আবৃত ; 
 মধ্যদেশে একসারি কিঞ্চিৎ বৃহত্তর গুটিকা থাকে । 


3. এক ই ৰ (১৩) Ri schlegelii 
(খ+) বাহুপক্ষ দুইটা ত্রোটাতে বিস্তৃত এবং পরস্পরের : ্‌ ৃ 
সহিত সংলগ্ন । পুচ্ছের পারে চর্শের বলী থাকে না; 
সচরাচর একটা 8 কণ্টক পুচ্ছে 
কনার থাকে। 





(কং) কুছ দীৰ্ঘ, তাহাতে একটা দন্তময কণ্টক থাকে; 
0 ত্তগুলি চেপ্টা। ৰ 
(ক) দন্তে অনেকগুলি অপুপরস্থ আল থাকে ; আঁলগুলি 
কিঞ্চিৎ তরঙ্গের ন্যায় বক্র থাকিতে পারে। পুচ্ছের 
_অধোদেশের চর্ম্মের বলী ক্ষুদ। চোয়াল কোণযুক্ত 

নহে। 


(কঃ) আকারে বৃহৎ (.দেহ ১৫ ইঞ্চির অধিক প্রস্থতর ); 
একটা বড় কণ্টকপুচ্ছ থাকে ; কখনও একটা ক্ষুদ্র 
কণ্টক তাহার পশ্চাতে দেখা যায়; পুচ্ছের বলী, 
__ এ যদি বর্তমান থাকে, তবে অতি অস্পষ্ট। 
(কে গাত্রের ক্ষুদ্র গুটকাগুলি পাদদেশে তারকার মত 
. অংগুবিশিষ্ট। 
ছুই চক্ষের ব্যবধান ত্রোটীর দৈর্ঘোর অর্দের কম। 
পুচ্ছের মূলদেশ প্রশস্ত ও চেপ্ট| | ্‌ 
(১৫) T. microps রর 
গাত্রের ক্ষুদ্র গুটিকাগুলির পাদদেশ গোলাকার বা 
বহু কোণযুক্ত। 
৬) পৃষ্ঠন্থ গুটিকাগুলি এক্সপে সজ্জিত যেন একটা 
_ গেলামের ্থায় দেখায়। 
ক) ছুই চক্ষের ব্যবধান ত্রোটীর দৈর্ঘ্যের 
 অর্দের কম।, 5 
OO (১৮) T. bleckeri 
টা (১৬) চি gerrardii . 
(খে) দুই.চক্ষের ব্যবধান:ত্রোটীর দৈর্ঘ্যের অর্দের বেশী। 
*) পৃষ্ঠস্থ গুটকাগুলি প্রক্পে সজ্জিত নহে। 
কে") পৃষ্ঠের গুটিকাগুলি পাদপক্ষে থাকে ন; চেষ্টা 
ও গোলাকার। পৃষ্ঠদেশ জলপাইএর বর্ণবৃক্ত কপিশ 
এবং তাহাতে অশ্পষ্ট মলিন ছোট ছোট দাগ থাকে। 


0৯) Te porch SE 


0 পৃষ্ঠের চেষ্টা গুটিকাগুলি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত; 
কতকগুলি বিরতি ক হন দেহে অবস্থিত ।. 





ন 


প্রকৃতি ৬১ 


বাহুপক্ষে তাঁবকাঁকার ক্ষুদ্র গুটিকা থাকে । পৃষ্ঠদেশ 
ধুসরাভ । | ; 
(২২) T. marginatus 
(খং) ভ্রোটীতে ' দুইটা স্বতন্ত্র পক্ষাকৃতি অংশ বর্তমান, 
অথবা! তাঁহারা একত্রে ত্রোটীর সন্মুখভাগ গঠন করে! 
| চিগমৎস্ত্যাদি বংশ 
ত্রোটী বড়; দত্তগুলি অনেক সারিতে সজ্জিত) ছুই . 
পার্থর সারিগুলি মধ্যস্থ সারি অপেক্ষা সরু ! মন্তকের 
্রবর্ধন ছইটী একত্রে চর্ম বারা আচ্ছাদিত থাকিযা 
ত্রোটীর অগ্রভাগ গঠন করে ; সুতরাং ছুইটী বিভিন্ন 
পক্ষাকীরে বর্তমান থাকে না। + 
(ক) দস্তগুলি কতিপয, সারিবদ্ধ; পার্থে দস্তগুলি 
মধ্যস্থ দস্তাপেক্ষা অধিকতর সু্ম। 
মুকুরাটে কি গণ 
দেহ মস্থণ | বাল্যাবস্থায পৃষ্ঠদেশে পাঁচটা নীলবর্ণের 
অনুপ্ৰস্থ রেখা থাকে ; পূর্ণ বযসে থাকে না। | 
| (২৮) M. nieuhofii 


(খণ) দত্তগুলি একটা প্রশস্ত সারিতে আবদ্ধ । 


টা চিলমৎস্ত গণ 
(কঃ) ত্রোটী ক্রমসুক্প, অগ্রভাগে স্থল; ভিতরদিকে | 
প্রবিষ্ট; সূলদেশে দৈর্ঘ্যের মত প্রশস্ত । ক্রষ্ণাভ 
ধূসর বর্ণ ( শ্লেটের মৃত )) বাল্যাবস্থায় বহু স্ুদ্র ক্ষুদ্র 
দাগে আবৃত) পূৰ্ণাবস্থায এ সকল দাগ দেহের 
কেবল পশ্চান্তাগে বর্তমান থাকে । 
| (৩০) A, guttata 
(খ) ত্রোটা সুস্থাগ্র ; সরল এবং -পাঁদদেশের প্রস্থাপেক্ষা 
অনেক দীর্ঘতর! দেহে সমভাবে কাল সবুজের 
আঁভাযুক্ত পিতলের বর্ণ। 
(২৯) A. flagellum 
(গ') পৃষ্ঠের চেপ্টা গুটিকাগুলি বিশৃষ্খলভাঁবে অবস্থিত ;' * 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি তাঁরকাকৃতি । বাছুপক্ষে * 
কোন ক্কদ্র গুটিকা নাই। পূর্ণীবস্থায় পৃষ্ঠদেশ মলিন 


রি পচ থাঁকে -না। শিরোরন্ধের, পশ্চাৎ ধারে 


(ৰ) ডি ক্ষুদ্র গুটিকা নাই। পূর্ণাবস্থায পৃষ্ঠদেশ 


কপিশবর্ণ এবং তাহাতে কৃষ্ণাত কপিশবর্ণের দাগ 
থাকে ; বাল্যাবস্থায় পৃষ্ঠের বর্ণ সাঁদা এবং কালদাগযুক্ত।, 


(১৪) T. uarnak 


কুষ্াভ কপিশ তাহাতে মৌচাকের আকারে মলিন 
গীতবর্ণের রেখাজাল থাকে । 
5 (১৭) গু, {avus 
(খং) আকারে -ক্ষুদ্রতর (দেহের প্রস্থ ১৫ ইঞ্চির কম; 
বাল্যাবস্থায় ৪ ইঞ্চির কম)। 
(ক) চক্ষুবষের ব্যবধান ত্রোটীর দৈর্খ্যের $ অংশ ; পৃষ্ঠদেশ 
" * কৃষ্ণত কপিশবর্ণ। | 


--(২১) T. zugei 
(খ*) কা পৃষ্ঠদেশ 
-.. মলিন কপিশবর্ণ। 


(২০) -T. imbricata 


-_ নও) কিনারে পুচ্ছের বলী গভীরতায় 


-দৈর্ধ্যাপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী। দৃত্তগুলি চেপ্টা, 
অন্ুপ্রস্থ আল থাকে না.) চোয়াল কোণযুক্ত। 
(২৩) শঙ্কর (নি, sephen). 


| (গণ) পুচ্ছে কণ্টক থাকেনা। দস্তে অনুপ্রস্থ আল 7; - 


থাকে না।, - ূ 

--. (২৪) নিঃশল্যপুচ্ছী গণ 

8 - 0. 19505110005 

(খং) দেহ অত্যন্ত প্রশস্ত, খর্ধ এবং কোণযুক্ত। পুচ্ছ 

। স্রু,-তাহাতে পৃষ্ঠপক্ষ থাকিতে পারে। পুচ্ছে কণ্টক | 
থাকে। দস্তগুলি ঘোড়ার জিনের ( আসন ) মত, 
এবং সন্মুখে এক বা ততোধিক সুল্মাগ্র, মুণ্ড (০450১) 
থাকে। j 


কুলট। গণ 


* কোন শুগাকার অঙ্গ থাকে না ;-পৃষ্ঠদ্েশ সমবর্ণ ৷ 


(২৫), - P, micrura - 


2. শখ 


~~ 


J 


প্রকৃতি ৬ 
(খণ্) পুচ্ছের উপর একটী ক্ষুদ্র পৃষ্ঠপক্ষ থাকে । 
(ক) শিরোরদ্ধের ধারে কোন শুগাঁকাঁর প্রবর্ধন থাকে 
না। পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণাভ সবুজ দাগ এবং 
কিছু বড় বড় সবুজের আভাষুক্ত পীত বর্ণের দাগ + ৯ 
থাকে। | 
(৬) ১, Zonura 
(খং) শিরোরন্ধের পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র শুণ্ডাকার প্রবর্ধন 
থাকে। পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবুজের আভাযুক্ত 
পীত বর্ণের দাগ আছে। 
$ (২৭) P. নিন 


পদার্থের গঠন 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর) . 
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য bs 
রেডিয়ম একটি মৌলিক পদার্থ মোনা, সীসা, পারদ, কয়লা প্রভৃতির স্তাষ। 'কয়লাঁতে 


- আগুন ধরাইয়া বাঁতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইয়া দিলে উহা! হইতে 


তাপও আলোক নির্গত হয়; কিন্তু এই রেডিয্ম-_ইহাকে আগুন ধরাইতে হইবে না, কিছুই 
করিতে হইবে না_দেখা যাঁষ স্বতঃই ইহা হইতে তাপ নির্গত হইতেছে; আর শুধু তাপ 
নয একটা কাগজে জিঙ্ক সলফাইড্‌ নামক রাসায়নিক ত্রব্য লাগাইয়া ইহার কাছে ধরিলে 
দেখা যাঁষ ফুলঝুরি যেমন ফুল কাটে, সেইরূপ ওঁ জিঙ্ক সলফাইড, মাখানো পর্দা হইতে শতেক 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে । এবং তীজ্জব কাঁও এই যে, আব দেখ, কাল দেখ, দুদিন 
পরে দেখ, ছু'বৎসর পরে দেখ, সকালে দেখ, সন্ধ্যাষ দেখ--দেখিবে এই অগ্িশ্ুলিঙ্গের 
আর বিরাম নাই, শেষ নাই। ইহা ছাড়া তড়িৎ-সংযুক্ত কোন পদার্থের নিকটে আনিলে 
বেডিয়ম উহাকে তড়িৎশুন্ত করে; ফটোগ্রাফির কাঁচের নিকটে আনিলে কাঁচ কালো হইয়া 
যাঁয়। বিজ্ঞান যে কয়টি মূল তথ্যের উপর দীড়াইয়া আছে, তাহার একটা হইল এই যে-_এই 
বিশ্বে শক্তির বিনাশও নাই, উদ্তবও নাই-শুধু রূপান্তর আছে মাত্র! তাহ! যদি হয় তবে 
এই যে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, একটি ক্ষুদ্র সব্লিযা-পরিমাণ রেডিত্মম হইতে অজ 
অফুরন্ত শক্তি নির্গত হইতেছে, ইহা; কোন্‌ শক্তির রপান্তর? বিজ্ঞানের একটী দৃঢ় ভিত্তি 
কি এই রেডিয়মের দ্বারা নাড়া খাইল, অথবা এই ক্ষুদ্রতম রেভিয়মে বিপুল শক্তি নিহিত 
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আছে, আর ধীরে ধীরে সেই শক্তি নির্গত হইতেছে? তাহ! যদি হয় তো..কবে, কোথা 
হইতে ইহার এই শক্তি আদিল? আর শুধু রেডিয়ম কি একমাত্র শক্তিধর ? এই যে 
মোনা, সীসা, তামা ৮৮ অন্তনিহিত কোন শক্তিকি নাই? এই সব প্রশ্ন উঠিতে 
লাগিল। 

সুক্ম পরীক্ষা দেখা বিলি রেভিযম হইতে তিন প্রকারের .রশ্মি স্বতঃই নির্গত 
হইতেছে,1. যাহার :নাঁম দেওয়! হইল আল্ফা-রশ্মি, দেখা গেল তাহা আক্কৃতিতে, গুরুত্ব 
হিলিয়ম নামক মৌলিক পদার্থ, -আর -কিছু নয; শুধু তফাৎ এই যে, ছিলিয়ম-এটম্‌ তড়িৎশৃন্ত, 
আর এই আল্ফা-রশ্মি সংযে|গ-তড়িৎযুক্ত-।- দ্বিতীয় বিকিরণের ' নাম দেওয়া হইল ‘বিটা'-রশ্মি 
দেখা গেল ইহাঁ-হুবন্থ একটা-ইলেক্ট্রন--কোন প্রভেদ নাই ; এমন কি, একটা ইলেক্ট্রন্‌ 
যেমন. বিয়োগ-তড়িত্যুক্ত' ইহাও অবিকল তাই। এই আল্ফা ও বিটা-রশ্মিকে যদিও রশ্মি 
নাম দেওয়া হট._কিস্ত প্রকৃতিগত ইহারা! ক্ষু্র কণিকা--পদার্থশ্রেণীভুক্ত ইহাদের আকৃতি 
আছে, ওজনও আছে। রেডিয়ম হইতে নির্গত তৃতীয় বিকিরণের যে নাম দেওয়া! হইল 
গাঁমা-রশ্মি, উহাকে প্রকৃতপক্ষে রশ্মি বলা চলে এবং উহার প্রকৃতি অনেকটা রঞ্জন রশ্মির 
স্তায়। রেডিয়ম হইতে নির্গত এই তিন রকম রশ্মি লইয়া অনেক পরীক্ষা চলিতে লাগিল। 
দেখা গেল, এই আল্ফা-কণা রেডিয়ম হইতে ভীম বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে--বাতাঁসের 
মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে এ গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। এই গতি পরীক্ষায় মাপা 
হইল এবং ভীমবেগে ধাবমান এই আল্ফা-কণিকার সাহায্যে পদার্থের গঠন সন্ধে অনেক 
তথ্য-জান! গেল! কথাটা এই = ' 

দেখ! গ্রিয়াছে_এটম্‌ হইতে হলেৰ নিৰত হয় তা এ এট যে য পদাৰ্থেরই হউক; এই 
ইলেক্ট্রন .বিযোগ-তড়িৎযুক্ত, অথচ মূল এটম্টা তড়িৎশুন্ত । অতএব ..& এটমে সমপরিমাণ 
সংযোগ-তড়িৎ কোথাও না কোথাও আছে.) -এ সংযোগ-তড়িৎ কোথায় কি ভাবে আছে, 
ততস্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা ,হইল।.. কেহ-কেহ মনে করিলেন, মধ্যে একস্থানে এই 
সংযোগ-তড়িৎ আছে এবং ইহাকে-বেষ্টন “করিয়া:বিয়োগৃ-তড়িৎযুক্ত -ইললেক্ইন বিস্ধমান_ঠির 
যেমন সৌরজগৎ__কেন্দ্স্থিত সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ বহিয়াছে। . কিন্ত 
এই কল্পনা সত্য কি না, তাহা কেবলমাত্র পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত. হইতে পাঁরে। রাদার- 
ফোর্ডের এই কল্পনার মুল্য যাচাই হইল গাঁইগার ও মার্সডেনের . পরীক্ষা দ্বারা। এ পরীক্ষার 
কথাটা বলিবার আগে আর একজন-ইংরাঁজ যুবক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার উল্লেখ 
প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা৷ অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন. এবং বিবিধ 
পরীক্ষায় তাঁহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বও নিক্সপণ করিযাঁছিলেন। হাইড্রোজেন সর্ক্কাপেক্ষা 
হাঁক বলিষা এই* হাইড্রৌোজেনকে এক (১) ধরিয়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন 
প্রকাশিত হইল। হাইড্রোজেন ১, তাঁর পর হিলিয়ম ৪, এই রকম বরাবর গিয়া ইউরেনিয়ুমে 
শেষ হইল; ইউরেনিয়মের আণবিক ওজন. হইল, ২৩৮।, হাঁক. হইতে ক্রমশঃ, ভারি--এই 


bs 
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ভাবে যদি মৌলিক পদার্থগুলি সাঁজান যায় তো দেখা যাঁয় যে, মৌলিক পদার্থদিগের আণবিক 
ওজনের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। প্রথম্‌ ১, তার পর ৪, তাঁর পর ৭, তার পর ৯-_এইক্সপ 
খাঁমখেযালি ভাবে চলিতেছে । কিন্তু প্রকৃতি কি সত্যই এইয়প খাঁমখেয়ালি ভাবে চলে-? 
মোজ.লি (2165615% ) নামে একটা ইংরাজ্দ যুবক বিভিন্ন পদার্থের বর্ণছত্র লইয়া পরীক্ষা 
করিতেছিলেন ; সাধারণ বর্ছত্র নষ-_-একটা পদার্থের উপর 'রঞ্জন'-রশ্মি পড়িলে উহা যে এক 
বিশিষ্ট কিরণ বিকিরণ করে, তাহাঁরই বর্ণছত্র । গুরুত্ব হিসাবে মৌলিক পদার্থগুলি সাঁজাইযা 
মোজ নি দেখিলেন যে, ‘রঞ্রন’-রশ্মি আঘাতে- নির্গত উহাদের বর্ণরেখা ঠিক সমান সমান ধাপে 
সরিয়াযাইতেছে । মৌলিক পদার্থকে তাহাদের আপেক্ষিক ওজন অনুসারে পর পর সাঁজাইয়া 
১ ২,৩, ৪ বরাবর সংখ্যা দেওয়া হইল। হাইড্রোজেনের সংখ্যা হইল ১ এবং কয়েকটা 
অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের জন্ত শূন্ত স্থান ছাঁড়িযা রাখিষ! ইউরেনিয়মে শেষ হইল, তাঁহার 
সংখ্যা হইল ৯২। সংসারে আছে এই ৯২টা মৌলিক পদার্থ এবং একটা এটমের প্রকৃত 
পরিচয় হইল এই সংখ্যা,-তাহাঁর আণবিক ওজন নয়। মেজ.লি এই সব কথ! বলিলেন। 
পঁচিশ বৎসর বয়সে এই তীক্ষধী যুবক জগতে এক মহাঁন্‌ সত্য প্রচার করেন। কিন্তু গত যুদ্ধের 
সময় তাঁহাকে পরীক্ষাগার হইতে টানিয়া লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয় এবং সেখানে শত্রুপক্ষের 
গুলিতে তিনি, গ্রাণত্যাগ করেন। 

- পদার্থের গঠনসববন্ধে কল্পনাটা এখন এইরূপ দ'ড়াইল। গোড়াষ হাইড্রোজেন রি 
সংখ্যা হইল এক। এই সংখ্যাই নিয়পিত করিবে ইহাতে কয়টা ইলেক্ট্রন আছে। হাই- 
দ্রোজেনে ইলেক্ট্রন আছে একটা ; এই ইলেক্‌ট্রনটা বিষোগ-তড়িৎযুক্ত। অতএব কেন্ত্রস্থিত 
একটী কণিকা আছে, যাহাতে ততটা পরিমাণ সংযোগ-তড়িৎ আছে; এই কণিকার. পরে 
নাম দেওয়া হইল প্রোটন। সুতরাং হাইড্রোজেন এটমের গঠন এই দড়াইল- কেন্তরস্থিত 


" এ্রকটা প্রোটনের বাহিরে একটা ইলেক্ট্রন আছে। আর একটী মৌলিক পদার্থ ধরা যাউক, 


যেমন সোঁনা। ইহার সংখ্যা হইল ৭৯) সুতরাং সোনার একটী এটম সম্বন্ধে কল্পনা হইল 
এই-_কেন্ত্স্থিত ৭৯টী প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া ৭৯টা ইলেক্ট্রন বিস্বমান। 

এই কল্পনার যাচাই হইল গাইগাঁর ও মার্সডেনের পরীক্ষা - কিন্তু আরো একটু হিসাব 
দেখা যাউক--এই যে প্রোটন ইহা ইলেক্ট্রন অপেক্ষা ভাবি না হান্ধা ?--সে'টার তো সহজেই 
মীমাংসা হইতে পারে। পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, ওজনে একটা ইলেক্ট্রন একটা হাই 
ড্রোজেন এটমের ১৮০০ ভাঁগেব এক ভাগ ) সুতরাং এটা বদি হষ যে, একট! হাইড্রোজেন, 
একটা ইলেক্ট্রন, এবং একটা প্রোটন আছে, তাহা হইলে হাঁইড্রোজেনের যাহা কিছু ভার 
তাহা তো ওঁ প্রোটন হইতে আসিতেছে--ইলেক্ট্রন তো ফাউ। 
- এখন রেডিয়ম হইতে নির্গত একটা আল্ফাঁকণিকা কত জোরে দৌড়িতেছে, তাঁহা জানা 
আছে ; উহার ওজন কত এবং উহাতে -কতটা পরিম:ণ সংযোগ-তড়িৎ জীছে তাহাও 
নিয়পিত হইয়াছে । এখন এই আল্ফা-কণিকা যদি কোন এটমের কেন্দ্রের খুব নিকট দিয়া 

নট 
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যায়, তাহা হইলে ফলে কি দীড়াইবে? ধর! যাউক, উহ! একটা সোনার এটমের কেন্দ্রে 
খুব নিকটে আসিল। পূর্ব্ব অনুমান যদি ঠিক হয় যে, এটমের, কেন্দ্রে প্রোটন আছে 
এবং এই প্রোটিনের সংখ্যা যদি মৌজ.লির সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়, তাহা হইলে এই প্রোটনের 
সংষোগ-তড়িতের কাছে : আসিলে সংযোগ-তড়িৎ্যুক্ত আল্ফাঁক্ণিকা. কতটা বীকিয়া 
যাইবে, তাহ! গৃতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে অকজোক কসিয়। ঠিক করা যাইতে পাঁরে। 
এইরূপ ঠিক করা -হইল। এইবার পরীক্ষায় দেখা যাইতে পারে--3 আলফা-কণিকা 
ততটা পরিমাণ বাঁকে কি না? রাদারফোর্ডের নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষা করিলেন গাইগার 
'গমার্সডেন। প্রথম রেডিয়ম হইতে নির্গত আল্ফা-কণিকার সম্মুখে জিন্ক সল্ফাঁইডের পর্দা 
ধরিয়া কণিকাগুলি পর্দার কোথায় কোথায় ধাক্কা খাইয়া অগ্নিক্ষুলিঙ্গ উৎপাদন করিতেছে, 
'তাহানিবীঙ্গণ করা হইল; এইবার এ আল্ফাঁকণিকা'র পথে খুব পাতলা একখান। সোনার 
পাৎ-ধরা হইল। উহার মধ্যে কতগুলি এটম আছে--তাহা জানা আছে; স্থতরাং ওঁ 
আ/ল্ফা-কণিকাঁর কোন্গুলি কি ভাবে বাঁকিবে, তাহ! অঙ্ক কসিয়! ঠিক করা,.হইল। এইবার 
অনিস্ফুলিঙ্গ-নির্গমের স্থান লক্ষ্য করিয়া দেখ! হইল যে, আল্ফা-কণিকাগুলি আকের হিসাব 
অন্থুসারে বেঁকিয়াছে কি না। গাইগার ও মার্সডেন পরীক্ষা করিলেন_-অখকের হিসাব ও 
পরীক্ষার মিল দেখা গেল; একটু যাহ! এদিক-ওদিক ছিল, সেটুকুও আর রহিল না পরে 
চ্যাডউইকের পরীক্ষায় । অতএব পদার্থের গঠন সম্বন্ধে রাঁদারফোর্ডের অনুমান যে সত্য, 
তাহা পরীক্ষা প্রতিপন্ন হইল। 
₹ এ্রইরূপে -মানবচোখে দেখা যায় না যেএটম, সেই এটমের ভিতরের সন্ধান মিলিল 
শুধু কল্পনাবলে নয়-__বিজ্ঞানাগারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মধ্য দিষা। . 
টি বার 


অর্ণব বিজ্ঞান 
(৭) | 

| শীবলাই চাদ দত্ত 
॥ সমুদ্রের বিভিন্প্রকার বর্ণ-রহন্তের এখনও নম্র সমাধান হয় নাই। তবে কতকগুলি 

বর্ণের কারণ এখন বুঝিতে পার! গিয়াছে। স্র্য্যরশ্মির প্রভাবের তারতম্য 
বৰ্ণ ও আলোক “অন্ুষাধী সমুদ্রজলের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হইযা থারে। নান! কারণে এই তারতম্য 
ঘটে। গভীর মহাসমুদ্রের অনাবিল জলে এই রশ্মির প্রতিক্রিয়া একরূপ ; . অণুবীক্ষণ 
সাহায্যে দৃষ্ট উদ্ভি্‌.বা জৈব কণা-মিশ্রিত সিদ্ধু্লে অন্তরূপ ) উপকূলবর্তী আবিলতাপূর্ণ সলিলে 
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আর একক্সপ ; অগভীর সিন্ধুতলের উপাদান ভেদে বর্ণের ফল আবার ভিন্নরপ; মেঘযুক্তদিনে আর... 
একরূপ ; মেঘ দিনে স্বতৃ্ূপ; ; সুর্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের অন্ত বিভিন্ন র্লপ--ইত্যাদি a 
নান কারণে নান! কপ হইয়া থাকে । 
্‌ _ মহাৰ্ণব্রে বিস্তর বক্ষের প্রকৃত বর্ণ হইতেছে বিশুদ্ধ নীল। ইহার ইতরবিশেষ হইলে, বা ইহা 
₹ সব্জ, পীত, বা ধুদরবর্ণ হইলে বুঝিতে হইবে যে জলে আবিলতা, কিংবা উদ্ভি্‌ অথবা রর কণা 
০০৪ and Plankton) মিশ্রিত আছে। বিভিন্ন প্রকারের সবুজ ও গীত বর্ণ 
স্থলভাগের নিকটব্তী জলরাশিতেই লক্ষিত হয়। স্থানীয় অথবা অন্ত কোন হী ক কা 
মুদজলের বর্ণপরিবর্তন হইয়া থাকে। 

॥_ এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের বর্ণ সহজে নিণীত হয়। তাহার নাম নো 
_জ্যান্খোমিটার' 11707015 xanthometer) বা ফোরেল সাহেবের বৰ্ণযাঁপ যধ্ ই 

কতকটা স্তরবিন্তস্ত সিঁড়ির ধাপের মভ। সিঁড়ির যেমন ধাপ থাকে, ইহাতেও সেই ধাপগুলি 
ল,_-নীল ও হরিদ্রাব্ণ নানা ভাগে মিশ্রিত করিয়া, নান! বর্ণের দাবকপূ্ণ ৭ কতকগুলি 
[চের নল থাকে । ১ ভাগ Copper sulphate-দাবক ও ৯ ভাগ Ammonia এ কত 

১৯০ ভাগ ষীঁলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে খাঁটি নীলব্ণ পাওয়া যায়, তাহা এই ব্ণমাপ 
যন্ত্রের ( colour scale) যে সংখ্যাঁচিহিত ক্রমগুলি আাঁছে, তাঁহার শুন্” চিন্িত ক্ৰমের 
কাচের নলে থাকে । হরিদ্রাবর্ণের দ্রাবক,__১ ভাগ পোটাসিয়াম ক্রমেটু ( Potas 
॥৮০৷৭te ) ১৯৯ ভাঁগ জলের সহিত মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। এখন এই যন্ত্রের যে না 
০৪1৩) আছে, তাহার অনুযায়ী বর্ণ - এই নীল ও হরিদ্রা বর্ণের তরলপদার্থ হইটী নানা অঙ্ু 
মিশাইবার য ফলে পাওয়া যাঁয়। শতকর! ১, ২, ৩, ৪, ৫১** ভাঁগ হরিদ্রাবির্ণের: দ্রাবক--* 
৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬০ ভাগ নীলবৰ্ণের দ্রাবকের সহিত মিশাইয়া যে নানা বর্ণের দ্রাবক 
হওয়া যায়, তাহা দ্বার এই যন্ত্রের কাঁচ-নলগুলি পুর্ণ করতঃ একটির পর একটি মাজা 
দড়ির ধাপের মত মন্্িবেশিত থাকে। সর্বাপেক্ষা খাটি নীলব্ণ, ফোরেলের ক্ষনাপ যা 
(৮১ চিহ্নিত ক্রমে পরিদৃষ্ট হইবে। এইরূপ বর্ণ সারগাসো সমুদ্র, উত্তর অৱলা স্তিক মহাসাগ 
ভারত মহাসাগর ও উত্তর প্রশাস্ত মহাসাগর-বক্ষে পরিদৃষ্ট হয়। পৃথিবীর উত্তর দিকস্থ সাগরগুলির 
যতই উত্তর দিকে যাওয়া যায়, ততই যেন ক্রমশঃ বেশী মবুজের আভা লক্ষিত হইয়া থাকে। 
“উত্তর সাগরের বর্ণ মাধারণতঃ গাড় সবুজ (১০-১৪ ফোরেল)। আবার ভূমধ্যসাগরের 
শ্চিম ভাগের বর্ণ হইতেছে সবুজ ও নীল মিশান (৫৯ ফোরেল ); কিন্তু তাহার পূর্ববভাগের 
বণ খুব নীল (*--২ ফোরেল)। মেঘমুক্ত দিনে জাহাজের উপর হইতে ফোঁরেলের য 
মাহায্যে দূরবর্তী সাগরপৃষ্টের জলরাশির যে নীলবর্ণ লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহার সহি 
জলের উপর নীল আকাশের যে প্রতিবিদ্ব পড়ে, তাহার বিশেষ কোন স্দ্ধ নাই 1 
জলের স্বচ্ছতার সহিত জলের বর্ণের যে বিশিষ্ট সন্ধ আছে, তাহা বাই বাছুলা 
গ, উ ৃ শূন্ত হইলে খাটি নীলব্ধা হই খ 





































৬৮ প্রকৃতি 
সর্য্যরশ্মির প্রভাবেই যে সমুদ্রের বিভিন্ন বর্ণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, ইহ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। আকাশ হইতে কতকট। হুর্যালোক সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে) তাহার পর সেই 
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অর্ণব গর্ভে আলোকপ্রবেশ্যতার সহিত উদ্ভিদ্‌ ও জীবন্রস্তর সম্বন্ধ E 


আলোক সমুদ্রতলে অথবা সলিলন্তরে প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের চক্ষে পড়ে। 
আলোক যখন সর্ুদ্জলে প্রবেশ করে, তখন তাহার যে বর্ণ থাকে, সেই বর্ণ প্রতিফলিত 
হইয়া আসিলে’ নান! কাঁরণে তাহা নিশ্চয়ই পরিবন্থিত হয়। তজ্জন্ত অগভীর. সমুদ্রভাগের 


প্রকৃতি . ৬৯ 


বর্ণের সহিত, সেই স্থানের সমুদ্রতলের একটা সম্বন্ধ রহিষাছে। সেই সমুদ্রতলে যদি .প্রবালদ্বীপ 
থাকে, তবে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকে সমুদ্রের বর্ণ লেহিতাঁভ হবে । কিন্তু গভীর অর্ণববক্ষে 
সাগরতলের সহিত প্রতিফলিত সূর্ধ্যালোকের কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ, স্বর্য্যালোক সমুদ্রের 
সর্ব্ব গভীরতার মধ্যে প্রবেশ: করিতে পারে ন!। ভূমধ্যসাগরে ১৮০০ ফুট নিয়ে আলোক 
চিত্রফলক, ( photographic Plate ) নামাইযা দেখা গিষাছে যে, তাহাতে আলোকের 
কিছু প্রভাব আছে। অতলাস্তিক মহাসমুদ্রে-“হানসেনের” আলোক-পরীক্ষাযস্ত্ে 
( Hansen’s ‘light-recording- apparatus ) সাহায্যে দেখা গিষাঁছে যে, ১০০০ মিটার 
(৫৪৭ ফ্যাদম=৩২৮২ ফুট) নিয়ে ৮০, মিনিট কাল ধরিয! রাখিবাঁর .ফলে আলোকের 
প্রভাবউক্ত ফলকে মুদ্রিত হইয়া গিযাছে। কিন্তু আবও গভীর, ১৭৪০ মিটারে নামাইযা 
দিয়া দুই খণ্ট! কাঁল ডুবাইয়া রাখিষাও & ফলকে আলোর কোন প্রভাব .লক্ষিত হয নাই। 
স্তর জন্‌ -মাঁরে তজ্জন্ত বাহির, দরিযার পৃষ্ঠতল হইতে, 'প্রথম' ৫০, ফ্যাদমকে 
“আলোক্-ফলক মণ্ডল” (০০৪০ 2016) নাঁম দিষাছেন। তবে স্থলভাগের, নিকটে, কিন্বী মহা- 
সমুদ্রবক্ষের মলিলে যদি আরিলতা, কিন্বা রাশি রাশি জৈব কণা অবস্থান করে,তবে আলোকরশ্ঠি 
বাধা পাইয়া ইহার কম গভীরতায় প্রবেশ করে। সমুদ্রবর্ণের সহিত এই আল্লোক-গ্রবেশ্ঠতার 
সন্ন্ধবিশের থাঁকিলেও, ইহার উপরই সামুদ্রিক উদ্ভি ওজীব-্জগতকে যথেষ্ট নির্ভর কঃ 
হয; তাহার কথা আমরা পরে বলিবাঁর চেষ্ট] করিব । 
বৈজ্ঞানিক লর্ড বিলে (1.০ Relei6৷৷) কিন্তু বলিয়াছেন যে, লমুের £ নী টি আকাশের 
প্রতিফলিত আলোকের (505০0 5-1১৪) অন্তই হইযা থাকে.) _এই সুন্দর ধন নীলবর্ণের 
সহিতআর অন্ত কিছুরই সম্বন্ধ নাই । এই মত বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন গ্রাহ, করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিভ্ঠ।লষের প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার র্যামন (Dr, 0১ ৬. 
Raman D. Sc, F. R.,S. ) এই সম্বন্ধে-বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন*। তাহারু মত এক্ষণে 
বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত ও আবৃত হইয়াছে। তিনি প্ৰমাণ কবিয়াছেন--অর্ণবের সুনীল বর্ণ, নীল 
আকাশের নয়নাভিরাম বর্ণের মত, একই-কারণে প্রতীয়মান হইঘা থাকে ।-তাহ। আলোকরশ্মির 
আণবিক ব্যবর্তনের ( molecular diffraction of light ) ফলেই হইয়া থাকে । 
সলিলের অণুমমূহ আলোকরশ্মিকে সরল পথ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া, খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করিযা দিয়া - 
. আলোক-কণাগুলিকে যে গুণসমন্থিত করে, তাঁহার জন্তই অর্ণবের বর্ণ সুনীল হইয়া 
থাকে। 'তিনি বলেন, প্রতিফলিত নভৌজ্ঞ্যোতির সহিত বস্তুতঃ ইহার কোন স্যন্কই নাই। 
আলোকরশ্মির আণবিক ব্যবর্তনই যে- সনুদ্রের সুনীল বর্ণের বিশেষ কারণ, তাহা তিনি 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়া দিয়াছেন । তিনি.আরও দেখাইয়াছেন 
-* 'ভারতঙ্গৌরব বৈজ্ঞানিক ভাঁঃ ব্যামন এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তটী আমাকে পারস* সৌদ্রন্ে তাহাব 
গবেষণাগারে যস্ত্রাদির নাহাষ্যে স্বয়ং প্রদর্শন করিয়! ও বুঝায়! দিয়! চিরবাধিত করিয়াছেন -_লেখক। -  - 


as প্রকৃতি ৃ 
ষে, প্রতিবিদ্বিত -নভোজ্জ্য তিঃ সমুদ্রের সুনীলতাঁর প্রতিবন্ধক ছাড়া চি কিছুই 
" নহে। 
সমুদ্রের প্রকৃত বর্ণ পরীক্ষা! করিবার কালে নভোমগুলের এই প্রতিবিষ্বকে (reflection 
of skylight) দমন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ডাঃ র্যামন কৌশলে তাহা! 
“করিতে সক্ষম হইয়া সমুদ্রের বর্ণ যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ নীলবর্ণ, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিষাঁছিলেন। সলিলরাঁশির পৃষ্ঠে উপর যে কোণকে আশ্রয় করিয়া আলোকরশ্মি 
প্রতিফলিত- হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করে, তাহ! যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
নিকল( Ni০০! )যঙ্কের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, নিবারিত করিতে পারা যায়। ফুবোপ 
যাত্ৰাকালে জাহার্জের উপর হইতে ডাঃ র্যামন এইরূপ উপাঁষে লোহিতসাগর ও ভূমধ্য- 
সাগরের জন প্রত্যক্ষ করিয়া, আকাশ-ছটাঁকে নিবারণ করতঃ সমুদ্রের জল আরও সুনীল দেখিয়া 
প্রমাণ কবিগীছেন যে, লর্ড রিলে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের সমুদ্রের বর্ণ বিষষক মত ্রান্ত। 
সমুদ্রের বর্ণ পরীক্ষা করিবার কালে আর একটা কথা. ন্মবণ করিতে হইবে। 
বৈজ্ঞানিক টিন্ডেল ও বুকানন বলেন যে, সমুদ্রের বর্ণ সর্বাপেক্ষা ভালয়পে প্রত্যক্ষ 
করা যাষ তখনই, যখন দর্শক প্রায় লঙ্ষভাঁবে অর্পবপৃষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কারণ 
এইপ্সপ অবস্থায় নভোঙ্জ্যোতির ক্রিযা সমুদ্রপৃষ্ঠের উপব কার্য্যকরী হয় ন!; যেহেতু খমধ্য্থ 
আকাশের জ্যোতিঃ (brightness of the Zenith sky) একেবারে নাই বলিলেই হয়! 
আর প্রয়োজন হইলে নিকল-যস্ত্ের সাহায্যে এই জ্যোতিঃ দমন করিষা নমুদ্রের বর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় 
দর্শন করিবার উপায় ডাঃ র্যামন আবিষ্কার করিয়াছেন। 
র্যামন মহোদয়ের আর একটি মত এখানে বল! প্রযোজন মনে করি। তিনি প্রমাণ 
"করিয়াছেন, কেবল যে গভীর সমুদ্রের গাঢ় নীল বর্ণের সহিত আকাশব্যোতির কোন নক নাই 
তাহা নম্কে পরস্ত সলিলে ভাসমান পদার্থের সহিতও ইহাব কোন সমন্ধ নাই। 
আমর! পূর্কে বলিয়াছি যে, আলোক-ফলক-মগ্ডল (photi€-207€) পর্য্যন্ত ছর্বানোকি 
মুগরডে প্রবেশ করে; তাহার নীচে হুর্যালোক যাইতে পারে না। কিন্তু তাহার জন্ত 
: সমুদ্রগর্ভকে একেবারে ঘোর অন্ধকাঁরময় বলা! যাইতে পারে না। কারণ, গভীব 
নয সমুদ্রের অনেক মৎস্ত আলোঁক-প্রদানকারী' প্রদীপমালার মত, কতকগুলি - 
বস্তু স্বদেহে বহন করিয়া থাকে । এই বন্তগুলি -ফস্ফরাঁসসমস্থিত কতকগুলি বিন্দুবিশেষ,_ 
আশাধারঘন গভীর সমুদ্রতলে দীগ্তমান হইয়া থাকে। এইয়প ভাস্বর এক শ্রেণীর মতন্তের 
‘ নাম হুইতেছে-_“মিড-সিপম্যান” (0110-57:190790) | যেহেতু “মিড-সিপম্যান*--নাবিকদের 
'জামায় যেমন এক সারি গিশ্টি-করা বোতাম থাকে, হীহাদের দেহে সেইয়প এই রকম এক- 
সারি ভাত্বর বিন্দুণ্থাকে। এইয়প মৎস্ত ব্যতীত “স্ুুইডস্‌ ব্যাক্টিরিয়া” প্রভৃতি নানা ভাস্বব 
জীব বা! জীবাণু আছে। .সেই কারণে সমুদ্রগর্ভ কখনই আলোকহীন থাকে না।,যদি কোন-লোক 
অর্ণবগর্ভে -নামিয়া" দিয়া উপরের দিকে চাঁহিষা দেখে, তবে সে'সেই অন্ধকাররাজ্যের মধ্যেও 
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জীবগণের দেহ হুইতে.বিচ্ছুরিত আলোকমাঁলাকে নৈশাঁকাঁশের তারকা পুঞ্জের মত দী্তিমান 


দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হুইয়া যাইবে। 


আবার সমুদ্রের উপরিভাগে রাত্রিকালে একরকম- নীলবর্ণের আলোক দেখিতে ন 
যায়। সমুদ্রজলে নানাপ্রকার জীবের মৃতদেহ বায়ু হইতে প্রাপ্ত বা সমুদ্রজলে মিশ্রিত অন্নজান 
বাষ্পের দ্বারা যখন জাঁরিত হইতে থাকে, তখন যে ক্ষীণ আলোক উদ্ভূত হয়, তাহাই রাত্রিকালে 
নীল আলোরূপে কখনও.কখনও-সমুদ্রবক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সমুদ্রজলে মুক্ত ফসফরাস নাই) কিন্তু কতকগুলি লবণে এই ফম্‌ফরাস মিশ্রিত আছে; 
তাঁহার ফলেও শুভ্র আলোঁক রাত্রিকালে কখন কখন সমুদ্রবক্ষে দেখিতে পাওয়| যায় । 


আয়ুৰ্বেদীয় পরিভাষা" 


-  পূৰ্বাহৰৃত্ত 
ডাক্তার শীগিরীব্রনাথ মুখোপাধ্যায 
নক কটিপ্রোথ Buttocks f 
ককাঁটিকা_-80191 bone or hind head কটিশুল_—Acute pain in the loin , 
ককুৎ, ককুদ-_17000 of a bull  কটাকপাল—Flat bones of Pelt 
কর্বট_Green-stick fracture or কটু_—Pungent 
bending of the body of a 10011 কU— Whey - 


কঙ্কত, কঙ্কতিকা, কঙ্ধতী-_-Combs 

কঙম্কপর্বণ_Scorpion 

কঙ্ধমুখ--A pair of forceps 

কচ্ছপ—_Hypertrophy of tonsil 

কচ্ছপিকা, কচ্ছপী, কথবী_—Enlarged 
scrofulous glands 

কচ্ছু Scabies | 

কচ্ছুর—_Man having scabies 

কজল--0০9111100 

কট—Cheek of an elephant ) loins 

কটকোল_Spittoon | 

কটি, কটা, ককুদ্পতী-_].0129, waist, 

| | pelvis 


| 


কনিষি, কন্ঠা—Little finger - 
কনীনিকাঁ_Pupil ; little finger 
কণ্টক—Warts on the tongue 
ক Throat 
কণ্ঠনাড়ী, কডঠনালী_Wind-pipe 
করোগ--10159255 of the throat - 
কণ্ঠশানুক-__[7510 nodular growth in 
throat 
কঠ্িকান্থ_ Hyoid bone $ 
কণ্ডরা=-Fibrous chords, bands, 
tendon and nerve trunks 
কও্ডরাবিতান, কালকগুপ_— A poneurosis 
কর্ড, কও,তি, কঙুয়া, কৃও্রা--ছ:০25109. 
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কণ-—_Ears 

কৰ্ণকও_Eczema of the ear 

কর্ণগৃথ, কর্ণম্ল__13:150 wax in ear, 

cerumen. 

কৰ্ণগুথক—Ear disease 

ক্ণত্থার-Meatus of ear 

কর্ণনাদ, কণশ্ষেড়_Sounds or noises in 
ear 

কর্ণপাক—Suppuration in ear 

কর্ণপালী, কর্ণান্ণ_Pinna of ear 

কর্ণণতিকা_LObule of the ear 


কর্ণপ্রতিনাহ—Liquified wax of ear 
running through nasal cavity 


কর্ণব্িদ্রধি- Abscess. in ear 
কর্ণব্ধ Perforation of ear 
কর্ণবেধনী, কর্ণার!—Perforator of 
| 21610119175 ear 
কর্ণমূল, কর্ণজাহ--£২০০৮০? the ear - 
কৰ্ণরোগ_—Disease of the ear 
কর্ণফুলী, কর্ণগোলক—External ear 
কৰ্ণশূন্_Ear-ache, otitis, otalgia 
কর্ণস্রাব, কর্ণনংস্রাব_Discharge from- 
the ears, otorrhcea 
কর্ণিনিযোনি--01001 in vagina 
কর্ণোৎপাত—_Abscess of -lobule 
কর্তওঁরী_Pair of scissors 
ক্দন_—Borborygmi 
কদ্— Bad rice 
কদ্র—Corn x 
কছুষ্ণ, কোঁষ্ণ, কবোষ্ণ Tepid 
কন্দ Name of a female disease.— 
prolapsus uterii ; root; bulb 


, কন্দপকূপ_Vagina 


কন্দদংস্ব_—Inflamed sore in vagina 
কন্ধর, কন্ধিঁNeck 
কপাল, কর্পর_—Flat bones of head 
কপালাস্থি--19 bones of head ” 
কপাটশয়ন_Fracture-bed 
কপিকন্দুক, করোট, করো _Crania] 
| র bone 
কপালিকা—Calcarious deposit on 
tooth ; hard adherent sordes 
কণুর—Camphor ; elbow 
কর্পুরনস্বি Elbow joint 
কপোল—_Chee 
কফ্—Phlegm 
কফকুর্চ্চিক!Saliva, nasal discharge 
কফজ্বর—_Catarrhal fever 
কফ্রক্ত—_Disease caused by deranged 
phlegm and vitiated blood 
কৃফণি, কফোণ Elbow 
কফী, কক্কেণু—Phlegmatic . 
কফোদন—Shoulder blades or collat- 
bone 
কফোড়_Lungs 
| Mouthful of food ; gurgle 


কবলিত_—Eaten 
কবলগ্রহ-_01)9 process of using 

medicinal gargles. 
কবন্ধ_—Trunk j 
কম্প, কম্পন= Shivering * 
কম্পভ্রর-Ague 
কর্ম্মপুরু্ষ-_Self-con scious working 

‘ agent 


সা 
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কর্মেন্সিয্-Organs of work 
কর লুজ 7 
ক্রকচসেবনী_—Sutura serrata 
করঙ্ক, কঙ্কাল—১Skeleton 
করণ—[Instruments of perception 
করতল—_Palm of hand 
করপত্র, ক্রকচ-_ও৭a 
করপলব--0108515 
করপৃ্_Back of hand 
করবাল, করেট-_[৪115 
কর্ভ—Wrist to little finger ; inner 
margin of hand 
বরাগ্_Tip of hand 
করালদস্ত--11155518: tooth 
করীচিকা, করীরী-_71)৩ root of 
elephant’s tooth 
করুণকাষ-=Cold-loving sweet-voiced 
persons 
করোটীা Skul! 
কলা—Membrane 
কন্ধ paste produced by grinding 
a medicinal substance 
কলন্_ Semen and ovum in uterus 
- On the first night 
কলল—_—F2tal membranes 
কপ্—Remedies against poison 
কৃল্পনা--1)9০0186191) of elephant 
কল্পর্নাষন Tonic preparation to 
rejuvinate human body 
কষ্মস্থান_ Toxicology 
ক্ুম--99009০ of fatigue without 


physical labour 
$১০ 


কল্প Deaf 
কলাচিকা_Fore-arm 
কলায়খপ্র—Lathyrism 
কল্মাশগ্রীব_Speckled neck ; a snake 
ক্ষাষ_—Astringent | 
কশেয, কশেরুকা, কৃষেরু, কসেরু 
Back bone 
কষ্টরজঃ-_10150)130111)059. 
কক্দ 21115 
কক্ষা, কক্ষ্য-Painful abscess near axilla 
কাকণ--4 form of leprosy 
কাকনক-4৯ form of skin disease 
কাকলক—Uvula 
কাকলক সন্ধি, কণ্ঠমণি, কণ্ঠনাতী--০1 of 
thyroid cartilege 
কাচ--4৯ form of eye disease blind- 
ness ; cataract 
কণ—_Blind of one eye 
কাওভগ— Compound fracture of the 
body of a bone 
কালীনক—Inner canthus of eye 
কামলা, কাঁমল— Jaundice 
কা মূলতা-_-চ91015 
কারুণ্ডী, কারুণ্ডিকা-_Leeches 
কাল-- Time 
কাঁলকুট_Bulb poison 
কাঁলৰণ্ড, কালখঞ্জন_Liver 
কাঁললবণ ( বিট লবণ )_—Rocksalt 
কালধৰ্ম_Death 
কাঁলশেষ, কালসেয্_Whey 
কাশ, কাঁশিক! কাঁস, কাশা-__-6০981% 
bronchitis 


/ 
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কাশরোগ_Cough 
কাৰ্শ্য রোগ-_General decay 
কার্য Emaciation 
কাষচিকিৎসাInner medicine 
কাষাগ-—Body-heat 
কিণ_Wart 
কিটিম_Keloid 3; Minor disease of 
the skin 
কির্নির Ringworm 
কিলাট, কিলাটী-Butter 
কিলাশ_Letcoderma ; Styriasis 
Versicolour ; white 
albinism ; vitiligo 
ক্রিমি, কমি-- ০: 
কমিলোদর--+4১ man suffering fom 
5 worms 
ক্রিমি-ক্ণ__Worms in ear 
ক্রিমিগ্রস্থ—_Parasitic gland 
ক্রিমিজ শিরোয়োগ—Cranial disease. 
| caused by worms 
ক্রিমিদন্ত_-Carious tooth 
ক্রিমিরোগ_ Disease caused by | 
worms 
ক্রিযাঁক্_Uses of external applica- 
tion in ocular affections 
র্লি্টবত্ম—Erysepalas of lids .. 
কীকস_Ribs ; vertibre ; bone ; 
a kind of worm 
কীট_Worms 
কীটক্-_Description of poisonous 
° insects 


নীব_Impotency 


কুকর, কুণি, কুণি কোণ A man with 
diseased hands 
ককুন্দর, কুকুন্দর_—Depression in 
buttock 
কুকুলক—A disease of the eyelids of 
an infant 
কুন্ধুট শিখা—Epithelial cancer 
কুচ—Breast 
কুচাণ্—Nipple 
কুচিকা_১Swab 
কুচ্ছক-_-3076 
কুঞ্চন_Contraction of eyelids 


কুঠার_ 7 Axeshaped sharp 
কুঠারিক} instrument, axe-shaped 


knife 
কুণপ—Dead body 
কুতুণক, ককুক—A form of eye disease 
in children 
কুনখ— Psoriasis of nail 
কুন্খী—Person suffering from 
diseases of the nail 
কুর্পর--0150:51201) process ; elbow 
joint ; knee. joint 
কুমারভৃত্যা—Specialist in diseases of 
women and children 
কুম্ভক-—Stoppage of respiration by 
. pressing on the rasal ale 
কুসন্তকামলা-—Malignant jaundice 
কুম্ভিকা-_Cysts.; a form of impotency 
কুরগু (কোরও), কোঁম্বৰবদ্ধ_Scrotal 
tumour 
কুল্য—Bone 


রণ 


লস্ট 27 


কুজ---70170110201- 
কুশপত্র-_-£ form of narrow-bladed 
ge knife 
কুণিষ্ব_Frame ; body 
কুট —Hairs of a horse 
কুঠ~ Parasitic skin disease ; leprosy 
কু্ী-—Leper 
কুঙ্গি-_51095 of abdomen ; paunches, 
loins 
বুক্ষিশূুন_Pain in the region of liver 
and spleen 
কু্চ~— Bush ; glabella - 
কুরচ্চক Brush 
কুষ্চশির--[7591 
কুণ্ডন- 500. as cutting of hairs and 
. pairing of nails 
'ক্ককাটিকা-__15০% ~ 
কৃতান্নবর্থ--0০০/:5০ and prepared food 
ক্রৃতাবশক্থিক—Lithotomy binder 
ক্ুমিস্_ Insecticide 
ক্ুমিলা-—Mother'of many children 
কুশ—_—Lean ; thin : 
ক্বুণর, কৃশরা-Rice and pulse boiled 
together (Bhichurs) 
ক্ণ—Black of the eye 
কৃষ্ণ পিঙ্গাক্ষ্য, কৃষ্ণগত রোগ_Diseases 
.of the black part of the eye 
. (choroid including the iris) 
কেশ—Hairs of neck and head 
কেশ্ব_—Promoter of growth of hair 
ক্রোষ্ট্‌ কনী্যক_ Synovitis of knee-joint 
ক্লেমা—Oesophagus 
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কৈরাটক, 
কোকাস! 


কোঠ Circular skin-disease, 


} —A mineral poison 


urticaria evaneda 
কোথ-_-4 {orm of eye-disease 
কোর—_—Hinge joint 
কোরসন্ধি--0271019 ; ginglymus, 
a hinge joint 
কোষ, কোষক--122৪9 
কোষবৃদ্ধি-_5০:০%৪1 tumour 
কোষ্ঠ, কুঙ্েধ্য--ড15০918 | 96 chest and 
abdomen 
ক্রোধাধার_Gall-blad der 
ক্রোড—Lap 
ক্লোষ—_Oesophagus ; lungs 
ক্লোমন—_Tracheo-bronchial tree 
ক্লোমনাডি_ Tracheal tube 
কোৌপ—_Water of well 
কৌবেরকায়--Person having features 
of Kuber (god uf wealth) 
কৌমার অন্ঞ_Science of Pediatricks 
কৌমার সৃত্য-—Specialist in diseases 
of children 
কাথ--Decoction 
ত —Wound 
ক্ষতজ কাশ Cough of ulcerated 
chest 
ক্ষতরোগ--01০915 " 
ক্ষতব্ৰণ_]acerated wound 
ক্ষবু— Sneezing 
ক্ষয় ব্যাধ _Pthisis 


শ্ষয়জ্রকাশ—Cough of pthisis .. 


- ৭৬ প্রকৃতি 
ক্ষয়ল শিরোরোগ_Headache of pthisis দক — Minor skin disease  --- 


ক্ষাব—_এlkali ক্ষ্ররোগ_—Minor diseases’ 
ক্ষীর অগদ-- Alkaline antidote . ্ষুদ্রাজন--4৯ form of collyrium 
. ঙ্গাব অঞ্জন—Alkaline collyrium ক্ষুদ্র _Small intestines by 

শ্রাবগেহ_—Alkaline urine শ্ষদ্রোগ—Minor: diseases 
ন্ষারম্ুত্— Caustic thread স্কুর্বHoof of a horse- ‘ 

+ ক্ষিS—Earth principle ক্ষেত্র-_17210 womb 
ক্ষিধ_ড/০৪/ ; bruise ; lunatic ক্ষে্ৰ্ত-Self-conscious self 
শ্ষীণ—Weak ক্ষৌদ্র মেহ---566% urine 


বিবিধ 


প্রেততত্ব ও বিজ্ঞান ' 


স্তর 'আর্থর কোনাঁন্‌ ডয়েল্‌ গল্প লিখিষা জনসমাঁজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার 
*্শীর্লক্‌ হোম্‌স্‌” তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে, ইহাই অনেকের ধারণা । কয়েক বৎসর হইল, 
তিনি গল্প লেখা ছাঁড়িয়া প্রেততত্ব-গবেষণায আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার 
জীবনের শেষ কয় বৎসর একাগ্র ভাবে সাঁধন| করিষা জগৎকে বৃঝ।ইতে চেষ্টা করিবেন যে 
মানুষ মরিলে ভূত হয, এবং -সেই ভূতের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কথাবার্তা চালাইয! 
থাকেন। সৌভাগ্যক্ৰমে আবার তিনি প্যাড» পত্রিকাঁষ শার্লক্‌ হোম্স্‌-কাহিনী লিপিবন্ধ 
করিতেছেন। কিন্তু ভূত -তীহার বন্ধ হইতে নামে নাই, তীঁহার সঙ্গে যোগ দিঘাছেন কয়েক 
জন স্মপ্রতিষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানবিন্‌ । একটা প্রেত-তন্বগবেষণা সমিতি হইতে একখানি পত্রিকা 
প্রকাশিত হইতেছে। রুশীয়, রুমানীয, ব্রিটিশ, মার্কিণ ভূতের .কথা এমন ভাবে বর্ণিত 
হইতেছে যে, সে-গুলি সত্য বলিষ! স্বীকার করিঝ! লইতে কাহারও মনে দ্বিধা না হয। 
অথচ.সেই সকল ভৌতিক কাও অতিপ্রাক্কত, সমস্ত নৈসর্গিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া সংঘটিত 
.হইতেছে। ইষ্টকম্তপ হইতে আপনা আপনি, নিঙ্গিপ্ত -হুইয়া ইটগুলা, ইতস্ততঃ সঞ্চারিত 
হইতেছে; টেবিলের উপর হুইতে ডিশ গুলা সহসা পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল ; নদীগর্ভ 
হইতে লোষ্টবও -উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতে পড়িল, আবার তাঁহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ কর! হইল, 
আবার সেটা আপনি লাফাইয়! বাহির, হইয়া আসিল) মানুষের হাঁত হইতে বাটি কাড়িযা 
লইয়া কে যেন্‌ অদৃশ্ত থাকিয়া-দুরে ফেলিয়া দিতেছে; হাঁতে অঁচড়-কামড়ের দাগ পড়িতেছে! 
এই সমস্ত ঘটনা- বাহাদের সম্মুখে" ঘটিতেছে, তাঁহারা বাজে লোক নহেন। স্থুতরাং-আধুনিক 


/ 
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বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ’ ওদাসীন্ত প্রকাশ করিতে পারে না। অনেকগুলি 
প্রশ্ন উঠিয়াছে। ষত গোল হইতেছে প্রমাণ লইযা। কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
তোমরা সিদ্ধান্ত করিযাঁছ যে, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত বিধি বিপর্যস্ত করিয়া ভূতযোনি এই 
সকল কাণ্ড করিতেছে? সাধারণ আইন আদালতে যে প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
রাষ দেওয়া চলে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও কি সেই প্রকার প্রমাণ হইলে যথেষ্ট হইবে? 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানবেত্তার সন্মুখে ভৌতিক কাগুগুল! দেখান হয বটে ; কিন্তু যে অবস্থায় ভূত নামান 
হয, তাহাতে ধাঁধ' লাঁগিবার সম্ভাবনা । ঘরের মধ্যে ঘন অন্ধকার, অথবা ঈষৎ লাল আলো! 
চাই, নইলে কিছুই হইবে না। কোথাও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আবন্তক, নহিলে সব পণ্ড 
হইবে; অথবা গ্রামোফোন না বাজিলে ভূত নাঁমিবে না। যে ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া 
ভৌতিক ক্রিয়া প্রকটিত হয়, সেই মীডিয়মূকে বাদ দিলে চলে না কি? কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলে যে কোনও বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যে কোনও পতণ্ডিত-& সকল প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতে পারেন? এখনও সমস্ত ব্যাপারটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইতেছে। বিজ্ঞান 
এতদিন অতিগ্রাকৃত ঘটনার কথা অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিত। এখন কিন্তু ভাঁবিতেছে যে, 
৮9 


বায়ুপথে ইংরাজ 


আকাল -উড়োকল এয়ারোপ্লেনকে লইযা নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। সামরিক 
কার্যে নিয়োজিত হইবার আঁবগকতা নাই ; সামাজিক কল্যাণকর নান! ব্যাপারে তাহার 
যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। অতএব সেই সব দিকে কতদূর কি সম্ভবপর, তাহা দেখা উচিত। 
ইংরাজ জগৎকে বুঝাইতে চান যে, ব্রিটিশ বায়ুষান যন্ত্রগুলির উন্নতিসাধনে ও সংখ্যাবৃদ্ধি 
চেষ্টায় অন্ত কাহারও "শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। মিঃ ব্যাল্ডুইন বলিয়াছেন যে, যতটুকু 
বায়ুযানশক্তি থাকিলে ইংরাঁজ তাঁহার সমীপবর্তী প্রতিবেশীর বাঁষবান্্ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইতে পারে, ততটুকু থাকিলেই যথেষ্ট হইবে ; তাঁহার অধিক কামনা কেহ 
করে না। বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখা উচিত। ফরাসী গভর্মেন্ট বহু শত বাঁরুযান এযারোপ্লেন 
নির্মিত করিয়া আকাশমার্গে তাঁহাদের গতিবিধি পরীক্ষা করিতেছেন! তাঁহারা বলেন, 
ওযাঁশিংটন সর্ভে রণপোত-নির্দাণ হিসাবে তীভারা ইংলণ্ড, মার্কিণ ও জাপানের বনু পশ্চাতে 
পড়িয়া গিয়াছেন; বাষবাস্ত্রে আত্মরক্ষাচেষ্টা না করিলে তাঁহার! বিপদের সময নিতান্ত 
নিরুপায় হইযা! পড়িবেন। সম্প্রতি ইংরাজ রড্‌নি ও নেল্সন জাহাঁজ ভাসাইষা তৃপ্তির 
নিশ্বাস ফেলিতেছেন। অত বড় রণপোঁত আঁর কাহারও নাই। মার্কিণ নৌ-সেনাপতি 
আযাডমিরাল সিম্‌স্‌ কিন্তু বলেন যে, আজকাল এয়ারোপ্লেন ও ডুব-জাহাজ্ের দিনে কাহারও 
রণপোত গর্ব টিকিবে না।- আর প্রতিবেশীর বাষবাস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করা কতদূর সম্ভবপর, 
সে সম্বন্ধে মার্শ্যাল্‌ ট্েফার্ড, যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা ইংরাঁজের পক্ষে আদৌ 


৭৮ প্রকৃতি 


আশাগ্রদ নহে। তবে? ইংবাঁজ যেন একট! বিয়ম মোহের আবর্তে খুরিতেছে, ইহাই 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত একজন প্রচ্ছন্ননামা লেখক “বিষম মোহ” (The Great Delusion) 
নামে একখানি পুস্তক রচনা করিষা সাম্রাজাদৃপ্ত ব্রিটনকে চঞ্চল করিয়াছেন। পুস্তকের 
মুখবন্ধে -দ্বনামখ্যাতি অর্ণববিজ্ঞানম্থধী মিঃ হাঙ্গাফে‘র্ড পোলেন. বিষষটি স্পষ্ট করিযা.ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন। তিনি বলেন”_এতদিন রেলগাঁড়ি ছিল, বাষ্পপোঁত ছিল, তাড়িত বার্তাবহ 
তার .ছিল, মোটর গাড়ি ছিল। মাঝে. মাঝে যেটুকু ফ'ঁক ছিল, তাহা! তারহীন বার্ভীষন্ত্র ও 
বাধুযান এষারোপ্লেন ভরাট করিয়া দিল। মনে হইল যেন, আরব্য উপন্াঁসের জিন্‌ এই 
বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞ/নিকের আজ্ঞাবহ হইয়া কোন এক নবীন জালাদ্দিনের দীপসংঘর্ষে 
নিমেষের মধ্যে তাহার আদেশ পালন করিতেছে ৷ কিন্তু যদি সে নিজের থেষাঁল মৃত কাঁজ 
করে; জলবায়ু আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে যদি তা”র গতিবিধি পরিবর্তিত হয়; তুমি 
চাঁহিলে একটা, ম্যাঁজিক কার্পেটের উপর বপিয়! লণ্ডন হইতে করাচি যাইবে, সে তোমাকে 
- ভূমধ্যসাগরে, ফেলিয়! দিয়া বলে যে ক্ষমা করিতে হইবে কারণ সে আবহাওয়ার গতিকট! 
পূর্বে বুঝিতে পারে নাই; পরস্ত যেটুকু কাজ তাহাকে করিতে -বলিবে, তাহার জন্ত মজুরি 
বাবদ ব্যয়াধিক্যে তোমার ব্যাঙ্কের হিসাব কাহিল হইয়া আমিতে থাকে ;-তাহা হইলে 
"্যাজিক দীপ কোম্পানি লিমিটেডের অংশগুলি বাজারে কিয়প দরে বিকাইবে?-- 
মনের আবেগে মিঃ পোলেন যাহা লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানিতে যে সকল কথা আলেচিত 
হইযাছে, তাহা সাধারণ ইংরাজ পাঠকের; মুখরোচক না হইলেও অনেকে ব্যাপারটা বুঝিবাঁর 
চেষ্টা করিতেছেন।. আমাদেরও ভাবিবার অনেক কথা আছে। মিঃ ব্যালডুইনের কথাব 
“প্রকারান্তরে জবাব দিযাছেন, এক জন সৈনিক পুরুষ” মার্শাল ট্েঞচার্ড। ইংরাজের 
বায়ুযান যন্নপুঞ্জ (চ২, 4A. F) ইংরাজকে প্রতিবেশীর. ' হাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে না। মে কথায় আমাদের কাজ নাই। আমরা দেখিতেছি, স্তর আ্যালান্‌ কব্হাম্‌ স্তর 
সেফটন্‌ ব্বৃষ্ধার, স্তর স্তামুয়েল হোর বায়ুপথে দিথিকয়-করিয়াছেন। ভারতবর্ষের, তথা 
অষ্ট্রেলিযার সহিত ইংলণ্ডের বাষব সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন হইলে অন্ততঃ কল্পিত য্যা্জিক 
কার্পেট সহযোগে আনাগোনার মৃত, চলাফেরা ব্যাপারটা সহজ হইতে, পারে। 
কিন্তু সে সম্বন্ধে এখনও বিস্তর গবেষণা আবগ্তক। তবে যে একটা কথা উঠিযাছে, এই 
এষারোপ্লেন সাহায্যে ইংলণ্ডের বাঁণিজ্া-প্রসার বৃদ্ধি পাইবে ; তাহা সম্পূর্ণ অমূলক! স্তর 
স্যান্যান কবত্যাম্‌ বলেন যে, এই বায়্যান্যস্্রে কেবলমাত্র সামরিক উদ্দে সাধিত হইতে 
পারে; ভার কিছু .নহে.। . লোকজন দ্রব্যাদি লইয়া আনাগোনা করিতে হইলে বৃহৎ 
বায়পোত, এয়ার-শিপ, আবস্তক-। কিন্ত, তিনি বায়ুপৌত-বিশেষজ্ঞ নন্‌ ; এই জন্ত তাঁহার 
মন্তব্য ুধীগণ বিচার করিয়া দেখিতেছেন। আকাশমার্ হইতে বোমা নিক্ষেপ করা কি তবে 
এখন পর্য্যন্ত এর্মীরোপ্লেনের একমাত্র প্রধান কাজ দীড়াইল? পুস্তকপ্রণেতা বুঝাইতে 
চান. যে, এই বিভীষিকাময় সামরিক - উপাষ, অবলম্বন করিবার বিস্তা ইংরাজ জর্মণগুরুর 


শি 
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নিকট শিখিয়াছে। ফরাসী, স্পেনীয়, কেহই বাদ যান না)-_পীরিয়া, মরূকৌ, ভারতবর্ষের 
সীমান্তপ্রদেশ তাহাব সাক্ষী । এই "শুধু? আর কিছু নয? তবে কেন ইংলণ্ডের বায়ু 
সচিব ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাযুপথে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন? কেন পারন্তের শী বাঁধা দিতেছেন? সিঙ্গাপুরের সহিত, ভারত্রে কল্পিত 
নবীন নৌবলের সহিত এই অবাধ এয়াবোল্লেন-বাহিনীর কোনও. নিগুড় সম্পর্ক আছে কি 
না, তাহা রাজনীতিজ্ঞেরা বিবেচনা করুন; আমরা শুধু এই ' বায়ুযানযন্ত্রের বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির সহিত মানবসভ্যতার উৎকর্ষসাধন সম্ভাবনার ঘি: সন্বন্ধ মনে মকর কল্যাণের 
bi হইতে উহার প্রতিষ্ঠাকামন! করিতেছি 1 


বায়পথে যুরোপের শতিপুঞজ ' 


সমগ্র যুরোপ আজ-বুভুক্ষু। গরুড়ের মত অমৃতের সন্ধানে ব্যেমিপথে পর্বিস্তাব করিযা 
ঘুরিযা বেড়াইতেছে। ছুমধ্যসা্গরের -উপর দিষা ফরাসী দক্ষিণে, পূর্বে, অবলীলাক্রমে 
বিচরণ করিতেছে। পশ্চিমে আটুলার্টিক্‌ মহাসাগর অতিক্রম করিবার ইচ্ছা ইংরাজের বড় 
একটা দেখা যায় না; কিন্ত একজন ফরাসী কোথাও না থাঁমিযা একেবারে প্যারিস -হইতে 
নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্র। করিষা কোথায় অনৃপ্ত হইযা গেলেন . সম্প্রতি কিন্ত তিনজন মাঁকিণ- 
বাসী ওঁ মহাসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।- "আফ্রিকায় ফরাসীর অধিকারভুক্ত 
ভূখণ্ডের সহিত গভর্ষেন্টের ঘনিষ্ঠ সংযোগ:রক্ষা করিবার উদ্দেশে - বাযুপথে, অভিযান আঁবগঁক ৷ 
রীফদিগের সহিত .যখন- যুদ্ধ বাধিল, খন মার্শাইল্‌ হইতে এয়ারোপ্নেন উড়িত ; স্পেনের 
গা ঘেঁসিয়া ও বাযুযান আফ্রিকা রাবাৎ্এ নামিত; সেখান হইতে ডাকার অভিমুখে 


" যাইরার, ব্যবস্থা ছিল। পরে স্পেনের আলিকান্ট, বন্দরের সহিত আফ্রিকার ওবাঁণের সংযোগ 


স্থাপিত হইল এদিকে রাবাৎ-এর সহিত ফেজ. এবং ফেজের সহিত ওরাণ, সংযুক্ত হইয!' 
ফরামীর, গতিবিধি মরক্কোর উপরে.দিকে দিকে প্রসারিত হইল। আর একট| লাইন 
খোল! হইল মার্শাইলের.সমীপবর্তাঁ আস্তিবে হইতে; এযাঁরোগ্লেন আত্তিবে ছাড়িয়া কর্সিকা 
ও সাডিনিয়৷ দ্বীপের উপর দিয়া একেবারে সাঁগরপারে টিউনিন্‌ নগরে অবতরণ করে। 
পূর্বদিকে একটা নূতন লাইন খুলিবার ইচ্ছা আছে। সীব্রিয়া এখন ফরাঁমীর করতলগত । 
প্যারিস হইতে ইন্তাঘুল, দায়ের-আঁজ_জোর, আঙ্গোরা, আলেপ্পো। ইংরাঁজের সহযোগিতা 
আবপ্তক। তাহা হইলে আলেপ্পো! হইতে-বোগ্দাদ, এবং বোগ্দাদ হইতে করাচি। 

ইটালিও পশ্চাৎপদ নহে। উত্তর আফ্রিকায় ইটালির অধিকৃত স্থানগুলির সহিত সংযোগ 


- স্বািতে হইলে বাঁফুপথে গতিবিধি সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক | কিন্তু মুসোলিনির ইহাই প্রধান, 


উদ্দেপ্ত নহে। ভূমধাসাঁগরকে আর একবার রোমক হ্রদে পরিণত চাই। ইহার 
চারিদিকে রোমের প্রতাপ যেন অক্ষু্র থাকে । দিকে দিকে এয়ারো নর ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । ব্রিত্তিসি-ইন্তাঘুল-এথেম্লংলেন্নস্‌ দ্বীপ; জেনোয়া-রোম-নেগর ল্স্‌-পলার্মো। 


৮৪ - প্ৰকৃতি 
টিউরিন্‌-মিলান্‌টি জারা । ভেনিস্‌-ভিয়েনা লাইন মধ্যযুরোপের অন্তান্ত বায়ুযান লাইনের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। এখন সিমিলি দ্বীপ হইতে টি.পলি পর্যযস্ত গতিবিধির ব্যবস্থা 
হইতেছে। . . E 

মরকো!, টি পলি, সীরিয়া ;-ফরাসী ও ইটালির সাম্রাল্য-সমন্যায় বিশেষ কোনও তারতম্য 
দেখাযায় না.। কিন্তু জর্মণির এখন কোথাও কোনও উপনিবেশ নাই। কিন্তু সে বায়ুপণে 
নানাদিকে পক্ষবিস্তার করিষাছে। সুইডেনের সহিত ইটালিকে এক সুত্রে বাঁধা হইযাছে ;-- 
ম্যল্মোবাঁলিণ-ডিষেনা'ভেনিস্*রোম ! প্যারিস্বালিণ-মস্কে।! আবার অনেকগুলি রাষ্ট্রের 
ধক্যস্থত্রে চলিতেছে জেনিভা-মিউনিক্‌-ভিযেনা-বুড়াপেম্থ-বেল্গ্রেডবুকারে্ইন্তামুল লাইন। 
প্যারিস-মস্কো লাইন পূর্বদিকে প্রসারিত হইয! প্রশাস্তমহাসাগর তীরে পৌছিবে,_এমন কল্পনাও 
আছে। 

সমস্ত বিচ্ছেদ-ব্যবধান অপসারিত করিয়া মহাঁমানবের মিলুনক্ষেত্রে - বাযুযান-বিজ্ঞান যদি 
পরম্পর, যোগসুত্রট সুদৃঢ় করিতে পারে; আঁপাঁতমলিন বিভীষিকার করাল ছাঁষাকে 
বিদুরিত করিয়! নবীন মহিমায় সংসাবকে কল্যাণমণ্ডিত করিতে পারে; তবেই ইহার চরম 
সার্থকতা । ন 7 


আরব মরুভুমে প্রাক্‌-স্থমেরীয় মানব 


হাঁরাপ্লীষ ভূস্তরখননের সময প্রত্রতত্ববিশারদ মার্শাল বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের আ্য্য- 
জাতির উপনিবেশের বহু পূর্বে ষে সভ্যতা পরিণতিলাভ করিয়াছিল, তাঁহা ইরাণ-ইরাকের 
উপর দিষা প্রসারিত হইয়া সুমেরীয় সভ্যতাকে ভ্াগাইয়! তুলিল । সম্প্রতি আরব মরুভূমে 
ও সভ্যতার বহু সহজ্র বৎসর পূর্কোর পাষাণ-যুগের অনেকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিযাছে। 
আজ যেখানে কেবল বালু ধুধু করিতেছে, এক দিন সেখানে মানবের আবাস ছিল। তখনও 
পাঁষাণযুগের অবসান হয় নাই; ফেসকল যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত, সেগুলি গ্রস্তর- 
নিশ্মিত। লৌহাঁদি ধাতুর সহিত মাম্ুষের পরিচষ তখনও ঘটিয়৷ উঠে নাই। কবে এই 
উর্বর ভু-খণ্ড বালুরাশিতে আচ্ছুন্ন হইল, ভূতত্বব্দি তাহাব সন্ধান দিতে পারিবেন। .আদিম 
মানব-সমাজের ইতিহাসের যেস্তরটি এই বালুকাঁমধ্যে লুক্কীয়িত আছে, তাহা সহসা আজ 
পাশ্চাত্য মনীধীগণের কৌতুহল জাগাইয়া' তুলিয়াছে। তমসাচ্ছন্ন অতীত যুগের উপর সর্বত্র 
বিজ্ঞানের প্রখর রশ্মি পড়িতেছে। গোবি মরুভূমির কথা আমাদের পাঁঠকবর্গ বোধ হয় 
বিস্বত হ'ন নাই। প্রন্ৃত ব্যয় ও আয়া স্বীকার করিয়া একদল মার্কিণ পণ্ডিত সেখানকার 
বাঁলুকান্তরের ভিতর হইতে বিলুপ্ত অতিকায় সরীস্থপের ডিষ্ব ও কঙ্কাল আবিষ্কার. করিয়া 
জগৎকে চমৎকৃত । সেগুলি অতি প্রাচীন প্রাকৃ-তুষার যুগের স্থৃতিচিহ্ন। লে 
যুগের মানুষের কোনও নিদর্শন সেখানে পাঁওযা যায় নাই। আরবের বাঁলুকামধ্যে যে সকল 
কুঠার, মুর, স্থচিবেধ যন্ত্র গ্রস্থৃতি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি অবশ্তই তুষার-যুগের বছ 


A 


AS 


প্রকৃতি ৮১ 


প্রবর্তী কালের । এই. পাঁষাণ-যুগ সন্ধে যুরোপীয় পণ্ডিতগণের একটি সুষ্পষ্ট ধারণা আছে, 
কারণ তাঁহারা- যুরোপে অনেক নিদর্শন পাইযাছেন। ভাঁমাদের দেশে আলকাল “অনেক 
কৃতবিদ্ব অনুসন্ধিৎস্থ প্রত্বতত্বের দিকে -আকৃষ্ট হুইয়াছেন। মনে রাখিতে হইরে, প্রতীচ্য 
গবেষণা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে । আমর! পাটলিপুত্র, পাহাড়পুর, হাঁরাপ্লায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রগালীতে কিছু কিছু কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছি। একটি মার্কিণ প্রত্তত্ব-সমিতি শ্রীসদেশে 
খননকার্ধ্য চাঁলাইতেছে ; করিস্ছে ভূগর্ভপ্রোথিত এখিন! দেবীর মন্দির এবং এথেন্স নগরের 
প্রাচীন আ্যাগোরা আবিষ্কৃত হইযাছে। মুসোঁলিনির উদ্দীপনাষ উৎসাহিত ভ্ইযা ইটালির 
রক্নাদ ইতিহাঁসসমিতি হাঁর্কিউলেনিয়ম নগরটিকে অগ্রিগিরি-নিঃ্ছত ধাঁতব স্তরের ভিতর 
হইতে উদ্ধার করিতে খত্রবান হইয়াছেন। প্রক্কৃতির কবল হইতে জীবজগতের প্রাচীন 
নিদর্শনগুলিকে মুক্ত করিবার জন্য সর্বত্র এই চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে । যাহা কালক্রমে 
চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে মাটির ভিতর, বাঁলুকার স্তর, নদীর গর্ভ হইতে বাহির 
করিতে হ্ইবে।- প্রকৃতির সঙ্গে এই -ছন্দে- বিজ্ঞান পরাজয় স্বীকার করিতে” প্রস্তুত নয়। 
অনেকের সমবেত চেষ্টা আবশ্তক। মনে রাখিতে হইবে--কাঁলোঁক্যং- নিরবধি বিপুল! চ 
পৃথ্বী । 
মাকড়সার কথ! 

মানবেতর জীবজন্তর জীবন-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া কত নৃতন নৃতন তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া যাইতেছে। মাকড়সার প্রেমাভিনয়-পদ্ধতি কি কৌতুহলোদীপক ! এতদিন ইহা 
কাহারও.দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই; ডাক্তার পেক্হাল এবং তৎপত্ী প্রথমে মার্কিণের মাঁকড়দা- 
গুলার যৌনমম্পর্ক ও প্রেমাভিনয়-রহস্তের উদঘাটন করেন। বিভিন্ন মাকড়সার কিয়প বিচিত্র 
আচরণ; 58109988 জাতের মাঁকড়সাগুলার লক্ষপ্রদানে পটুত্ব ও 'আগ্রহাতিশষ্য ; 
পুং-মাকড়দার পাদদেশের এবং উদরের বর্ণবৈচিত্রয ; স্বরী-মাকড়সার সম্মুখে তাহার নর্তন ও 
প্রণধভ্গী ১--যৌনসম্মিলন সংক্রান্ত এইরূপ কত ব্যাপার আজকাল বৈজ্ঞানিকের চক্ষে ধরা 
পড়িয়াছে। পুংজীবটা কখনও. তাহার সামনের পা তুলিতেছে এবং কাঁপাইতেছে, কখনও 
একটি পায়ের উপর ভর দিয়! বৃত্তাকাবে খুরিতেছে ;_ এই নৃত্য-ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন 
মাকড়সা বিভিন্ন কূপে প্রকটিত হষ। নৃত্যের একটা বিশেষত্ব এই যে, সে 
যেন প্রণধণীকে তাহার - দেহের .সমস্ত সৌন্দরধ্যই দেখাইতে চায়। স্ত্রীটাও এই নৃত্য 
সর্ধাস্তঃকরুণে উপভোগ করে”_যেন - সেও তাহার সর্বাঞ্গ পুংপ্র্ীটীকে দেখাইবার জন্ত 
সচেষ্ট। কখন কখন আবার স্ত্রীমাকড়স! আনন্দে আত্মহারা হইযা তাহার প্রিদ্তমের সহিত 
নৃত্যে যোগ দেয়। ; দৃষ্টিশক্তির সহিত মাকড়সার নৃত্যলীলার ঘনিষটুসধন্ধ আছে। লক্ষপ্রদানক্ষম 
মাকড়সাগুলারই দৃষ্টিশক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী; তা’ ছাড়া আরও কষেক' মাকড়সা! বেশ 
পরিষ্কার দেখিতে পাঁয়। [1০982 জাতের মাকড়সাগুলা, গাঁ" রঙের এবং 
| ১১ তে এ এ 


৮২- প্রকৃতি 
পুংজীবগুলার পা-নানা রঙে "চিন্তিত । সম্রতি মিঃ ডবলিউ, এস, ব্রিষ্টো এবং ফি 


পি, এইচ, লকেট" এই -জাতের মাকড়সার প্রেমাভিনয় লক্ষ্য করিতে গিষা উহার" ' 


স্রাণেন্সিয় সম্বন্ধে অভিনব তথ্য-আবিষ্ার-করিয়াঁছেন। 9810189 জাতের মাকড়সার মত অত. 


নৃত্যপটু না-হইলেও) ইহারা 'সন্থুখের পাদঘয়, এবং শু'য়ো কীপাইয়া প্রণয়ণীকে পূর্বরাগ' জ্ঞাপন- 


করে। ' 5810014৪৩ জাতের মাকড়সাগুলা প্রপয়ণীর চাক্ষুষ দর্শন পাইলে তবে নৃত্যে রত হয়, 
কিন্ত [১০০5১৫০ মাকড়সা প্রণয়িণীর- দেহের আত্বীণ পাইলেই নৃত্য করিতে থাকে ।'. একটি 
বাঁক্সের'মধ্যে একটি স্্রী-মাকড়সাঁকে রাখিয়া দেখা গিয়াছে, পুংণ্টী বাক্সের নিকটবর্তী স্থানে 'অঙগ 
কীপাইতে লাগিল । কিন্ত স্ত্রী-টীকে বাক্স হইতে'সরাইয়া দিয়া আর সে-লক্ষণ দেখা গেল না1/এই 
পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া'লকেট এবং ব্রিষ্টে! এই মাকড়সাগুলার স্রাণেন্তিয়ের সন্ধান 
করিযা দেখিলেন যে' শুঁয়ো (৪19) এবং' সন্মুখের পদত্বয়ের অগ্রভাগে এই ইন্সিয়ের 
অবস্থিতি। [১1580:809৩ বংশীষ মাকড়সার নৃত্যের আড়ম্বরে পূর্বরাগ প্রকাশিত হয় না 
পুংমাকড়সা স্ত্ীমাকড়দাটীর' অন্ত একটা: পতঙ্গ শিকার ' করিয়া আনে) স্ত্রীটা সেই: 
পতঙ্গকে' গ্রহণ করিলে যেন তাহাদের ভালবাসা :সমর্ধিত হইল। দৃষ্টিশজির সহিত-পূর্বরাগের 
সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইলেও এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মাঁকড়স! খুব ভাল দেখিতে 'পায় 
না! বটে, কিন্ত-তাহাঁর পূর্বরাগের নিদর্শন-পুর্মা্রাষ পাঁওষ! যাঁয। 

ফাঁদী মাকড়সার (9/০১-5:397) স্পর্শ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ। £861511099 বংশের একটা 
পুংমাঁকড়মাকে একটা স্ত্ীমাকড়দার জালে রাখিলে দেখা যায় যে, পুং্টী তাহার শুঁয়ো 

দিয়া জালটাকে আঘাত করিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে জুগ্রসর হইয়া টাকে সম্মুখে পদ 
দিযা স্পর্শ করে । ্্ীটীর কি আশ্চর্ধ্য অন্ুতব-্শক্তি ! এত আধাতেও সে নিশ্চল ; ধেন তাহা 
প্রিয়জনের আঘাত বলিয়া সে বুঝিতে পারে। কিন্তু একটী পতঙ্গ রি অন্ত কোনও 


খান্তদ্রব্য জালে সংশ্লিষ্ট হইলেই সে সচকিত হুইয়! সেই দিকে ধাবিত হয় এবং তাহাকে আক্রমণ , 


করে। এমন কি, পরীক্ষা দেখা গিষাছে যে টিউনিং ফর্কের (01018 £০) মৃহু শব্দতরদ- 
অবণেও সে খাস্ধদ্রব্যের শব্দভ্রমে সেই-দিকে ধাবিত হয়। ফাঁদী মাকড়সার অধিকাংশেরই প্রক্কৃতি- 
সম্বন্ধে বিশেষ.কিছু জান! নাই। সমপ্রতি কযেকজন খ্যাতনামা বিশেষের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট 
হইয়াছে। অনেক নৃতন তথ্যের মন্ধান পাওয়া! যাইবে বলিয়া_আশা কর্‌ যায়। 


তিমি-শিকারও' বেতার-টেলিফোন 


গত কয়েক. অরিন তিমি-শিকারের প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষভাবে 
লক্ষিত হইতেছে.। তিমি-সন্ধানের নানা প্রকার উপাষ উদ্ভাবিত হইয়াছে; এই উদ্দেশ্তে 
শিকারোপযোগী যন্ত্রপাতি সমেত কষেকথাঁন! জাহাজ লইযা শিকারীর দল বাহির হুইয়াছেন। 
" কোথাও বা শি আদৌ মিলিতেছে ন! ; আবার স্থানবিশেষে এত বেশী- তিমির এক জায় গাঁ 
সমাবেশ যে, একখানি জাঁহাজের শিকারীর পক্ষে উহাদের বিনাশ সাধন করা সম্ভবপর নয 


প্র 


শট 


প্রকৃতি - ৮৩ 
. প্রতি ব্তোর-টেলিফোন আবিষ্কৃত-হওয়ায় এই অভাঁব অভিযোগের প্রতিবিধানের অতি সুন্দর 
ব্যব্হথা স্থিরীক্কত-হইয়াছে। অনেক জাহাজে এই নবাঁবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে ; ফুলে যে সকল 
জাহাজে ,শিরারের বন্দোবস্ত নাই, তাহাঁদের নিকটেও তিমির সন্ধান পাওয়া যাইলে টেলিফোন- 
যোগে তিম্ৰিশিকারীদিগকে খবর পাঠানহয। নিদিষ্ট সীমানার ভিতর প্রতিদন্দ্ী শিকারীর জাহাজ 
থাকিলে, তাঁহাদের গোঁপন করিয়া সৃংবাদ-প্রেরণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ; এই জন্ত কতকগুলি 
সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হয় । এই টেলিফোনের শব্দ খুব স্পষ্ট শুনা যাষ। যর ব্যবহারের 
কিছু বিশেষত্ব নাই ;: কাজেই সাধারণ লোকও অতি সহজে ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে। 
"সচরাচর সাত, সাড়ে দাত শত মাইল পর্য্যন্ত দূরেব কথাবার্তা চালান হয়। দুই হাজার মাইল 
'দুররর্ভা জাহাজ হইতেও কথাবার্তা ধর! গিয়াছে। বেতার টেলিফোন ছাড়া সম্প্রতি এক 
অভিনব দিউংনির্দেশক যন্ত্র উদ্ভাবিত হুইয়াছে। মেরু অঞ্চলেই অধিকাংশ তিমি. মাছের উচ্ছেদ- 
সাধন হয়। সেখানে সাধারণ দিগ্যস্ত্রের দারা দিঙ্‌নির্ণয় করা. স্ৃকঠিল ; কিন্ত এই 
নবাবিষ্কৃত দিকৃ-নিরূপণযন্ত্ স্থানবিশেষের কোনও প্রভার লক্ষিত হয নাই; কাজেই এই 
যন্ত্র মেরু প্রদেশের শিকারে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। রশ মাঁগরে তিমি 
অত্যধিক সংখ্যায় বর্তমান) কিন্তু বরফন্তূদে এই সাগর ঘিরিয়া থাকায় জাহাজ-গমনা- 
গমনের পথ অতি, দুর্গম ; খতুবিশেষে একবার মাত্র বরফের ভিতর দিয়া একটি পথ বাহির 
হয়॥ সুতরাং ও পথ নির্দেশ করিষা যাতায়াত বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠে; কিন্তু এই নূতন 
যন্ত্রের ব্যবহার ফলে পথভ্রষ্ট হইবার আর ভয় থাকে না। গত ছুই বৎসরে শিকারীর দল রশ 
সমুদ্রে যে পরিমাণ তিমি শিকার করিয়াছে, এমন আর পুর্বে কখনও দেখা যায় নাই। 


অভিনব বিজ্ঞাপন 


সম্প্রতি ইংলণ্ডের কয়েকটি সাময়িক পত্রে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে 

১ অল্পবষস্ক মাঁনবশিশুকে বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহিত পরিচিত করাইবার 
ডলি বিজ্ঞানবেত্বা নিযুক্ত করা হইবে। অধ্যাপক স্তর আর্ণেষ্ট 
রাদাফেরর্ড, অধ্যাপক পার্পি নান, ও মিঃ জে, হল্ডেন্‌ উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনে সাহায্য 
করিবেন। বাঙ্গালীর ছেলের যে বয়সে হাতে খড়ি হয়, সেই পঞ্চম বৎসরের শিশুর চিত্তের 
সহিত তাহার আবেষ্টনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে অনুধাঁবনযোগ্য । পঞ্চম বর্ষ হইতে 
দশম বর্ষের শিশু পর্যাত্তএই শিক্ষকের তত্বাবধানে থাঁকিবে। শিক্ষকের বয়স খুব বেশী না 
হইলেই ভাঁল। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ না থাকিলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে । 
নৈসর্মিক ও সামাজিক জীবনের নানা বিচিত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তিনি যে গোড়া হইতে শিক্ষা 
“দিতে থাকিবেন, তাহা নহে । কিসে.কি হয়, তাহা শিশু নিজে আবিষ্কার করিবে। কেন'র 
উত্তর সে নিজে দিবে; ছেলেমানুষি ভুল করিবে, -কিন্ত তাহাতে কুদ্ধ ইলে সব পণ্ড হইয! 
' যাইবে ; একই -প্রকার ঘটনাবলী তাঁহার সমক্ষে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করিতে হইবে যতক্ষণ 


৮৪ | প্রকৃতি 


পর্যন্ত না মে কাঁধ্যবিশেষের কারণ ঠিক নির্ণধ করিতে সমর্থ হয। জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বোপার্জিত, 
অভিজ্ঞতাঁলন্ধ হওযাঁ চাই। শিগুর স্বাভাবিক কল্পনাগ্রবণ চিত্তেব ঝোঁক কোন্‌ দিকে তাহা 
লক্ষ্য করিতে হইবে। এই নৃতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দীক্ষিত হইবার যোগ্যতার তারতম্য 
অনেকটা নির্ভর করে বাঁলকটীর মস্তিষ্কের উপর। কার্য্যবিশেষের কোনও একটা কারণ 
শুনিলে তাহার সহজ জাগ্রত কৌতুহল হয়ত চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু সেই একেব 
পশ্চাতে যে বহু আছে, সেই 'কাঁরণসমষ্টি বা কারণপরম্পর! হষ’ত সে ধারণা করিতে সমর্থ 
নয়। প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, অত অল্পবয়স্ক বালকের মনে ওঁ প্রকার অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিবার 
চেষ্টা তাহার সম্পূর্ণ মানবন্ববিকীশের সহাযক হইবে কি ন|। এখন সে সম্বন্ধে কিছুই বলা 
যায না। শিক্ষক হইবেন এ শিশুর সহকর্মী তবজিজ্ঞা্গ। তরুণ ছাত্রগুলিকে উপযুক্ত 
যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিতে দেওযা হইবে, যাহাতে তাহারা অন্ন আযাঁসে জানার্জন করিতে 
পাঁবে। তার্থারা নিজেব চেষ্টা সমন্তা সমাধান করিবে, রহন্তোদঝটন করিবে ;--শিক্ষক 
কেবলমাত্র অনুকূল ব্যবস্থ। করিধা দিবেন। 


উত্তরমেরু 


ববফমণ্ডিত উত্তরমেক সাগরে ভূখণ্ড থাঁকিবার সম্ভাবনা আছে কি? ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
্টান্সেন বলিযাঁছিলেন,__*না* ; ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হ্যারিস্‌ বলিলেন-_“হা”।' কৌতুহল 
জাগিল। ট্িফ্যান্সন আলাস্কীর উত্তর দিক 'হইতে অনুসন্ধান করিলেন; ক্রকার দ্বীপ হইতে 
ম্যাক্‌মিলান যাত্রা করিলেন। ভূমির সন্ধান পাওয়া গেল না । গত বৎসর উড়ো-জ!হাজে 
আযমাগুসেন মেরু প্রদেশের কেন্্রস্থলে গিয়া ভূমির চিহ্ন দেখিতে পান নাই। তরঙ্গগতি 
দেখিয| হারিস্‌ অনুমান করিযাঁছিছেন, ভূমি আছে; সম্প্রতি তরঞ্গগতি আলোচন! করিযা 
পণ্ডিত স্বাড্র,প বলিতেছেন, ভূমি নাই। 


চিঠিপত্র 


হীরকের বক্রীভবনমানের সহিত জলনিমভ্জিত অবস্থায় 
উহার আপাতউদ্থানের সম্বন্ধ 


প্রকৃতির ব্মন্ত সংখ্যা প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত মহাঁশষের “প্রাচীন 
হিন্দুদিগেব হীরক সদরে জ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে কয়েকটী জিজ্ঞান্ত বিষয়-আঁছে। 
দাশগুপ্ত মহাশযেব মতে হীরকের বক্রীভবনমান অধিক (২' ৪১৯) বলিষা জলে 


৭ 


প্রকৃতি নিত: ৮৫ 


নিমজ্জিত করিলে অন্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক উত্থিত বলিযা যনে হয। অ(লোকতত্বেব মৃলনুত্র 
হইতে গহজেই প্রমাণ করা যাইতে পাবে যে, নিমজ্জিত বস্তুর এই প্রকার আপাতউথানের 
পরিমাপ নিমজ্জিত বস্তুর বক্রীভবনমাঁনের উপর একেবারেই নির্ভব করে না; যে তরল 
পদার্থের মধ্যে বস্তু নিমজ্জিত হয তাঁহার বক্রীভবনমানেব উপবই উত্থানের পবিমাণ 
নির্ভর করে। স্থৃতবাং যে-কোন বস্তই জলে নিক্ষেপ করা যাউক না কেন, কোন বিশেষ 
দিক হইতে দেখিলে সকল বস্তুই সমোখিত বলিষা মনে হইবে। অবগত ঠিক উপর হইতে 
দেখিলে উত্থানের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক ঝলিষা মনে হইবে। 

সুতরাং জলমধ্যে নিমজ্জিত হীরকের এই আপাতউখনের পরিমাণের সঙ্গে হীরকের 
অধিক বক্রীভবনমানেব কোনই সম্পর্ক নাই ।, 
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উদ্ভিদাগার ( Herbarium ) 
হারবেরিয়াম__ইহাঁর নির্মাণ ও উপকারিতা 
প্রীকালীপদ বিশ্বাস 


আমাদের চতুদ্দিকে লতা, বৃক্ষ, গুল ইত্যাদি নানা রকমের গাছপালা দেখিতে পাঁই। 
উদ্ভিদ্‌ চিনিবাঁর সুবিধার জন্ত বিশেষজ্ঞের! প্রত্যেক গাছের নামকরণ করিযাঁছেন এবং শিকড়, 
গুঁড়ি, পাতা ও ফুলের বিশেষত্ব অনুসারে তাহাঁকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
কোন গাছের নাম জানিতে হইলে বৈজ্ঞানিকদের উক্ত বিভাগ অনুযায়ী, শুধু চোখের অথবা 
অথুবীক্ষণযস্ত্রর সাহায্যে, এক একটা গাছেব প্রত্যেক লক্ষণ বিশদরূপে পরীক্ষা করিষ| উহার 
 প্রক্কত বৈজ্ঞানিক নাম নির্ধাবণ করিতে হয়। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ যে যে বিভিন্ন জাতীয় 
বৃক্ষণতাদির আবিষ্কার করিয়া নামকরণ করিবাঁছেন, সেই সেই বৃক্ষ, লতা ও গুল্পের 
পাতা, ফুল, ফলযুক্ত কিয়দংশ অর্থাৎ যাহা দেখিলে সহজেই সেই গাঁছটীকে চেনা যায়, 
সেই অংশটাকে উক্তর্পপ নামকরণের সুবিধার জন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাপিয়া শুকাইয়া 
লওয়| হয় এবং শক্ত কাগজের উপর সেলাই করিষা অথব! আঠা দ্বারা আটিয়া প্রত্যেকের 
ক্রমবিভাগ অনুসারে সাজাইয়া কাঠের অথবা ছ্রীনের আলমারিব মধ্যে প্রত্যেক গাঁছের 
নাম, ও ইতিবৃত্ত লিবিয়া কখনও কখনও তৎসহ বিশিষ্ট অংশের চিত্রও রাখিয়া 
দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এইয়প পত্রীগারকে 'হারবেরিয়াম' বা জি কহেন। 

এইরূপ উদ্ভিদাগারের যে কত আবস্তকতা তাহা বলাই বাহুল্য । 
. গিনেয়াম্‌, আইখলাঁর, সিনালপিনো, ডিকন্ডল্‌ প্রভৃতি প্রাচীন বেজ্ঞানিকেরা ল্যাটিন্‌ 


৮৮ প্রকৃতি 


ভাষাষ গাছের নামকরণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও সেই নামই প্রচলিত আঁছে। 
এই নামকরণের নিদ্দিষ্ট প্রথা আছে এবং বিজ্ঞানবেত্তারা সেই অন্্সারে নামকরণ করিয়া 
থাকেন। ১৯১৪ সালে ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক ( Inter-॥ai০n৭] ) উত্ভিদ্‌-বিজ্ঞানদভায় 
যে নামকরণ-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে, অধুনাতন তাঁহাই প্রচলিত। আমাদের দেশে 
উদ্ভিদের বর্ণ, গোষ্ঠী, গণ, ও জাতির নাম বাঙ্গালা ভাষা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয নাই। 
যাহাই হউক, এবিষয়ে আমার পূজনীয় শিক্ষক অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখ 
অনেকেই . অল্পবিস্তর চেষ্ট! করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ভাষায় এরূপ ক্রমৰিভাগ 
হওয়! নিতান্ত দুরাশা নহে। 

বিস্তৃত গবেষণার এবং নমুনা রাখিবার জন্য বড় বড় জীবিত EET 

এক "স্থানে সমাবেশ দেখা যায় না; কারণ ইহা বহু ব্যয়দাপেক্ষ । কিন্তু বোটানিক্যাল 
গার্ডেনে প্রায় সকল জাতের বৃক্ষের চাঁষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কনিকাঁতী 
শিবপুরস্থিত রয়্যাল বোটানিক্‌ গার্ডেন উক্তয়প একটা বিখ্যাত বাগান (১নং চিত্র )। 
ইউরোপের মধ্যে ইংলঙ্ে: কিউ "গার্ডেন, একটা সুবৃহৎ বোটানিক্‌ গার্ডেন। বার্লিনে 
(ঢাঁলেমে) যে বোটানিক্‌ গার্ডেন আছে, সেটাও বৈজ্ঞানিক হিদাবে একটা উচ্চ স্তরের 
বোটানিক্‌ গার্ডেন। তবে জাভায় বুটেন্জর্গ নামে যে বোটানিক্‌ গার্ডেন আছে, উহা! সুধীগণ 
কর্তৃক একটা সর্বশ্রে্ঠ বোটানিক্‌ গার্ডেন বলিয়া অনুমিত হয়। সিংহলের পেরাঁডেনিয়া গার্ডেন 
একটা বৃহৎ বোটানিক্‌ গার্ডেন। 
।-- উত্ভিদবিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত হাঁরবেরিয়াম বিশেষ 'আবক। সকল সময় সকল স্থানের 
উদ্ভিদ সজীব অবস্থায় পাওয়া বা রাখা সম্ভবপর 'নয়। - কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত বিভিন্ন 
দেশের বৃক্ষের দরকার হয়! - পূর্বোক্ত দেশবিদেশের বৃক্ষলতাদির অভাব একমাত্র হারবেরিয়ামে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত, ফলফুলসমস্থিত উদ্ভিদ-সমুচয়ের শুধ 25 মোচন 
'করে। 

-'যদি কেহ 'উত্তিরগবেষণার জন্য দেশত্রমণে বহির্গত হন অথবা টি "অজানা দেশের 
উদ্ভিদের নামধাম বিশদরূপে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ’ন, তাহা হইলে হারবেরিয়ামে যেয়প ভাবে 
শু পত্রাদি রক্ষিত হয়, সেয্প ভাবে গাছের নমুনা আনিয়! গবেষণা করা ছাঁড়া উপায়াস্তর 
নাই। অনেক'উদ্ভিদ্‌ তত্ববেত্তারা এইক্লপ ভাবে পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ইতিবৃত্ত জানিতে 
চেষ্ট! করিতে করিতে ক্রমে উন্তি-বিজ্ঞানে খ্যাতনামা হইয়ুছেন। হারবেরিয়ামে সুরক্ষিত পত্রাদির 
নমুনার সাহায্যে উদ্ভি্‌ সমন্ধে বালকবালিকাকেও অনেক শিক্ষা দেওয়া যায়। একটা ফার্ণ 
গাছের ছবি বা সুদীর্ঘ ইতিহাস পাঠ করিষা বালকবালিকাঁদের যাহা ধারণা না হইবে, কাগজের ' 
উপর শিক ফলফুলমংযুক্ টানার পরিসর অনেক বেশী জ্ঞান 
যে সহজেই হইবে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। 

হারবেরিয়ামে সুরক্ষিত বিভিন্ন দেশের বৃক্ষলতাঁদির নানাদ্বপ সৌন্দর্য্য ও ‘ইতিবৃত্ত অতি 
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অল্প সময়ের মধ্যেই ধারণ! করা যায়। সকল সময় ফল, ফুল ও ভন্ান্ত অংশের অসামঞ্জন্ত এবং এক 
একটা বৃক্ষের জীবনদ্দশার বিভিন্ন অবস্থ| প্রক্বষ্ঠর্লপে নির্ধারণ কর! একমাত্র হারবেরিয়ামে সংস্থাপিত 
পত্রাদির সাহায্যেই হইয়া থাকে। খ্যাতনামা উদ্ভিদজ্জের৷ বিভিন্ন দেশের বুক্গলতাদি সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের জীবনী ও নামকরণ সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া হারবেরিয়ামে রাখিয়| 
গিয়াছেন ; যদি কোন বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাতসারে কোন পুরাতন বৃক্ষের নূতন নামকরণ করিয়| 
ফেলেন ত’ তাঁহার ভ্রম-সংশোধনে হারবেরিয়াম যথেষ্ট মাহায্য করে। বৃক্ষের বিভিন্ন অং ৬ 
তারতম্য নির্ধারণের জন্তও হারবেরিয়াম বিশেষ প্রয়োজনীয় । উদ্তিজ্জাত উষধ ও যর - 
অনুসন্ধানের জন্তও হারবেরিঘামে সংরক্ষিত উদ্ভিদের বিশেষ আবন্কতা আছে। বিভিন্ন জাতীয় 
ুক্ষ-সমূচয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্থ নির্ধারণের নিমিত্ত হারবেরিয়ামে বক্ষিত পত্রাদির একান্ত 
প্রয়োজন। হারবেরিয়ামের বুগ্ষলতাদির অংশনিচয় দেখিয়া বৃক্ষের উপর জীবজন্কর প্রভাব 
কিরূপ, তাহ! অনেকটা বুঝ! যায়। আবার হারবেরিয়ামের লতাঁপাতার সাহায্যে তাজা 
বিস্তুতিলাভের ইত্তিবৃন্তও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। | bh 
হারবেরিয়ামের জন্য বৃক্ষ, লতা, গুল৷ ইত্যাদির নমুনা তৈয়ারী কর! বিশেষ কঠিন কাজ নহে। 





২নং চিত্র 
শ্পেলিনেন শুকাইয়| প্রেস করিবার পর পুরু কাগজের উপর অ'টিয়| বিষ-প্রয়োগ 
দ্বার! প্রতিষেধক করিয়া রাখ। হইতেছে। 


ইউরোপে ও আমেরিকায় শিক্ষিত ভদ্র মহিলা ও মহোদয় মাত্রই এ'বিময়ে কিছু না কিছু জানেন। 
কোন লতাণুল্মাদি দেখিলেই তাঁহ! সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের নিকট লইয়া গিয়ু তাঁহার! তদ্বিধয়ে 
মম্যক্‌ জ্ঞানলাভে যত্ববান হন। কিন্তু আমাদের দেশে এইল্সপ অনুসন্ধিৎসার অভাব; 


রং | প্র ত 
অনেকেই অবগত ন’ন যে, এরূপ সহজ উপায়ে উদ্ভিদের বিষয় জানা যাঁয়। দার্জ্জিলিঙে যখন 


ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগ্ণ বেড়াইতে যান, অনেকেই তখন 'ফার্ণ গাছের পাতা লইয়া আসেন 
এবং তাহার বিষয় জানিতেও ইচ্ছা করেন। হারবেরিয়ামের উপযুক্ত লতাপাতাদি 
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শন পা ৯ 





৩নং চিত্র 


একটা পাম( তাল-নারিকেল জাতীয় )বৃক্ষের ফলফুলপমন্থিত উপরের অংশটি গু কাইয়। 
কাগজের উপর বিস্তার করিয়! রাখ! হইয়াছে। 


প্রস্তুত করিবার জন্তু যে কোন গাছের যতটা সম্ভব ততটা অংশই রক্ষা কর! কর্তব্য ও তাঁহাদের 
বর্ণ, ইত্যাদির সির যতটা পাঁরা যায় লক্ষ্য করিয়া তাহাও লিখিয়া রাখ! উচিত। প্রথমে একটা 


গাছ সংগ্রহ বাড়ী আনিয়| অথবা মাঠেতেই একখানি খবরের কাগজ অথবা! শুক করিবার 


প্রকৃতি ৯১ 


বিশিষ্ট কাগজের উপর সুন্দরভাবে বিস্তার করিতে হইবে। তাঁহার পর উপরে ও নীচে কাগজ 
দিয়া কোন ভারী জিনিষ উহার উপর চাপাইয়। রাখিতে হয়। অথবা যদি স্কু দেওয়া! 
কাঠের প্রেস থাকে ত’ তাহার মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হইবে । বিদেশে এরূপ কোন জিনিষের 


কা 





৪নং চিত্র 
তারের প্রেসের মধ্যে একটা জারুল গাছের কিয়দংশ হারবেরিয়।মের 
স্পেসিমেনের জন্য চাপিয়! রাখ! হইতেছে । 


অভাবে বান্ধ বা ট্রান্ধ ও খবরের কাগজের সাহায্যেই উক্ত ছুই কাজ হয়। তাহার পর, একদিন. 
অন্তর পাচ ছয় দিন ধরিয়া কাগজ পরিবর্তন করিতে করিতে ক্রমে গাছটা স্ন শুকাইয়! যাইবে 4 
এবং তখন একটা পুরু কাগজের উপর সুন্দররূপে বিস্তার করিয়া কিছু (কিছু সেলাই করিয়া 


৯২ প্রকৃতি 


আঁটিয়া লইবার পর উহাকে পোকামাকড় অথবা ফাঙ্গাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য মারকিউরিক্‌ 
ফ্লোরাইড্‌ কিছু স্পিরিটে বা এল্কোহলে মিশাইয়! লাগাইয়া! দিয়! উহার নাম লিপিবন্ধ করিয়! 
রাখিতে হয় ( ২নং, ৩নং, ও ৪নং চিত্র )। যদি খুব রসাল কীটাযুক্ত গাছ হয় ত’ উহাকে একটু 
বেশী সতর্কতার সহিত রক্ষা করা উচিত। দরকার হইলে দুই বেল! কাঁগজ পরিবর্তন 
করিতে হইবে। শক্ত কীট! থাকিলে ভাঙ্গিয়া দিয়! চাপিয়া রাখিতে হইবে । যদি রসাল ফল 
থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে ছুই তিন টুক্রা করিয়! কাটিয়া পরেন দিয়! রাখিবার নিয়ম। ঘাম বা 
ফার্ণ বৃক্ষ, মন্‌ ও লাইকেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করা যাগ । উপরোক্ত পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলে অতি সহজেই গাছপাল! হাঁরবেরিয়ামের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করা যাইতে 
পারে। যদি কোন পাঠকপাঠিক1 এইক্ষপ কার্ষো প্রবৃত্ত হন এবং উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে কিছু জানিবার 
জন্য উৎস্ণুক হন, তাহা হইলে আমি নিজেকে সমধিক সার্থক জ্ঞান করিব। 

কলিকাতায় শিবপুরে একটা জগদ্বিধ্যাত, আদর্শস্থানীয়, উদ্িদাগার অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
বিরাজ করিতেছে ; তাহার অস্তিত্ব বোধ হয় অনেকেই অবগত নন; সেইজন্ত এ 





৫নং-চিত্র 
কলিকাত। রয়্যাল বোট|নিকা।ল গার্ডেনস্থিত হারবেরিয়ামের বহিদৃ শা। 
সম্বন্ধে ছু'এক কণ্সুর্লিয়। আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। উপরে হারবেরিয়ামের একটা চিত্র উদ্ধত 
করিলাম (€নং চিত্র )। এই হারবেরিয়াম পূর্বে জনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 


প্রক্কৃতি ৯৩ 


অধীনে ছিল। জগদ্বিখাত উদ্তিদজ্ঞ মিঃ রক্সবার্গ ১৮০০ সালে ইহা স্থাপন করেন। 
অতঃপর দরকার ও পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের যথা,__ওয়ালিক্‌ (Wallich), গ্রিফিহা, 
(Griffith), হকার (Hooker), টম্মন্‌ (Thomson), এানডারসন্‌ (Ander5s0০n), ডেক্‌্নডেল্‌ 
(Decondelle) প্রভৃতির সহায়তায় ক্রমে গঠিত হইয়া এক্ষণে ইহা এই সুবৃহৎ আকার ধারণ 
করিয়াছে। শিবপুরস্থিত এই উদ্ভিদাগারে বহু প্রসিদ্ধ উদ্ভিদজ্ঞ উদ্ভিদ্তত্বানুসন্ধানে তাহাদের 
জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় সকল প্রকার ভারতীয় লতা, গুল্ম, 
বৃক্ষাদির নমুনা সংগৃহীত আছে। বিভিন্ন বৃক্ষলতাগুল্লাদির পূর্বোক্ত উপায়ে সুরক্ষিত নমুনার 
সংখ্যা - প্রায় ১৪,০০,০০০। ভারতীয় বৃক্ষ ব্যহীত আমেরিকা, -ফিলিপাইন্‌, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের বৃক্ষলতাদির নমুনাও তুলনার জন্ত সংগ্রহ করিয়! রাখা হইয়াছে। 

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন সংগ্রহ অতি মূল্যবান । এই হারবেরিয়াম এক্সপ বিশেষভাবে 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে যে, হঠাৎ আগুন বা বৃষ্টি ছার! ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অন্ন ( নং 
চিত্র)। উক্ত হারবেরিয়ামের আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্থানাভাব লক্ষিত 
হইতেছে। 3 





৬নং চিত্র . 
কলিকাত| শিবপুরস্থিত হারবেরিয়ামের ভিতরের দৃশ্য । 
হাঁরবেরিয়ামের সহিত একটা লাইব্রেরী সংলগ্ন থাক! একান্ত আবথুক এবং শিবপুরের 
হারবেরিয়ামেও একটা সুন্দর উদ্ভিদ্‌ সনবন্ধীয় পুস্তকাগার আছে। হারবেরিযাঁমর প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে উহাও ক্রমে বদ্ধিতায়তন হইতেছে । ' 





এহ হাজতে কারিনা তত লাইব্রেরী এ এবং নং লতা, শুন পতি সাহায্যে 
পৃথিবীর নানা স্থানের ওষধ, আহার ও ব্যবস| স্ধীর নান| বিষয় আলোচনা করিয়া 
থাকেন। তাঁহার উদ্ভিদ সন্ধে বহু প্রকার গবেষণায় অনুরক্ত থাকিয়া অনেক অমূল্য পুস্তকাঁদি 
রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সাধারণের উপকারার্থে উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে কেহ যে কোন বিষয় 
জানিতে ইচ্ছা -করিলে আমরা সাধ্যমত সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই 
দেশে আলু, চা, কুইনাইন প্রভৃতি অনেক উপকারী জিনিযের চাষ, এই হারবেরিয়ামের কর্ম্ম- 
চারীদের সাহায্যেই আরম্ত হইয়াছে । যদি কেহ এই হাঁরবেরিয়াম সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবাঁর 
জন্ত ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে এই বোটানিক্‌ গার্ডেনে জাসিয়। হারবেরিয়ামের সন্ত বিষয় 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা আনন্দিত হইব । 
রয়্যাল বোটানিক্‌ গার্ডেনের অস্থায়ী সুপারিন্টেপ্ডেন্ট এবং বোটানিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টার 
মিঃ জে, এম, কওয়াণ এম-এ, বি-এস-সি কর্তৃক এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে এবং হাঁরবেরিয়ামের 
চিতর-মুদয় প্রকাশ করিতে অন্নমতি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার নিকট আমি বিশেষ বাধিত। 


_কলিকাতার কতিপয় পুষ্প প্রসৃতরু 
বা এস, পার্সি লাঙ্কাষ্টার রঃ 
তার পুষ্পপ্রস্থরু সম্বন্ধে এক বিশদ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা কিছু কঠিন) কারণ 








ছায়াতলে জন্মাইতে না পাঁরিলে সেগুলি কোঁন মতে সতেজ বদ্ধিত হইতে পারে না 1 


রক্ষকদলের মধ্যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। শ্রেষ্ঠত| নির্ণয় করিবার জন্ত তাঁহার! বহু পরীক্ষা- 
কাধ্য চালাইয়াছেন, কিন্ত প্রকৃত সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত মিলে নাই; তাই আজও ও অহন 





ংস করিবার অসংখ্য [বিধি কলিকাতায় আছে এবং কৰিব|: কর- 
পোরেশন্‌ গেজেটে "আছি আমার এক পর কতকগুলি প্রধান অস্থ্বিধার কথা, বিকৃত 
করিয়াছি। সে যাহাই হউক, উগ্যান- উপযোগী যাবতীয় পুষ্পপ্রস্থতরুর এক স্থব্স্তিত 
আলোচনার অবতারণা করা এ'প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; ইহাতে কেবল বর্ণিত হইবে উল্লেখ... 
যোগ্য বৃক্ষবিশেষে্র এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবছিধ এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঁঠক ও ঃ 

চিত্তাকর্ষক হইৰে এবং বৃ্ষসকলের ২ না নামও যে নিতান্ত ছ রহ বহ হইবে ন 


















চিৎ দৃষ্ট বৃক্ষ অত্যন্ত কোমল স্বভাবাপন্ন এবং তাহাদিগকে বিশেষ যত্্মহকারে। ol 


পথপার্থে রোপণ করিবার পক্ষে কোন্‌ বৃক্ষ বিশেষভাবে উপযোগী তাহা লইয়া ব্যবসায়ী বাগান- 28 



























রর রী, কোন্ৰ বৃক্ষ যে অধিন ও রিটা তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কোনটার পাতা- 
_ গুলি প্রতি বৎসর এমন সময়ে ঝারিয়া পড়ে যে, ঠিক সেই ধতুতে সেগুলি থাকিলে সুন্দর দেখাইত 
আবার কোন গাছের পাতা ফুলকে টাকিয়া ফেলে। কোন গাছের তলায় এত অজন্র 
রিয়া পড়ে যে, বড়ই অগ্রীতিকর দেখায় এবং ইহার জন্ ঝাড়ূদারদের অতিরিক্ত 
বাড়ে। আবার কতকগুলি বৃক্ষ উহাদের ফলের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে আমাদিগের চু 
| | $f 
আমাদের বৃক্ষতালিকাটি ইংরাজি বর্ণমালাহ্থদারে সজ্জিত করিলাম। তদনুযার 
খম আমাদের নজরে আনে A০৭৪ বা বাবলা পর্যায়ের বৃগ্দকল। অনেক প্রয়ো 
_ গাছ এই পৰ্য্যায়ভুক্ত। বাব্লা গাছের নাম Acacia arabica; বাব্লা-গঁদ 
~ Gumarabic - উহ! হইতে উদ্ভূত হয়। আমরা কেবলমাত্র A. moniliformis 5 
₹চিরহরিৎ গাছটির আলোচনা করিব) তাহার বাংলা নাম খুজিয়া পাই না। বিলা 
বাবুল ইহার খুব কাছাকাছি যায় এবং 4. 19117691919. ইহার একট কৃত নো! 
| ₹ প্রথমোক্ত বৃঙ্গ অপর্যাপ্ত থররিমাণে বৎসরে কয়েক বার ফুল দেয়; ফুলগুলি সুগন্ধি, পীতবর্ণ, 
লক গুচ্ছবন্ধ ; পত্রাবলী বক্রাক্কৃতি ;--কিন্তু সেগুলিকে পত্র বলা যায় কি? প্রি বাস্তবিক 
র বিক্ৃতিমাত্র ; এই কাণ্ডাংশকে ইংরাজিতে phyllodia বলে। A. moniliformis ক 
সুষ্ঠ রাখিতে হইলে ডাটাগুলি ছায়া দেওয়া দরকার ; তাহাতে পত্রগুচ্ছের গুরুভ 
মিয়া যায় এবং শাখাপ্রশাখ| বাত্যা-বিতাড়িত হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা নর 
॥ পক্ষান্তরে A. farnesiana (বিলাতি বা দেব-বাবুল ) একটি অপেক্ষাকৃত লঘু তরু 
উহার কোমল পত্রস্থযম! সুগন্ধ ফুলগুলি দ্বারা আরও বন্ধিত হইয়া থাকে; এই কারণে 
যেকোন বাগানে ইহা আদরণীয়। 
48080990018. digitata একটি বৃহৎ এবং কুশ্রী বৃক্ষ) ইহার চল্তি নাম দেশ বি লা 
ভাষায় আছে; যথা Boabab, 5S0ur Gourd এবং গোরাখা ইম্লী। ইহার ফুল 
রঃ শ্বেত জবার মত। গাছটির পাতাঁগুলি প্রতি বৎসর ঝরিয়া পড়ে, কেবলমাত্র কৌতুহলপ্রদ বশতঃ 
; ইহা রোপণ করা হয়। বৃক্ষকাণ্ডের মধ্যন্থল অতি সহজে পচিয়া যায় এবং আফ্রিকার শু 
ধলে ইহা জ্লাধাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রি Agatiর বৈজ্ঞানিক নাম Sesbania ৪1810199181 ইহা বাংলায় বকফুল নামে পরিচিত 
এবং তাহা পাওয়া যায় ছুই ধরণের,-শ্বেত এবং লোহিতবর্ণের উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করিবার ্‌ 
র প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহার তেমন কদর আছে বলিয়া মনে হয় না। রা 
 ব্রহ্মদেশজ 4১100181505 একটি চিত্তাকর্ষক গাছ এবং nobilis নাম যদি কোন 
বর উপযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সে নাম একমাত্র এই গ'ছটির প্রতি ্রযেঞ্জ্য। নিয়মুখী 
_ দোলায়মান পুষ্পশীখাগুলি শ্বৰ্ণাভ রক্তিমব্ণ এবং এমন কি মুকুলাবস্থায়ও গাছ 










































৯৬ প্রকৃতি রি 
লালন এবং পশ্চিম সর্য্যালোকের প্রাখর্য্য হইতে রক্ষ/ করিতে হইবে। স্ু'টিগুলিও 
(৯০০ 1১০5) দেখিতে উজ্জ্বল বা গাঢ় রক্তবর্ণ; কিন্তু কচিৎ উহারা এখানে পরিণতা বন্থ 
প্রাপ্ত হয়। 

Barringtoniaর হিন্দি নাম 'সমুন্দর কি ফুল; রাত্রিকালে ইহার ফুল ফোটে; 
সন্ধাশেষে কুন্থমকলিকাগুলি বিকশিত হয় এবং প্রত্যুষের মধ্যে ঝরিয়া গিয় নগ্ন বুস্তগুচ্ছের 


(Raceme) নিয়ে স্যমান্তুপ রচনা করে। এক একটি ফুল ছোট “পাউডার পাফে'র মত . 


দেখিতে; আরক্ত শ্বেতবর্ণ। 

73, acutangula ফুল অপেক্ষাকৃত বড়। বীজগুলি নাঁমপাতির অনুরূপ ; 
এবং কর্কের মত একটি পদার্থে আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া জলস্রোতের সঙ্গে ভাগিয়া 
বেড়াইতে সমর্থ হয়। ত্রঙ্গাঘাতে এই বীজ সুদুর উপকূলে উৎক্গিপ্ত হইয়া বংশবিস্তার 
করে। 


০ 





কাঞ্চন (Bauhinia ৬৪7191১1115 alba) 


Bauhinia বা কাঞ্চন পৰ্য্যায়ভুক্ত বৃক্ষ নানাবর্ণের; পীত ও শ্বেতবর্ণ হইতে আরম্ভ 
করিয়া মুছু নীলারুণ ও ঘোর রক্তবর্ণের অসংখ্য প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 

_B. variabilis ইহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট; মোটামুটি দেখিতে Ali&র মত। এই ধরণের একটি 
বৃক্ষের সাদা ফুলের পাপড়ির মধ্যভাগ লোহিতাঙ্কিত; কলিকাতার বাগানসমূহে উহার বহুল প্রচারের 
জন্য লেখক ব্যন্ত আছেন। কাঞ্চন অথবা কাচনার বাংলায় ইহার চলিত নাম বটে) ‘উদ্্রপদ’ 
নাম কিন্ত উৰ্হার পত্রবিস্তাসের যথার্থ পরিচায়ক | যমজ ভ্রাতা বা বহিন(Bauhi৷)এর অঙ্নকরণে 









রর ই গাছগুলার নামকরণ বিভা এইরণে প উজিবজানের ইতিহাসে একটি রন 
ূ কট রহিয়াছে, যুগ পত্রধণ্ড পরীক্ষা করিলেই তাহা সম্মক্‌ উ উপলব্ধি হয়। যী 
রগ 5Uber০5৭ নামের আবরণে আমরা Millingtonia hortensis বা ৷ লাকা 






তশয় | ভঙ্গুর; প্রবল বড়ে ইহা তাই? জখম হয়। এই কারণে সড়ক অথ 
দালানগৃহ হইতে রাতে স্থানে রি রোপণ করা উচিত; অন্তথ ঝড়ে ডালপাল 














এইবার Bombax malabarica অথব| শিমুল গাছ আমাদের আলোচা বিষয় 
ত দিন ইহা অসহায় চাঁরাগাছ অবস্থায় থাকে, তত দিন গ্রক্কতিদেবী উহার সরস কোমল শাখ 
প্রশাখা আততায়ীর হাত হইতে রক্ষ/ করিবার জন্ত উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন; ২ 
রা গায় আত্মরক্ষার উপযোগী প্রচুর কাটা জন্মে। ক্রমে যখন গাছটি ব্ড হইয়া 
উঠে, তখন কীটাগুলি বক্ষগাত্রে আর থাকে না; ধীরে ধীরে স্থলিত হয়। ইহার 
জবার মত ব্হৎ লোহিতবর্ণ ফুলগুলির মধ্যে প্রচুর মধু সঞ্চিত থাকে । সেই মধুলোভে এমন কি 
কাকও আসিয়। হাজির হয় এবং তখন নাগরিক বৃক্ষগুলা অপ্রিয় পাখীর আগম। 
সাধ হীনশ্রী হইয়া পড়ে। স্থটি শীত্রই পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহা ফা 
ন না-গোলকগুলি বিক্ষিপ্ত হইলে জানা যায় যে, বীজন্টি পাকিয়াছে। ফুলের রঙ, অঙ্থুস 
. বৃক্ষটার কতিপয় প্রকারভেদ আছে। বিগুদ্ধ স্বরণে জ্জল পুগ্পবিশিষ্ট তরু অতি র্ণভ ভ, এ 
লোহিত পুষ্পবিশিষ্ট শিমুল অপেক্ষা { উদ্ভান-স্ুশৌভনে উহার উপযোগিতা অধিক । ৃ 
ব31০আ1৩৪ গাছ আমেরিকার গ্রীন্মপ্রধান স্থান হইতে সংগৃহীত । রম্য পুন্তবকের জন্ত 
a ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বাস্তবিক ফুলগুলি আপনা হইতেই তোড়া-বাধা অবস্থায় থাকে। 
__ ফুলের রঙে ঈষৎ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়; অধিক্কাংশ স্থলে ফুলগুলি সিন্দুরের মত লোহিত । 
অতি মন্থরবর্ধনশীল বলিয়া উদ্তিদ্বিদ্। সংক্রান্ত উদ্যান অথবা ফুল-বাগানি ব্যতীত অন্যত্র ক্কচিৎ এই, তা 
বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। ইহার নূতন নতশির পল্লবরাজি খয়ের বা চকোলেট বর্ণের দেখা দেয়; পরে 
উহা ক্রমশঃ সবুজবর্ণে পরিণত হয়। Le 
অরণ্যের অগ্নিশিখা? বলিলে Poincianaর নামই সৰ্বাগ্রে মনের মধ্যে জাঁগিয়া উঠে) কিন্তু ৰং 
একটু চিন্তা করিয়া! দেখিলেই বুঝিতে পারি, এ কল্পনা কতদূর ভ্রমাত্মক । প্রথমতঃ অগ্রিশিখার রঙ, রা 
₹ ঠিক গাঢ় লাল নহে; পরন্ত উহাতে কমলালেবু বর্ণের সহিত লোহিতের মিশ্রণ আঁছে। 
কিন্ত Poinciana কচি চিৎ কেন,_আমি বলিতে পাঁরি কখনও ভারতের রপ্ত 
























ষ্ হয় না। 
 প্আরণোর অগ্রিশিখা” বলিতে Butea superba বা পলাঁশকেই ঠিকম্ত বুঝাইয় 


থাকে এবং ধাহাদের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে মধাপ্দেশের অগযানি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। 


তাহার! স্বীকার করিবেন যে এ নাম ছাড়া পলাশের অপর কোন উপযুক্ত অভিধা হইতে পারে 
না। ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণের ফুলযুক্ত এক প্রকার গাছ আছে; কমলালেবু রঙের ফুলবিশিষ্ট 
 গাছই কিন্ধ অধিকতর সুন্দর | 
_ শিশুদের দুধের বোতল পরিষ্কার করিবার জন্য যে ক্রসের প্রয়োজন হয়, সেইক্লপ লোহিত. * 
বর্ণ ক্রুসের চেহারা মনে কর, আর মনে কর উইলো গাছের মত নতশির শাখাপ্রশাখ! হইতে 
তাহার! যেন ঝুলতেছে ; 09111515170)এর পরিচয় তাহা হইলে আমর! পাইব। অস্ট্রেলিয়ার , 
এই গাছটি কেবল পত্রগুচ্ছের জন্যই চিত্তাকর্ষক নহে, ইহার ফুলও মনোরম । বিভিন্ন রঙের - 
Callistemonআছে ; বাগানে তাহার! সাদরে স্থান পাইতে পারে। 
ৰ v 3 «“ 
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নেৌ।দাল (Cassia fistula) = 
Cananga odorata হইতে সুপরিচিত ‘ইলাং ইল1ং খোসবয় প্রস্তত হয়; ইহা 
আতা (Custard apple) গাছের অন্তর্গত । ইহার মলিন গীতবর্ণ উগ্রগন্থি পুষ্পপকল 
ল্যাভেণ্ডার চাপা(Uvaria ০৫০৪%৭)র অনুক্গপ | বৃক্ষট খুব লম্বা হয়। 
Careya arborea (Khumb ব| Patuna 021) বৃক্ষের পুষ্পকে Barringtonia ফুলের 
বৃহৎ সংস্করণকল্পনা কর! যাইতে পারে ; কিন্ক কুলগুলি শাখাপ্রশাখার শীর্ষে স্তবকবিন্তস্ত। 
পত্রগুলি বৃহৎ ও অমন্থণ। সাধারণ উদ্ভানরচনায় শোভা বর্ধক হিসাবে ইহার সমাদর হইতে পারে না। 





























Cassia পর্যায়ের গুলি হৰিতে অতি মনোরম ; দেহগঠন, সাৰি উন 
বে ইহার রোপণ বাঞ্ছনীয় । 
| মনথরবর্ধনগীল হইলেও Amaltas বা 0, fistela চার হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ৰ 
ন্‌ করিতে আরস্ত করে; স্থগন্ধি রজনী কুন্থুম সকল শত শত নতশির 


শোভা পাইতে থাকে। 
0 nodosa, C. javanica, C. renigera এবং ন করি 


5 আধাঢ়ের মধ্য পর্য্যন্ত কলিকাতায় ফুটতে দেখা যায়ঃ সব নিই বর 

































; Castanospermum australe বা Moreton Bay Horse. Chestnut আর: ন 
গাছ, যাহার সমাদর দেখিয়া মনে হয় যে অতটা আদৃত হইবার উপযুক্ত সে নয়; কারণ ফুল 

_ পাতায় ঢাকা পড়ে, গাছের সাধারণ বদ্ধনশীলতা আশানুরূপ নহে। ইহাকে ছা 
Cochlospermum ০৯৯02 বা গালগাঁলের সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই খর্দার 
বৃক্ষের ফুলগুলি স্বর্ণাভ. গীত; অনাবৃত শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে উহারা ফেব্রুয়ারী হই 
এপ্রিল প্যাস্ত শোভা পাইতে থাকে। সখ করিয়া যাহারা বাগান রচনা করেন, ত 
জমি খুব অধিক নয়, তাহাদের জন্য এই গাছের রোপণ বিশেষভাবে অনুমোদন ক্রা যা 








_ Colvillea লেন্টেখরে ফুল দেয় । কোন কারণে ইহাকে পুষ্পপ্রস্থ তরু; 
হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে ; কারণ যে কি, তাহা আমি ঠিক নির্ণয় করি 
নাই। ফুলগুলি রক্ত-কম্লাবর্ণ, আঙ্গুর-গুচ্ছের অনুরূপ, লম্ব। লব| “ইছুর লেজ” আশ্রয় করিয়া 
ঝুলিতে - থাকে, "এক ভদ্র মহিলা ইহাকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন) পত্রগুচ্ছ 
__ডP০incianaর অঙগুয়ূপ হইলেও তেমন ভারি নয় বা ঝুলিয়া পড়ে না। এই গাছের, ড় 
পরিমাণে বীজ হয় ন! ; ইহার আদর এখন কমিয়া আসিয়াছে। 
র 5  Cordia sebestena আর একটি ধর্ককায় বুক্ষ। ইহার প্রত্যেক ফুল আকারে একা 
টা রঃ আঁধুলীর মত; ফুলে বর্ণবৈচিত্রা আছে; নারঙ্গ বর্ণ হইতে বিলাতি বেগুণের মত রক্ত বর্ণে 
রর __ আনা প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। পত্রাবলী স্থল ও অমস্থণ। গাছটি Gondni এব 
্ | Lussorahর একটি নিকট আশ্মীর,--যে বুক্ষগুলার আঠাল ফলগুলি গ্রাম্য বালকের : 
 চিন্তাকর্ষী। 
__--_Crataevaর কথা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; ইহার চলিত নাম বাঁর্না। হি 
| Cper-বংশভুক্ত ; ইহার ছুগ্ধব শ্বেত পুষ্প স্তুপাকারে ফোটে; পরে কষেবেলের অত. 
_বীজন্থটি মাঝে মাঝে হয়। ফুলগুলি পচ! রে ভভ্যন্তরের মত দুর্গন্ধ । ৃ 
১85." মন্দার বা Erythrina পর্য্যায়ের গাছগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু; ইহাদের ফুল উচ্ছববর্ণ; গাছ 
.. সহজে জন্বীন যাঁয়। 15. 101০৭ বাগানের চতুর্দিকে কণ্টকময় বেড়ার খে টা কূপে গ্রামে টু 
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দেখ! যায়; মার্চ ও এপ্রিলে প্রচুর লাল ফুল ধরে। সাদ! এবং কমলালেবু রঙের বিচিত্র 
ফুলও দেখিতে পাওয়! যায়; ঘন রক্তবণই সর্বাপেক্ষা চটকদার ৷ 

| Gliricidia “কোকো-জননী” (Mother ০f €০€০৭ ) নামে অভিহিত ; এইকপ অভিহিত 

হইবার কারণ কোকে| ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইহাকে রাখা হয়, যাহাতে সে উপযুক্ত পরিমাণ 

ছায়াদান করিতে পারে। এই গাছ মটর বংশের অন্তর্গত; চির নি 
3 নাহল পুষ্প উৎপাদন করে। 





Gustavia augusta পুষ্প 


Stink বা Gustavia augusta গাছটির নামেতেই মনে ভয় আসে এবং বাস্তবিকই 
গাছটির সম্মুখীন হইলে এক অগ্লীতিকর গন্ধ নাকে লাগে। পুষ্পের সৌন্দর্য্য কিন্তু ইহা দ্বার! 
স্নান হয় না। ফুলগুলি মুক্তার মত শুল্র, কমলবৎ রক্তাভ, দৃদুগন্ধযুক্ত ; সাধারণ আকৃতিতে 
একেবারে Magnoliaর অনুরূপ । 
_ কুৰ্চচি, 285৩7 গাছ, অথবা উদ্ভিদ্ৰিদ্বায় যাহাকে বলে Holarrhena antidysenterica 
একটি ভৈষজ্য বৃক্ষ ; বুক্ষটতে বাহার আছে; ইহার ত্বক যিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, 
তিনি স্বীকার করিবেন যে ভেষজগুণের ও প্রাকৃতিক মৌন্দর্য্যের একত্র লমাবেশ কিরূপ সম্ভবপর । 

Logwood Tl Haematoxyon compeachianum অথবা Bokhanকে বিশ্বত 
হইলে চলিবে না; পত্রাবলী কোমল। মৃদ্গন্ধি পীতাভ ফুলগুলি দেখিলে এই বৃক্ষরোপণে 
অধিকতর প্রবৃত্তি জন্মে । 

I%০raএর অপর নাম 1১875110181 ইহার ফুলগুলি মলিন শ্বেতবর্ণ, একটি স্বর্গীয় 
সৌরভ আছে।. যদিও মাত্র অল্প সময়ের জন্তু ফুলগুলি ফুটিয়া থাকে, তথাপি প্রত্যেক বড় 
বাগানেই ইহার স্থান হওয়া উচিত। ইহার পর যে গাছটির আলোচনা করিব তাহার সহিত 
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আমাদের পরিচয় এই প্রথম নয়; গাছটি আমাদের অনেক দিনের প্রিয়।- কিন্তু তাহ! 
হইলেও কলিকাতায ইহার তেমন প্রচাব হয নাই। 

ডেরাডুনে ]a০ara॥৭৭ বৃক্ষ-বীথিকা দৃষ্ট হয়; ইহারা অন্তান্ত স্থানেও আছে। নীলবর্ণ 

ফুলগুলির স্বর্গীষ সুষম! এবং পত্রাবলীব সুকোমল রেখাচিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা পুস্তকে 
ক পড়িয়া থাঁকিবেন; কিন্তু কলিকাতার মৃত মহানগরীতে মাত্র ত্র কয়েকটি এই বৃক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যাষ। 

Kigelia অথবা German Sausage বৃক্ষটা কৌতুকোদ্দীপক মাত্র, উদ্ভান-স্থশোভনে 
ইহার সার্থকতা নাই । গাছটি বিশালকায। নিয়মুখী-দোলাষমান ড'টার উপর মেরুনো রঙের 
ফুলগুলি ফুটিয়৷ থাকে। ফুলগুলি কেবল, যে গন্ধহীন তাঁহা নহে, অতিশয অগ্লীতিকরও 
বটে । ইহার স্থল খোঁসাযুক্ত শশীব অন্গুরপ যে ফল হ্ষ, তাহা মাচ্ুষ কিন্বা জন্তু জনোয়ারের 
কাহারও ব্যবহারে আসে না। 

Kleinhovia hospita গাছ আমাদের উদ্ভানে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তাহার 
ফুলগুলি কোমল রক্তাভু ; গাছটা দ্রুত বর্ধনশীল, এবং ইহার উচ্চতা! পরিমিত । সৌন্দ্ধ্য হিসাবে 
গাছটির প্রশংসাষোগ্য তেমন কিছু নাই। দৃষ্টাত্তস্থলে এইখানে বলা যাইতে পাবে যে, ইহা কিন্ত 
নিয্ববণিত [.85750:08119র অন্ুয্নপ নয় ; এই শ্রেণীর গাছ সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব। 

Lagerstremia flos-regineae হইতেছে জারুল, যাহার ইংরাজি অভিধা Pride 
০৫ India বা “ভারতের গর্ক”। এই গাছটি এত সুপরিচিত যে, এ সন্ধে কোন বিস্তারিত 
বিবরণের প্রষোজন দেখি না; বেগুনি বর্ণের পুষ্পমঞ্জরী ৮০1901979 পুণ্পের সঙ্গে একই 
সময়ে ফোটে এবং বর্ণ বৈচিত্তে পথের ধারে রোঁপিত বৃক্ষগুলা মে মাসের শোভা বর্ধন করে। 

L. thorelli এ দেশে খুব বেশী দিনেৰ আমদানি গাছ নয। জুনেব শেষভাগে গাছটি 
মুকুলিত হয় ; তিন মাঁস ধবিষা ইহার ফিকে বেগুনী রঙের ফুলগুলি ফুটিয়া থাকে । ফুলগুলি পরে 
শ্বেতবর্ণে রূপাস্তরিত হইয়া মনোজ্ঞ শোভাশ্রী সম্পাদন করে। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে 2188০12র গুণাগুণ কীর্তিত হইযা আসিতেছে । কিন্তু সত্য 
কথা বলিতে কি, এ গাঁছগুলি আমার বেশী প্রিয় নয়। সেযাঁহা হউক, ফুলের সৌরভের 
জন্য অনেক বাগানে ইহার! সমাদরে স্থান পায়। 

Mangolia grandiflora সচরাচর সর্বত্রই জন্মিয়া থাকে; M. petrocarpa 
(অপর নাম আন্দা চাঁপা ) অপেক্ষাকৃত বিরলদর্শন; ইহার গন্ধও কিছু তীত্র। চটকদার 
পত্রগুচ্ছের জন্ত সমুদয় ম্যাগ্‌নোলিয়ারই বিশেষ সুখ্যাতি আঁছে। 

Melaleuca বৃক্ষগণের মধ্যে আমরা পাই অপর একট! Callistem০n-এর মৃত সাদা 
ফুলওযালা গাঁছ। ওযষধের ক্ষেত্রে €৭]e০ঘuধর নাম সুপরিচিত; কিন্তু উদ্ভানশোঁভাবদ্ধক 
হিসাবে ইহার ক্চিৎ রোপণ হয়। বৃক্ষত্বকে ছিল্‌কা থকে) ক্ষত বা আহ্ত স্থান আরাম 
করিতে পারে বলিয়া ইহার গুণ আছে। 


১৪২ প্রকৃতি 


নিম বা Melia azedarachta (indica) ভারতের সর্ধত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; নিম 
নাই ভারতের এমন জায়গা বল্পনায আঁসে লা। ধর্দীদিক্রিযাকলাপ ও ওষধপথ্যে ইহার 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বলন্ধল হইতে বলবর্ধক ও জ্বরদ্র ওষধ পাঁওষা যায়। 

বকেন বা খ. azedara€ একটি মনোরম পুষ্পপ্রস্থ তরু; ফুলগুলি আনীল-লোঁহিত 
বর্ণ; মার্চের কাছাকাছি উহারা ফুটিয়া উঠে। ইহা Persian Lila€ নামে খ্যাত। 
পত্রাবলী অতিশয় কোমল। 

Mesua ferreag বাংলা নাম নাগেশ্বর চাঁপা) ইংরাজি নাম [r০n ০০৫ । ভারতের 
প্রসিদ্ধ শক্ত কাঠ-বিপিষ্ট গাছের মধ্যে ইহা অন্ততম। খুব ধীরে ধীরে বাঁড়ে এবং ইহার 
বংশবিস্তার কষ্টসাধ্য । ফুলগুলি শ্বেতবর্ণ--স্বর্ণাভ পীতবর্ণ পরাগকেশর সম্বলিত। 
প্রস্ফুটিত কুস্থমসম্ভাঁরে বৃক্ষ যখন শ্রীমণ্তিত, হয়, তখন উহা! অলিকুলের বিহারক্গেত্র হইযা 
উঠে। 

চম্পক(018101809 )পর্ধ্যায়ের ছুইটি নিদর্শন আছে ;-_-একটির ফুল পীত, অপরটির শ্বেত। 
এই গাছ ফেকোন বাগানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ধর্মাদি অনুষ্ঠান ৰা ক্ৰিয়াকলাপে ইহাঁদের 
ফুলের যথেষ্ট ব্যবহারও আছে। 

লালদীঘী এবং কলিকাতাঁর অন্তান্ত উদ্ভানে একপ্রকার খর্ককায় বৃক্ষ দেখিতে পাওষা যাঁষ, 
যাহার ফুলগুলি ফিকে বেগুনী রঙের ; বৃক্ষটির নাম হইতেছে Milletia ০%৪1160119 | গাছটি 
খুব কাজে আসে। 

উদ্ভিদ্বেত্তার Nyctanthes arbor-tristis (বাংলা সেফালিকা, হিন্দী হবসিঙ্গ ) ভাঁব্ত- 
বাসীর নিকট সুপরিচিত । মফস্বলের প্রতি বাগানে ইহার একটি অন্ততঃ দেখিতে পাওয়া! 
যাঁইবেই। ফুল-নল কমলালেবু রঙেব ; ইহা হইতে গীতবর্ণ রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যাঁষ। উষায় 
ইহার ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে। গাছটাব সহিত একটি কাহিনী বিজ্ড়িত,_এক প্রেমাতুর 
নায়ককর্তৃক তাঁহীব প্রণধণীর অনুধাবন, আর স্বীয় সম্্রমরক্ষার্থ দেবতার নিকট রূপসী বালিকার 
আকুল প্রার্থনা । | 

Pachira cyathophora শিমুল পধ্যাষের একটি আশ্চর্য রকমের খর্বকায বৃক্ষ) 
পুঞ্পদল বক্রা্কতি ও পাঁকান; তাহাতে শ্বেত পরাগকেশর বাড়িয়া উঠি Demoiselle 
সারসের মাথার ঝুঁটির মত দেখায় । 

Peltophorum ferrugineum গীতবর্ণ মধুগন্ধি সপুষ্প তরু ; ইহা Poincianaর একটি 
অতি সুন্দর সাথী। এ'সঘন্ধে আর একটি বড় কথা এই যে, গাছটির শাখাপ্রশাখা বাড়িযা 
দেহশ্রীর বিকৃতি ঘটাইলে, সুবিধা মত ছাটিয়! লওষ! যাইতে পাঁরে। ফুল ফোটার পর মরিচা 


মত লাল রঙের সুটি দেখা দেষ এবং তাহাতে কোমল পল্পব-স্থষমা আরও বদ্ধিত হইয়! 
থাঁকে। 
যে-গাছটি “সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব তাহা লইয়া ক্ছু কাল ঘোর তর্ক 


প্রকীতি ১০৬ 
উঠিয়াছে +_-ইহা' Gold আগা ১" বৈজ্ঞানিক নামকরণ Poinciana regia ইহার 
উপযোগী হইতে পারে। গাছটি মাডাগাস্কার দীপের ; সেইজন্ত ফরাসী-প্রদত্ত Flamboyant 
নাঁমেই ইহাঁকে' চিনিয়া লইতে হইবে। ভারতবাসী ইহার নাম্‌ দিয়াছে” গুল মোহর, ময়ুর- 
ফুল; কারণ 'পুষ্পমুখ দেখিতে ময়রপুচ্ছের মত। নামটি ইংরাঁজিতে Gold moburএ 
কপপাস্তরিত হইয়াছে । অন্তাপি সেই নামেই ইহা পরিচিত। গোঁলাপকে যে নামেই অভিহিত 
কর না কেন; উহার সৌরভ ছুমিষ্ট থাকিবেই। মেও জুন মাসে Poinciana পুশ্পের 
রক্তিম সুষমায় “আমাদের পথঘাট রঞ্জিত থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়? যে, এই মনোজ্ঞ 
আরণ্য বৃক্ষের শিকড় কলিকাতার জলসিক্ত ভূস্তরে সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল খু'জিয়া পায় না) 
ফলে নি্ন:বাংলা যখন প্রবল ঝড় ও বাত্যাবিতাড়িত হইতে থাকে, তখন 72012015175 
বৃক্ষ সকল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ ত্রিশ বছর পূর্বে, কলিকাতার ময়দান অথবা প্রধান 
প্রধান রাস্তার ধারে যে সকল সুদর্শন গুলমোহর গাছ দেখিতে পাইতাম, তাঁহারা এখন 
আর নাই। প্রবল বাত্যার হাঁত হইতে বিধিমত রক্ষা করিতে না পারিলে, এই বৃক্ষ রোপণ 
কখনই 'উচিত নয়। উজ্জ্বল রক্ত বর্ণের ফুলওয়ালা 2০০৪০৪ গাছের প্রায় বোল হইতে 
আঠার রকমের বর্ণভেদ আছে; জাঁমাইকাতে একটি স্বর্শাভ পীতবর্ণ- Péfnciana বৃক্ষ 
পাওয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা সাধারণ ভাবে বীজ হইতে উৎপন্ন হয় নর ইহা লাল-ফুল 
Poincianaর একটা নৈসর্গিক খেয়াল (50০: মাত্র। 

অতঃপর আমর! Gold mohur অথবা Padouk 109৮৮০০৪০89) indicus সমন্ধে 
আলোচনা করিব। দুঃখের বিষয় ক আমাদের উদ্ধানে এই গাছে বহুল প্রচার হয় নাই 
গাছটার বর্ধনশীলত! একট সুন্দর নিয়মে নি়ধিত। ইহা কারা গীত 
পুষ্পসম্তভারে শোভা পাইতে থাকে। 

৮০109022000, কনকচাপ! বা! 'মুচকুণ্ডের পুষ্পসমুহে ত্বকিছু না থাঁকিলেও 
পত্রগুচ্ছের প্রয়োজনীয়তা - যথেষ্টই আছে। ইহার পুণ্পের ' বাহ্‌ ছদ। (0915) জলে ভিজাইয়া 
রাখিবার পর তাহা! হইতে -এক প্রকার শীতল পানীয় পাঁওষা যায়। ( | ? 

P. semisagittatum এবং .P.lancacfolium-র তা পুষ্পগুলি অত্যন্ত জুন্দর। 

Saraca indica(Jonesa asoka)র বাংলা নাম অশোক ইহা একটি সুদর্শন বৃক্ষ ; 
খর্ককায়, চিরসবুজ । এই বৃক্ষের একটি মাত্র দোষ যে, পুষ্পুবিকাশ. কালে বরা'ফুলগুলি' 
গাঁছতলে জমিয়া-আবর্জনা-সতুপের সৃষ্টি করে। ফুলগুলি 7৭008 মৃত্তিকীর -মত রক্তব্্? 
আকারে অনেকটা রঙ্গন বা 1:০8 পুপ্পেরন্ুয়ূপ। - 1 | চল 

Solanum macranthumএর ফুলগুলি দেখিতে বড়, ঠোগুনী রঙের; বড় আলুফুলের 
অনুরূপ ৷ মুকুলিত হইবার কালে বর্চ্ছটা অতি গভীর দেখায়, কিন্ত ক্রমশঃই সেই গভীরতা 
স্নান হইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে ফুলের আকারও বৃদ্ধি পায়! বৃহ স্থল পত্রারলী ও'পারিপা্যের 
অভাব হেতু ইহা ছোট বাগানে সয়া লাভ করে-না। RE : 

৩ 


১০৪ প্রকৃতি 


Spathodia Campanulataকে বলা হয পাঁনিফল বা! টিউলিপ(1:112)তর ; ইহার 
উজ্জ্বল রক্তিম পেয়ালাক্কৃতি ফুলগুলির প্রান্ততাগ কাঞ্চন-রঞ্জিত; ফুল প্রস্ফুটিত হইলে বৃক্ষের 
ঈর্ষভাগে পু্জীভৃত বর্ণনমারোহ পড়িয়া যায়। অক্ুট মুকুলগুলি একটি থলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। 
মুষকের মত জলপূর্ণ এই কুড়িগুলায ধীরে চাপ দিলে অথব! বাঁহ্ছদে চিমটি কাটিলে জলধারা 
পিচকারীর মৃত ফিন্কি দিয়া বাহির হয! 

S5terculiaর প্রতিনিধিশ্বক্পপ যে কতিপয় পুষ্পপ্রহ্থ তরু আমরা দেখিতে পাই, তন্মধ্যে ' 
5. colorata এবং 5. Palensই উদ্যান-শোৌভাবর্ধনের জন্য উৎকৃষ্ট । ০০1০:৪£৪র ফুল হয় 
উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের, আর 7৪1679এর পুষ্পগুলি দেখিতে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ | 

5. 5111059 বা উদ্বল বৃক্ষের পুষ্প-বিকাঁ অতিশষ শৌঁভাময় ; ইহার পিঙ্গল লোহিতাক্ষি 
পু্পগুলি আনত শীষাককতি ভাটায় সংলগ্ন থাঁকে। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বীজ-স'টিগুলি যখন ফাটিয়া! উঠে 
এবং বড় বড় কাল বীজ দেখা দেয়, তখন ইহা একটি মনোজ দৃশ্য! 

Thespesia POPUINea(দেশী নাম পরশ এবং ইংরাজি ৮০:৪)একটি প্রয়োজনীয় মাত 
বৃঙ্ষ। ইহার চিরসবুজ পত্রগুলি তাসের হরতনেব মত) ফুলগুলি দেখিতে জবা ফুলের স্তায় পীতবর্ণ।* 


* পপ্রকৃতি'র রম্য ইংরাজি রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ । এই প্রবন্ধে কলিকাতা! নগরীতে দৃষ্ট সপুষ্প হুবৃহৎ বৃক্ষ 
(Flowering Trees)গণের সঙ্গেপে বিবৃতি হইয়াছে মাত্র। 


আচার্য্য শ্ীগ্রসুল্নন্দ্র রায় 

কোন মূল্যবান আবিজ্লীয়া আজ পর্য্যন্ত একক কাহারও দবারা- সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া 
ইতিহাসে প্রমাণ নাই; গণিতের লগারিথম্‌ আবিষ্কার সম্ভবতঃ ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম । 
বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে জগতে নূতন বলিয় কিছুই নাই প্রত্যেক নৃতন আঁবিফাঁরের 
সুত্র অনুসন্ধান করিতে গলে পূর্ববর্তী যুগের কোন পণ্ডিতের পর্য্যবেক্ষিত তথ্যের সান্নিধ্যে 
আসিয়া পড়িতে হয়। 'আঁবিফারক' আখ্যা তাহারই প্রাপ্য, -যিনি শুধু অজ্ঞাতপূর্বা তথ্য 
প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন না? ইহার সাহায্যে অন্ত নৈসর্গিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতেও 
প্রয়াস পান । সুতরাং বীহাঁরা এবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন, এমন কয়েক জন 
ইংরাঁজ রাসায়নিকের মত উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রড ওয়েলের মতে, “প্রকৃত 
আবিষ্কারক কে? একজন'নৃতন পদার্থের স্বভাবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, এমন কি 
অন্ত কোন পদার্থ হইতে ইহার স্বাতন্থ্য পর্য্যন্ত না জানিয়া সর্বপ্রথম ইহা বিশ্লিষ্ট 


পম িউজি লহ তি টিটি লী্াই জিইইউীছিতীলি টিটি লীীিইটিতালীইটিউিনীহিলিউজিিভীগিতিজ 
* ভারতীয় রসায়নসভার দ্ির্তীয় বার্ষিক অধিবেশনে বোম্বাই সহরে গঠিত সভাপতির অভিভাষণ। ভারতীয় 
য়সায়নসমিতিয় ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত( মার্চ, ১৯২৪) হুবোধকুমার মজুমদার কর্তৃক অনুদিত । 


প্রকৃতি ১০৫ 


করেন এবং অন্ত আব একজন এই পদার্থের প্রকৃতি ও স্বভাব্ধর্ম্ম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। 
এই ছুই জনের মধ্যে আবিষ্কারকের কৃতিত্ব কাহার প্রাপ্য ? শেষোক্ত ব্যক্তির হইলে, অবিসংবাদে 
লাঁবোয়াসিয়কে অক্সিজেনের আবিষ্কারক বলা যাইতে পাঁরে । * * * প্রিষ্টলী ও লাবোয়াসিয়ে 
সমসাময়িক হইলেও উভয়ের রচিত প্রবন্ধ হইতে উভয়কে যথাক্রমে সপ্তদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীর লোক বলিয়া ভ্রম হয়। উত্ যে নিতান্ত অকারণেই বলিযাছেন তাহা নহে, 
'রসাঘন ফরাসী-দেশজ শান্তর; অবিনশ্বরকীর্তি লাবোয়াঁসিয়ে ইহার জনধিতা”। গত শতাব্দীর 
শেষভাগে ও বর্তমান (উনবিংশ) শতাব্দীর প্রারস্তে বিজ্ঞানের ইতিহাস যে মানসিক 
সঙ্ধীর্ণতা দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মন হইতে সুছিষ! ফেলা উচিত। বিজ্ঞানের 
সাধারণতন্ত্রে জাতিধর্ম্মনির্কিশেষে সকলেই যথাযোগ্য সম্মান পাইবাঁর আশা! করিতে পাঁরেন”। 

প্যারটিসন মুযুর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, “পর্য্যবেক্ষিত তথ্যসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করিতে, এই সকল 
দৃষ্ট সত্য যথাযথ বর্ণনা করিতে, এক্সপ ভাষায় এগুলি প্রকাশ করিতে যে সমংশ্মী ও 
বিপরীদ্ধম্্রী বিষয়গুলি যথাক্রমে ভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত হইযা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্জিষ্টনবাদের 
অসারতা প্রতিপন্ন হয়_-এই সকল অসম্পূর্ণ কার্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশে বৈজ্ঞানিকের 
নিকট সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল। ধ্বংস ও সুজনের শক্তির একত্র সমঘ্বয় সংসারে 
অপেক্ষাকৃত বিরল; কিন্তু রাসাঁয়নিকশ্রেষ্ঠ লাবোয়াসিয়ের মধ্যে এই পরম্পরবিরোধী প্রবৃত্তি 
অনাঁধারণ ভাবে নিহিত ছিল” । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদিও কয়েক জন ইংরাঁজ রাসায়নিক প্রিষ্টলীর স্তাষ্য প্রাপ্য 
হইতে বঞ্চিত করিবার অজুহাতে লাবোয়াসিয়কে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন্, তথাপি 
এমন অনেক ইংরাজ সমালোচক আছেন, ধাঁহীদের মধ্যে মহাজাঁতিস্লত উদারতা! ও ন্যাযপরতা 
পুরণমাত্রায় বিস্মান | 

এই প্রসঙ্গে- আর একটী রাসায়নিক আবিষ্কারের ইতিহাস বিবৃত কর! যাইতে পারে। 
১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত ক্যাভেগ্ডিসের পরীক্ষার বিষয় অবগত হইলে, প্রিষ্টলী ওয়াল্টাযারের 
সাহায্যে পরীক্ষাগুলি পুনরায় সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাঁন। কিন্তু প্রিষ্টলী ছিলেন ফ্লজিষ্টনবাদের 
অন্ধ উপাসক। কাঁঠিকষলা ক্লজিষ্টনবন্ল বস্তু বলিয়া তিনি মনে করিতেন; সুতরাং বন্দুকের 
নলের মধ্যে আর্দ্র কাঠকয়ল! উত্তপ্ত করিয়া তিনি ফ্লজিষ্টন প্রস্তুত করিতেন। কাজেই দেখা 
যাইতেছে যে, প্রিষ্টলীর তথাকথিত ফ্লুজিষ্টন কাঁরবন্‌ মনস্সাইড, ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে।* এই প্রাথমিক ভুল লইয়াই শ্রিষ্টলী ও তাহার বন্ধ জেমস্‌ ওয়াট 
অনুসন্ধান আরম্ভ করেন; উভষেই মনে করিয়াছিলেন_যে কোন উপায়েই প্রস্তত হউক 
ন! চারা ডি পরিবর্তিত হয় না। নার লারা দাহ বাঁযুতে এক-পঞ্চদশ 


* অঙ্গার ও জলীয় বাষ্প উত্তপ্ত কবিলে একপ্রকার দাহ্য মিশ্র বাষ্পেব উৎপত্তি হয়; ইহার নাম জলীয় 
দাহ বাষ্প । - খিল এই মিল বাষ্পকে রিটন বলির! তুল করিয়াছিযেন। 


১০৬ প্রকৃতি 


অংশের অধিক হাইড্রোজেন থাকিত না; সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতে 
পাঁরে যে, অন্নার জলের প্রধান উপাদান ( হার্কট )।৮ তাহার উপর প্রিষ্টলী ও ওয়াট 
উভয়েই বায়ু ও জলের পরম্পর পরিবর্থনগীলতাঁষ বিশ্বাস করিতেন এবং এই মতের সাহায্যেই 
বিস্ফোরণের ফলে জলের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতেন। 

প্বায়ু সম্পৰ্কিত পরীক্ষাশীর্যক পুস্তকের প্রারন্তেই ব্যাতেণ্তিদ্‌ প্রিলী কর্তৃক বিবৃত ও ওয়াল 
টায়ার কর্তৃক সম্পাদিত পরীক্ষার বর্ণনা করিযাছেন। একটী তাত্রপাত্রের মধ্যে দাহ বায়ু ও 
সাধারণ . বায়ু মিশ্রিত করিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে মিশ্র বায়ু বিক্ষুরিত করেন এবং' 
বিস্ফোরণের ফলে পাত্রের কয়েক ভরি পরিমাণ ওজনহাঁস লক্ষ্য করেন। ওয়াল্টায়ার 
বলিযাছিলেন ষে, কাচ-গোঁলকের মধ্যে এই প্রক্রিধা সাধিত করিলে, কাঁচপাত্রের গাঁত্রে জলবিন্দু 
দৃষ্ট হয ; সাধারণ বাঁধু ফ্লজিষ্টনের সহিত সম্মিলিত হইলে জলবিন্দুর সষ্ট করে--তীঁহার মতে 
এই পরীক্ষা ইহার পোষকতা করে (র্যাম্সে )1৮- 

"ইহার পর ক্যাভেণ্ডিম্‌ দাহ ও সাধারণ বায়ুর দহন্জনিত এই অলক্ষিত বা নিরুদ্দেশ বায়ুর 
পরিমাণ সমন্ধে চিন্তা. করিতে থাকেন এবং কয়েকটা প্রাথমিক পরীক্ষার সাহায্যে নষ্ট বায়ুর 
অনুসন্ধান আরজ করেন। এই বাষ্প অঙ্গারায়ন, নাইটি কান অব গন্ধকায়ে পরিণত হইয়াছে কি না, 
প্রথমেই এবিষয়ের মীমাংস! করেন এরং প্রামাণিক, পরীক্ষার সাহায্যে এই তিন মতের অসারতা 
প্রতিপন্ন করেন। সাফল্য ও নৈরাগ্তের এই সন্ধিক্ষণে ওযাল্টায়ার দাহ ও সাধারণ বায়ু মিশ্রিত 
করিয়া একটী কাচপাত্রে আবদ্ধ করেন; তিনি এই পাত্রকে অচ্ছিদ্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। 
দহনের- ফলে সামান্ত ওজনের- হাঁস লক্ষ্য করিয়া তিনি সিলের স্তাঁয় অনুমান করেন যে, 
ভৌতিক পদার্থ রাসায়নিক" প্রক্রিয়ার ফলে. উত্তাপে পরিবর্তিত হইযা কাঁচপাত্রের হুক্ম ছিদ্রের 
মধ্য দিরা বাহির হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে, 
দৃহনের ফলে বায়ুর -ভিতর হইতে জল বাঁহির হইযা পাত্রের গাত্রে .সংস্পৃষ্ট হয। নিরুদ্দেশ 
বায়ুর পরিণাম সন্ধে অনুসন্ধিতন্ ক্যাভেণ্ডিসের গভীর চিন্তাশীল মনের টির 
এই পরীক্ষা যেন অ্জানিত আলোকের সন্ধান আনিয়া দিল (হাঁকর্ট )1৮ 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্যাঁভেপ্ডিদ্‌ ও লাবোয়াসিয়ের মানসিক অবস্থার ভিতর 
যথেষ্ট সৌসাদৃশ্ত বর্তমান ছিল। লাবোয়াসিয়ে দহন-কার্য্যের সহায়ক বাঁতাসের অংশবিশেষের 
সন্ধানে .শক্তিসামর্থ্য নিযোজিত করিতেছিলেন ; আর ছুই "মাত্রা পরিমাণ দাহ বায় ও এক 
মাত্রা ফ্লজিষ্টনবিহীন বায়ুর, বিস্ফোরণের ফলে শুন্তায়তন এবং অদৃষ্ত হইবার কারণ নির্ণয় 
করিবার জন্য ক্যাভেপ্তিস্‌ উৎস্থক হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং যে হিসাবে প্রিষ্টলী অক্সিজেনের 
আবিষ্কারক, সে হিসাবে জলের রাসায়নিক স্বরূপ আবিরের কৃতিত্ব ওয়াল্টায়ারের। 

আর ওষাটের কৃতিত্ব সন্ধে র্যামূসে এইক্সপ মত প্রকাশ করিতেছেন, প্র্যাককে লিখিত 
ওয়াটের এই পত্র হইতে নূতন ও পুরাতন দলের চিন্তাধারার পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়। 
লাবোধাঁসিয়ে গু তাঁহার শিষ্যবর্গ অধুনা প্রচলিত এই মত প্রচার রুরিতেছিলেন যে, অক্সিজেন ও 


প্রকৃতি ১০৭ 
হাইড্রোজেন সম্মিলিত: হইলে 'জল-ভিন্ন অন্ত কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না; আর ওয়াটু মনে করিতেন 
যে, জল এই ছুই কাঁপ্পের সম্মিলন -তইতে সপ্াত নহে; অজিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি সকল 
বাপ্পের মধ্যেই ইহা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে, রাসাঁধনিক প্রক্রিষার ফলে বিভাঁড়িত 
হয় মাত্র?” ইহাও লক্ষ্য. করিবার বিষষ যে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রামাণিক পরীক্ষার সাহায্যে 
জঁলের-স্বরপ নিভূলি ভাবে ব্যাখ্যা করা সত্বেও” ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পরে পর্য্যন্ত 
ওয়াট তাহার ভ্রান্ত মতের আশুগত্য স্বীকার করিতে বিরত-হ'ন নাই। , 

. এই সুত্রে' আর একটী বিতর্কের -বিষষীভূত প্রসঙ্গের অবতাঁরণা -করিতে হয; জলের 
্বয়্প আবিষ্কারের পৌর্কাপর্য্য সম্বন্ধে এইয়প মতানৈক্য বর্তমান। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ক্যাভেণ্ডিয 
অবশ্য অধুনপ্রিসিদ্ধ- পরীক্ষার সাহায্যে. প্রমাণ করেন যে. ছই'মাত্রা দাহ, বায়ু ও একমাত্র 
ফ্লজিষটনবিহীন ' বায়ুর মধ্যে তড়িৎস্দুলিঙ্গ পরিচালিত করিলে মিশ্র. বায়ুর আয়তন, প্রায় কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না; এসবন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। র্যামূসে বলিতেছেন, “এই. পরীক্ষাগুলি 
সমন্তই ক্যাভেগ্ডিস্‌ কর্তৃক সম্পাঁদিত হইয়াছিল, লাবোয়াসিচে শুধু এই সকল প্রক্রিযার প্রকৃত 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছুলেন।? কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে_প্রাক্কৃতিক তথ্যের আবিষ্কারকের ক্কৃতিত্ব 
অধিক, না যিনি দৃষ্ট সত্য শ্ৰেণীবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভিতরে এঁকাসুত্রের, সন্ধান করেন তাঁহার 
কৃতিত্ব অধিক । লাপজাসের সহযোগিতায় লাবোয়াসিযে ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাগুলি পুনরায় 
সম্পন্ন করিয়া যে পরীক্ষাফল লাভ করেন, তাহাঁরি সাহায্যে ফ্রজিষ্টববাদ্ের অসারতা প্রতিপন্ন 
হয়। প্রচলিত মৃত অনুসারে মনে করা হইত যে ধাঁতুভন্ম'ও ফ্লজিষ্টনের সময়ে ধাতু গঠিত; 

গন্ধকাঁন্ন বা অন্ত কোনা'দ্রাবকে নিক্ষেপ করিলে ধাতু হইতে ক্লজিষ্টন বিনির্গত হইয়! 'ধাতুভম্মে 
পরিবর্তিত হয়; এই কারণে দাহ. বায়ু হাইড্রোজেনকে ফ্রুজিষ্টন বলিয়া অভিহিত কর! হইত । 
কিন্তু" লাবোয়াসিয়েই প্রথম এই ব্যাপারের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদার্ম করেন। তাঁহার মতে, 
ধাতু প্রথমে জলের অক্সিজেনের সঙ্গে সান্মলিত হইয়া ধাঁতুভনম্বের টি ও হাইড্রোজেন বিতাড়িত 
করে.; ধাতুভম্ম পুনরায় এসিডের সংস্পর্শে আসিয়া .লবণলাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। 
শুধু ইহাই নহে, নৃতন মতের ভিত্তি দূঢ় করিবার জন্ত সহযোগিতায় লাবোয়াসিয়ে 
উত্তত লৌহচুরের উপর জলীয় বাষ্প পরিচালিত করেন ; ফলে যুখেষ্ট পরিমাণ দাঁহ্‌ বায়ু বিভাড়িত 
হয় এবং পান্রমধ্যে লৌহের চৌন্বক ভন্ম পড়িয়া থাকে |/ র্যাম্সে কাতিরভাঁবে বলিতেছেন, 






॥ নিউটনের জীবিতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া 
Infinitesimal-এর আবিষ্কারের পৌর্বাপর্যয 


র মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত 10310), অথবা 
যে গভীর আন্দোলন চর্িয়াছিল, তাহাও 


১০৮ প্রকৃতি 


এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । ইউরোপের অন্ত দেশের গণিতজ্ঞগণের সহায়কতা লাভ করিয়া 
লাইবিজ্জ এই আঁবিষাব নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। অন্ত দিকে নিউটন ও তাহার বন্ধবর্গ 
যুক্তি সহকারেই বলিতেছিলেনষে, জার্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত প্রবাসকালে 
নিউটনের সহকন্মী কলিল্লের নিকট এ’বিষযের সকল তথ্য অবগত হ’ন। 

অক্সিজেনের আঁব্ফারসংক্রান্ত বিতর্কের বিষষীভূত এই ব্যাপারের আলোচনা প্রসঙ্গে 
আমরা কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরাঁজ রাসাযনিকের মত উল্লেখ করিয়াছি, ধাহাঁর! মুখ্য ও 
গৌণ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই ; কিন্তু হুই এক জন ব্যতীত সকলেই 
যুক্তিপূৰ্ণ শেষ নির্ধারণ ব্যক্ত করিতে ইতন্ততঃ করিয়াছেন। 

এই রাষাযনিকদ্বয়ের একজনের মহত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত অন্তকে হীন করিবার 
আবগ্তক নাই । উভয়েই নিল নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিষাছেন এবং 
আমাদের প্রিষ শাস্ত্রের সীমানা! বিস্তৃত করিযা দিয়া গিযাছেন। 


গো-পালন ও দুগ্ধবৃদ্ধির উপায় 

0 শ্রীনীলানন্দ চট্টোপাধ্যাষ 

গরুর-কৃথা বলিলেই আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় একটু নাসিক! কুঞ্চিত করেন। 
ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে--হয় ত এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া তাঁহাদের উর্বর. মস্তি 
আলোড়ন -করা রুচি-বিগহিত, অথবা গরুর বিষষ আলোচনা করিতে যাইলে পাছে 
নিজের! গরু হইয়! যান। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্বে 
ভারতবর্ষের কোন সহরে একটি! প্রদর্শনী হয়। তাঁহার একটি ছবি সকলের, বিশেষতঃ বিলাতী 
মংবাদপত্রগুলার, দৃষ্টি আকর্ষণ(করে। ছবিটিতে একটি প্রকাণ্ড দাড়িপাল্পা দেখান হইয়াছিল; 
তাঁহার এক পার্শ্বে ছিল একটি দুঞ্চুবতী গাভী, অপর পার্শ্বে একটি গাউন-পরিহিত বিশ্ববিস্ধালয়ের 
উপাধিধারী যুবক । আশ্চর্যের বিনয় পাল্লার যে দিকে গাঁভীটি ছিল, সেই দিকটি বেশী ভারী! 
গ্রাজুয়েট গরু হইতেও অধম! সে যাহা হউক, গোঁ-পালন 
তজ্ঞতা। আছে, তাহা সাধারণের উপকারে আিতেপারে রই 
ভরসায় প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়টুছি। 

, মে আজ্দ আট বৎসরের কথা। এমনই প্রখর শ্রীম্মের এক অপরাহ্থে, জনৈক 
সহদয ইংরাজ উচ্চপদস্থ রাঁজকর্টারীর অনুরোধে কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যাংর! 
কসাইখানা দেখিতে যাঁই। সে নির্মম )হদযবিদারক দৃষ্ঠ দেখিয়া মর্শে যে দারুণ 
আঘাত .পাইলীম, তাহার চি ট্্বনে বিলীন হইবার নহে। প্রতি- 


































“বিধানের জন্ত নানারূপ চেষ্টা আন্দোলন করিলাম ; বিশেষ ফল হইল না। এখন চক্ষু ফুটিয়াছে 
গ্রতিবিধানের উপায় ত আমাদেরই হস্তে! আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ তাহাদের শিক্ষা 
আভিজাত্যের অভিমান কিয়ংকালের জন্য বির্জান দিয়া আমার সহিত একটু রাখ 
লে লাঁগিবেন কি? 
.. বার লক্ষ করদাতার অর্থে পরিপুষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের অভাবনীয় সের: 
ট্টাংর কসাইখানা অন্তম। কলিকাতায় এইরূপ সাতটি স্থান আছে; কিন্ত ট্যাংরাই উহ! 
. মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । গত কাউন্সিলে যখন নৃতন কলিকাতা মিউনি 
আইনের আলোচনা হয়, তখন বর্তমান লেখক তাহার সভার সাহায্যে কলিকাতা ক 
কর্তৃক, এইরূপে বৎসরে লক্ষ লক্ষ ছুগ্ধব্ী ও দুগ্ধপ্রদানক্ষম গাভীর এবং 
বাছুরের হত্যা নিবারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
নির্বাচন সমিতি (Select Committee) কর্তক অন্ষমোদিত হয়। কিন্ত 
ভাগ্য যে উক্ত র্বহিতকর প্রস্তাবটি অবশেষে অগ্রাহ হইল | তদবধি * 
Ll ₹ হত্যাগৃহে অবাধে, সম্ভবতঃ নবীন উদ্যমে, মন্তুয্যের সর্বাপেক্ষা হিতকারী এই প্রাণীপ্ত 
হত্যা চলিয়া আসিতেছে । সরকারী কর্মচারীর হস্ত হইতে কর্পোরেশন কর 
মনোনীত ব্যক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত হওয়া সস্থেও, এপর্যন্ত কোনও সুফল পাওয়া 
নাই।, 
মিউনিসিপ্যাল বিধি-অন্তুসারে, হত্যা করিবার পূর্বে প্রত্যেক পশুকে চব্বিশ ঘণ্টাকাল ন 
বন্দী রাখা হয় ;উদ্দেশ্ত উহার কোনও ব্যাধি আছে কিনা দেখা। রাস্তার একপার্খে। 
নজরবন্দী রাখিবার গৃহ (১:০০: 1৫); অপর পার্শ্বে কসাইখানার বিপুল ভর্টালিকা। 
বেলা চারটা পাঁচটা হইতে হত্যাকার্য্য আরম্ভ হয় এবং দলে দলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
.. গোমহ্যাদি নজরবদী-ঘৃহ হইতে জবাই-ঘরে চলিতে থাঁকে। প্রত্যহ এই এক ট্যাংরা 
_. কসাইখানাতেই প্রায় গড়ে ৫৫০টি গরু, মহিষ ও বাছুর হত্যা হয়; এই হত্যা বৎসরে ছুই: 
অধিক দীড়াইতেছে। এখন চিন্তা করুন, এক কলিকাতা সহরেই এইরূপ সাতটি অনুষ্ঠান আছে। 
 ঝোত্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরেও এইক্লপ গো-হত্যা চলিতেছে 
ব্যতীত, যুক্তপ্রদেশ, মধ্প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে শুদ্ধ মাংসের চালানী কারবারে 
আন্ত বংসরে কত লক্ষ লক্ষ গো-হত্যা হয়। খবর লইয়া! জান! গিয়াছে যে, কেবল হাওড়া 
“ষ্টেশন দিয়াই বৎসরে প্রায় ছুই লক্ষ মণ শু মাংস রপ্তানি হয়। অখিল ভারতীয় গো-মহাসভাঁর 
ভাপতি স্তর জন উড রফ, সাহেব এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত, হইয়াছেন 
যে, ভারতে গো-মহিষাদি পশুর মোট সংখ্য। সাড়ে চৌদ্দ কোটি; তাহার মধ্যে না 
কোট সহরে ও ম্থলে নিহত হয়। 

































১১০ প্রকৃতি 


এইক্পপ অবাধ গো-হত্যার ফলে আমাদের দেশে ছুগ্ধের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়া 
দীড়াইয়াছে। লণ্ডন ও নিউইয়র্কে দুধ %* হইতে %১* সেরে বিক্রয় হয়; কিন্তু কলিকাত। 
অথবা বোদ্বাইয়ে দুধের সের ॥০ হইতে ১২ টাকা । পল্গীগ্রামেও দুধ ছুশ্রাপ্য এবং অগ্নিমূল্য। 





ট্যাংর! কন।ইখান। 


সম্প্রতি বহুপ্রশংসিত কো-অপারেটিভ ছুগ্-সমবায় ব্যবস্থার ফলে পল্লীঞ্রামের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
অধিবাসিগণের মুখের গ্রাস কলিকাতা সহরে নীত হইয়! বিক্কৃত অবস্থায় বু মূল্যে ধনী সহর- 

































_ বাঁনীগণকে সরবরাহ করা হইতেছে মাত্র। ফলে ভাঁরতবাসী শিশুর অকাল - বৃত্যু হার 
অসন্তব বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভারতীয় জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। 

পৃথিবীর প্রধান সহরে শিশুমৃত্যুর হার [ প্রতি ১০০০ ] এ 
ট রী লগ্ন নিউইয়র্ক প্যারিস কলিকাতা বোষাই 


১৯২১ - Ve ৭১ ৯৫ ৩৬৯ ৫৫৬. 















বন ভাৱি দেখুন দেশের কি দুর্দিন উপস্থিত! অর্ধেক শিশু যদি খান্ছাভাবে মঞি 
তৰে এ: জাঁতি টিকিবে কিরূপে ? এবিষয় আমাদের cM লি রাজি 
কর! উচিত নহে কি? ৃ 
কি উপায়ে এই শিশুত্ুর হার বন্ধ করা যায়? কি উপায়ে এই অবাধ গো হত 
হম? সকল সভ্য দেশেই ছুগ্ধপ্রদানগ্ষম বা দুগ্ধবতী গ্রাভীহত্যা নিষিদ্ধ এক' 
_ হতভাগ্য ভারতবর্ষেই ইহা সম্ভবপর । আইন সংশোধন করিয়া একেবারে বন্ধ না হউক, এই 
অবাধ হত্যা কতক্টা হসি করা যাইতে পারে; কিন্তু আমাদেরই কাহারও চাহার। 


আমাদের দেশে কেহ গরু বিক্রয় করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হইত এবং সমাজে ' তাহাৰ 
₹ দেখাইবার উপায় থাকিত না। আজকাল সমাজপতিরাও অবাধে দুগ্ধহীন গাভী বদল 
নুতন দুগ্ধবতী গাভী ল’ন এবং সেই গরু সরাসর কসাইখানায়' নীত হয়। ইহা গর 
অপেক্ষা জঘন্ত। এখন প্রথা এই যে, দেশের যত ভাল ভাল গরু প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিষ 
. কলিকাতা প্রভৃতি সহরে আনীত .হয়। কলিকাতায় আসিয়াই বাছুরটি খাগ্ভাভাবে মরিয়া 
যায় অথবা কমাইয়ের নিকট বিক্রয় হয়। তৎপরে ফুকা দিয়া বা কোনও অস্বাভাবিক উপায় 
অবল্নে সাত আট মাস কাল দুগ্ধ বাহির করিয়া লওয়া হয়। তৎপরেই মাইকে 
বিক্রয় অথবা বদল এবং হত্যাগৃহে ইহার জীবনাস্ত। এইক্সপ শতকরা নবইটি উৎকট 
গরুর-__যাহারা আট দশ বিয়ান জ্ুধাসম দুগ্ধ প্রদান করিয়া মানবজাতির অশেষ কল্যাণ 
সাধিত করিতে সমর্থ হইত, আমাদের অজ্ঞানত! ও ঃ অপরিপীসদর্শিতার: ফলে শেষে 
এই দুৰ্দশা! 
__ বলা বাহুল্য, অর্থ নৈতিক কারণের ফলে এই দুর্দশা উপস্থিত । যদি লোকে: দেবি 
 বিষান হইতে অপর বিয়ান পর্য্যন্ত খোরাকীর জন্ত যে খরচা হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী are 
উহা হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই উহাকে ইচ্ছাপূৰ্কাক বিক্ৰয় করিত না। 
যে অবস্থা দীড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গরুপালনের খরচা এক বৎসরে ১২০১ টাকা; পড়ে) i 
এ কিন্তু একটি দেশী দুগ্ধবতী গাভী হয় ত ৫*২৬*২ টাকায় পাওয়া যায়। তবে «কেন লোকে 
2 এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া ৯১২০৯ টাকা খরচ _করিয় দুগ্ধ ছাড়িবার পর. গাভী 






















₹ প্রতিপালন করিবে? ও এক বৎসর পরে গাভীর প্রসব হইল কিন্তু হয় ত গুটি হইয়া বা অন্ত 
কোনও কারণে বাছুর মরিয়া গেল, অমনি ছুধ বা সমস্ত টাকাই লোকলান। যদি বা 
_ শ্রূপ কোন দূর্ঘটন| নাও ঘটে, তাহা হইলেও একটি সাধারণ দেশী গরু এক বিয়ানে কত 
₹ দুধ দিবে? বাঙ্গাল ও আসাম গবর্ণমেন্ট কর্তৃক র্যাক্উড (J. ২, Blackwood L 0.5.) 
_ সাহেব এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, 
তাহা হইতে দেখা যায় যে, দেশী গাভী বৎসরে গড়পড়তা সাত মাস কাল দৈনিক /১ সের 
হিসাবে ছুধ দেয়। এই এক সেরের দাম উর্্ধ পক্ষে ॥ হিনারে ধরিলেও মানে ১৫২ টাকা 
- আয় হয়। গরুর খোরাকী মাসে অন্ততঃ ১০২ টাকা বাদ দিলে ৫২ টাকা লাভ থাকে ; 
_ এই লাভ সাত মাসে দাড়ায় ৩৫২ টাকা। কিন্তু গরুটি এক বৎসর পূর্ব প্রতিপালন 
করিতে প্রায় ১২০২ পড়িয়াছে ; সে খরচও উঠিল না। এরূপ অবস্থায় কয়জন এই প্রকার 
লোকসান সহ করিয়া দুধ ছাড়িলে গরু পোষে ? প্রধানত; এই জন্তই এত গরু কসাইহন্তে 
[তিত হইতেছে। 
এখন উপায়? উপায়_গরুর দুগ্ধপ্রদান-কমতা বৃদ্ধি করা। দখা যাউক কিয়পে তাহা 
হয়। একটি গরুতে অন্ততঃ /৫ সের দুধ দেওয়া চাই, তবে উহা পোষা চলিবে । ছুই প্রকারে 
গরুর দুগ্ধবৃদ্ধি কর! যাইতে পারে--( (১) গো-বংশের উন্নতি (Improvement of breed); 
উপযুক্ত খান্ধব্যবহার । গত পনর যোল বৎসর কাল গো-পালন সম্বন্ধে ব্যবহাঁরিক(practica!) 
অভিজ্ঞতার ফলে এই বিষয়ে যে তথাগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া ছি, তাহা এনে সাধারণের 
 উপকারীর্থ লিপিবদ্ধ করিলাম । 
_ গো-বংশের উন্নতি ।--এ’কথা বলাই বাহুল্য যে, গো-বংশের উন্নতির জন্ত উৎকৃষ্ট ষ্ডের টা 
বিশেষ আবশ্তক। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের উৎ্যগীকৃত বৃষই বিনা খরচে ও বিনা আয়াসে 
এই অভাব দূর করিত। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের হাইকোর্টের রায়ের ফলে (res nullius . 
ud৫ments * ) এই উৎ্সর্গীকৃত বৃষগুলি না-ওয়ারিশ সাব্যস্ত হওয়ায় কসাই ও মিউনিসি- 
_ প্যালিটী অবাধে পর্ীগ্রাম হইতে  বৃষগুলি ধরিয়া আনিয়া জবাই করিতেছে অথবা ময়লাফেলা 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিতেছে। এবিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এস্থলে অধিক ৰল! : 
. নিশ্রয়োজন। তবে এখনও চেষ্টা করিলে ভাল হাড় সংগ্রহ করা যাঁয়। অনেকের মনে 
_ এইয়প ধারণা আছে যে, ভাল হণ্ড সংযোগে উৎকৃষ্ট বংসতরী জন্মাইবে ; বৎসতরী বড় হইয়া 
গর্ভবতী হইলে ও সন্তান প্রসব করিলে, তবে অধিক দুগ্ধ মিলিবে; নে অনেক সম, 
পরিশ্রম ও অনুকূল ঘটনাসাপেক্ষ। কে এত হাঙ্গামা করে এই অনিশ্চয় ভবিষ্যতের A 
 জন্ত? কিন্তু অনেকেরই জানা নাই যে, উৎক্কষ্ট য সংযোগ হইলেই পরবর্তী বিয়ানে সেই ২ 
ভী অধিক হধ দিবে! ভাল ষাঁড়ের ফল এইয়প হাতে হাতে পাওয়া যায়; ইহার বা 


ক্ষ 


নু বি বর রি Cal 852 ; 8৪ এ] 5) 9 All 348; 1 Mad 145, 































































১১৩ 





গো-বংশের উন্নতি 
উপরে একটি সাধারণ দেশী গাভীর চিত্র ; নিম্নের দুইটি চিত্র 
উহার দুইটি বসের । 
মধ্যের চিত্র--উপরের গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট ষণ্ডের সহযোগে 
এই বৎস উৎপন্থ হইয়াছে। 
নিয়ের চিত্র-_সর্ব্বোপরিস্থ চিত্রের গাভীর সহিত অপকৃষ্ট যণ্ডের সহযোগে 
এই বৎন উৎপন্ন হুইয়াছে। 






























কারণ অতি মোজা। উৎকৃষ্ট ষণ্ডের সংযোগে উৎকৃষ্ট বৎস হইবে) এই উৎকৃষ্ট বসের জন্য 
__ অধিক দুগ্ধ আবঠক। নেইজন্ত ভগবান তাহার জননীর স্তনে অধিক দুগ্ধ সরবরাহের 
বন্দোবস্ত করিয়| দেন। অতএব যাহারা গরু প্রতিপালন করেন, তাঁহারা ষণ্ড সমন্ধে যেন 
সবিশেষ যত্নবান হ’ন। কদাপি অপকৃষ্ট যণ্ডের সহিত সংযোগ হইতে দিবেন না, কারণ ফল ইহাতে : 
বিপরীত হইবে; পরবর্তী বিয়ানেই গাভীর ছুধ কমিয়া যাইবে। 

ৃ গরুর খাদ্য --গরুর খাদ্য সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রমপূর্ণ ধারণা আঁছে। লাউ, কাটা-নটে 
__ প্রভৃতি সাময়িক যে ফলই দিউক না কেন, উহা দ্বার! স্থায়ী উপকার সম্ভব হয় না। 

ঃ গাভী একটি transformer মাত্র Leguminous 0০০৭ অর্থাৎ যে খাদ্ো ছগ্ধের মূল উপাঁদান- 
গুলি যত বেশী থাকে, সেই খাদ্যে তত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। তড়হর ডাইলের খণ্ড ও খেসারীর ডাইল, 
(খোপাশুদ্ধ ভাঙ্গা জলে ভিজা ইয়! ) এ বিষয়ে দেনা । ইহাদের স্তায় দুগ্ধবৃদ্ধিকর খাদ্য আর 
কিছুই নাই। দেশী গরুকে দৈনিক /* সের হইতে ক্রমে ক্রমে /২॥০ সের অবধি খে'দারীর 
ডাইল ভিজা ( অড়হর ডাইলের দাম বেশী বলিয়া খে'দারীর ডাইলই উপযুক্ত ) খাওয়াইলে প্রত্যহ 
যে চা /১1০ দুধ দিত, সে দুই বেলায় /৫ সের অবধি দুধ দিতে পাবে দেখ! গিয়াছে। 


ফসল 
(১) গোল আলু * 


Solanum tuberosum (Potato) 

ধরায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর E 
আলু এদেশের ফসল নহে, বিলাত হইতে প্রথমে এদেশে আনীত হয় বলিয়া ইহাকে 
“বিলাতী আলু বলে। সর্বপ্রথম নাতে ইহার চাষ দুষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষে 
১৬১৫ সালে আজমীর সহরে আসক চান (Asaph Chan). সাঁর টমাস্‌ রো'কে (97 
Thomas 1২০০) যে ভোজ দেন, তাহাতেই আলুর সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ১৬৭৫ সালে 
ফ্রায়ার (8৩) সাহেব নাকি সুরাট ও কর্ণাটে আলুর চায দেখিয়াছিলেন। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, আমেরিকায় সর্বপ্রথম আবিষ্কারের অলপদিন মধ্যেই ভারতবর্ষে ইহা আনীত 
₹ হয়। অধুনা আলু ভারতবাসীর একটি নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য এবং অনেক জেলাতেই 
_ ইহার চাষ চলিতেছে । বাংলাদেশে হুগলি, বৰ্দ্ধমান, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দাজ্জিলিং প্রভৃতি 
জেলায় ইহার চাষ যথেষ্ট হইতেছে। নানাজাতীয় আলু এদেশে জন্মে; কিন্তু নৈনিতাঁল, 
_ দীজ্জিলিং ও খামিয়া পাহাড়ের আলুই উল্লেখযোগ্য । : 

কানু চাষের জন্থ হান্ধা অর্থাৎ বেলে দোআশা হাই রক এইনাই নদ 
লেখন কপি হে নর টি 






































 চরাভুমি অথবা পলি-পড়া জমি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উচ্চ ভূমি হাক্কা এবং ঢা 
হইলে অর্থাৎ বর্ষার জল দীড়াইতে না পারিলে, ভাহাতেও: ভাল আলু জন্মাই: 
পারে। বাস্তবিক পক্ষে জল্দি ( অগ্রহায়ণ মাসে যে আলু নৃতন আব 
টা বলিয়া বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়) ফসলের জন্য এই জমিই 
প্রশস্ত । এঁটেল মাটিতে আলুর ফসল ভাল হয় নাঃ তবে উপযুক্ত মা 
চূণ বা ছাই মিশাইয়া মাটির অট শিথিল করিয়া লইলে, তাহাঁতেও আলুর চাষ চলিতে পা 
 লাধারণতঃ, আউম ধান বা পাটের পরেই প্র জমিতে আলুর চাষ করা হইয়া 
. নড় বড় সহরের কাছে যেখানে অগ্রহায়ণ মাসে নৃতন আলু উঠাইয়া বেশী মূল্যে বিক্র 
হয়, সেখানে আলুর জমিতে অন্য ফসল জন্মান হয় না; একমাত্র আলুর চাঁষই করা: 
পতিত অবস্থার ই জমিতে প্রতি মাসে এরুবার করিয়া চীষ 


জমি 


2. ৪ রীতিমত রৌদ্র ও জল খাওয়াইতে হয় এবং যথেষ্ট সার প্রয়োগ 
না টি জিকে উর্কারা করিয়া লইতে হয়। 

OE আলুর আবাদের জন্য জমি গভীর ভাবে কষিত হজ 
nt by) বার বার চাষ ও মই দিয়া জমি ধূলির মত চূর্ণ করিয়া না লইলে আ 
কমল পাওয়া যায় না। 

a So এক বিঘা আলুর জমিতে নিয়লিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি * 





পরিমাণে সাঁররূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে := 
নাইট্রোজেন----প্রায় ২৩ দের 
পটাস্‌--- প্রায় ৪০ সের 
( গ্রহণোপযোগী ) ফসফরিক্‌ এসিড-_প্রীয় ২৮ সের 
... আবস্থাভেদে বিঘাপ্রতি ৭৫--১০০ মণ গোবর-দার ও ৬ মণ খৈল দেওয়া উচিত। প্রথম 
. হুই এক চাষের পরেই মই দিয়া জমির ঘাস ঝা অন্যান্ত আবর্জনাগুলি উত্তমক্লপে বাছিয়া 
ফেলিয়া গোবর-সার সমস্ত জমির উপর ছড়াইয়া দিতে হয় এবং ক্রমে পরবর্তী চাষের সঙ্গে 
রি গুন জমির সহিত মিলাইয়! দিতে হয়। অতঃপর জল-সেচনের সুবিধার জন্য নাল! কাটিয়া 
 জমিকে ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক ভাগে আলু বসাইঝর জন্য দাড়া বা লাইন কাটা হয়। 
আলু, বদাইবাঁর পূর্বে ও লাইনগুলিতে অর্ধেক পরিমাণ খৈল প্রয়োগ করিয়া বাকি অর্দে 
__ গাছ বড় হইলে গোড়াতে মাটি দেওয়ার সময় প্রয়োগ করিতে হয়। হাড়ের প্ত'ড়াও আল 
পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সার। ইহা মাটির সহিত মিশিয়া উদ্ভিদের আহারোপযোগ | 
হইতে অন্ততঃ ছুই তিন মাসের প্রয়োজন ; অতএব হাড়ের গুড়া সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে 
বর্ষার পুর্বে উহা জমিতে প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন চাষের সঙ্গে এগুলি জমির সহিত ? 
 গলিয়া ফসলের খাদ্যোপযোগী অবস্থায় পরিণত হইতে প্যরে। প্রতি বিঘাতে ১ মণ : 
করার বকর! হাড়ের অন্য এক প্রকার সার ন সাছে--উহার রি ফ 


















 চাঁষে বিশেষ উপকার দর্শে। মোরা বিঘাপ্রতি ১০১২ সের হিসাবে গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া 
দিতে হয় ; ইহাতে গাছ খুব বাড়ে। সবুজ সার প্রয়োগ দ্বারাও আলুর চাষে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
বপনকাল--আশিন মাসের শেষ হইতে কার্তিক মাস পর্য্যন্ত আলু বসাইবার সময়। শী 
নূতন আলু বিক্রয় করিবার জন্য অনেক কৃষক ভাদ্র মাসেও আলু বদাইয়া থাকে । ভাদ্র 
মাসে আলু বসাইতে হইলে বিশেষ উচ্চ ভূমির প্রয়োজন হয়; কারণ আলুর জমিতে জল 
 দীড়াইলে বীজ পচিয়া যায় । আলুর জমি রসযুক্ত হওয়া! দরকার বটে, কিন্তু বীজ 
অথবা গাছের গোড়ায় জল দাড়াইলে ফসল নষ্ট হইয়! যাঁয়। দাঁজ্জিলিং 
এবং নৈনিতাল প্রভৃতি পাহাড়ে আলুর ছুইটি ফগল লওয়! হয়। প্রথম ফসলের বীজ চৈত্র 
মাসে বসান হয় এবং আষাঢ় মাঁদে তোলা হয় ; দ্বিতীয় ফসলের বীজ আঁবণে বসাইয়া কার্তিক 
মাসে তোলা হয়। বাংলা দেশের অন্যান্য জেলায় কিন্তু রবিখন্দ ছাড়া আলুর ফসল হয় ন!। 
বীজের জন্য ছোট ( বড় স্থূপারির আকার ) আলু নির্বাচন করাই ভাল) কারণ আলু 
ড় হইলে ওজনে সংখ্যার অল্পতা হয়। ছোট আলু সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়; 
ং তাহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে বীজ বপন করা চলে) বীজের জন্য যে আলু 
চন করিবে, তাহা সুপক্ক ও স্ুডোল হওয়া প্রয়োজন এবং উহাতে তিন চারিটি চোক 
: থাকা দরকার । স্থলবিশেযে খরচ বাঁচাইবার জন্য বীজআলু কাটিয়া বপন 
করা হয়। আলু কাটিয়া লইলে কর্তিত অংশগুলির প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ 
; চোক থাকা নিতান্তই আবশ্যক । বপনের পূর্বে কর্তিত বীজে চুণ অথবা ছাই মাখাইয়া দিলে 
কাঁন রোগ বীজকে আক্রমণ করিতে পারে না। নিজের জমির বীজ পর বৎসরের চাষের 
জন্য ব্যবহার না করিয়া, প্রতি বৎসর অন্য স্থান হইতে নুতন বীজ আনাইয়া! চাষ করিলে 
সাধারণতঃ ভাল ফল পাওয়া যায়। মোটামুটি আলু ছুই জাতীয়; যথা,--ডিম্বাকৃতি ও গোলাকুতি। 
ডিদম্বাকৃতি আলুর রং সাদা, শস্য বা শাঁস বেলে ও চোকগুলি ভাসা । আর গোলাক্ৃতি আলুর 
রং লাল, শস্য আঁটালো ও চোকগুলি অপেক্ষাকৃত বলা । গোলাক্কৃতি আলুর ফসল বেশী, কিন্ত 
ডিম্বাকৃতি আলুর মূল্য অধিক | এদেশে নিয়লিখিত শ্রেণীর আলুর চাষ হইয়া থাকে--নৈনিতাল, 
দবাজিলিং ( কাঁটোয়া ), খাসিয়া, শিলবিলাঁতী, পাটনা, ফরাকাবাদ, বাঙ্গাব্যারা, ঠিকড়ী ও 
দেশী ইত্যাদি ; ইহার সমন্তগুলিই উপরোক্ত ছুই জাতির প্রকার-ভেদ মান্র। 
জমি প্রস্তুত হইলে এক হাত অন্তর সারি করিয়া আট আঙ্গুল (ছয় ইঞ্চি) দুরে দূরে 
চার আঙ্গল (হুই ইঞ্চি) গভীর গর্ত করিরা বীজ বসাইতে হয়। আলুগুলি বসাইয়া 
রঃ . উহার উপরে মাটি চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয় এবং জমিতে উপযুক্ত রস না 
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বা থাকিলে জ্লসিঞ্চন ছারা জমি ভিজাইয়! দেওয়া দরকার; লীধারগতঃ বীজ- 













রা হাড় সুপার কে অবস্থায় উদর এহণোপযোদী পানির ভাবে ৰ ৰ রর 
এই অস্থিদ্ব বিবাপ্রতি ১০১৫ দের প্রয়োগ করাই যথে্ট। সো ব্যবহার দ্বারাও আলুর 


কে নর এপ দিনের, হেই গাছ বাহির হ্য়। । গাছ আধ হাত পরিসিত যা শত র্‌ ৃ ) 















প্রকৃতি + ১১৭ 
মাটি চাপাইয়| দিতে হয়। ইতিমধ্যে ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে অথবা জমিতে সর পড়িয়া 
আচট বীধিলে জমি উস্কাইয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া ও আগাছ! মারিয়া ফেল! উচিত। প্রপরম 
মাটি চাপাইবার পনর কুড়ি দিন পরে গাছ যখন আরও বড় হইবে, তখন সার দিয়া গাছের 
গোড়াতে দ্বিতীয় বার মাটি চাপা দিতে হয়। 

আলুর চাষে জল-সিঞ্চন নিতান্ত আবশ্যক । জমি উপঘুক্তভাঁবে রসযুক্ত না থাকিলে আলু 
ভাল জন্মে না। জমির অবস্থাভেদে আলুর চাষের জন্য তিন চার বার জল-সিঞ্চনের প্রয়োজন । 
প্রথম আলু বসাইবার সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার গাছের গোঁড়াতে মার 
প্রয়োগ ও মাটি চাপ! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল-সিঞ্চন করিবে। অবস্থা 
ভেবে জমিবিশেষে আরও একবার 'জল-সিঞ্চনের প্রয়োজন হইতে পারে। সাধারণতঃ ফসল 
তৈয়ার হইবার পুর্বে প্রত্যেক বার জল-সিঞ্চনের পরই, বাতাস ও রৌদ্রের প্রভাবে জমির 
উপর মর পড়িয়া আচট বাঁধিয়া যায়; এই সর বা আচট উষ্কাইয়! ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার । 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন জমি ্বাবতঃই যথেষ্ট রসযুক্ত ; এসকল স্থানে বিনা জল- 
সিঞ্চনেও আলুর চাষ হইয়া থাকে । 


জলনিঞ্চন 
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১নং চিত্--কীটালে পোকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ! 
৮-_ডিম; ৯--কীড়! ; ১:--পুত্তলি ; ১১-_-পতঙ্গ। 


আলুর গাছ বড় হইলে কখনও কখনও দেখা যায় উহার পাত! ঝ'ঝরা হইয়া যাইতেছে । 
ও অবস্থায় পাতা উপ্টাইলেই পাতার নীচে জরদ। রঙ্গের এক প্রকার পোকা 
দেখিতে পাওয়া যায়। ওঁ পোকাগুলির গায়ে কাল রঙ্গের বুট এবং কাঁটা 
থাকে । এগুলিকে 'কীটালে পোক!’ (Epilachna beetles, Epilachna dodecastigma) 
বলে। “কাটালে পোক!’ এবং উহার কীড়া আলু গাছের পাতা খাইয়া এন্নপ ঝাঁঝরা করিয়া 


- আলুর পোক! 


১১৮ প্রকৃতি 


দেয় এবং ইহাতে গাছের জোর কমিয়া যায়। এ পোকাগুলি পাতার তলাতেই চাপে চাঁপে 
হরিদ্রাভ ডিম্ব প্রসব করে। প্রথম অবস্থায় পাতার সহিত ডিম্বগুলি তুলিয়া আনিয়া! নষ্ট করিয়া 
ফেলিতে হয় এবং ঝাঝরা-পাতা বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া আনিয়া তাহার তলস্থ পোকা 
ও কাঁড়াগুলিকে পাতা! মমেত কেরোসিনে ডুবাইয়া মারিয়। ফেলিতে হয়। 

আলুর গাছেও চোর! বা কাটুই পোকা অথবা Greasy-surface caterpillar (Agrotis 
)P5ilon) লাগিয়া গাছ কাটিয়া! নষ্ট করিয়া ফেলে । হঠাৎ গাছ শুকা ইয়া যাইতেছে দেখিলেই 
বুঝিতে হইবে উহাতে কাটুই লাগিয়াছে। তখন গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ক।টুইগুলি মারিয়া 
ফেলিবে। এই পোকাগুলি রাত্রিকালে গাছ কাটে এবং দিনের বেল! গাছের গোড়াতে মাটির 
নীচে লুকা ইয়া! থাকে । 





২নং চিত্র-চোর| ব। কাটুই পোকার বিভিন্ন অবস্থ। 
১__হৃতলী পোক! ; ২-_পুত্তলি; ৩-_ প্রজাপতি । 
অনেক সময় বীজআলুর ভিতরে একপ্রকার স্ত্লী পোকা বা Potato moth (Phthorimcea 
০1১৩1০81118) দেখিতে পাওয়া যায় ; এ পোকা আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করিয়া 
ফেলে। এই পোকা পূর্বে এদেশে ছিল না); এখন বিদেশ হইতে আলুর বীজের সহিত ইহা 
আমদানী হইয়াছে । ইহ! এখনও পর্য্যন্ত বাংলার সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অন্ত স্থান হইতে 
বীজ আনাইতে হইলে ও বীজ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আক্রান্ত বীজগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া 
লইয়া উহ! নিজেদের খাগ্প্পপে ব্যবহার করিবে এবং অবশিষ্ট বীজের জন্তু উত্তমন্দপে আবৃত 
করিয়া রাখিয়া দিবে। 
এই কাটের প্রজাপতি, গৃহে ষঞ্চিতি আলুর উপরে বধিয়া ডিম্ব প্রসব করে। 
এ ডিম্ব ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলেই কীড়াগুলি আলুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে। 
সুতরাং গৃহে সঞ্চিত আলু আবৃত অবস্থায় থাকিলে এ প্রজাপতি আলুর গায়ে বসিতে পারে নী। 
আলুর ভিতরে একপ্রকার রোগ হয়, উহাকে আলুর মড়ক (Phytopthora 
infestans) কাছে । ১৯১১--১২ সালে এই রোগে রংপুর জিলায় অনেক পরিমাণ 
আলু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই. রোগটি অতিশয় সংক্রামক । ইহার জীবাণু বাতাস, 


প্রকৃতি ১১৯ 


বৃষ্টি এবং পারিপার্শ্বিক -জরীবজন্তুর সন্থে এক জায়গা হইতে অন্ত জাগায় সঞ্চালিত হয়। 
প্রথমে এই রোগে গাছের পাতায় মাঝে মাঝে বাদামী রং-এর দাগ গড়ে; এই 
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ধি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আনুওনিকেও আক্রমণ করে। ও ব্যাধিগ্রন্ত 
উহার ভিতর কাল এবং বাদামী রংএর দাগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ওর আনু রন্ধন ক্র 
পূর্বোক্ত দাগযুজ স্থানগুলি শক্ত হয়! যায় এবং উহাতে আলু অথাগ্ঠ হইয়! পড়ে। এই আলু অন্ত 
কোনও ভাল আলুর সঙ্গে এক ঘরে রাখিয়! দিলে উহার! নিজে পচিয়া যায় এবং ভাঁলগুলিতে 
সংক্রামিত হইয়া সেগুনিও নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমাগত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াসা 
ত থাকিলে আলুর এই ব্যাধি দ্রুত সংক্রামিত হয়। এই ব্যাধির আর একটি লক্ষণ 
রবার বিষয়। আলুর পাতাতে যখন উল্লিখিত বাদামী রংএর দাগ পড়ে, তখন ত্র 
উপ্টা ইয়া ধরিলে উহার নীচের দিকে একপ্রকার সুন্ম সুত্রবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া 
বীকণের সাহায্যে ও স্থত্রগুলির অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলে একপ্রকার ব্যাধির জীবাছুর 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়; এই জীবাঙ্করের সাহায্েই ধর তাহাদের 























ব্যাধির প্রতিষেধক ০ 
ন ব্যবহার করিবার সময় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া পাছে যন 
{তে উক্ত ব্যাধির কোনও প্রকার লক্ষণ বর্তমান না থাকে। হা 
২) যেক্ষেত্রের আলুতে একবার এ ব্যাধি প্রবেশ কৰিয়াছে, সে-দগেরে 1 তিনি a 
ত্সরের মধ্যে আর আলুর ফসল করিবে না রা 
€৩). একই ক্ষেত্রে উপয় 























প্রকৃতি ১২১ 


বোর্ডে মিকৃশ্চার যথাষথ প্রস্তুত হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত একখানা 
পৰিস্কৃত কলম-কাঁট! ছুরির ফল! ও মিকৃশ্চারের মধ্যে ডুবাইযা পাঁচ মিনিট কাল রাখিয়া 
চিতা পরে উহা উঠাইয়া লইবে। যদি উহার গায়ে তামার রং প্রকাশ পায়, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে ওঁ মিকৃম্চারে আরও চুণ মিশ্রিত করিতে হইবে। 
মিকৃশ্চার যথাষথ প্রস্তুত হইলে তামার রং আঁর প্রকাশ পাঁইবে না। সাধারণতঃ প্রতি 
বিঘা জমির জন্য তিন মণ মিক্শ্চার প্রয়োজন হয়। এই মিক্ষ্চার প্রস্তুত করিয়া সন্তই প্রয়োগ 
করিতে হয় ; নতুবা ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। 

আলু গাছের খুব খারাপ অবস্থা উপস্থিত হইলে ছুই তিন সপ্তাহ অন্তর এই মিক্শ্চার 
তিন বাঁর প্রয়োগ করিবে। বৃষ্টির সময় ইহা ব্যবহার করিবে ন!। 

আলু:রোপণের সময় হইতে তিন মাঁস সাড়ে তিন মাঁস পর দেখা যাইবে যে, গাছ আঁর 
বিশেষ বাড়িতেছে না,_হ্রিতবর্ণ হইয়া ক্রমে শুকাইয়া আসিতেছে 
তখন ফসল উঠাইবাঁর ব্যবস্থা করা উচিত। ফসল বিঘাগ্রতি-_জমি, বীজ, 
সাব ও অল-সিঞ্চন গ্রভৃতিব ব্যবস্থ(ভেদে ৫০১০০ মণ পর্যন্ত পাঁওষা যাঁষ। 


ফলন 





বিঘা প্রতি আয়-ব্যয় 
ব্যষ 
জমির খাজনা-- sea Sle 
জমিপ্রস্তত (চাষ, মই 
ইত্যাদির খবচ )_- ০০ সি 
বীজবপন ও সার মিশান-_ 0 RR 
জলসিঞ্চন ( চার বার )১-- ১০ ই॥০ 
গাছের গৌঁড়ায় মাটি 
দেওয| ও আচট ভাঙ্গা ২ ৩৯ 
ফমল উঠান. ১১৯ ই 
সারের যূলা--. তত ২৪৯ 
বীজের মূল্য__ ২৪-৬ 
৬০-৯ 
আয় 


উৎপন্ন ফসল ৫*/ মণ (২২২ টাকা দরে )-_. ১০০৯ 
ব্য বাদে বিঘাপ্রতি লাভ ee Bes 


..কালিদাসের বৃক্ষলতা -.. . 
র পে্বোসতি) 7০২ 
৭ | 21 8০2 জলত সবার 8 
(১) কুরুবক বা কুরবক:ঃ 
_কুরুবক শাখাপরিলগর্চ বন্ধলম্‌ | শ ১/১৩১ ॥ ' | 
ও পাত কুরুবকৈ পর্যন্ত কুরুবকৈরপবারিতশরীরা চুমা ৫ প্রেঙ্গিয্যে ॥ শ ৩১২৩ বহি নি বাবুর 
নি সংস্করণে নাই” ] 


দশ আঃ 


সননদ্ধং ষদপি.স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকা বা ॥ শ ৬১৭ ॥ এ | 
- অগ্ৰে স্ীনখপাঁটলং কুরুবকং স্তামং দ্বযোর্ভগিয়ঃ ॥ বি ২॥৪৮৷ | হী 
রক্ত কুক্বকাথুপায়নং প্রেষ্য ॥ মা ৩১৯ ॥ 
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকংস্টামাবদা তারুণম্‌ ॥ মা. ৩৩* ॥ 
'বোটা কুরবক-রজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ | 
অনিমিভোৎকণ্ঠামপি জনযতি মনসো মলয়বাতঃ ॥ মা ৩1৪৪ ॥ 
অগ্রে বিকীর্ণ কুরবক-ফলললকভিদ্যমান সহকারম্‌॥ মা 0২৬ ॥ 
রান মহাসহা। হি ুরবক শর গীতে কুরটকঃ। নীলা বিন্টীঘয়োবণা 
দাসী চার্তগলশ্চ সা! 
টা ডঃ তন্মিন্‌ কুরবকোহণে।- গীতা কুরুণ্টকোঝিন্টী তশ্মিন্‌ সহচরী- 
দৃয়ে| ॥ অমর ॥ 
সৈরেযকঃ সহচরঃ সৈরেয়শ্ট সহাচরঃ। পীত রক্তোংথ নীলশ্চ কুহমৈস্তং বিভাবষেং। 
গীতঃ কুরণ্টকো জ্ঞেয়ে! রক্তঃ কুরবকঃ স্বতঃ | ধ্ন্তরী ৷ ' 
সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ ভাবমিশ্র ॥ নীলপুষ্পা তু সা দাসী ॥ নরহরি | 
ইহা হইতে পাওয়া যায় যে, কুরুবক বা কুরবকের বহু ভেদ আঁছে।ইহা আমাদের ' 
বিষ্টী, ঝাঁটি (বাটা), ঝিকটা বা বিটিকা গাছ। এখন ইহার ভেদ দেখান হইতেছে *- 


Js সৈরেয়ক, + 
সাদা বিন্টী সংস্কৃত নাম সৈরীয়ক বৈজ্ঞানিক নাম Barleria dichotoma 
রক্ত ঝিটী' , - কুরুবক, কুরবক ৮ ciliata 
পীত ঝিটী '_কুরটক, সহচরী # .  prionitis 
‘ নীল কিন্টী বাগে, দাসী, ৬৪৮ রি 028111198. or 
এ | | cristata 


নরহরি টে ত খর রিমন 


| 


প্রকৃতি 5২৩ 
"ভেদ যথা ১ - | 
' রক্ত পুষ্প-নাঁম_রক্ত সহীধ্য . 


_.. বুক্তাম্নানপুষ্প » ,কুরক 


পীত পুষ্প » কিস্কিরাত [ও 
গীতান্নানপুষ্প ১, কুরপ্টক টু =" 
নীল পুষ্প দাসী । বৈজ্ঞানিক নান B. cristata 
নীলায়ান পুষ্প এ চ্ছাঁদন। বৈজ্ঞানিক নাম B. cerulea " 
'_. অম্রও এই ঝিন্টীকে অস্নান ও ম্হাসহা বলিয়াছেন। : অন্ননি, “অর্থ--যাঁহার 
পুষ্প স্নান হয় না; আঁর মহাসহা অর্থে--যে, তাপ সহ করে। টীকাকার এই. অন্নীন 


** *- তরুকে “আমিল! ইতি খ্যাতে” বলিষাছেন। 


ঝিন্টীর সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাঁম-_2115718 | মহাকবি রড, তি ও অবদাঁত 


* (শ্বেত বা পীত) এই কয় প্রকার ঝাঁটির “বর্ণনা করিয়াছেন। শ্তাম বলিতে প্ঠামৌ 


হরিৎ কষ” ( অমূর )। হরিৎ বলিতে সবুজ বুঝাধ) সুতরাং ইহা হইতে বুবিতে হয় যে, 
বি্টীর সবুজ বা কাল (যাহাকে বোধ হয় নীল বলা হইয়াছে ) এই এক "প্রকারভেদ 


"_ আছে। 


0১১) 


-কুরবকের ( ঝিন্টীর ) ভাষানাম £__কোঃ= পৈকুটী (পীতপুষ্প)। হিঃ কটস্রৈয়া,, 


পিষাবাসা। মঃ=করোণ্টা। গুঃ-কীটা অসেলীয়ো। কঃ=গোঁরটে। তৈঃ= 


গোরেওু। সিং=গিরিতিল্ব। 


পীত বিটি-_ প্রায় সকল খতুতেই ফুল হয় । 
নীল ঝিটি__শীত খতৃতে ফুল হয়। - ৃ 


প্রবোধ বাঁবু বলেন “লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি অনেক রকমের বাটি ফুলের গাছ আছে।' 


বর্ষা ও শীতকালে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে) ইলা লা যা 
ফুল ভুনা গাঁছ তিন চার সুট উর . -- 
কেতকী ৪1 

'. : যন্ময়া কেতকীকণ্টকৈঃ দংশংকৃত্ব। & মা ৪1১৬৮॥ 
এই কেতকী আমাদের কেয়া দ্যা গাছ। ইহার হানি নাঁম--517121009 


odoratissimus | 


' ভাষানাম *_--হিঃ্৮কেতকী, কেওড়া । কোঃ-ক্যাওড়ার গচ। সিং 


' বেটকে। মঃ= শ্বেত কেবড়া। গুঃ- কেবডৌ। কঃ--কেদগে। কাঃ=করব_। অঃ=কাঁদী। 


" এই কেতকী ছুই প্রকার শ্বেত এবং ইল্দে বা ্বব্ণ। আমাদের বাংলা দেশে 
সাদা কেতকী বা কেযাই দেখা যায়। উড়িষ্যায় বিশেষ সাক্গীগোপালে,.এই হুল্দে 


কেতকী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেখানে শ্বেত কেতকীকে"কেয়া বলে এবং 


১২৪ 


(১২) 


প্রকৃতি 


হন্দে কেতকীকেই কেতকী বলাহষ। ছুই কেতকীরই গাছ একরূপ ; কিন্ত হলদে 
কেতকীর গাছে কী্টা কিছু কম এবং ফুল দেখিতেও একরূপ, কেবল রং বিভিয়। 
এই উভয় কেতকীর সাধারণ সংস্কৃত নাম__ক্রকচ্ছদা, দীর্ঘপত্রা, দলপুষ্পা, 
ছিন্ন্কুহা, শিব্বিষ্ ( ইহার পুষ্পে শিবপুজা হয় ন! ), নৃপপ্রিয়! 
বৈদ্যকগ্রন্থে এই কেতকীর স্ত্রী ও পুং ভেদ রহিয়াছে । ভাবপ্রকাঁশকার ইহা স্পষ্ট 
বুঝাইবার জন্ত কেতকী স্থলে কেতক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অভিধান চিন্তা- 
মণিতেও “কেতকঃ ক্রকচচ্ছদঃ” রহিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্বেত কেতকী পুকষ (the 
male 01870 1 ইহার সংস্কৃত নামঁ-বিফল|, ধূলিপুল্পিকা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা 
(রাঃ নিঃ)। তৈলঙ্গী ভাষাষ--সুগ লীক বা মৌগলী। পাঁরন্ত ভাষাষ--গুল-ই-কিবিয়া। 
হল্দে বা কাঁচা সোঁনা রংএর বা স্বর্ণ কেতকী স্ত্রী ( the female plant )। 
ইহার সংস্কৃত নাম--কনকপ্রসবা, লঘৃপুষ্পা, সুগন্ধিনী ( ধঃ নিঃ)। 
কেতকীর ডালে গাছ হয) এইজন্য ইহাকে “ছিন্নরহা” বলে। ইহার কাণ্ড 
সাত আট হাত দীর্ঘ হয়। বৃক্ষ অতি বৃদ্ধ হইলেও কাগুকষ্টি স্নারবান্‌ হয় না। কাণ্ডের 
মধ্যভাগ ঠিক বাঁধাকপির কাণ্ডের মৃত কোঁমল। ইহার পত্র অবুস্তক, কাণডলগ ; 
ছুই তিন হাত দীর্ঘ; হুঙ্গাগ্র, মস্থণ, চিন্কণ 'ও পত্রপ্রান্তে করাতের মত কাঁটা আছে। 
পুং-পুষ্প পরাগবহুল বলিষা ইহার ধুলিপুষ্পিকা নাম সার্থহ্ত । ইহার ফল নারিকেল 
তুল্য বৃহৎ। কোন কবি বলিয়াছেন 
“পত্রাণি কণ্টকশতৈঃ পরিবেষ্টিতানি, 
বার্তীপি নাস্তি মধুনো রজসাহন্ধকাঁরঃ | 
আমোদমাত্র রসিকেন মধুরতেন 
নাঁলৌকিতাঁনি তব কেতকিঃ! দুষণানি ৷” ( বনৌষধিদর্পণ ) 
EE হাত ফল ও পরাগেব ব্যবহার হয়। ইহা হইতে আতর ও 
কেওড়া জল তৈয়ার হষ। বর্ষাকালে ইহার ফুল ফুটে। হল্দে কেতকীর ফুল চৈত্র 
মাসেও দেখিযাছি ; ইহাঁর পাতায় নানাবিধ দ্রব্য তৈষারী হয়। প্ত্রমরাষইকে” স্বর্ণ 
কেতকীর বর্ণনা পাইয়ছি-_“গন্ধ্যাঢ্যাসৌ পুবনবিদ্দিতাঁ কেতকী শ্ব্ণবর্ণ। ।” 


'কেশর £-- 


এষঃ রিনি ত্বরয়তি ইব মাং _কেশরবৃক্ষকঃ যাবৎ এনং সস্তাবয়ামি ॥ 
শ ১1৪৮ | (বিদ্যাসাগর সংস্করণ ) 


লতা সনাথঃ ইব অযং কেশর বৃক্ষক£- প্রতিভাতি ৷ শ ১1৪৯ বিদ্যাসাগর সংস্করণ ॥ 


তেন হি এতস্মিন্‌ চুতশাঁখাবলধিতে নারিকেলসমুদগকে এতন্নিমিতমেব ময়া কাঁল- 
হরণক্লুমা কেশ্রগুণ্ডা নিক্ষিপ্তা তিষ্ঠতি (পাঠীস্তর-_নারিকেলমুদগকে এতন্লিমিভম্‌ 
গ্রব কালাস্তরক্ষম! নিক্ষিপ্ত ময়া কেশরমাঁলিকা ) ॥ শ 8৫৩ ॥ 


প্রকৃতি ১২৫ 


'অভিধাঁন £. 
তরি জি রান 
[ পুরাগে পুরুষস্তন্নঃ কেসরো! দেববল্লভঃ ( অমর ) ] 
কিগ্রন্ে চম্পকে স্বর্ণে চাম্পেষে নাঁগকেশরঃ ( রত্রকোষ )। i 
বকুলঃ কেসরঃ ( হেমচন্দ্র )। 
হেমপুষ্পমিহ নাগকেসরং কেসবং চ বকুলং প্রচক্ষতে। ( হলাযুধ ) 
" এখানে কেশর বানানে কোথাও ‘শ’ কোথাও ‘স’ ব্যবহৃত হইযাঁছে। সুতরাং 
জানিতে হইবে যে, 'কেশর,; কেসর’ এই ছুই রূপই বানান হষ। 
হলায়ুধ রত্বকোঁষ ও অমরকোষ কেশরকে নাঁগকেশর বলিয়াছেন এবং 
হেমচন্দ্ৰ ইহাকে বকুল বলিষাছেন। আর হুলাযুষ নাগকেশর এবং 'বকুল এক পর্যায়ে 
ধরিয়াছেন। ইহাতে বকুল বৃক্ষকেই ভেশর বা নাঁগকেশর বলে বলিয়া ধরিতে হয়; 
কিন্ত বকুল ও নাঁগকেশর বিভিন্ন গাঁছে। অমরকোঁষেও ‘কেসরে বকুলঃ' পাওয়া 
'যাঁয়। স্থতরাং কেশর যে বকুল, তাহা বলতে কোন সন্দেহ নাঁই। কিন্তু অমরকোঁষ 
কেশর পর্য্যাযে “চাম্পেযঃ ধরিয়াছেন। এই চাম্পেয় হইতেছে *চাম্পেয়ম্পকো 
হেমপুষ্পকঃ ( অমর )” অর্থাৎ চাপাঁগাছ। হেমপুম্পক বলায় ম্বর্চম্পক বুঝায়) 
সম্ভবত: কনক চাঁপা হইবে। কেশর পর্য্যায়েও “কাঁঞ্চনাহ্বয” আঁছে। অতএব স্বর্ণটাপাঁই 


হইতেছে । আবার অমরকোঁষে পুন্লাগ্ক্ষকেও কেশর বলা হইয়াছে । এই পুক্নাগ 


বৃক্ষ গশ্চিমদেশে পাণ,নাগ বলিয়া খ্যাত। ইহা আকৃতি অশ্বথ বৃক্ষের স্তায়_অমর 
কোষের টীকাঁকার বলেন। ইহা Rottleria tinctoria (Roxb) ; আর নাঁগকেশর 
হইতেছে Mesua ferrea (Linn.)এবং:কেশর ( বকুল )হইতেছেMimusops elengi 
(Li৷৷.) ; তাঁহা হইলে কেশর বলিতে পুদ্থাগ, নাগকেশর ও বুল এই তিন প্রকার বৃ 
বুঝায় । 

“মালুঞ্চ*কার প্রবোধচন্দ্র দে মহাঁশর নাগকেশরকে নাগেশ্বর চাপ! (Mesua 
199) বলিয়াছেন। ইংরাজিতে লাকি ইহাকে Iro০nv০০৭ Tree বলে। 
তিনি ইহার ফুল শুভরবর্ণ ও অতি সুস্রাপ বলিয়াছেন এবং ফাল্তন-টৈত্রমাসে 


'ফুল ফুটিবার কাল নির্দেশ করিয়াছেন। প্রবোধ বাবুর মতে - কেশর নাগেশ্বর হইলে 


অভিধাঁনের ‘হেমপুষ্প, কাঞ্চনাহ্বয' প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্ধ্য থাকে না। তবে অভিধানে 
সর্বদা এক জাতীয় বৃক্ষের সামান্ত সাশন্ত প্রভেদ লক্ষ্য না করিষা সাধারণভাবে 
নামকরণ করিয়া থাকে দেখা যায়। 

অতএব (১) কেশর--নাগেশ্বর; নৈজ্ঞানিক নাম Mesua ferrea | 
ইহার ভাঁষানাম :_বাঃ. নাগেশর ফুলের গাঁছ। হিঃ= নাগকেশর। তৈঃ-গাগকেশরালু 
সিংস্নাকেনুর | 


সদ 


১২৬ 


. প্রকৃতি ; 

কুচবিহার ' রাজ্যে এই নাগেশ্বর' প্রচুর জন্মে। এই বৃক্ষ বৃহৎ হয়। ইহার 
পাতা লম্বা, অগ্রভাগ সরু, পাতার পৃষ্ঠে শুভ্রবর্ণ লেপ থাকে, মুছিলে দাগ পড়ে। পত্রের 

উদর হরিঘর্ণ। ইহার,ফুলে বু কেসর এবং কেসরগুলি হুন্বরক্পপে: বিন্যন্ত। 
(২1) কেশর-_বকুল ; 11157750109 elengi ইহাই আমাদের প্রসিদ্ধ বকুল বৃক্ষ । 
ভাষানাম * হিঃ মৌলসিরী, বকুল। মঃ-্বকুঠঠ, | গু= বৌল্সরী, বরশোলী। কঃ. 
করক।--তৈঃ--পাঘড়া; পোগড়চেট্ট_ ৷. উঃ বউডকুডি। ত]:-মোগদম্‌। সিং=মুহুলু। 
£ '(৩)* কেশর-_পুক্লাগ ; Rottleria tinctoria (according-to Aufrecht) 

এবং বনৌষধিদপর্ণ অনুসারে Calophyllum:inophyllum (38007, 
"ভাঁষানাম :-_উড়িষ্যায়_-পুক্লাগ, পুনাং বা পলং | হিঃ--পুন্নাগ, পুলাঁকে, সুলতান 


, চম্পক'! ওঃ. পুন্নাগ, স্থরপন্নাগ । মঃ গোডী উত্ভীন, কডবী উত্ভীনু। কঃ_-স্রহোস্তেয়- 


ভেদ। তৈঃ=সুরপোরচেট্ট_।' তাঃ-পিক্লপ। -সিংদোন্ব। - ' 
" * - উড়িষ্যায় এই-পলং তৈলের বনু ব্যবহার: দেখা যায়। পোড়াঘায়ে এবং পুড়িযা গেলে 


ইহার তৈল;অমোঁঘ উষধ বলিয়া! ব্যবহৃত হয় ইহা বহুশার্খা বিশিষ্টচ্ায়াপ্রধান তরু। 
পূর্বে বলিয়াছি, অমরকোষের টাকাকার -রঘুনাথ চক্রবর্তী এই পুন্নাগ বৃক্ষকে অশ্বথ বৃক্ষের 


তায় বলিয়াছেন এবং পশ্চিমে-ইহাঁকে পাঁঙুনাগ বলে। ' অন্ত টীকাঁকার 'ভান্ুজিদীক্ষিত 


' বলিয়াছেন-_-পুরীগন্ত সিতোৎপলে। জাতীফলে নরশ্রেষ্ঠে পাওুনাগে ক্রমাস্তরে 1 


১ ৫কশর বলিতে তো - তিনটি; যদি -আব|র কনকাপাঁ (Pterospermum 


acerifolium) ধরিতে হয়, তাহা হইলে চারিটি বৃক্ষ- বুঝাইল।- মহাঁকবি' কালিদাস যে 


কোন বৃক্ষটি এই কেশর শব্দ দ্বারা" বলিষাঁছেন তাহা অনুমান করা কঠিন। , তবে যে 
ফুলের গন্ধ 'অধিক দিন থাকে, সেই ফুল'সন্বন্ধে কবি এই কেশরের' বর্ণনা করিয়াছেন। 
কনক. টাপাঁর ফুল শুকাইয়। গেলেও অনেক দিন অবধি গন্ধ থাকে | বকুলেরও'কিছুদিন 


- পর্যন্ত থাকে ৷ এখানে বকুলেরই হয় তো! বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কেশর বলিতে যদি 
- কনকচাঁপা নিঃসন্দেহে বুঝায়, ঢং হলে বারতা রি, এই ১০৬ 


মাঁদের দেশের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । $ = 


6১৬3 চন্দন £= 


০ ছল গার নবি খাসি পদ 


টি তির রর 


জীথণ্ডং রোহপদ্রমঃ গন্দসারো| মলয়জশ্চন্দনে ৷ হেমচন্দ্র ৷ 

গন্ষসারো! মলয়জে! ভদ্রশীশ্চন্দনোহন্রিয়াম্‌ । ( সাধারণ'চন্্রন ) 

*তৈলপর্ণিক গোশীর্ষে হরিচন্দনমন্ত্রিযান্‌ । .(চন্দন-বিশেষ)  / + 
[ টীকাকারধৃত রুদ্রস্ত গোশর্ষে কুষ্ক,মে দেববৃন্দেতত্্রী হরিচন্দনমিত্যাহ jE 


2 


প্রেকৃতি ১২৭ 
তিলপর্নী তু পত্র রঞ্জনং রত্তচন্দনহ কুচন্দনম্‌ । - (-রকচন্দন )॥ “ইতি অমর | 
l পত্রাজং রক্তচন্দনম্‌ । কুচন্দনং তাত্রনারং রঞ্চন: তিলপর্ণিকা ॥ হেমচন্দ্র ॥ 
" চন্দন অর্থে যাহাঁতে আহ্লাদ জন্মায়। মলবজ নাম হওয়ার কারণ--ইহাঁ মল পর্বতে 
জম্মায়। ভদ্রশী অর্থে ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) শী ইহার। চন্দন শবে শ্বেতচন্দনই হা ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম Santalum album ( Linn, ) | 
ভাষানাম ঃ--বাংলায় = শ্বেভন্দন। হিঃল্চলদন | - ং=সন্ুন্‌। কঃ=গন্ধ। গুঃ= 
সুখড়। ফাঃ- সন্মল্‌ সফেদ,। অঃ= সন্দলে অৰীয়দ্‌ লালে: ৷ দ্ৰাবিড়, মহারাষ্ট্রী ও 
তৈলদী ভাষায় চন্দন... - 
| টতপরিক- ধবল পতন কমাতে ধবল এবং অভি ঈীত ইহার বিশ 
গোনীর্ধ__ গোঁশীর্যাকারে- মলয়ৈকদেশে-. মানালি গোঁীর্বমূ। মলয় পর্বতের 
| গোণীর্ষাকার স্থানে জাত। 
হরিচন্দন-_-হরিচম্দনং পক্কাত্রফলগন্ধি পীতবণ্ম্‌। EO ইহার 
গন্ধ- পাকাণচআামের “মৃত এবং রং পীতবর্ণ। বিনা বিশেষ মনের 
লঙ্গণ । 8৩ 
- টি বৈজ্ঞানিক নাম.Ptéerocarpir santalinus 0০4. রি 
1... 5 অমরকোষ মতে পত্রাঙ্, তিলপর্ণী, রঞ্চন, কুচন্দন--রক্তচন্দের নামি.। হা 
| রী কুচন্দনং -গন্ধবাহিত্বাৎ অর্থাৎ কুচন্দনের গন্ধ আঁছে। অনুবাদক ' বলেন, 
 : তিল- পর্থী-_-তিলগত্রের ভ্ভাঁয় ইহার. পভ; পত্রাঙ্গ-_পত্রই অঙ্গ' ইহার ; রঞ্জন 
রঞ্জন করা হয ইহা: দ্বারা । কিন্তু. কনীষধিদর্পশে তন্ন হইতে কুচন্দনকে 
' বিভিন্ন বলা হইয়াছে; ইহার সিডি, নাম Adenathera © pavonina 
‘ (willd) 1 
রক্তচন্দনের ভাষানাম ঃ--বাঃ=রক্তচন্দন | হি =লালচনন। ' মঃ= রুক্তচন্দন। 
£= রতাঁঞ্জলী। কঃ=রভ্তচন্দন। তৈঃ= এর গন্ধপুচক ৷ তাঃ= সেন্‌ শণ্ডেনয্‌.। ফাঁঃ= 
. গু অঃ=সন্দলে অহমর | ইং= রেড ্যাঃগুল উড,। 
- + চন্দনের ভেদ ঃ= 
ET CLES ERR ৩। কুচন্গন ; ভারি ৫1 
বর্বরিক--এই পাঁচ প্রকার। এই নিঘট,তে হরিচন্দনকে .রক্তচন্দনের পর্যায়ে ধর 
হইয়াছে। ; 
রাজ নিকট ASCO CR) বরক্তচন্দন ; ৩ - কন পেলাম); 
৪) কাঁলীয়ক ; ৫! বর্বর ; ৬] হরিচন্দন--এই ছয় প্রকার 
ভাবপ্রকাশ-১ চন্দন) ২। দ্বন্দ 5 ও! কালীয়ক ( পীতচন্দন ); ৪1 কুচন্দন 
(পত্রাঙ্গ বা পতঙ্গ)-_এই চার প্রকার। - { 
৬ 1 


- প্রকৃতি 
ভাবমিশ্র _হুরিচন্দনের পৃথক্‌ উল্লেখ না করিয়৷ পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কাঁলীযক ও 
- হুরিচন্দন শব্দ পাঠ করিয়াছে। 

“ভত্ুপরীস্ত মলয়জম্*__-মলয়পর্বতজাত শ্বেতচন্দন ভরত নামে প্রসিদ্ধ । রাঁজনিঘণ্ট,- 
কার বলেন যে, জীবিত শ্বেতচন্দন বৃক্ষ ছেদন করিষা যে চন্দন পাঁওযা যায়, ' তাঁহার 
নাম “বেটুট”। আর স্বয়ং শুক শ্বেতচন্দন বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত চন্দনকে “সুন্ধড়” বলে। 
অন্তে বলেন, মলয়পর্ব্বতের সমীপস্থ পর্কতমালার নাম বেটুট ; এই সমস্ত পর্বতজাত 
শ্বেতচন্দন, বেটুট নামে প্রসিদ্ধ ।। বর্ধর পর্ববতোদ্তব শ্বেতচন্দনের নাম প্র্বর*.; যথা 
“শ্বেত বর্বরক” (রাজনিঘন্ট,)। রাজনিঘণ্ট, মতে ইহা “সুরভি”; কিন্ত ধহস্তরীর নিঘ্ট,কাঁরের 


মেতে ইহা “নির্গন্ধ’। গোণীর্ঘ, তৈলপৰ্ণ, বেটুট, সুক্কড় ও বর্ধর__এই পাঁচ প্রকার খেত 


চন্দন__একই বৃক্ষের কাষ্ঠ ; কেবল উৎপতিস্থান ও সংগ্রহকাল ভেদে গুণাস্তর প্রাপ্ত 
হওয়ায় নিঘণ্ট,তে পৃথক্‌ নামে অভিহিত হইয়াছে। . 
“অন্তল্লোহিতং হরিচন্দন্‌* অর্থাৎ মহাগন্ধ লোহিত হরিচন্দনই eR | 


-- আবার ধন্বস্তবী কালীয়ক পর্যযাধে__দ্মলয়োখং পীতকাষ্ঠং চতুর্থ, হরিচন্দনম্‌”-_মলয- 


পর্বজাত পীত-কষ্ঠচন্দনই হরিচন্মন) ইহার নামান্তর কাঁলীয়ক। ধর্স্তরীয় নিঘণ্ট,র বহু পরে 
রচিত রাজনিঘন্ট,তে কালীষক ও হরিচন্দন পৃথক্‌ পঠিত হইাছে। - আবার ভাবমিশ্র 
পীতচন্দনের পর্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দের- উল্লেখ করিয়াছেন। নিঘন্ট,দ্য়ে 
পীতকাষ্ঠিবৎ রক্তকাষ্ঠ হরিচন্দনেরও উল্লেখ -আছে। কিন্তু রাজনিষ্টুক্ত -লোহিত 
হরিচন্দন “দর্নভং মন্থজৈ:” লিখিত হইয়াছে -' ( বনৌষধিদূ্পণ )।.- সুতরাং বোধ 
হয় রাজনিঘণ্ট,র সময় লোহিত হরিচন্দন লোপ হইয়া গিযাছে। - 

মহাকবি- কালিদাস মলয়জাঁত শ্বেতচন্দনের - কথাই বলিয়াছেন। - তবে তিনি 
চন্দন বৃক্ষ না বলিয়া চন্দন লতা বলিয়াছেন কেন, ঠিক বুঝা যাইতেছে না।--তৰে লতা 
শব্দের অর্থ শাখাও হয। চন্দনের ডালে-গাঁছ- হয কি না, জানা নাই। কালিদাস 
শক্ষুন্তলার মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, শকুন্তলা -ক্ধমুনিকে ত্যাগ করিয়া মলয়পর্কত 
হইতে উত্তোলিত চন্দন্লতাঁর স্তায় কি করিযা জীরনধারণ করিবে ? "" যদি: এইরূপ 
হয যে, চন্দনশাখা কাটিযা লইযা মনয় ব্যতীত ভন্তত্র রোপণ করিলে উহা বাচে 


, না, তাহা হইলে কবির উপম! বড় -হুন্দর-'হ্য।. যেক্পপ কর্তিত চন্দন্লতা 


অর্থাৎ চন্দব্শাখা অন্তত্র বমাইলে বাঁচে না, সেইয়প বকে ত্যাগ করিয়া পকুত্তলারও 
বাঁচা অসম্ভব হুইবে। এইরূপ ' হইলে চন্দন্লতা শব্দের ব্যবহার সরস ও সঙ্গত 


. হয়। অভিধান ও বৈদ্যক গ্রন্থে ০8 আঁছে; ইনি 


কোন উল্লেখ নাই। 


(২৪) ' তিনুক ₹ | সন 


আক্রান্তা তিলকক্রিয়া চ তিলকৈল রি ॥ মা ৩৩০ | 


- প্রকৃতি ১২৯ 
১ -- -অভিধান_-ভিলকঃ ক্ষুরকঃ শীমান্‌ ( অমর): ইহাই আমীদের প্রসিদ্ধ তিলগাছ। 
তিলের ভাষানাম £-_বাঃলতিল। হিঃ তিগী । মঃ তিঠঠ। গুঃ=তল। সিং= 
- ই তল । কঃ=এলু । তৈঃ= তোবুলু । তাঃ বাযজনেয় | দ্ৰাঃ"-বারিক তিল 1 ফাঃ-কুগ্রন,। 
* " অঃ=সিম্মিম্‌। ইং-সিনেমম্‌। OO 
তিলের ভেদ--ক্রষ্ণ,শ্বেত, রক্ত. ও বন্ত-এই চাঁর প্রকার।' ক্বষ্ তিল 
বৈজ্ঞানিক নাম Sesamum indicim (Linn); 5. orientale (Roxb) 
"বন্তু তিল এক প্রকার ক্ষুদ্র তিল। 
রি ET EE 
* উত্তম। শ্বেততিলের বিশেষ আবাদ নাই। উধার্থে বীজ নারি 
(১৫)" তিস্তিড়ী ঃ- 
"২". * যথা কম্তাপি পিণ্ডখৰ্জ রৈরুদ্বেজিতন্য জিন ভবেৎ ॥ শ ২৫০ 
ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ তেঁতুল গাছ। ৰ 
অভিধান--পৃতিত্তিড়ী চিঞ্চাহ্নিকা ( অমর )। dad নাফ 
indica (Linn). 
--- ! ভাষানাম EE ETE ei রি 
হুণিসেহনথ হুনিসিনয়লে। তৈ-চিন্তাটেট্রু; চিন্ট। উ-্কং আঁং। তা" পুঠঠি। 
লোণ ০ পক্ষে দহ উপতারী। এ সম্বন্ধে এক উদ্ভট শ্লোক 
দেখ! যায় 
জগৎপ্রাণো হরেৎ প্রাণান্‌ জীবনং হস্তি জী? 
কিমাশ্চ্যযং খারভুমৌ, রক্ষতি যমছুতিকা ॥ 


"' _যযদূতিকলা, যমদৃতী অর্থে তেঁতুল । 
(৯) তীরনিনীত_ ৮ 2 


তপ্তং বারি বিহায়.তীরনলিনীং কারগুবঃ সেরতে ॥ শির? ॥-. 
.ইহাঁর আভিধানিক নাম জ্রমোৎপল , অর্থাৎ বে বৃক্ষে পদ্ম জন্মে। কবি ইহাকে 
- তীরনলিনী বলিয়াছেন ;- কারণ নদী প্রভৃতির তীরে অর্থাৎ তীরদেশস্থ ভূমিতে 
, যে পদ্ম ফোটে । সুতরাং তীরনলিনী ও দ্রনোৎপল উভয়ই এক ৷ ইহাই আমাদের স্থলপদ্ম 
(Hibiscus mutabilis) ; হিন্দিতে স্থলভ্মল বলে। আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ইহার 
_ “ফুল হয। ফুল কুটিবার সময় উহ! সাদা থাকে, কিন্ত যতই রগ বাড়িতে থাকে ততই বর্ণ 
:- লাল হইতে থাকে.) শেষে সন্ধ্যায় লাল হইয়া যাঁয়। রি এ 
রহ নবমালিক] বু! নবমল্লিকা £-. * 


হল! শকুস্তলে তৃত্তঃ অপি তাতকাশ্যপন্য ইমে জরা “প্রিয়তর্যুঃ ইতি তর্কয়ামি 
যেল্ন্বমালিকা-কুস্সুমপেলবা অপি ত্বং এতেষাম্‌ আলবালপুরণে নিযুক্তা'॥ শ১1৪০॥ 


১৩, প্রকৃতি 


1... . হল! শকুন্তলে ইযং স্বয়ংররবুধূ সহকারস্য বধ! .কৃতনামধেয়| বনজ্যোৎস্গ| ইতি 
-  নবমালিকা এনাং বিশ্বৃতা অসি ॥ শ ১1৫৫ ॥ = 
অস্মোঃ সুলিলসেকসম্রমোগেতঃ নূবমালিকাং উজ বিত্বা বদনং মে - মধুকরঃ অভিবর্ভুতে ॥ 
শ ১৬৪ ॥ চি 
- * অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকা! কুস্থমম্‌ ৷ শ ২৪৯ | 
কঃ ইদানীং উষ্ণোদকেন ন্বমালিকাং সিঞ্চতি ॥ শ ৪৩১ ॥ | 
কালিদাস নবমালিকাঁকে লতা বলিষা বর্ণনা করিযাছেন। ইহা আমাদের 
মল্লিকা ( বা বসন্ত ) বৈজ্ঞানিক নাম Jasminum 9800090 |. ইংরাঁজিতে ইহাকে 
Arabian jasmine কহে।_ কেহ বা Double flowered jasmine 
বলেন অর্থাৎ আমাদের সাদা কথায ডবল জু*ই। ইহার হিন্দিনাম= যোতিয়া। 
সিং=ইদ্।- গু-ডোলর। ম্ঃ=রাণমোগর। কঃ= বল্লিমল্লিগে। তৈঃ- ৯ 
মঙ্গিপুষ্পালু ॥ 
অভিধাঁন-_সগুলা- বালিকা (অম্র)। , ীকাকার-ইনেয়ালীতি খ্যাতাষাম্‌। 
প্রতিপু্পং সপ্তপর্ণানি লাতি সপ্ত মনোবুদ্ধযস্তানীন্বিয়াণি বা. লাতি সধ্চলা। নব! 
«.: স্তত্যা মালা অস্যাঃ কপি নবমাঁলিকা ॥ ইহার মালা. প্রশংসিত অর্থাৎ ইহার খুব ভাল 
মালা হয়; আর প্রতি ফুলে সাতটি পাপড়ি আছে। '. | 
".. প্ইছাঁর পাপড়ি, সরু ও লা হষ ; গন্ধ তত. ব্যাপক নহে।***সাধারণ 
জমিতে মল্লিকা জন্মিযা থাকে। মল্লিকা গাছকে ছ'টিবার আবশ্যক হয় না বরং 
না ছাঁটিলে সুন্দর ঝাঁড়াল গাছ হয় ও প্রভূত পরিমাণে ফুল প্রদান করে।” 
( মালঞ্চ )। 
অমরকোষের অঙ্গবাদক নবমালিকার এক নাম গশিখরিনী* বলিষাছেন। 
,৮  বিক্রমোর্বশীর তৃতীষ অঙ্কে বিদূষক বলিতেছে-_“আম। ভোঃ! অহমপি যদা শিখরিণীং_ 
রসালংচ ন লভে তদা তদেব চিত্তয়্লাসাদয়ামি সুখম্‌ 1? এখানে “আসাদয়ামি” 
(অর্থাৎ আতস্বাদ করা) থাঁকায বিক্রমোর্বনীব প্প্রকাঁশিকা” নামক টাকাকার রঘুনাথ 
এই শিখরিণীর অর্থ করিষাছেন-_-এলালবঙ্গ কপূরাঁদি, স্থুরভিদ্ব্যমিশ্রিতং দুঞ্ধেন সহ 
গালিতং সিতাসঙ্গতং দধি শিখরিণা ইতি উচ্যতে |-অর্থাৎ একরূপ দধি। শিখরিণীর ৯ 
পুষ্প অর্থ করিলে ইহাকে নবমল্লিকাই বলিতে হয । 
এই নবমালিকা খাটি লতাঁও নয়, আরার বৃক্ষও নয। এই জন্তই কবি কালিদাস 
ইহাকে লতা বলিষা ধরিয়াছেন এবং 'সহকার (আমর ) বৃক্ষের বধু. বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন; আর গ্রান্মকালেই নবমল্লিকা পুম্পিত হয় লিখিযাছেন। i 
(১৮) নারিকেল = ও 
তেনা হু এতন্মিন্‌ -চুতশাখাব্ল্িতে নারিকেল [রিকেল সমুগকে॥ শ 81৫৩ | 


: প্রকৃতি ১৩১ 


বাঙ্গালা দেশে নারিকেল বৃক্ষ অতি প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কোন পবিচযের আঁবগ্যাক 
করে না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cocos nucifera (Linn.) 
ভাষানাম £₹_হি:-নারিষল খোঁপরা। মঃসশ্রীফল, নারঠঠ। ওঃ-নালীষর। 
কঃ-তোৌগনকায়ী। তৈ৫- টে'কাঁধা, নারিকদম। তাঃ =টেগ্না, তেঙ্গাষি। ক = নড়িষা। 
সিং-পোল্। ফাঃ= জাঁড হিন্দী নারীগল্‌। 
(১৯) নিচুল ১ 
| বিছ্যিল্পেখাকনকরু চিরং শ্রীবিতাঁনং মমা্রং 
ব্যাধ্যস্তে নিচুলতুরুভির্মঞজরী চামরাণি। 
ধর্মাচ্ছেদাৎ পটুতরগিরে! বন্দিনো নীলকণা 
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চান্বুবাহাঁঃ ॥ বি ৪1২৮ ॥ 
অভিধাঁন £_-নিচুলস্ত নিচোলে স্যান্নিচুলো হিজ্জলদ্রমে ৷ (বিশ্বলোচন )। 
নিচুলে হিজ্জলেজ্জলৌ। (হেমচন্দ্র)। নিচুল, হিজ্জল, ইজ্জল __হিজল গাছের নাম। 
ইজ্জলো নিচুলঃ স্ব: ( হলায়ুধ)। ইহার বৈজ্ঞানিক নান Barringtonia acutangula 
(৪ 21570.1 নিচুলৌহঘুজ ইজ্জ্লঃ (অমর )1 নিচুল, অজ, ইজল, হিজল বৃক্ষ বুঝায় । 
স্থানবিশেষে ইহাকে হিজ.লে, ইজর, সমুদ্রফল ইত্যাদি বলে ( অনুবাদক )। 
৭বিক্রমোর্বশীয়ম্‌” নাটকের রঙ্গলালক্কত প্রকাঁশিকা টীকাষ আছে-_“নিচুল তরুভি 
বৈতসাকারৈঃ হিজ্জরাঁপরনামভিক্রম বিশেষৈঃ”। ইহা! হইতে জানা গেল যে, নিচুল 
গাছ, ELE 0 ০০5 কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
(২০) পদ্ম ই a 
প্রিয়সখীবিয়োগবিমনাঃ সধীসহিভাব্যাকুলা সমুক্লপতি । 
সূর্য্যকরম্পর্শ-বিকসিত তামরসে সরোবরোৎসঙ্গে ॥ বি ৪1১ ॥ 
ম্নাষমান শতপত্রকৃষণ তে মুখচ্ছায়া | বি 8৩॥ | 
চিন্তাদুনমানসা সহচরীদর্শনলালসা। 
বিকসিত কমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে ॥ ৪1১৭ ॥ 
স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্ত দশনশোভিমুখম্‌ 
_ অসমগ্র লক্ষ্যকেসরমুচ্ছসদিব গঙ্কজং দৃষ্টম্‌॥ মা ২৩১ ॥ 
পত্রছাযাস্থ হংসা মুকুলিতনযনা দীর্ধিকাপক্টিনীনাং 
সৌধান্তত্যর্থ তাপাঘলভিপরিচয়ঘেষিপাঁরাঁবতানি। 
বিন্দুক্ষেপান্‌ পিপাস্থঃ পরিসরতি শিখী ভ্রাস্তিমদ.বারিযন্ত্র 
সর্বৈকুত্রৈঃ সমগ্রন্ত মিব বৃপগুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ । ২1৪৬ ॥ 
নহি কমজিনীং লব্ধ! গ্রাহমপেক্ষতে মতঙ্রজঃ ॥ ৩৪৭ ॥ রঃ 
অরুণশতপত্রমিব শোঁভতে তে চরণম্‌ ॥ ৩1৯৫ ॥ 


১৩২ 


প্রকৃতি 


নবানুরুহকোমলেন চরণেন ॥ ৩১২৭] - 7, ৯, 
সূর্যোদয় ভবতি যা হু্ধ্যাত্তময়ে চ পুণরীকম্য। -.. ১ 77 


"," এবদনেন সুবদনায়ান্তে সমবস্থে ক্ষণীদুঢে॥ ৪15০৪ 
- . ধারাভিরাতপ ইবাঁভিহতং সরোজম্‌॥ ৫1১৬॥ 


ইদং কিলাব্যাজমনোহ্রং বপুঃ, তপঃক্ষমং সাধযিতুং য ইচ্ছতি । 

বং স নীলোৎপলপত্রধারযা, শমীলতাং ছেত্ত মৃষিব্যর্বস্যতি |শ 51৪২ ॥ 
সরসিজ্মন্ুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং; মলিনমপি হিমাং শোল 'স্বলন্মীং তনোতি। 
ইযমধিকমনোজ| বন্ধলেনাপি তদ্বী, কিমিব হি মধুৱাণীং মণ্ডনং নাক্বতীনাম্‌ ৷ ১৷৪৭৷৷ 
কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বন্ধলং কাস্তবপং, ন মননি রুচিভঙ্গং স্বলুমপ্যাদধাতি ৷ 

বিকচ স্রসিজায়াঃ স্ডে!কনিমুক্তকঠং, নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃত্তজালম্‌॥ ১৪৭৷ 
( এই শ্লোকটি বিদ্যাসাগর-সংস্করণ এবং সারদারঞ্জন-সংস্করণে নাই )- 

প্রিষংবৰে কস্যেদমুশীরাম্থলেপনং মৃণালবস্তি চ নলিনীপত্রাণি নীষন্তে | ৩ ৩॥ 


- শক্যং অরবিন্দস্থুরুভিঃ কণবাঁহী মালিনীতরঙ্লাণাম্‌ ৷ ৩১ ॥ 


বম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ, ছাযাক্রমৈনি“ধামিতার্ক ময়ুখতাপঃ। 
্রয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ, শান্তানুকুলপবনশ্চ শিবশ্চপন্থীঃ ॥ ৪1৯৬ ॥ 
হল! প্রেক্ষত্ব নলিনীপত্রাস্তরিতং অপি--( বিদ্যাসাগর সংস্করণ )। 


পুটকিনীপত্রীস্তরিতাং ব্যান্ৃতোঁহপি ॥ ৪1১১৯ ॥ সি 


x 


অভিনব মধুলোভভাবিত স্তথা পরিচুস্্য চুতমঞ্জরীম্‌।- - ক 


কমল বসতিমাত্র নির্বতো মধুকর বিস্বৃতোহস্যেনাং কথম্‌ ৷ ৫1১৭ 

কালিদাঁস তিন প্রকার পদ্মের বর্ণন| করিয়াছেন, যথা ৮_ 

শ্বেতপন্ম-_পুগুরীক বা White 1959 ; ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 23100011017 
speciosum album | পুগুরীকংসিতাস্তোজং ( অমর ), সিতাধুজং (হলাযুধ)। 
রুক্তপদ্ধা-কোকনদ(7২5 1০69); ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম Nelumbium specio- 
sum rubrum রক্তংকোকন্দং প্রোক্তং ( হলায়ুধ ) | রক্ত সরোরুহে রক্তোৎপলং 

ং ( হেষ্ঠন্্ ও অমর )। 

REO ব! ইন্দীবর (Blue 9) ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
Nelumbium speciosum sp. নীলাধুজন্ম চ-ইন্দীবরঞ্চ নীলেহন্মিন্‌ (অমর )। 
ইন্দীবরমুৎপলং নীলোৎপলং কুবলয়ং (হলাযুধ)। পদ্ম এই তিন বর্ণের সাধারণ নাম 
হইলেও পদ্মা বলিতে শ্বেতপদ্মই বুঝা । 
অভিধান :__পদ্ম = রাজীবমরবিন্ঞ্চ পদ্মং পহ্বজ মিষ্যতে | ( হলায়ুধ )। 
প্পদ্মং নলিনমরবিন্বং মহোঁৎপলম্‌। সহত্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্‌। 
পন্ধেরুহং তাঁমরসং সাঁবসং সরসীরুহ্ম্‌। বিসপ্রহ্থন রাজীব পুক্ষরাস্তোরুহাঁণি চ॥(অমর) ॥ 


প্রকৃতি ১৩৬ 


উৎপলং কুবলয়ং (অমর )। -" ৮. ২, 222৭ 
ধ্বস্তরীর নিঘস্ট,র মতে পদ্ম সাত প্রকার £-- ৪ শু ২ 

(১) পুরীক- অত্যন্ত শ্বেতপদ্ন। bi *রৎপন্ন যা অর্থাৎ ইহা 
শরৎ খতুতে ফোটে। 

(২) সৌগস্ধিক-_-সৌগন্ধিকং নীলপদ্মম্‌॥ সুশ্ৰুত বলেন-_পদ্সোৎপল-নলিনকুমুদ- 
সৌগন্ধিক-কুবলয়-পুণডরীক-শৈবলকোথজাতাঁঃ॥ ইহার ব্যাখ্যা ডল্পনু, বলিয়াছেন 
সৌগন্ধিকং গর্ধভপুপ্পাভিধাঁনং অত্যন্ত সুবভি চল্রোদ্যবিকাশি॥ ॥ অতএব নীলপদ্ম 

"অত্যন্ত সুগন্ধী হইবে এবং চন্দ্রোদয়ে ফুটিবে 

- ‘ভাবপ্রকাশ,_কহলার পর্য্যায়ে সৌগন্ধিক ০০ অমরকৌধু হ্যে ও 
হলায়ুধ সকলের মতও এই । 

২ ভারতবর্ষে নীলপদ্ম এখন পাঁওয়! যায়" না; রা এখন ঠিক নির্ণন করা 
কঠিন। ডাকার ক্যারি সাহেবের মতে ইহা কাঁশ্মীর ও পারস্য দেশীয় উ্ধি-| . 
(৩) রতপন্ননু-ইহার বর্ণ গোলাপ ফুলের দলের মত। কচবিহাবে 0 

জন্মে। 
(8) কুমুদ__ইহা শাদা শানুক। টিপি কু কর 

White esculent water-lily. শালুক্‌ শরতে ফুটে | 

ইট জর £ ঈষৎ শীত ব্ছঃ নী পদ 

__ .. ঈষৎ রক্তং তু নলিনং কষুরস্তচ্চোৎপলত্রম॥ 

৪ (৫) ঈষৎ শ্বেতপক্ অর্থাৎ শ্বেত সুদ - 

2৫০০ ০১৫৬) ঈষৎ নীলপন্ম অর্থাৎ, নীল সাদি - 

9) ঈধৎ রক্তপন্ম অর্থাৎ লাল সু'দি বা লাল গালুক ধু বুজ ক নিঘন্টকার 
58545 কঠিন। মোট 
কথা পল্ম জলজ উদ্ভিদ, - | 

(২২১), পটল ৮7. - - + 

'সভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসূরভিবনবাতাঃ টিয়া 

প্রচ্ছায়সুলভনিদ্র। দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ | শ-প্রস্তাবনা.॥ 

পাঁটলিঃ পালা ( হেমচন্দ্ৰ )। পারুল গাছের নাম্‌ পাটলি, পাটল | 

পাটলিঃ পাটলাংমোঘা কাঁচস্থলী ফলেরুহা।-.কৃষ্বৃস্ত। "কুবেরাক্ষী (অমর )। 
স্থান বিশেষে ইহাকে পারলি, পারুল, পাঁড়বী, পারইল প্রভৃতি বলে 

শ্বেতরক্ৃত্ত পাঁটলঃ (অমর) ।' শ্বেত ও-রক্তবর্ণ_এই দুয়ের মিশ্রণে যে রং হয় তাহাই 
পাটল রং (pale red, pink colour)! ঞ পাটল বৃক্ষের ফুলের রং নির্ণঘ হয় 
মাত্র । কিন্তু অমরকোঁষে এই বৃক্ষের পর্যায়ে পকৃজবৃস্তাঃ বলায় মনে হয যে ইহার 


১৩৪ প্রকৃতি 


বৃত্ত (ফুলের বোঁটা ) কৃষ্ণবর্ণ এবং “কুব্রোক্ষী”- বলায় ফুলের বর্ণ পিঙ্গলবর্ণ (brown, 
tawny) বলিয়া বোধ হয়। 
"মহাকবি কালিদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হর নীতা সৎ ্কষকালে 
ফোটে এবং ইহার খুব সুগন্ধি আঁছে। 
... বনৌষধিদর্পণে তিন প্রকার পাটল পুষ্পের উল্লেখ পাওয়া যাষ। যথাঃ 

(১) তাম্পুষ্পপাটলা_—Stereosperum suaveolens, D. 0. . Bignonia 

suaveolens (Roxb.) | 

(২) পীতপুষ্পপাটলা—Bignonia chelonoides, S. Willd. chelonoides. 

(৩) সিতপুষ্পপাটিলা ব! কাষ্টপাটল| অথবা মুক্ককম্‌ _Schrebera’ swietenioides 

(Roxb). 

ইহার ভাষানাম £--বাঃ--ঘন্টাপাঁরুল। হিঃ = সফেদপাড়ব, কটপাঁড়র । গুঃ = শ্বেত- 
পাঁডর, কাঁঙ্কচ। তৈঃ= কোলিগোষ্ট, চেষট,। | 

তাম্রপাটলের ভাষানাম £_বাঃ=পারুল। হিঃ =পাড়ুরি, -পাঁ়ল। মঃ= রক্ত- 
পাঁডঠঠ। গুঃ = রাতফুলনা, পাডল। ক=হাদরী। তৈঃ=কলগোরু। তাঃ-পাড়ি। 
উঃলপ্রাটুলি। তাত্ৰপুষ্পপাটল ও পীতপুষ্পপাঁটলের ভাষানামে রর নাই। বঙ্গ 
পাতপু্পাটনা অপেক্ষা রক্তপুষ্পপাঁটলা-সুলভতব। . 

1 পাঁটলা উচ্চবৃক্ষ । বঙ্গের সর্বত্র সুলভ নয় সদ জোড়া 
এবং অগ্রভাগে একটি অধুগ্ম পত্র আছে। পীতপুষ্পপাঁটলার বিশেষত্ব এই-_ইহার পত্র 
চার জোড়ার কম হয় না। ইহারও অগ্রে অযুগ্ম পত্র ধাকে। শ্বেতপুষ্পপাঁটল! প্রাষ 
উপত্যকায় জন্বিয়া থাকে। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। ইহার পুষ্প তাত্রাভ 

. শ্বেতবর্ণরজনীতে সুগন্ধি | 
3 গাল হলে এক নান দিব কথিত নাহে রে এই পণ 
পারুলফুল পানীয় জলে রাখিয়৷ জল সুগন্ধি করা হইত। ' 

শব্দসাঁর অভিধানে পাঁটলকে মতাস্তরে গোলাপ গাছ বলিয়াছে। কিন্তু বনৌষধি- 
দর্পণে ইহার যে রা পাওয়! গেল, ইডি ইহাকে ( গোলাপ বল! চলে না। 

(২২) পারিজাত :_ 

স্বামিন্‌ সম্ভাবিতা ষথাহং তবয়াজ্ঞাত্রী 

তথা চানুরক্তস্য সুভব এবমেব তব। 

অনস্তরং চ মে ললিত পারিজাতি শয়নীয়ে . . 

ভবস্তি স্থখ! নন্দনবনবাতা অপি শ্রিখীব শরীরে ৷ বি ২১০০ । 

তুভিধান £_পঞ্চৈতে দেবতরবো (১) মন্দীরঃ (২) পারিজাতকঃ (৩) সন্তানঃ 

(6) কক্সবৃক্ষঃ চ পুংসি বা ৫) হরিচন্দমম্‌। (অমর )। 





" প্রকৃতি ১৫৫ 
পারিজাঁত_ _পরিতঃ সমুদ্রং জাতঃ অর্থাৎ সমুদ্রে জন্মিযাছে বলিয়া পারিজাত নাম 
হইরাছে। 
পাঁরে জাতে বিষ্ণুপ্যাঃ পারিজাতেতি শব্দিত: ( আগম )। 
কালিদাস দেবতরু যে পাঁরিজাত তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন; কেন না, পাঁবিজাত 
পুষ্পের শয্যার কথা বলিয়াছেন। আমরা পৃথিবীতে পাঁরিজীত বলিতে যে পুষ্প বুঝি, 
- তাহাতে শয্যারচনা অভিনবও বটে, অসন্তবও বটে। সে পারিজাত হইতেছে ₹_ 
পারিভদ্দে নিম্নতরুর্মন্দারঃ পাঁরিজাতকঃ ( অমর )। 
ইহাকে বাংলায় সাধারণতঃ পাঁল্তে-মাদীর বা পালতিয়া-মাদার অথবা! চোরপাল্তে বলে। 
ভাষানাম £_ হিঃ-ফরহদ্‌। মঃ-পানরো | গুঃ=পাঁওেরবেো। কঃ=হরিবাল। 
তৈঃ = মুল্লমোতিচেট্ট, মোহুগু। দ্ৰাঃ=পঞ্জীর । তাঃ=মুরাক । সিং= এববছু॥ 

: এই গাছ ছয় হইতে বার হাত উচ্চ হয এবং কাণ্ডে ও শাঁখায কাঁটা আছে। 
লালবর্ণের ফুল হয় ; শাখাগ্রে ফুল ফোঁটে ! মাঁধ-ফান্তনে বৃক্ষে ফুল হয় ছোট ; চৈত্রেও 
ফুল দেখা যাঁয়। * পুষ্পিতাবস্থায এই বৃক্ষ পত্রশূন্ত হষ-_ইহাইইহার বিশেষত্ব । ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম Erythrina indica ( Linn. ) 

এই পারিজাত দুই জাঁতীয়?--প্রথম_-E. parcelli ও দ্বিতীয়--.ছ, blakei, | 
প্রথম গাছের পাতাঁসকল রঞ্জিত এবং দেখিতে মনোহর ) ফুলও ঘোঁর লাল। বর্ষায় 
ডাল কাটিয়া চারা তৈষারী করিতে হয়। - . 
(২৩) পিণডখ্জ্জুর ₹_ 
: যথা কস্য অপি পিণ্ড খক্ডুরৈঃ উ্েজিতন্য তিস্তিল্যাম্‌ অভিলাষঃ॥ শ ২৫০ ॥ 
অমরকোষের অনুবাদক বলেন--রাজাদল, ফল্াধ্যক্ষ ও গীরিক| শব্দে ক্ষীরিবৃক্ষ 
বুঝায । . ইহাকেই কেহ ক্ষীরাই, ক্ষীরখেজুর, কেহ বা পিগুখেছুর বলিয়া থাকে । 
বনৌষধিদর্পণে রাজিখর্জ্জরী, স্বীপ্যা, সুলেমনী, ছোহারাকে পিওথর্জরী 
(Phoenix ETE বলিয়াছে। ইহার অন্ত সংজ্ঞা-_মধুত্রবা, ফলপুষ্া, ক্রয় 
ভক্ষ্যা। 
ভাষানাম £--বাঃ=পিণ্ডিথেছুর | হিঃ= পিওডথ্জুর। মঃ= থছুযী। গু= ল্য 
খারক | কঃ=খজুর পপুণ। ফাঃ= তমর্রুতব_। 
এই বৃক্ষ বসোরা এবং আরব দেশে জম্মে। ইহা দেখিতে খেছুর গাছের মত) 
কেবল ইহাঁতে কাঁটা নাই। খেঞ্জুরের মৃত ইহারও কোনটা শ্রী-পুষ্প কোনটাষ 
পুংপুষ্প থাকে। রক্সবর্গ এদেশে শিবপুর বাগানে পিগখেছুরের চারা রোপণ সা 
বহি কয়িত হক নিত , 
(.২৪.) ভুর্জবৃক্ষ £- ঘি 
ভূর্জপত্রেণ লেখং সংপাদ্যাস্তরা৷ ন্গেপত/মচ্ছামি। 
টু | 


প্রকৃতি 


ভূর্জপত্র গৃতোহযম্ক্ষরবিষ্তাঁসঃ ৷ 

ভূর্জপত্রেংসুরাগ হুচকান্তক্ষরাণি। EE | 

ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ ভূজ্জিপত্র বৃক্ষ । “ভূর্জে চশ্মিমৃদ্ত্বচৌ” (অমর ) ; Betula 
aln0ides ইহার বৈজ্ঞানিক নাম। প্রাচীনকালে ছুজ্জিপত্র আধুনিক কাগজের মত 
লিপিকাৰ্য্যে ব্যবহৃত হইত এখনও পুজা ও কবজাদি লিখিতে এই ভূর্জ্পত্রই ব্যবহৃত হয়। 
পুর্বে কাগজের সিটের মত বন্াক্কৃতি ভূর্জপত্রপ্রস্তত হইত। কাগজের বহুল প্রচল্নন হওয়ায় 
এক্ষণে লোকে সুবৃহৎ ভূর্জপত্রের নিম্মাণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। “অদ্যাপি কাশ্মীরাদি 
প্রদেশে দোকানদারগণ কাগজের পরিবর্তে ভূর্জপত্র ব্যবহার করে। ভিতরে জল প্রবেশ 
করিতে পারে না বলিয়া ঘরের ছাদ ভূর্জপত্রে আবৃত করে। এখনও প্রত্যহ ভূরি ভুরি 
নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি রাশি ভূর্জপত্র কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আনীত হইয়া দেশ 
দেশীস্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। হিমালয ভর্জ্জবৃক্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার ৷” ( বনৌষধিদর্পণ )। 

ভূর্জপত্র গাছ বেশ লম্বা হয। ইহার  ছালই ভূর্জ্জপত্র। -আমি এই গাছ 
পুরীতে বিজরয়কষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে দেখিয়াছি lo; রি 


(4 মন্দার £-- 


মন্দারপুল্পৈরধিব তা, ৰ যন্যাঃ দিখাযামদমপনীকঃ | 

সৈৰ প্রিয়া সম্প্রতি দৰ্প ভা মে, মৈবৈনমত্রীপহতং করোমি ॥ বি 8৭৮॥ - 

মহারাজ এতৌ অদিতিপরিবপ্ধিত মন্দারবৃক্ষং ॥ শ ৭৩৬ . 

কাঁলিদাস মন্দার নামক দেববৃক্ষের বর্ণনা করিযাছেন। মর্ভে মন্দার বলিতে মাঁদার 
গাঁছকে বুঝাঁষ --“মন্দীরঃ পাঁরিভদ্রকে*-_(হেম্চন্দ্র)॥ “মন্দারঃ পাঁরিভদ্রকঃ”_-৫7 coral 


058 (Erythrina 01890) হুলারুধ ॥ অমরকোষে পাল্তে-মাদারের পধ্যাষে মন্দার 


(২৬) 


ধরিয়াছে (পারিজাত দ্রষ্টব্য ), এবং “মন্দারশ্চার্কপর্ণোহত্র" অর্থাৎ জর্ক (আকন্দ বৃক্ষ) 
পর্যায়েও মন্দার ধরিয়াছে। সুতরাং অমরসিংহের মতে মন্দার বলিতে পারিজাঁত 
( পাঁল্তে-মাদাীর ) এবং অর্ক (আকন্দ) এই ছুই বৃক্ষই বুঝাষ। ( অর্ক ব্য )॥ 

দেববৃক্ষ মধ্যে পারিজাত ও মন্দার ছুইই পরম্পর পৃথক্‌ বৃক্ষ । 

পারিজাত হইতেছে Erythrina indica ( বনৌষধিদর্পণ ); আর মন্দার 

Erythrina fulgens (Th. Aufrecht—Halay udha’s Sanskrit 

. English Glossary) | 
স্থৃতরাং এই বৃক্ষ এক জাতির হইলেও উরি মধ্যে সামান্ত কিছু গ্রভেদ আছে। 
মাধবী ~~ 
এষ ক্রুষ্ণমণি শিলাপষ্ট নিন লতামণ্ডপো ॥ বি ২৪৯1. 
জয়ি শকুস্তলে ইযং ততক্ধেন ত্বমিব স্বহস্তেন সংবর্ধিত মাঁধবীলতা ॥ শ ১৯১ ॥ 
( ইহা বিদ্যাসাগর ও রায় সংস্করণে নাই ) 





ও ০ 


- প্রকৃতি ১৩৭ 


ক্ষা্ক্ষামকপৌলমাননমুরঃ কাঠিস্মুকতত্তর্ধ .. : *', 
মধাঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতারংসৌ ছবিঃ পারা; *, 
শোচ্যা'চ প্রিযদর্শনা চ মদনক্লিষ্টেযমালক্ষ্যত্তে ' 77 7 
পত্রাণামিব শোষণেন মকুতা পৃষ্টা লতা! মাধবী |: ৩৩১ |. 
তাত-লতাভগিনীং তাবন্‌ মাধবীং" মামনি |. 81১০৩ , 
তত্তদেকদেশয় মাধবীলতাগৃহম্‌ | ৬1৪৭ ॥ - ডু 
এষ মণিশিলাপটসনাখো ' মুধ্বীলতামণ্ডপো ॥ ২৫০ রী 


_ ইহা লতা । প্ৰকাণ্ড শাখাপ্রশাখাবিশিষট উ্ধগামীলতা (Hiptage TEER ; 
বড় বড় গাছে উঠাইযা দিবার উপযোগী । মাঘ ও ফাস্তন মাসে সাদ! ও হল্দে থলো 
থলো ফুল হয়। ফুলে সুগন্ধি আছে। _[ মাঁলঞ্চ--প্রবোধ বাবু] | 

মাধরীলতা, বাসন্তী, Gaertnera racemcsa (Roxb)। ভাষানাম £= 


বাঃ = মাধবীলতা ] হিঃ স্মাঁধবী। সিং=যোহোষ্ু। গুঃ= মাঁধবীলতা, রক্ত্তিতি। মঃ= 


পীতবেন। কঃ=ইন্দগোচ্চে, বিববস্তিগে। তৈঃ= _মাধবতোগে, পঞ্গরগুরিবিন্দ | 
এই £ুলতা স্থল ও দীর্ঘ। ইহার পত্র চম্পকপত্রবৎ ; পুষ্প তিলপুষ্পতুল্য, 
কিন্তু গুচ্ছাকারে স্থিত। ইহার পুষ্প শুধু সুগন্ধি নয়, পত্রশোভাও অতীব প্রিয়দর্শন। 


. “ভূমি মণ্ডপত্ষণী” মাধবীর একটি নিষষ্টুক্ত নাম। পুর্বে নারীগণ কবরীতে মাধবীফুল 


গরিতেন, এন্সন্ত ইহার নাম ধশ্িরামোদিনী” । [ বনৌষনির্পণ ] 
Hiptage 10800801009 ল Quertnera racemosa— তবাঁং ছুই নাম 


হইলেও বস্তু এক । অতিমুক্ত, পুণুক, বাসস্তী, মাঁধবীলতা-_ইহারা এক _মাধবীলতা 
বৃক্ষের নামান্তর (অমর )। 


" বামন্তী ও মাধবী_এই উভয নামই প্রকাশ করে ফে এই বৃক্ষের ফুল বস্তকালে 


ফোটে । 


(২৭) মালতী = , 


-মালবিকাপ্যেযু দিবসেষু অনুভূতমুক্তেৰ মালতীমালা সানা লগতে | মীত৭॥ 
জাতিস্ত মালতী (হেমচন্দ্র)॥ স্থমনা মালতী জাঁতিঃ (অমর ) 1 মালতী 
কথ্যতে জাতিঃ। Great-০॥ered 18917175 (হলারুধ )॥ মালতী -জাতিলতা 
(শব্দদার )।. প্রত্যেক অভিধানেই মাঁলতীকে জাতি বনিয়াছে। কিন্তু A 
glossary of Indian plants by George King K. 0, 1.2 
F. R. S. (in the Materia Medica of the Hindus by Uday 
Chand , Dutt) পুস্তকে মালতী ও জাতিকে ছই বিভিন্ন গুছ বলিয়াছে-- 
মালতী A ganosma caryophyllata (G. Don.), Syn.=Echites 


প্রক্কৃতি 


caryophyllata (০০)। আর জাতি - Jasminum 51210110100 

(07709 1 ইহাকে হিন্দীতে চামেলী বলে॥ “মালঞ্চে’ও মালতী ও জাতিকে 

পৃথক্‌ করিয়াছে । 

মালতী (Echites caryophyllata) অতি বৃহজ্জাতীষ লতা এবং অতি শীত্র বন্ধিত 
হয়। ফুল, মন্পিকার স্যাষ, কিন্তু তদপেক্ষা ঈষৎ ছোট এবং সুমিষগন্বযুক্ত। 
প্রাচীরে ও রেলের উপরে উঠাইবার উপযোগী লতা । বর্ষাকালে ফুল হয এবং 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়া সকল দিক আমোদিত করে (মালঞ্চ )॥ 

মালতীকে হদ্যগন্ধা; জনেষ্টা, সন্ধ্যাপুষ্পা, ব| তৈলভাবিনী বলে। সিংহলীতে ইহাকে 
দেসমন্‌ বলে। বৈদিক গ্রন্থে জাতিব পর্ধ্যাষে মালতী শব্দ পঠিত হইযাছে। 
তবে মালতী ও জাতি কি একই পুষ্প? মালতী “মালতী, নামেই প্রসিদ্ধ ভাবসিশ্রও 
জাতি পর্য্যায়ে মালতী শব্দ পাঠ করিযাছেন এবং জাতির ভাঁষানাম চামেলী 
লিখিয়াছেন। নিঘন্ট,তে যাহা মালতী, তাহাঁই এখনও জাঁতি ; চামেলী নাম নিঘণ্ট,তে 
ছজ্ঞেষঘ। মালতী ও চাঁমেলী পৃথকৃ। মালতী মালতীই; আর চামেলী অর্থে জাতি 
ধরিতে হইবে। মাঁলতীলতাকাগড মন্ুস্ের জঙ্ঘাতুল্য স্থল হইয়া থাকে। বর্ষায় ফুল 
ফোটে। ফুলের সংখ্যা বহু, রং শাদা, আকার ক্ষুদ্র এবং গন্ধ মনোরম । ধীর প্রদোষ- 
বাঁযু বহিলে ফুল ফোটে বলিয়া ইহার সন্ধ্যাপুষ্প নাম সার্থক ( বনৌযধিদর্পণ ) ॥ 

জাঁতি ব| জাতী-(]Jasminum grandiflorum, Spanish Jasmine, 
Ch৪m৷beli) ইহাকে চামেলী বলে। এই গাঁছ বড় হইলে অবলম্বন ব্যতীত দবড়াইতে 
পারে না। সাধাবণ বৃত্তে দুই তিন জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি অযষুগ্মপত্র থাকে। 
পুপ্প-_ পুষ্পদগুস্থিত পুষ্পবৃস্ত দীর্ঘ; পুষ্প শ্বেত ও পীতবৰ্ণ ; এই পীতপুম্পের নাম স্বর্ণ্রাতি ; 
ফান্তন ও চৈত্র সাঁসে ফুল হয়। পত্র ও পুষ্প দুইই উঁষধার্থে ব্যবহৃত হয । জাতি- 
পত্ররস £__কাঁণ পাঁকিলে তিল তৈলে চাঁমেলীর পাঁতা ভাঁজিযা, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে 
প্রদান করিলে উহা সারিয়া যায় (প্রত্যক্ষ ফল দেখা গিষাঁছে )। সুখে ঘা হইলে 
চাঁমেলীর পাতা চর্বপ করিলে মুখঙ্গত আরাম হয় ( গাওয়া ঘীতে জাঁতিপাতা 
ভাজিয়া ও দ্বত ব্যবহার করিলে মুখের ও জিহ্বার ঘা সারে দেখা গিযাঁছে-. 
বনৌধধিদর্পণ ) | 

চাঁমেলী ও জাঁতি একই ফুল। গাছ লতানিযা ধরণের। শাখাপ্রশাখাগুলি 
সরু ও দীর্ঘ হইয! থাকে । গাছের পাতীগুলি ছোট ছোট ও চিক্ণ। ফুল ছোট 
ছোট, কিন্ত গন্ধপূর্ণ। ফুল শুষ্ক হইলেও যথেষ্ট গন্ধ থাকে । গ্রীন্ম ও বর্ষাকালে চামেলীর 


কুল ফুটিয়া থাকে । মালঞ্চ 


জাতি ঠিক লতা নয়, তবে লতাজাতীয। ইহার ফুল দ্বারা উর তিলতৈলকে 
চাঁমেলী তৈল বলে। এই তৈল খুব প্ৰসিদ্ধ । 


: প্রকৃতি ১৩৯, 


" জাতি ও মালতী অভিধানে এক পৰ্য্যাযে থাকিলেও ইহারা প্রতযকেই পৃথক্‌ 
জানা যাইতেছে । পু 


- (২৮) যুখিকা £- 
4 | মদকল-যুবতি-শশিকল৷ গজযুখপ যুথিক শবলকেশী। 
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরা লোকে সুখালোক!॥ বি ৪৬ ৪ 
মাগধী ( মগধে জাত! ), গণিকা, যুদ্বিকা ও অষ্্ঠা--শব্দে যৃথিকা বৃক্ষ অর্থাৎ যু'ই 
রর ফুলের গুছ ( অমর )। 
সা পীতা হেমপুশ্সিকা__হেমপুষ্পিকা শব্দে পীতবর্ণ_ স্বর্ণবর্ণ--যুখিক। পুষ্পবৃক্ষ 
বুঝায় (অমর )=another species । ইহা অন্ত প্রকার যুই I 
| মাগধী যুখিক! তথাঁ_ Jasmine (Jasminum auriculatum ) হলায়ুধ ॥ 
যুঁই বা যুই-ইহা একক়প লতানিয়া গাছ। ষুঁই আমাদের দেশে সুপ্রশিদ্ধ। 
বৈশাখ হইতে আখিন পর্যাস্ত ফুল হয়। চৈত্র মাসেও জুল সময় সময় দেখা যাষ। 
যাহাকে “হেমপু্পিকা* বলা হইয়াছে, উহা আমাদের প্রসিদ্ধ স্বণযুই Jasminum 
chrysanthemum ; ইংরাঁজিতে 75110 Jasmine । গাছের পাতা ঈষৎ লম্ব। এবং 
ফুল প্রায যু'ই ফুলের স্তাঁষ ; কিন্তু তাহার রং পীত। 
Jasminum 20110018000, 90. বলিয়। আর এক প্রকার ফুল আঁছে, 
তাঁহাকে “ডবল যুঁই” বলা হয়। ইহার আকার অবিকল মল্লিকা ফুলের মত, কিন্ত 
_ উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট । ফুলের পাঁপড়ীর ছুই স্তবক ; গন্ধ অনেকটা যুঁই ফুলের 
স্কায় । এইজন্সই “ডবল যু'ই* কহিয়া থাকে ( মালঞ্চ )। 
কালিদাস বুখিকা শব্দে প্রসিদ্ধ যুই ফুলের কথাই বলিযাছেনু। 
is ২৯) রাজজন্ব ;-- 
মহদপি পরছখং শীতলং সম্যাগাহুঃ 
প্রণয়মগণযিত্বা যন্মমাপদগতন্ত। 
অধরমিব মদাঙ্ধা পাতুমেষ। প্রবৃত্তা 
ফলমভিনবপাকং রাজজমবক্রমন্ত ॥ বি ৪1৪৩ ॥ 
রাজজন্বর্যহাফল! ইতি ত্রিকাওশেষঃ। 
বনৌষধিদর্পণে তিন প্রকার জঙ্ক পাই । যথা: 
রাজন, বা মহাজস্ব Eugenia jambolana, Lamarck, 
কাঁকজ্ম্ব Eugenia caryophyllifolia, Lamarck, 
ভূমিল্_—Fugenia fruticose (Roxb) 
চক্র রখ হইতেছে জাম, কালজাম, ৷ বঙ্গে যাহ! কালজাম নামে প্রসিদ্ধ 


স্ব 


১৪০ " প্রকৃতি 


তাহা রাজস্ব, নয়। ভারতবর্ষের সমূদ্রোপকুলবর্তী পর্বতবহুল প্রদেশে একজাতীয় 
অক্ষ দেখা যায় ; তাহার ফল পাষরার ডিমের মৃত, সম্ভবতঃ তাহাই রাজজব্ব্‌।-বাংলা 
এত বড় জাম নাই, যাহা আছে তার মধ্যে কালজামই বড়; এই জন্ত এই কালজামই 
ংলাষ রাজজন্বূর প্রতিনিধি । রাজ শব্দ বৃহৎ অর্থে রিবা হলে রড তনয়ে 
বুঝাইবার জন্ত রাজন, নাম হইয়াছে। 
( ২৯) বীজপুরক = 
দেব্যা উপায়নার্থং বীজপুরকং গৃহীত্বা গচ্ছতি তি॥ মাঁ৩।১॥ 
তদ্বীজপূরকেণ শুশ্রাফিতুচিচ্ছামি ॥ মা.৩৪ ॥ 
এতচ্ছাখাঁবলম্বিতং বীজপুরকং গৃহাণ ॥ ম| ৩৮ ॥ 
ফলপুরো বীজপুবঃ ( অমর )=ফলপুৰ ও নীজপূৰ শব্দে ছোলক্গ বিশেষ বুঝায়; 
সাধাবণতঃ ইহাকে টাবানেবু বলে। বীজপূর শব্দে স্বার্থে ক যোগ করিয! বীজপুরক 
শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। | 
বনৌষধিদর্পণে--বীজপুর 09 77৩০1০০ পিখিত হইয্নীছে। ইহা একজাতীয় 
নেবুবুক্ষ। রর 
বীজপুরককে কোন জা ডালিম বলিয়াছেন। বোধ হয় ডালিম শুধু 
বীজেভরা দেখিয়াই তিনি ভালিমকে পবীজপুরক” বলিয়াছেন। কিন্তু ইহ! যে ডালিম 
_ তাঁহার কোন প্রামাণিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 
(৩০) বেতন ₹_ | 
ভো বয়ন্ত যৎ বেতসঃ কুজলীলাং বিড়ঙ্যতি তৎ কিম্‌ আম্মনঃ প্রভাবেন্‌ নতুনদী- 
বেগন্ত | শ ২৮॥ 
অস্মিন্‌ বেতসঃপরিক্ষিপ্তে লতামগ্ডপে সয়িহিতয! শকুস্তলয়া ভবিতব্যম্‌ ৷ শ ৩!১৪ ॥ 
নির্গন্তং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছকোমি শৃষ্তাদপি ॥ শ৩৷১৭৯ ॥ 
বিছুলো বেতপঃ শীতে! বাণীরো বঞ্জুলো রথঃ ( হেমচন্দ্ৰ )--বেত গাছের নাঁম। 
বেতসে রথাহল্রপুষ্পবিহুল শীত বাণীর বঞ্ধুলাঃ (অমর ) এই সাতটি শব্দে বেতসবৃক্ষ 
বুঝায়। সাধারণতঃ ইহাকে বেত বলে। 
অমর আর এক প্রকার বেতের উল্লেখ করিয়াছেন--“ছৌ পরিব্যাধ বিহুলৌ 
নাদের চান্ুব্তেসে*্__পরিব্যাধ, বিহ্ল, নাঁদেয়ী ও অধ্ুবেতস শব্দে জলবেতন বুঝায় । 
ইহাকে প্পাঁণিব্ত” বলে। তাহা হইলে যে বেত জলে হয় বা জলের ধারে হয তাঁহাকে 
“পাণিবেত” বলে। আর যে বেত শুদ্ধ ভূমিতে হয় তাহাকে “বেত” বলে। 
বনৌষধিদর্পণে--বেতস, বাণীর, বঙ্ুল। জলবেতস, নিকুঞ্জক। বেত্র, বেত-_ 
Calamus rotang, Calamus fasciculatus! বেতদ ও বেত্র এক নহে। 
বেতন হিজলের মত বৃক্ষ । জলবেতস ইহার ভেদ । আর বেত্র (বেত) আমাদের 


প্রকৃতি ১৪১. 
সকলেরই সুপরিচিত। বেত্র অর্থাৎ বেত দার্জিলিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নীনাস্থানে . প্রচুব 
জন্মে । বেতসবৃক্ষ বঙ্গের ত্র তত্র স্থলভ নহে। ইহা দেখিতে প্রায় হিজ্জলের মৃত। 
ধনুকের মত বক্র, যঞ্জরীসনাঁথ বেতসবৃক্ষ অতিশোভন। কাব্যে বেতসতরু প্রসিদ্ধ 
“রেবারোধসি বেতসী-তক্নঁতলে চেতঃ সমুৎক্তে 1” [ নিচুল দ্টব্য ]া - 

জলাভূমিতে যে বেত গাছ হয় তাঁহার ক্ষুদ্র কাও আছে, ইহা বিশেষ লতীয় না, দেখিতে 
অনেকটা বৃক্ষাকাঁর; ইহাই পাঁণিবেত) খুলনা জেলায় ইহাকে “বাঘাবেত” বলে। 
আর এক প্রকার বেত হয়, তাহা - ষেকোনও স্থানে জন্মে) ইহা লতাজাতীয় এবং 
শাখাগুলি খুব সরু) ইহাকেই সাধারণে “বেত” বলে। 


(৩৯), শমী 277. 
ইদং ফিলাবযাজ মনোহরং বপুঃ 
তপঃ ক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। 
. ক্রবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া - 
শমীলতাং ছে মুিবব্যবন্ততি ॥ শ ১॥৪২॥ ১.8 


'- শমী সক্ত, 554 সক্ত,ফলা রি? শন ননী বৃক্ষ (শাই, 
গাছ)ব্রায়। ১০ 
- কালিদাস *শমীলত1” শব্দ ব্যবহাব করায়, প্রথমতঃ রি হাছন বি 
কেহ মনে করিতে পারেন ;-কিন্তু তাহা নহে । “সমে শাঁখালতে* (অমর ) অর্থাৎ শাখা 
ও লতা শব্দে ডাল বুঝাঁয। কৰি এখানে ওঁ শাখা অর্থে ই লতা শব্দ প্রযোগ করিযাঁছেন 
(অর্থাৎ শমীলতা মানে শগীবৃক্ষের ডাল )। এই শমী আমাদের প্রসিদ্ধ 'শ'ইগাঁছ 1 
সাধারণ প্রবাদ যে শমী অগ্নিগর্ডা ।- এইজন্য *আগ্রগর্ভ শমীর এক নাম। ইহাব 
বৈজ্ঞানিক নীম--:4১০৪০1৪, 90129) নি Syn. Mimosa suma (8০599 


~ 


(৩২) শল্লকী £-_ 
অয়মচিরোদগত টার প্রিয়তমাগ্রহস্তেন। ও ্ 
অভিল্যে তাবদাসবস্থরভিরসং শল্লকীসঙ্গম্‌ ॥ বি €৬২॥ ৯ 
শল্লকী তু গলপ্রিয! ( হেমচন্দ্ৰ) ৷ 
গ্জভক্ষ্যা তু সুবহা স্থরভীরসা, মহেরণা ইনি চ (অমর )1 
:, গজভঙ্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রা, মহেরণ!, ররর bd ও কাভার হানি 
শবে শল্লকীলতা বুঝায় । 
শব্দদার--শল্লকী মানে বাবলাগাছ লিখিয়াছেন। ' 
| Glossary of - Indian ‘Plants—ইহাতে দেখিতে পাই যে, ইহাকে ' বাংলা ও 
হিন্দীতে শলাই (98181) বলে Boswellia serrata (Roxb., ‘Ex. Colebr). 


১৪২ প্রকৃতি 
(৩৩) শিরীষ :--- 
ঈষদীষচুদিতানি ভ্রমটৈঃ স্কুমারকেশরশিখাঁনি। 
অবতংসযস্তি দয়মাঁনাঃ গ্রমদাঃ শিরীষকুক্মানি ॥ শ- প্রস্তাবনা ॥ 
্রস্তাংসাঁবতিমাত্রলৌহিততলৌ বাহঘটোৎক্ষেপণাদ্‌ - 
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জন্য়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ ! 
অস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাস্তসাং জালকং 
বন্ধে অংসিনি চৈকহস্তয়মিতাঃ পর্য্যাকুলা স্দ্ধজাঃ॥ শ ১১১৯ ॥ 
অনি ষোঁপভোগ্যন্ত রূপস্য মৃদুনঃ কথম্‌। 
কঠিনং খলুতে চেতঃ শ্রীষস্যেব বন্ধনম্‌ ৷ শ ৩।১২৫। ( ইহা বিদ্যাসাগর 
সংস্করণে নাই-_-তবে তথায় পাঠীস্তর মধ্যে ধৃত হইয়াছে। ) 
সা শিরীষস্ত কপীতনঃ ভগ্ডিলঃ_-( অমব ) শিরীষে! মৃদুপুষ্পশ্চ ভণ্ডিরঃ পুংসি নীফলঃ 
ইতি কোষাস্তরম্‌। 
শিরীষ মানে যে রোগ নাশ করে। কোন কোন স্থলে শিরীযকে চট্কাবৃক্ষ বলে। 
Albizzia lebbek, Benth. Syn. Mimosa sirissa (০৯৮) 
ভাঁষানাম £_-বাঃ- শিরীষগাছ। হিঃ-দিরস। সিং-্মহরি। মঃ-্শিরসী 1৩8 
শিরীষ, শরশডে| | কঃ-শিবন্গু। তৈ:- দিরসন | ফাঃ- দরখৎ জকৃরিয়া। 
শিরীষ উচ্চ ও বৃহৎ বৃক্ষ । ইহা বাংলাদেশে সুপ্রসিদ্ধ । শ্রীন্মে ফুল হয়; আঁষাট়েও 
ফুল দেখা যাঁয। ফুলে সুগন্ধ আছে। ফুল পীতাঁভ-শুত্র এবং অতি কোমল।- ফুলের 
অবস্থা কেশরের স্তায়। এ কেশরগুলি অতি কোমল। 
(৩৪) গ্ঠামা 2 
বামং সন্ধিস্তিমিতব্লষং স্তন্তহস্তং নিতন্বে 
ক্বত্বা শ্তামাবিটপসদৃশং অস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্‌ । 
পাঁদাকুষঠালুলিতকুম্থমে কুটিমে পাতিতাক্ষং 
নৃত্যাদন্ত।ঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্ধম্‌॥ মা ২১৮: | 
প্রিয়ঙ্গঃ ফলিনী শ্যামা ( হেমচন্তর ) 
(১) গ্তাম! তু মহিলাহ্বয়া। লতা গোবন্দনী গলা প্রিয়ঙুঃ ফলিনী ফলী। বিঘক্সেনা 
গন্ধফলী করস্তা প্রিয়কশ্চ সা। 
(২) গ্রামা পালিন্ধ্যৌ তু জ্ষেণিকা। কালামস্থরবিদিল| হর্ঘচন্দ্রা কালমোষিকা। - 
( ইহাকে “কৃষ্ণ তেউড়িয়া” বলে )। 
(৩) গোপী শ্তামা শারিবা স্তাঁদ্‌ অনস্তোৎপলশারিবা (অমর )। 
[ কাহ্ঠরও মতে গোপী, গামা ও শারিবা শব্দে গ্ামাঁলতা ; অনস্ত ও উৎপলশাঁবিবা 
শবে অনন্তসূল বুঝায় ] 


প্রকৃতি ১৪৩ 


অমরমিংহ এই তিন প্রকার তামার উল্লেখ করিয়াছেন । গ্তাম! লতা। কালিদাসও 
শামা লতারই বর্ণনা করিযাছেন। এখানে শ্যামা শব্দের সহিত কাঁলিদাস বিটপ 
প্রয়োগ কবিলেও ও বিটপ বলিতে বৃক্ষ (766) বুঝায় না। ৭বিস্তার-বিটপৌতুলৌ*-_ 
হেমচন্দ্ৰ । বিস্তার অর্থে বিটপ ব্যবহার করা হইয়াছে । এই শ্তাঁম! লতাঁকে [০1770081095 
frutescens, ২, Br. Syn. Echites frutescens (Roxb.) (Glossary 
of Indian plants ) বলে। 

প্বনৌষধিদর্পণে” প্রিয়ঙ্ছ প্রসঙ্গে স্তাম৷ লতার নাম উল্লেখ নাই। দেখানে 
প্রিষন্তু হইতেছে Aglaia 10200127189 | অতএব এই প্রিয়ঙ্গু ও গ্তামা লতা এক 
বলিয়া বোধ হয় না। কেহ বা ইহাকে 'রোচনী লতা” কেহ বা ‘তুলসী’ বলে। 

(৩৫). সপ্তপর্ণ 8 


তেন হি অন্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপতপৰ্ণবেদিকায়াং 
ুহর্তকম্‌ উপরি পরিশ্রমবিনোগং করোতু আর্যাঃ॥ শ ১! ৭৬ 


| সপ্তপরণস্বযুক্চ্ছদঃ ( হেমচন্দ্ৰ )--ছাঁতিম গাছের নাম । 

সপ্তপর্ণো বিশালত্বকৃ শারদী বিষমচ্ছদঃ ( অমর )--ছাঁতিন্‌ বৃক্ষ বুঝায়। 'দেশবিশেষে 
ইহাকে ছেতেন, ছাঁতিষাঁন, ছাঁতইন, ছাঁতিবন বলে। ইহার সাতটি পাতা বলিয়া 
ইহাকে দপ্তপর্ণ বলে। Alstonia 50170181015, R. Br. Syn. Echites scholaris 
(Roxb.)।| ইহাকে সপ্তচ্ছদও বলে। 

ভাঁষানাম £--বাঃ-ছাতিমগাছ। হিঃ=ছতিবন, ছাঁতিয়ান্‌। সিং রুক্‌ অওল। 
মঃ=সাত্বিন। গুঃ=সপ্তপৰ্ণ। 

ইহা বাংলার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । গাঁছ বেশ বড় হয়। প্রত্যেক ডালে সাতটি করিয়া 
ছাঁতার . মত পাতা থাকে; কোন কোন ডালে পাঁচটি পাঁতাও থাকে। ইহার 
ফুল শরতে ফোঁটে। ফুল শুত্র বা হরিদ্রাভ শুত্র। ইহাকে সাঁতিম গাছও বলে। 

কালিদাসের নাটকে ষে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল মাত্র। 
তাহাতেই আমর! দেখিতেছি যে, নাঁটকোন্লিখিত বৃক্ষগুলিকে এখনও চিনিয়া লওয়া 
হুর নয়। ও গাঁছগুলি প্রায় ছুই হাজার বৎসর হইতে চলিল ( কাহারও মতে 
ছুই ভাতার বৎসরেরও অধিক ) কালিদাস উহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও 
সেগুলি বিলুপ্ত হয় নাই। 


3 ,  ব্লসবিজ্ঞান পরিভাষ! 

| অধ্যাপক শ্রীউমাঁপতি বাজপেয়ী 

| "যৌগিক পদার্থ রা 
একাধিক . প্রকার সূল-পদার্থের রাসাঁষনিক সংহতিতে যৌগিকপদার্থের উৎপত্তি। 


উপাদানগত মূলপদার্থের সংখ্যা অনুদারে যৌগিক-পদার্থসকল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া 
থাকে। | | 


Binary -- ছই প্রকার মুল-পদার্থে গঠিত = দ্বিতয়, 
Ternary শা তিন » 1 2 = ত্রিতষ, 
Quaternary — চারি . ১১. a 1১ = চটুষ্টয়, 
Quinguenary — পাঁচ ॥ 2 ৯১: "=" _পী্চতষ, 
Sextenary — Ey 5 রি i - == ষষ্ঠতয়, 
Septenary — লাত ০ 5 +» = অগ্ততয়, ইত্যাদি । 


- আমরা প্রথমতঃ দ্বিতয় যৌগিকের নামকরণ সঘন্ধে আলোচন! ক্রিব। অপর যৌগিক- 
গুলি তাহাদের-বিভিন্ন গুণ অনুসারে অন্তরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত। 

ইংরাঁজীতে উপাদানগত মূল-পনার্থয়ের নাম একত্র. করিয়া তাহার শেষে 40০ পদাস্ত 
৷ যোগে দ্বিতয় যৌগিকের নামকরণ হইয়া থাকে ; যথ।--১065550170 chloride, hydrogen 
sulphide, boron nitride ইত্যার্দি। আমরাও ঠিক এই নিয়ম অবলম্বন করিব) কিন্ত 
-5309 পদাত্তটি বাঙ্গালায় অপরিচিত এবং. সুবিধাজনক নহে বলিয়া তৎপরিবর্তে ক এবং 
হলন্ত শব্দের জন্ত অক ব্যবহার করিতে হইবে। যেখানে .পদান্তে ক আছে, সেখানে কিছু 
যোগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। 

Potassium chloride = কালিয়-হরিতক 

‘Hydrogen sulphide = উদ-গন্ধক 


Boron nitride =" বোর-মরুতক 

* এই নিয়মে নিয়োক্ত নামকরণ হইবে £-- 
Arsenide=তালক Hydride= উদজক 
Bromide = বাসক Iodide = নীলক 
C(arbide=অঙ্লারক Nitride = নরুতক 
Chloride=হরিতক Oxide=দq 


Fluoride =fবক Phosphide = স্ফুরক 


১ 


নি 
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Selenide = সলোমক + Sulphide = গন্ধক 
Silicide=সিকতক A Telluride = ভৌমক 


স্থলবিশেষে ‘ভস্ শব্টা ০১1৭৩ অর্থে ব্যবহৃত হইয়৷ আঁসিতেছে। আমর! উহা গ্রহণ 
করিব না। কারণ, প্রথমতঃ কবিরাজী শাস্ত্রের কতকগুলি ভস্ম ০১৫0০ হইলেও, সকলগুলি 
নছে। এমন কতকগুলি ভস্ম আছে, যাহারা অন্ত যৌগিক । দ্বিতীয়তঃ 'ভম্ম' শব্দের চলিত 
অর্থ ছাই। কয়লা বা অঙ্গার পোঁড়াইলে যে ছাই পড়িষা থাকে, উহা মোটেই অঙ্গার-ভন্ম নয! 
অঙ্গার-ভন্ম বায়বীয় পদার্থ; উৎপন্ন হইবার সময় উহা বাঁতাসেব সহিত মিশিয়া যাষ। যে 
ছাই পড়িয়া থাকে, তাহা কয়লার 'মধ্যস্থ কতিপষ ভদাহ বস্তু । সুতরাং আমরা যদি এ 
ছাইকে “অঙ্গার-ভন্ম' বলি, তাহ! হইলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে। তৃতীধতঃ সাধারণ জ্ঞানে "ক্র 
শবে কঠিন পদার্থের গুড়া বুঝা যায; কিন্তু ০209 কঠিন (210০ ০১1০), তরল (hydrogen 
০১৫০-জল ) এবং বায়বীয় (০১10৩ ০£ ০৪:০7) এই তিন গুকাঁরই হইযা থাঁকে। এভম্ম' 
কথায় তরলত্ব বা বায়ুত্বের ভাব আসে ন!। চতুর্থতঃ দহন করে বলিযা আঁমব! ০৯)'৪ৎ৷৷-এর 
নাম দি্াঁছি দ্রহক'। কিন্তু 'ভন্ম” শব্দে দহঁক নামের উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে, 
০%6-কে ভস্ম না৷ বলিষ! “দগ্ধ বলিব। | 

অনেক স্থলে দেখ! যায়, একই মূল-পদার্থ ছয় বিভিন্ন পরিমাণে সংহত হুইয়া একাধিক 
যৌগিক উৎপন্ন করিয়া থাকে । তাঙ্ের ছুইটা হরিতক আছে_cuprous chloride এবং 
cupric chloridel এই উভয পদার্থের উপাদান একই--০০০০৫ এবং chlorine ; 
কিন্তু পার্থক্য ০:1০12৩-পরমাঁণুব সংখ্যাতে । ওঁ হুই পদার্থে পরমাণু-স্ংখ্যার অঙ্কপাত 
এইয়প £-- | | 


Cuprous chloride—no. of copper atom: no, of chlorine atom 
7 | 

Cupric chloride—no. of copper.atom: ro, of chlorine atom 
ইহ 2 


ইহা হইতে দেখা যায় যে; -cupric - 01:101116-এ দ্বিতীষ মূল-পদদার্থ chlorine-এর 
পরিমাণ অধিকতর।- এইরূপ একই মূল-পদার্থনভূত দুইটি মাত্র যৌগিকের- মধ্যে পার্থক্য 
জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যে যৌগিকে দ্বিতীষ মূল-পদার্থ কম, তাঁহার প্রথম মৃল-পদার্থের নামের 
শেষে ০০9 পদ্াস্ত যৌগ করা হয় ; যথা--০:2:০85। আবার যে যৌগিকে দ্বিতীষ মূল-পদার্থ 
বেশী, তাহার প্রথম সূল-পদার্থের নামের শেষে- 7০ পান্ত ব্যবহৃত হয় ; যথাঁ—cupric। 
আমরা ইক-অবশেষ সংস্কৃত প্রত্যষের সাহায্যে এই বিভেদ জ্ঞাপন করিব। নিয়ে দৃষ্টান্ত 
দিলাম। jt 


১৪৬ 


Antimonious—সৌবীর 
Argentous—- রত 


-" “Arsenious—তাল 


Aurous-—হেম এ 
Cerous—লীর | 
Chlorous--=রিত 
Chromous—বৰ্ণ 
Cuprous—তাa . 
Ferrous—লোঁহ 
Manganous—কাস্তি 
Mercurous— পারদ 
Nitrous—মরুত 
Phosphorous স্ফুর 
Platinous— পৰতিন 
Plumbous— লী 
Stannous—বঙ 
Sulphurous—গঠ্ধ 
Thallous— শাম 
Titanous—ত্ৰিপু 
Uranous—বরুণ 


, 
Antimonic—সৌধীরিক 


Argentic—রনতিক 
Arsenic-=তালিক- 
Aurie—হেমিক . 
0৪০_শীরিক : 
011100--হরিতিক 
017:0291০--বর্নিক 
08০০ তাপ্রিক 
[72:10--লো চিক 
[1879211০--কাস্তিক 
Mercuric—পারদিক 
Nitric—সরুতিক 


Phosphoric— ক্রিক , 
Platinic—প্লীতিনিক - 


Plumbic—সীলিক 
Stannic—বল্লিক 
Sulphuric—গন্ধিক 


 Thallie—ামিক . 


Titanic—তিপুরিক 
Uranic—বরুণিক 


* ছুই সূল-পদাথের যোগে স্থই-এর "অধিকসংখ্যক যৌগিক উৎপন্ন হইলে. proto-, 90 
hypo. per-, Pyro-, meta- প্রভৃতি উপসর্গ অথবা সংখ্যাবাচক শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। 
সংখ্যাবাচক শব্দগুলি দ্বিতয' যৌগিকের দ্বিতীব সূল-পদার্থের পরমাণুসংখ্য! নির্দেশ করিযা 


থাকে। উক্ত উপসর্গ ও শব্দগুলিকে নিয়লিখিত ক্নূপে ভাষান্তরিত করিব £-- 
. Semi-, Hemi (5) = সামি(সংস্কৃত), অর্ধ" 


Hypo- :' = উপ- 


Per- = পরা- 
Proto-- = প্রৃ- 
Sub- চল অবৃ- 


Meta- .. =: অধি- 
Pyro- = পরি- 


Mono- = 
Sesqui- (13) = 
Bi-, Di- (2) — 
Tri- (3) = 
Tetra- 4) = 
- Penta- (5) = 


বুনন বু 


শা 


“Hexa-, Sexi-™ (6)-ষট- 


প্রকৃতি ১৪৭ 


Hepta-, Septa-“(7)= সপ্ত 0 


Octa- (8) =অষ্ট- 
উদ্দাহরণ 
Protoxide-—পদপ্ধ | “_ Proto-chloride—tহরিতক 
5uboxide—-অবদ্ধ " Sub-chloride—অব-হরিতক 
Peroxide—পরাদপ্ধ Per-chloride—পরা-হরিতক 
Monoxide—একদণ্ষ Mono-chloride—একহরিতক 
Dioxide-—দ্বিদ্ধ 101 or bi-chloride—দিহবিতক 
Trioxide—পিদoধ Tri-chloride—ত্ৰিহরিতক 
Tetroxide—তrপ্ধ : Tetra: chloride—চতুহরিতক 
Pentoxide—পঞ্চদt"s Pentachloride—পঞঞঠহরিতক 
সex০Xideু-যড় দগ্ধ 4 Hexachloride—যড়-হরিতক - 
Teptoxide—স্পদ্ধ Hepta-chloride—সপ-হরিতক 
985001-010- সাধ দগ্ধ Sesqui-chloride—সাধ-হরিতক 
Lead suboxide (2০৪০)-_সীস অবদগ্ধ 


Lead monoxide (PbO)—সীল একদপ্ধ 
Lead sesqui-0Xide(PbO 5) সীল সার্ধদদ্ধ . 
Lead dioxide or peroxide (05)- সীসঘিদগ্ধ, পরাদগ্ধ 
বহুসংখ্যক ধাতুজ .দণ্ট ক্ষারস্বভাব ; উহাদিগকে 2310 ০%:16 বা 1856 বলা! হয়। 
অনেক অপধাতুজ দগ্ধ. অন্ন; উহারা ৪০ ০১৩ বা ahy৭৮id নামে কথিত হইয়া 


থাঁকে। 


সংস্কৃত ভাষায় ১৪৪€= কুপ্য ; acid = 


উদ্‌ ) = অনু 


Basic oxide = কুপ্যদন্ধ - 
Acid oxide = শুকদগ্ধ 


কতিপয় অনুদ 


অন্ন, শুক; anhydride (an = অন্‌ + hydro= 


-' * . Base = ুপ্য 5 
Anhydride=অনুE - 


} J 


.' ~ Nitrous anhydride (তি 505)--্মরুত অঙ্গদ. - ;-- ৭ 
Nitric anhydride (N০0, )--মরুতিক'অঙ্ুদ - উদিত ভি 7 রি 


ত 


১৪৮ প্রকৃতি 


Hypochlorous anhydride (0150)--উপহরিত অন্ন্দ 
Chlorous anhydride (0150৯)--হরিত অনুদ 

Chloric anhydride (Cl,0,)-হরিতিক অন্ুদ 
Perchloric anhydride (0150:)--পরাহুরিতিক অনুদ 
Iodic anhydride (1,0,)—নীলিক অনুদ 
Hypo-sulphurous anhydride (5S,05)—উপগন্ধ অনুর 
Sulphurous anhydride (905) গন্ধ অনুদ 
Sulphuric anhydride (505)--গন্ধিক অনু 
Per-sulphuric anhydride (S,0,)—পরাগন্দিক অনুদ 
Carbonic anhydride (CO,)-—অল্লীরিক অনু 


কতকগুলি দগ্ধে ক্ষারত্ব বা অশ্নত্ব কিছুই নাই । উহার! neutral 0Xide—"অনপেক্ষ দগ্ধ। 


Hydroxide :--কতকগুলি কুপ্যদগ্ধ জলের সহিত রাসাযনিক সংযোগে hydr-. 


০:1৪ নামক যৌগিক উৎপন্ন করে। Hydroxide পদার্থে hydrogen এবং oxygen 
থাকে বলিযা এই উভয নামের অংশ 17£, ও ০. যুক্ত করিযা ॥৮dr০৯ide শব্দ গঠিত 
হইয়াছে। আমর! ০x. স্থানে দহ এবং 170, স্থানে উদ ব্যবহার করিয়া hydroxide-কে 
বলিব 'দহোদ’ । 


Potassium hydroxide—কালি-দহোদ - 
Sodium hydroxide—সজি দহো - 
Zinc hydroxide—sস-দহোৌদ 

Calcium hydroxide—ণ-দহোদ 


Hydrate :--কোন কোন স্থলে ॥y১৭r০৯ide-এর পরিবর্তে hydrate কথার ব্যবহার 
দেখা যাঁষ। কিন্ত এই উভয় শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। ॥yd৷ate শ্বট 
hy৭r৮০ ( জল ) হইতে নিষ্পন্ন ; ইহাতে ০%)৪e৷৷-এর কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা 
hydrate-কে বলিব “সোদ*। ইহার বিপরীতার্থক anhydrous শব্বকে "নিরুদ” ' বলা 
যাইবে। | 

Hydrated Cupric chloride (05015. 21750)--সোদ তারিক হরিতক 

Anhydrous 08010 chloride (0901,)-নিরুদ তাত্রিক হরিতক 

Alkali আরব্য ‘কালি' (ভস্ম) শব্দ হইতে উৎপন্ন। জলে দ্রাব্য দৃহোঁদগুলি 
ক্ষার-স্বভাব। কতিপষ দ্রাব্য দহোঁদ উত্তিদ্ভন্মে বর্তমান থাকে বলিয়া এ ভস্ম ক্ষার-্বভাব। 
সেই জন্ত ক্ষার-স্বভার দ্রাব্য দহোদের নাম--আারব্য -কালি'( ভন্ম) শব্দ ইন 
হইয়াছে। আমরা ইহাকে বলিব পক্ষার”। 


৬৯ 
Sah 


নি 


প্রকৃত ১৪৯ 


Acid ইহার একটি সংস্কৃত নাম দ্রাবক। দ্রবণ করে বলিয়া, দ্রাবক। কিন্তু সকল 
বন্ত-_বিশেষতঃ অনেক অপধাতু--৪০৫-এ দ্রাব্য নহে । সাঁধারণ জ্ঞানে দ্রাবণ শব্দে তরল 
"বৃস্তর সহিত সংমিশ্রণ বুঝ| যায় ( যদিও কঠিন এবং বায়বীয় দ্রাবণী আছে)। কিন্তু acid- 
মীত্রই তরল নহে ; কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রকার ৪০1 আছে। বায়বীয় hydr০- 
chloric acid-এর মধ্যে লোহাঁকে উত্তপ্ত কৰিলে রাসয়নিক ক্রিয়া হয় | তাহার ফলে লোঁহ- 
হরিতক (£err০॥5 ০1010:70৩) নামক কঠিন যেগ্রিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিরাকে দ্রাবণ 
বলিতে পারা যাঁয় না। সুতরাং দ্রাবক নামটা মোটেই সুবিধাজনক নহে। 

রসার্ণব, রসরত্বসমুচ্চয়, রসরত্বাকর প্রভৃতি প্রস্থে ৪০10-অর্থে 'অগ্ল শব্দের ব্যবহার দেখা 
যাঁয়। Acid শব্দের অর্থই 'অল্ন' | কিন্তু ইহার উচ্চারণ সহজ নয় বলিয়া অন্নার্থক অপর 

-লংস্কৃত শব্ধ "শুক" ব্যবহার করা উচিত। 4£০10-শুক। 

যে সকল ৪০%-এ ০:89; আঁছে তাঁছাঁদিগকে ০২১-৭০১৭, এবং 0%02০7-হীন 
acid-কে hydracid বলে। আমর বলিব £--. 

[7501500 উদশুক, 0%-৪০10--দহশুক । 

যে পদার্থে বর্তমান, যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন তাহা, অথবা কোন বিশেষ ধর্ম, অবলত্বন করিরা 

র্‌ সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষায় বিভিন্ন ৪০এ-এর নামতরণ হইয়াছিল। 


কার্ষিকানস-( কাজকে বর্তমান )' 


ee পি { — Acetic acid. 


ধান্তায়( ধান্ত হইতে উৎপন্ন) 

জন্বীরাম-_( জ্বরে বর্তমান )-Citric ৪০3 

লৌহদ্রাব--€( লৌহকে দ্রবণ করে )--1750019170 acid 
তাঁত্রদীব--( তাঁঅকে দ্রবণ করে )--Nitric acid 

তুবরীসত্--( তুবরী ফটকিরি হইতে উৎপন্ন )-Sulphuric acid 


Muriatic acid—muria (salt) হইতে উৎপন্ন 1-H ydro-chloric 


Spirit 0£ 5alt ( লবণকাম্ন )-( 51 লবণ হইতে উৎপন্ন ) } au 
Vitriolic acid or Oil of vitriol—(vitriol—হ রাকয হইতে উৎপন্ন )- 
+ Sulphuric acid 


ইহা প্রাগবৈজ্ঞানিক'প্রথা । প্রচলিত ভাঁষাঁয় এইরূপ নামে কাজ চলিয়া যাঁষ। এক্সপ 
নাম রসবিজ্ঞানেও অগ্ভাপি প্রচলিত | কিন্তু ইহাঁত্বারা ৪০0-এর গঠন ব! উপাদান বিষয়ক ভাব 
প্রকাশিত হয় নাঁ। সেই জন্তু পরবর্তী কালে ইহ দের নামকরণে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলঘিত 
হইযাছে। এই প্রথায় উপাদানগত প্রধান অপধতুর নাম অন্সারে ৪০এ-এর নামকরণ হ্য। 
8০1-মাত্রেই ॥7৭৮০৪en থাকে ; সুতরাং উহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। Oxygen 
“হীন hydracid-এর নামে ॥hyr০-উপসর্্গ যোগ করা হয়, এবং ০২x)-৪০d-এর নামে এ 


১১৫৪ প্রক্কতি 
উপসর্গ 'থাকে না। Hydrochliori৫ cid বলিলে প্ৰথমতঃ বুঝিব ইহাতে chlorine 
আছে । : দ্বিতীয়তঃ ॥}৭৮০ উপসর্গযুক্ত বলিয়া ইহাতে ০৯8৪: নাই. .ভৃতীয়তঃ ইহ! 
“যখন ৪০০, তখন ইহাতে 170:0590 আছেই। - অর্থাৎ hydrochloric ৪০1-এ 
hydrogen ও chlorine বর্তমান । j 
Sulphuric acid :—ইহার প্রধান উপাদান sulphur ; রা, মাহি 
ইহাতে ০%£60' আছে; ইহা id, সুতরাং ইহাতে 1)7108597 আঁছে। অর্থাৎ 
hydrogen, sulphur ও oxygen পদা্ধত্রয়ে sulphuric 5০10 গঠিত। আমরা এই 
নিয়মেই ald নামকরণ করিব। 
পপ Hl Hydracid (উদশুক ) - সি. 
Hydrochloric acid—উদ-হরিতিক শুক 
Hydro-bromic acid—উদ-বালিক শুক 
[79010900110 ৭০id_উদ-প্লবিক শুক ক 
51০50100770 acid—উদগন্ধিক শুক 
Hydro-cyanic acid—উদ-মেচিক শুক 
[Cyanogen—cyanos (গভীর নীল )+gennao (. উৎপন্ন করা)। এই বায়ুর দহন 


খা 


কালে নীল আলোক উৎপন্ন হয়। তত ক" শব্দের অর্থ গভীর নীল; ল; ই ভয় এই 


বায়ুকে আমর! “মেচক” বলিব ] | 
Oxy-acid ( দহ-গুক ) 


Nitric acid — মক্ুতিক শুক 

Sulphuric acid — গন্ধিক শ্তক 

Chloric acid ---₹ 'হরিতিক শুক _ 

Bromic acid -- বাসিক গুক 

[০16 acid ৮৮৮ নীলিক শক, 

Cyanic acid — মেচিকশ্তক Y 


দহকের পরিমাণভেদে এক মূল-পদার্থ হইতে একাধিক দহপ্তক উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
নামকরণের নিমিত্ত পূর্কোক্ত প্রত্যয় ও উপসর্গের সাহায্য লওয়া হইবে। 847 
Hypos chlorous acid—উপ-হরিত শুক (7010) « | 
“ Chlorous acid—হরিত শুক (70105) 
, Chiloric acid—হরিতিকঙুক (20195) 
Per-  chloric acid—পরা-হরিতিক শুক (4010) 


+ 


A 


প্রকৃতি 


- 5৫১ 


Antimony, phosphorus, arsenic, “boron . প্রভৃতি কয়েকটি: অুলপদাৰ্থসম্ভ_ত ৰ 
০:-৪০-কে উভ্ভ্ব- করিলে কতকটা জল-বাহির হইয়া যায়, এবং নৃতন ০%-৪০1৫ প্রস্তুত : 
হইয়া থাকে-। উক্ত কূপ মুল-পদার্থের জলের পরিমাণভেদে ভিনটি করিয়া! ০২১-৪6৭ হয়। : 
ইহাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন করিবার নিমিত্ত ০৮:০-, [১/:০- এবং 1039%8, এই তিন উপসর্গের 
ব্যবহার হয়।- সাধারণ .০%-290টির নামাগ্রে .০:৫:০উপমর্গ যোগ করার নিয়ম; অর্থাৎ 


phosphoric acid ও ortho-phosphoric acid 


একই বস্তু৷ সেই কারণে আমরা 


নিশ্রয়োজন ০rt০-উপসর্গের লোপ ক্রিয়া চা ও meta- স্থানে যথাক্রমে পরি ও অধি 


উপসর্গ ব্যবহার করিব। 

Ortho-phosphoric acid .— স্ফুরিক শুক Er 
‘Pyre-phosphoric acid = পরি-্কুরিক-শুক . 
Meta-phosphoric.acid .— অধি-স্ষুরিক শুক 
Ortho-aiftimonious acid — সৌবীর শুক < '-/ 
Pyro-antinonious acid —— পরি-সৌবীর শুক 
‘Meta-antimonious acid’ — অধি-সৌবীর শুক - 
Ortho-antimonic acid হু সৌবীরিক শুক 
Pyro-antimonic acid __ পরি-দৌবীরিক তক 

 Meta-antimonic acid — অধি-সৌবীরিক শুক 

~Qrtho-arsenic acid »- তালিক শুক : 

পা Pyro-arsenic acid =_ পরি-তাঁলিক শুক 

Meta-arsenic acid -- অধি-তালক শুক 

- Ortho-boric acid -- বোৱিক শতক 
Pyro-boric acid -- পরি-রোরিক শুক 
Meta-boric acid - -- অধি-বৌরিক শুক 

5৭18 :--ইহার সংস্কৃত শব্দ লবণ, লোপ, পটু ইত্যাঁদি। আমরা প্রচলিত “লবণ” শব্দ 


ব্যবহার করিব LL ‘Saline— লোণ 5 58 জল ব! লোগীনু। 


Normal salt — নিধিত লবণ 
Acid salt শা” শুক লবণ 
Basic salt —  কুপ্যু লবণ 


; ১৫২ প্রকৃতি 


Base ও acidএর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিষার ফলে 0609]. 5216 বা 'অনপেক্ষ 
উৎপন্ন হয়। যদি 2০10,এর নামশেষে -08৪ থাকে, মেই ৭০id-জনিত 981-এর 
: শেষে 465 হয়। যে ৪০1৫-এর নামাস্তে -০ থাকে, তাহার 5alt-এর নামাস্ত হয় 
‘ইহা হইল ইংরাজি নিয়ম। আমরা নিয়োক্ত প্রণালীতে লবণের নামকরণ করিব। 


ঘ 


' শুক | লবণ | 

. Chlorous -_- হব্রিত Chlorite — হরিতীয় 
Nitrous -- মক্ত Nitrite -- মক্দ্ৰীয় 
Sulphurous ৮7 গন্ধ ওSulphite  — গন্ধীয়' 
Phosphorous — ক্ষুর Phosphite — ক্ফুরীয 
Arsenious -- - তাল Arsenite = তালীয় 
Manganous — কান্তি Manganite — কাত্তীয় 


Chloric ==. হরিতিক 01110-2% = হরিতকীষ 
Nitric চে ম্ুতি Nitrate . "” ম্রুতকীয় 
Sulphuric  - — এখদ্ধিক 50100986977 গন্ধকীয় 


[109220110৮7 ক্ষুরিক Phosphate — ক্ষুরকীয় 


Arsenic -_= তালিক Arsenate  -- তালকীয় 
Manganic -_-  কানস্তিক Manganate — কাস্তিকীয় 
Cyanic = মেচিক Cyanaie  — মেচকীয 


Thio- or Sulpho- compounds :প্ৰীক শব্দ theion (গন্ধক ) হইতে 
উপ শব্দের উৎপত্তি । সংস্কৃত ভাষায় গন্ধকের অন্ততম নাম বরগর্ভ। আমর! t॥i০-র প 
এ শব্দের প্রথমাংশ “বর-” ব্যবহার করিব। 


Thio-sulphuric  — বর্গন্ধিক Thio-sulphate  — বরগন্ধকী 
Thio-cyanic -- বরমেচিক Thio-cyanate  -— বর-মেচকাঁ 
Thiocarbonic  — বরঅঙ্গারিক Thiocarbonate — বরত্লার 
Thio-stannic -- বর-বঙ্গিক Thio-stannate  — বরববঙ্গকী 
Thio-antimonic — ব্র-সৌবীরিক Thioantimoniate — বর-লৌবী। 
[01703101015 5010 — ছি-বরিলিক শুক Thionate -- বরিলকীয 


Tri-thionic acid — ভ্রিবরিলিক শুক - 
Tp tra-thionic acid — চতুর্ব রিলিক শুক 
Penta-thionic acid = পর্চ"বরিলিক শুক 


প্রকৃতি ১৫৩ 


Radical :--ইহাঁর! কতিপষ পরমাণুর সঙ্ঘ। ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু অন্ত 
71 পরমাণু অথব| ॥৪di০8!-এর সহিত সংহত থাকিযা ইহারা যৌগিক অণু উৎপন্ন করে। 
_ Radical-ওলি পরমাণুর মত. এক অনু হইতে অপর অধুতে স্থানান্তরিত হইতে পারে, ' 
“_ এবং স্থানচ্যুতির সময় বিশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং 125০21 যৌগিক অধুর অংশ বা অঙ্গ। 
আমরা ইহার নাম দিলাম ‘ উপাণু*। 
উপাঁদানীভূত প্রধান মূল-পদার্থের নাম অনুসারে ॥৭i০!-এর নামকরণ হয, এবং 
সাধারণতঃ ইহাদের নামের শেষে -7! পদ্দান্ত থাকে । আমরাও ওঁ নিযম অবলম্বন করিব। 
সংস্কৃত ব্যাকরণে যুক্ত বা সম্পন্ন অর্থে ইল্‌ প্রত্যয় হয। আমরা -)!-এর পরিবর্তে ইল্‌ ব্যবহার 
করিব। ' 
Antimonyl (590) — সৌবীল্‌ 
. _Bismuthyl  (810) — বিস্মিতিল্‌ 
১ Carbonyl (CO) -- অঙ্গারিল্‌ 
Carboxyl. (COOH)— অঙ্ৰদৃহিল্‌ 
"Chromyl 7 (0502) — বণিল্‌ 


৮৮৮৬ 
. Hydroxyl (0H) — দহোঁদিল্‌ 
৮০৬5] (NO) - মরুতিল্‌ 
1. 27০998০510০) — ক্ষুরিল 
Sulphuryl (SO) — গন্ধিল্‌ 
Thiony!l (50) -- বরিল্‌ 
Uranyl (U0) = বরুণিল্‌ 


Vanadyl (৬০) -- ভনাঁডিল্‌ 
Ammonium (বানু) 2 মিসরীষ সর্য্-দেবত!“এমন”-এর নাম হইতে এই নাম হইযাছে। 
আমাদের ভাষাষ নু্যের বহুবিধ নাম আছে। কিন্তু এমনিয়া” নাম বাঙ্গাল! ভাষাঁষ পরিচিত। 
সেই জন্ত উহ পরিবর্তিত না করিয়া বলিব এমনিয়।। উপাগু বান, ধাতু-ধর্মাবিশিষ্ট বলিয়া 
47 ইহার নামান্তে ইল্‌-এর পরিবর্তে ম যোগ করিয়া নাম হইল 'এমনম্‌* । 


_ হা-ঘরের বাসানির্ম্মাণ 
'_ অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্্রনারায়ণ রাষ 


কড়ি-বরগার-পার্খে ও দূরজা-জানালার কপাটে অনেক সময মাটির তৈষারী ছোট ছোট 
বাসা দেখা যাঁ়। উহারা হা-ঘরে বা কুমীরে পোকার বাসা । কিন্তু উহার মধ্যে হা-ঘরেরা 
বদবাস করে না; পরস্ত উহাকে আঁতুড়ঘর রূপে ব্যবহার করে মাত্র। 

বাঙ্গালা দেশের অন্ত কোন অঞ্চলে এই বোল্তা জাতীয় জীবের অপর কৌন নাম, আছে 
কিনা জানি না; তবে উহার বৈজ্ঞানিক নাম ইউমেনিস্‌ কনিকা (Eumenes conica) | 
ইহা দেখিতে অনেকটা বৌল্তা বা কাচ পোকার ন্ভাষফ। তবে আকারে অত বড় নহে? বং 
অনেকটা মেটে সিঁদুরের মত। সাধারণ ইংরেজিতে উহাকে Cuckp rasp ( কোকিল- 
বোল্তা?) বলা হয়। | ° 

বৈশাখের মধ্যাহ্ককাল । গরমের জন্ত প্রাণ যেন ছটুফট কবিতেছে__কোঁন কাজই ভাল 
লাগিতেছে না। একখানা খবরের কাগজ লইযা একদিন শয়নগৃহে শয্যার আশ্রয 
লইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় কাণের কাছ দ্বিযা পৌোপো শব্দে একটা পৌঁকা 
উড়িয়া গেল। ভাবিলাম-_কি বালাই ! পোকাটা অত রগডটা! কেন ?--কাম্‌ড়াইবেনা কি? 
একটা বোল্তাকে তাড়াইতে গিযা যেয্নণণ! ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহা এখনও সম্পূর্ণরূপে 
ভুলিতে পারি নাই। যাহা হউক '“'দুর্জ্জনঃ পরিহর্তব্যঃ” (দুর্ল্জনকে না নাড়াই ভাল )। 
মাথার নিকটের জানালাট| বন্ধ কৰিয়া দিলাম। কিন্তু পোকাটাকে বৌবো শব্দে এখানে 
সেখানে খুরিতে দেখায নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না; উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে 
বাধ্য হইলাম। 
' অনেকক্ষণ ইতন্ততঃ ঘুরিয়া হা-বরেট! বন্ধ জানালার এক কোণে মাটির উপরেই বসিয়া 
পড়িল ও পাখার সাহায্য ও স্থানের ধুল! উড়াইতে লাঁগিল। ব্যাপারটা! শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার 
জন্ত কৌতুহল জন্মিল--পোঁকাঁটা করে কি? কাজেই উঠিয়া বসিলাম। হাঁঁঘরেটা কিছুক্ষণ 
যেন চারিদিক উভভমক্াপ পরীক্ষা করিয়া লইল | আবার ধূলা সাফ, করিল) শেষে কিছুক্ষণ 
ঘুরিয়! ফিরিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল ও বৌবে! শব্দে অন্ত জানালা দিষা উড়িযা গেল। 
ব্যাপারটা রহন্তজালে জড়িত বোধ হইল। শুইয়া শুই! ভাঁবিতেছি, এমন সময়ে পোঁকাঁটার 
পাখার শব্দে আবার চমকিত হইলাম । উঠিয়া দেখি-__হাঁঘরেট৷ এক বিন্দু কাঁদা মুখে লইযা 
আমিয়াছে এবং পূর্বোক্ত স্থানটিতে বিয়া পাখার সাহায্যে পুনরায় ধুলা উড়াইবাঁর চেষ্টা 
করিতেছে। পরক্ষণেই এ মাটিটুকু একস্থানে রাখিযা সন্মুখের পা ও দাড়া (mandibles) 
দ্বারা উহাকে টিপিযা অনেকটা ‘লম্বাপান!’ করিল এবং তৎক্ষণাৎ খোঁল৷ জানাল! দিয়া আবার 


সী 


৮১১ 


"প্ৰকৃতি ১৫৫ 
উড়িয়া গেল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্ত বসিয়াই বহিলাম; এ জানালাট। 


'আর-বন্ধ করা হইল ন! ছুই তিন মিনিটের মধ্যেই পোকাটা আবার ফিব্রিষ! -আসিল। 


দেখিলাম .উহার: মুখে ' পূর্বের স্তায়. একটু 'কাঁদা- রহিযাছে। .প্রথমোক্ত কাদাটুকুর পাশে 
এইটুকুকে রাখিয়া পায়ের থাবা (০৪3) ও দাড়া দারা টিপিয়া যেন' একটু লব, করিল 
এবং যেন উত্তমক্গ' পরীক্ষা, করিয়! টিটি নহি 
যথাযথ হইতেছে কি না। . 

৷ পৌঁকাটীর কাঁধ্য দেখিয়া আমার, ভূইমালী বা; রন মেটেববের দেওয়ালে 
প্রা?» দেওয়ার-কথা মনে পড়িল।. .পল্লীগ্রামে সুনিশেরা প্রথমে পায়ের সাহাঁয়্যে কাদা সানিয়া 
থাকে ;. পরে একজন একখান! কোদালের সাহায্যে উহার এক প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ এক এক 
টুকরা উঠাইয়! লয়.ও অপরের “দিকে ছুড়িয়া, দেয় ;, সে ছুই হস্তে উহাকে.লুফিয! ধরে.ও অনুর্স্ 
অন্ত আর এক. জনকে: ছুঁড়িয়! দেখ; সেও আবার লইযা অন্তের নিকট, প্রেরণ. করে। এইরূপে 
সর্বশেষে উহা. ঘরামী অর্থাৎ মিশ্্রীর হাতে গিয়া পৌছায় । ঘরামী তখন কাদাটুকুকে 
যথাস্থানে শ্ৰেণীবদ্ধ ভব স্থাপন করে ও টিপিয়া-টাপিয়া৷ বা আবশ্যক মত টাচিয়া-ছুলিয়া সমান 
ও সরল “রদা' প্রস্তুত করিযা থাঁকে।, একটার উপর আর একটা “রদ” যতই নির্মিত হইতে 
থাকে, দেওয়ালুটাও ততই উচ্চভাবে গড়িষা উঠে। পূর্ব বঙ্গে সচরাচর বাঁশের “চেঁচা” বা 
দরমার সাহায্যে ঘর প্রস্তুত হয়. সুতরাং ও অঞ্চলে এরূপ দৃষ্য নাও দেখ! যাইতে পারে; 
কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের ফেকোন পল্লীগ্রামে .এ দৃশ্য সূচরাচরই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যাহা 
হউক -হাঁঘরেটা কিক্পপে বাসাটা প্রস্তুত করে, তাহা দেখিবার জন্ত রিলক্ষণ কৌতুহল হইল 
'ও অল্প দুরে বসিয়া উহার কাৰ্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে. থাকি। পোরাটা 'নিয়তই 


'যাতায়াত করে.ও কাঁদ! আনিয়া ঘরের পত্তন দেয়। ক্রমে ক্রমে বাদামী আকারের, একটা 


বাসা গড়িষ! উঠিতে থাকে-ঠিক যেন ঘুটিং পোড়াইবার অন্ত একটা টাকার অনধিক ক্ষুদ্রাকার 
একটি ভাটি প্রস্তুত হইতেছে। শেষে দেখি, দেওয়ালের প্রান্তভাগকে বাঁকাইয়৷ খিলানের 
‘মত করিবার চেষ্টা চলিতেছে! পোঁকাটার বুদ্ধি পরীক্ষা. করিবার. জন্য উহার অন্থুপস্থিতিকালে 
একটা কাঠি দ্বারা দেওয়ালের মুখ বা প্রান্তভাঁগকে চেখ্‌রা বা বেশী: প্রশস্ত করিয়া দেই-- 


"যাহাতে খিলান প্রস্তুত করায় ব্যাঘাত ঘটে। -হা-ঘরেটা মাটি লইয়া ফিরিয়া আসে ও প্রথম বার 


'রুদ্বা”র অবস্থা দেখিষা একটু যেন সন্দিগ্ধ ভাব ধারণ করে। মাটিটুকু এক স্থানে ফেলিয়া পা ও 
দাঁড়া দ্বারা বাকন দেওযালকে যথোপযুক্ত আকারে গড়িয়া লয় এবং পরে আনীত কাদা 
যথাস্থানে রাখিষা উত্তময্ূপে ' গাঁথে ; বার বার যেন পরীক্ষা করিযা দেখে. দেওয়াল প্রস্তত- 


'করণে কোন কূপ দোষ হইতেছে কি না। আবার সে কাঁদা আনিতে যেই উড়িয়া! যায়, আমিও 
এ অবসরে পুনরাধ দেওযালের ফাঁক বাড়াইযা দেই।. হাঁঘরেট! ফিরিয়া আসিষ! বাসার এরূপ 


ছুববস্থা' 'দেখিয| মনে মনে যেন বিষম চটিযা যায ও সন্দেহ করে য়ে অন্ত, কেহ হয় ত ছুষ্টামী 
করিষা এই অনিষ্ট করিতেছে ; কারণ সে এবার আর সহঙে গ্ীথুনি-কাধ্য আরম্ভ করে নাই। 


১৫৬ প্রকৃতি 


পোঁক[ট। অনেকক্ষণ চারিধার পরীক্ষা করে-_যেন দুষ্ট বালককে দেওযাল-ভাঙ্গার সমুচিত শিক্ষ। 
দিবার জন্ত অপেক্ষায় আছে। ফলে প্রথর গ্রম্সের তাপে দেওয়ালের সামান্ত কাঁদাটুকু শুকাইযা 
সাদা হইযা উঠে। তখন আর উহাকে ইচ্ছান্থুরূপ নৌঘাইতে না পারায়" কতকট! ছাড়িয়া 
দিয়া আবার খিলানের সুত্রপাত করে। সমযকাঁলে বুদ্ধি সকলেরই যোগাইয়া থাকে । পুরাতন 
হেলান প্রাচীরকে উর্ঘদিকে খাঁড়াভাবে উঠান অসস্ভব বোধে রাজমিদ্রীরা যেমন উহার 
কতকটা অংশ ছাঁড়িযা দিয়া বাকী অংশের উপর গাঁধিযা থাকে, ইহাও যেন কতকটা 
সেইরূপ । আমার অপাঁবধানতার ফলে . বাঁসাটার এক - স্থান ফাটিযা, যায়; কিন্ত 
আমি ফাঁটা-মুখ যথাসম্ভব একত্র জোড়া দিয়া রাখি। পোকাটা ঠিক ধরিতে পারে নাই। 
আব অধিক 'বিবক্ত করিলে হয় ত হাঁঘরেটা অন্তত্র চলিষা যাইতে পারে ভাবিয়া, আঁমি- উহার 
কার্যের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করি। পোকাটা ক্রমে, ক্রমে খিলাঁন সমাধা করে 
ও-মধ্যস্থলে একটা.ছিত্র রাখে ।, আবার ছিদ্রের কিনারাটা ধুতুরাফুলের স্তাষ বাকাইযা! দেষ। 
প্রথমে একীপ করার উদ্দেস্ঠ বুঝিতে পারি নাই। শেষে দেখি অনেকক্ষণ পর পোকাটা 
কাদার পরিবর্তে এক ইঞ্চ আন্দাজ লম্বা সবুজ বর্ণের একটা জীবিত কড়া (121৪) 
লইযা উপস্থিত হয এবং উহাকে টানিতে টানিতে বাঁসার মুখের নিকটে তোলে। বহু চেষ্টার 
ফলে কড়াটাকে বাসার মধ্যে প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয। বাসার মুখটা ধাতুরাফুলি করার 
সার্থকতা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারি ; কিনারায় পোঁকাটা যাহাতে না বাধিয়া অতি সহজেই 
ভিতরে যাইতে পারে তাহার জন্ত ও ব্যবস্থা । কীট-পতঙ্গের তবে কি বুদ্ধি'নাই? 
" কড়াটাকে বাসার মধ্যে গোলাকার ভাবে রাখিতে অনেকটা সম্য় অতিবাহিত হয়” 
কান্সেই হা-রেটা বাসার মধ্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আমার কিন্ত ভিতরের কাটা 
দেখিবার জন্ত অত্যন্ত ওৎসুক্য জন্মে। যাহা হউক হাঁ-ঘরেট! উড়িয়া খাইবামাত্র আমি 
একখানা আতদ কাচের (159) -পাহায্যে খিলানের ছিদ্রপথে যথাসম্ভব কড়াটার দ্রবন্থা 
,দেখিযা লই । দেখি কড়াটাকে দেওযালের পাশে পাশে বাঁকাইযা গোঁলভাবে -রাখ! হইযাছে। 
প্রথমে ওঁ কড়াটাকে আনযনের উদ্দেশ্য অন্থুমান করিতে পাঁরি নাই, কিন্তু শেষে বুঝিতে পারি ও 
‘হতভাগ্য কড়াটার গাত্রের উপর হা-ঘরেটা ডিম্ব প্রসব কবে। উক্ত ডিম্ব হইতে যে শাবক 
উৎপন্ন হইবে, উহা! খাঁস্তাভাবে যাহাতে মরিষ! না যাষ তাহার জন্তই ও দুর্ভাগ্য কড়াটাকে পূর্ব 
হইতে সংগ্রহ করা হয়।: মহামায়া কি বিচিত্র লীলা! জীবরক্ষার কি অপুর্ব কৌশল! যাহার 
ইচ্ছায সন্তান জন্মিবার বহু পূর্কা হইতেই স্তন্তের ব্যবস্থা হয়-_হুংস-ডিম্বের অভ্যন্তরে লালাবৎ 
শ্বেত খান্ের সংস্থান ও ফলের মধ্যে বীজদল বা ডালের (০০015907) উৎপত্তি ঘটেঁ-তাহারই 
ইচ্ছা হা-ঘবে যে অপরের শিশুকে চুবি করিষা আপন ভাবী সন্তানের জন্ত খাঁন্বের ব্যবস্থা করিবে 
ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এ জ্ঞান যে জীবের সহজাত। একই বমষে কাহারও 
ধ্বংস, আবার কাহারও সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি । সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অপূর্ব একত্র সমাহার ! 

এবার অক্লক্ষণ পরেই হা-বরেট! কাঁদা লইয়া ফিরিয়া আসে ও বাসার মুখ থাবা, 


প্রকৃতি ১৫৭ 
দাড়া ও মন্তকের ঢাল (055573) সাহায্যে উভমরূপে বদ্ধ করে। . সমুদয় কার্য শেষ কুরিয়! 


' বাঁাটার দর্ধাংশ অনেকবার ঘুরিযা ফিরিষা যেন .পরীক্ষা- করে এবং আর. কোনও রূপ 
আশঙ্কার কারণ নাই বোধে ফেন নিশ্চিন্ত হব । 


" সুদূর প্রবাসে যাইবার সময় লৌকে. যেমন শ্বগৃহ ও পরিজনবর্গকে i 
দর্শন করে, হা-ঘরেটাও যেন রূপ বার বার বাসাটার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে.।, এক এক বার 
সামান্ত একটু উড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসে ও বাঁসার উপর বসে এবং “চারিদিক খুরিয়া 
ফিরিয়া দেখে। শেষে একেরারে প্রস্থান করে,; আর উহাকে ও স্থানে 'ফিরিতে দেখি নাই। 


-এই কাৰ্য্যটা সমাধা করিতে হাঁ-ঘরেটাকে প্রায় চার ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিতে .হয়। . 


বাঁসাটার মধ্য হইতে কিয়পে হা-ঘরের শাবক ভবিষ্যতে বাহির হয়, তাহা! দেখিবার সম্পূর্ণ 


‘ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ুর্াগ্যবশতঃ দুই তিন দিন পরে দেখি বাঁসাঁটার ভিতরে ক্ষুদ্রকায় বাঁটী-প্পিড়ে 


যাতায়াত আরম্ভ করিযাঁছে। ব্যাপারটা কি দেখিবার .অন্ত বাঁসাটা ভাঙ্গিযা, ফেলি। দেখি 
মৃত কড়াটাকে কতকগুলি রাজী. পিপীলিকা মহোৎসবে ভক্ষণ করিতেছে ।' .দেখিয়। 
মনটা খারাপ হইঘু গেল। তখন 'মনে হইল__নিজ অস্তানকে বাঁচাইবাঁর অন্ত, অপরের 
নিরপরাধ শিশুকে যে বলপুর্বক অপহরণ করতঃ হত্যা করিতে ইতস্ততঃ করে না; তাহাঁর 


'গ্কৃতকার্য্ের ফল হাতে হাতেই এইরূপে ফলিষা থাকে । আমার অসারধানতার অন্ত বাঁসাটাব 


ফাঁটা স্থান দিয়! পিপীলিকাঁরা ভিতরে প্রবেশ করিবার "যোগ পায়। দোষটা আমারই বটে! 

কোঁকিলা না কি নিজে বাস! তৈয়ারী করিতে পাঁরে না! কাজেই কাকের বাঁসায় গোপনে 
উপস্থিত হুইয়া অন্তান্ত ডিম্বের “পার্শ্বে ডিঘ প্রসব করিয়া পলায়ন করে। কাঁক-মাতা আপন 
অণ্ড বোধে “তা” দিযা কোকিল-শাবককেও ফুটাহ্য়া তোলে এবং যথাসম্ভব লালনপ্রালন, করে। 
শেষে সময় হইলে কোকিল-শবিক পৃষ্টপ্রদর্শন করতঃ- স্বদলে মিলিত হয়। পক্ষিবিস্তা-বিশারদ 
সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। '১ .' 

অন্ত এক জাতীয় সবুজ বর্ণের বোল্ভা (০৫৮০০-৮৭5০) নিজে বাসা প্রস্তুত না করিরা 
হাঘ্যুরর বাসায় গোপনে গ্রাবেশপূর্ববক ডিম্ব প্রসব করতঃ পলাঁধন করে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ 
কীটতব্ববিৎ বিংহাঁম সাহেবের মনোহর বর্ণনার অম্থবাদটুকু প্রকৃতির’ পাঠুকপাঠিকা'দিগকে 


, উপহার দিবার লোভসম্বরণ করিতে পারিলাম না। . তিনি লিখিতেছেন_- . 


“মৌলমীন, ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯০ ধৃষ্টাব |. . ৮ নু 

পাঠগৃহের জানালার কপাটের উপরে কা হারের অনা বাসা ক কৃরি। 
একখানা আত কাঁচ ব! লেন্সের সাহায্যে বাসাটা! পরীক্ষা করিতেছি, এমন সময় পোকাটা 
এক বিন্দু কাদা লইয়া ফিরিয়া আসে এবং আমার মন্তকের চতুঃপার্শ্বে ক্রোধভরে শব্দ .করিতে 
থাকে। সুত্রঃ আমি মন্তক একটু সরাইযা-লই, -কিন্ত পর্যবেক্ষণ করিতে ক্ষান্ত হুই নাই। 
কিছুক্ষণ ইতন্তুতঃ উড়িয়া, শেষে সে এই অর্ধসমাগ্ত বাসাটার নিকটে বয়ে এবং .হাটিয! 
উহার উপরে উঠে ও কাঁদাটুকুকে বাসাটার দেওয়ালের গাতে লাগাইয়া দেঁয়। .আমি.দুর হইতে 


২৫৮ প্রকৃতি 


লক্ষ্য করি ফে বোল্তাটা -সন্মুখের পদদ্বয ও চৌযাল (183) দ্বারা মাটিটুকুকে টিপিয়া-টাপিযা 
'ইচ্ছানুরূপ বাসার আকারে প্রস্তুত করিতে থাকে। লে যেন একটু .দূরে সরিষা 'যাঁয় ও দূর 
হইতে নিন্মীণকার্যের দৌঁষগুণ পরীক্ষা করে এবং কষেক সেকেণ্ডের মধ্যে আরও, কাঁদা 
আনিতে চলিয়া যাষ। ... প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল আমি উহার কার্য পর্যাবেক্ষণ করি । বাঁসাটার 
আকুতি অর্ধপিশাঁকাঁর (56101-51567081)। উীহার পরিধি টাকার পরিধি অপেক্ষা কিছু 
ছোট; আর মাথার উপরে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে।. এই, পর্য্যন্ত দেওয়াল প্রস্তুত 
করিয! হা-ঘরেটা উড়িষা যাঁষ, এবং-অর্ধ ঘণ্টার অধিককাল অনুপস্থিত থাঁকে.। ইত্যবসরে 
কীঁচপোকা' জাতীয় অন্ত একটা উজ্জ্বল সবুজবর্ণের বোল্তা -(০০/:০০-%৪90 = কোঁকিল- 
বোল্ত!.? ) এ বাসাটার কিছু দুবে আসিষা বসে, অতি সন্তর্পণে উহার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হয়, তাড়াতাড়ি উহাকে পরীক্ষা করিয়া লয় এবং তৎপরে জানালাটার কপাটের পশ্চাতে 
প্রস্থান করে। ওঁ স্থানে উহা নিশুক্ধভাবে অবস্থান করে; মনে হয় যেন লুক্কায়িত থাকিয়া 
'হা্ররেটার কাঁধ্যকলাঁপ দুব হইতে সতর্কে নিরীক্ষণ করিতে চীষ। ইত্যবরে হা-ঘরেটা 
একট! সবুজবর্ণের কড়া বহন করিষা আনে ও জানালার উপরে বূসিবা পড়ে। বাসাটা 
প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া কড়াটাকে টানিতে টানিতে আনে ও অনেক ' কষ্টে 
বাসাটার মধ্যে, প্রবেশ করাইয়া দেষ। কখনও উহাব মন্তক ও বক্ষঃদেশ (thorax) 
বাসার ভিতরে প্রবেশ করায়; আবার কখন বা উদর পর্যন্ত “ঢুকাইরা’” দ্বেষ! ফলতঃ 
এই, কার্যে অনেকক্ষণ সমঘ অতিবাহিত হইযা যাঁষ। এই সুদীৰ্ঘ কাল ধরিয়া কোঁকিল- 
বৌল্তাটা৷ একেবারে নিন্তন্বভাবে অবস্থান করতঃ উক্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে থাকে৷ 
হা-বরেটা উড়িষ!. যাইবামীত্র উহ! ধীরে ধীরে যেন অতি -সন্তর্পণে বাসার' নিকটে উপস্থিত 
হয়; উহার চারিদিকে একবার প্রদক্গিণ করিয়া! তৎপরে উহার, উপরে উঠে ও অভ্যন্তর 
ভাগটা একবার দেখিয়া লয। পরক্ষণেই মাথাটা বাহির করিষা! যেন বাঁদাটার বাহিরের 
চাঁরিদিকটা যথাসম্ভব ভালয়পে দেখিয়া লয়-_কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি না৷ শেষে 
ব্যস্তভাবে বাঁসাটাঁর মধ্যে প্রবেশ করিযা কষেক সেকেও কাল ও স্থানে অরস্থান করে। 
ইত্যবসরে এ বাসাটার প্রক্কৃত অধিকারীর প্রত্যাগমন বার্ড উচ্চ বৌবে। শব্দে ঘোষিত হইযা 
উঠে। হা-ঘরেটা জানালার উপর পূর্বের স্তায় আসিয়া বসে। সেই মুহূর্তেই চোর 
কোকিল-বোল্তাঁটার পলায়ন শব্দে আমার দৃষ্টি ততপ্রতি আক্বুষ্ট হয়।, হা-ঘরেটাও উহাকে 
দেখিতে পায় এবং যেন ক্রোধভরে উচ্চ শব্দ কবিতে করিতে উহার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। 
ও উহাকে ধরিয়া ফেলে। তখন উভয়েই কিছু দূরে মাটির উপরে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া যায় 
বারান্দা ঘুরিয়া আমীর দৌড়িয়া ও স্থানে যাইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হুইষা বায় ; হাঁ-ঘরেটাঁকে 
আর দেখিতে পাই নাই। চোর কোকিল-বোল্তাটা সম্পূর্ণ পক্ষহীন ও খঞ্জভাবে থাকিয়া 
অতি কষ্টে চলিতে থাকে। উহাকে আমি সংগ্রহ করিযা লই এবং বাসাটার কাছে ফিরিয়া 
এক ঘণ্টার অধিক*কাল অবস্থান করি। এ দিবস মধ্যে মধ্যে নাসাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 








বব 
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নিৰ্ম্মাণ করিয় 


ণে হা-ঘরে পৌকা বাসা 
হয় চিত্র_-অন্য এক জাতীয় হা-ঘরের বাঁস!--কলসীর মত। 


১ম চিত্র-জানালার কো 





খবন্ধের উপক্রম করিতেছে । 


ঠ] 
উপ্রের-_Trypoxylon aurifrons 


চিত্ৰ-—lchneumon FlylOphion purgatus). [ 
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বের ছবি? 
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নর্থ চিত্র--ছুই জাতীর হ। 





| অভ্যন্তধস্থ কুত্রের একাংশ) 
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শীচেরটি Pelopseus fistularis : 
৫ম চিত্র--অন্য এক জাঁতীঙগ হা-ঘরের পত্রিত্যক্ত বাঁসা। শ্বেত অ' 





ইহাতে দুইটি প্রকে দেখা যাইল্ডছে। 
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কিন্তু হাঘরেটাকে আর ফিরিতে দেখি নাই। পরদিন সকালেও বাধার মুখটা খোল 
অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। বাসাটাঁকে সাবধানে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেও উহা চূর্ণ 
কর্ণ হইয়া. যায়। উহার মধ্যে একটা সবুজবর্ণের কড়া ও হুইটা অর্দস্চ্ছ 
ছাট বড় সাদা রঙের ডিম দেখিতে পাই।. বড় ডিমটা দেওয়ালের গাত্রে ও ছোট 
ডমটা ওঁ কড়াটার গায়ে সংলগ্ন ছিল। বল! বাহুল্য যে, এ কড়াটা একেবারে মরিয়া 
গিয়াছিল”।* 

চোর বোল্তাটার বৈজ্ঞানিক নীম Chrysis fuscipennis, Brulle. 


আর এক জাতীয় হা-ঘরে আকারে প্রায় আধ ইঞ্চির কিছু বেশী লম্বা। উহারা 
দিয়া কল্লীর মত ছোট ছোট বাসা তৈয়ারী করে (২য় চিত্র)। ইহারা ঘরের 
ধ্য বাসা না করিয়া নানাবিধ গুল্ম ও তৃণের কাণ্ডের উপরেই বাসা প্রস্তুত করে। বাঁসাগুলি 
ক একটি প্রকোষ্ঠি (০০11) মাত্র । আর এ সকল গ্রকোষ্ঠে এক একটি মাত্র হা- ঘরে প্রস্থত ও 
লিত পালিত হয়। এই সকল হা-ঘরে বিশেষ উপকারী পতঙ্গ। উহারা এক জাতীয় 
তির (lepidoptera) কড়া (larva) সংগ্রহ করে; ওঁ বর্তীগুলা অনেক রকম 
ছের পাতা খাইয়া গাছ নষ্ট করে। রেশম-কীটের কড়াকে তুঁতপাতা ও এগডিপোকার 
রেডী বা ভেরাণ্ড পাতা খাওয়াইয় যে বড় করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানেন। 
প্রকার কড়া কলাই, মুগ প্রভৃতির পাতা খাইয়া যে ফসল নষ্ট করে, তাহা অনেকেই 
লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন। কৃষকেরা এই সকল কড়াকে বিশেষ ভয় করে। 
বন সন্তানের অন্ত পূর্বোক্ত লেপিডষ্টেরা-জাতীয় পতঙ্গের বহুসংখ্যক কড়া সংগ্রহ করিয়া 
মালী ও কৃষকের বিশেষ উপকারই করিয়া থাকে (২য় চিত্র )। ইহাদের বৈজ্ঞানিক i 
Mehes coarctatal : 
রদিগকে যে অনেক রকম পরপুষ্ট (1812510০) পতঙ্গের অত্যাচার সহ করিতে 








কী কাৰ্য্য সামাধা করে, বিংহাম সাহেবের উল্লিখিত বর্ণনায় পাঠক অনেকটা অবগত 
| মিঃ শ্বিথ তাঁহার বিলাতী বোল্তার তালিকা “Catalogue of the 
॥ ৮690০ গ্রন্থে বলেন যে, ক্রিপ্টাস (০:৮৪॥৪) গণের অন্তর্গত একটা কীটকে 
82200) তিনি একটি হাঁঘরের বাসায় জন্মিতে দেখিয়াছেন ( ৩য় চিত্র )। 

প্রধান মধ্য-আমেরিকায় আর ছই জাতীয় হা-ঘরে দেখা যায় (৪র্থ চিত্র )। 
রর উপরেরটর বৈজ্ঞানিক নাম টিপক্সিলন অরিফ্রনস্‌ (01৮7 যা? 





ৰিহাৰ রা, Hymenoptera( ক পক্ষকীট- শ্ৰেণী ) গ্রন্থের পথ, খণ্ড, ৪৬৮ হন বা The Journal 
bay ™ atural ory Society (vol xii, 1899 ) tee ন মাহা: রি 








হার উদাহরণ পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। মৃত্ভিকানিশ্সিত এই সকল বাস! শক... 
কল দর পতঙ্গেরা সংগৃহীত পোকার গাত্রে ডিম্ব প্রসব করিয়া পলায়ন করে। 
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নীচেরটর নাম পেলোপাস-ফিসটুলারিদ্‌: (FelopUs 89015119)1 পূর্বের - পতঙ্গটি 
একাধিক প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করে ( ৪র্থ চিত্র )1 -গ্রকোষ্ঠগুলির আকার অনেকটা গাব বা 
পশ্চিমে বাটলোর মত। ইহার! .কখন কখন বৃক্ষশাঁখাষ, কিন্তু প্রায়ই ঘরের ' কড়ির 
( আঁড়া বা তীর) গায়ে, বাস! নিৰ্ম্মাণ করিনা থাঁকে। ঘরের বারান্দা ও জানালার কোণ 
ইহারা অধিকতর পছন্দ করে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে একটির পর একটি প্রকোঁষ্ঠ প্রস্তুত 
করে? এই কার্য্ের সময় উহার! ছাঁদ-পিটান মজুর ও কামিনীদিগের স্তায় উচ্চ শব্দে 
পৌ পৌ রব করিয়া থাকে । “স্থতরাং নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি উহাদের বাসীনিম্্াণের 


প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। £ম চিত্রটি আমি, একটি জানালার কোণ হইতে .সংগ্রহ 


করি। একটি কোণের নিকটে চৌ-কাঁটের উপরে উহা নির্মিত -হইযাছিল। উহার মধ্য 
হইতে অবস্ত শাবক বাহির হইয়া গিয়াছিল সুতরাং ছিত্রপথ খোলা পড়িয়া es 
বাসাটার নিয় পৃষ্ঠে পেঁজা-তুলার গ্ভাষ এক প্রকার শ্বেতবর্ণের পদার্থ দেখিতে গীই। উহার 
সাহায্যে হয় ত কড়া গুটি (০০০০০?) প্রস্তুত ক্রয় থাকিবে । 

চতুর্থ চিত্রে নিম্নের হা-ঘরেটির বাসা অন্ত্য অনেকটা বড়ই দেখাইতেছে। উহাকে 
নিৰ্ম্মাণ করিতে কখন কখন সপ্তাহাঁধিক কাল ততিবাঁহিত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ কাদাটুকুকে 
উত্তময়প সানিয়া গোলাকার পিণ্ডে পরিণত করে এবং উহাকে বহন করিয়া! উড়িয়া যাঁয়। 
একবার বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে একটি হা-ছরেকে রান্নাঘরের নিকট হইতে এই উপায়ে 
বার বার কাঁদা সংগ্রহ করিতে লক্ষ্য করিষছিগাম। হাঁঘরেটা .বোধ হয় জল খাইতে 
আসিয়া কাদার সন্ধান পাইয়াছিল। যাহা হউক, তৎপরে কিন্পপে ক্রমে ক্রমে যে উহারা অর্থ 
অনুষ্ঠানের (6:7016) স্কায় বাস! প্রস্তুত করে, তাহা রর বা হইতে হই জিত 
হইবে। 

অনেক প্রকার ুঙ্্-পন্গ-পতঙ্গ(7750)22000518) -একাকী থাকিতে ভালবাসে। 
উহারা মধুমক্ষিকা বা বোল্তাঁর স্তায় সামাজিক জীব নহে। অসামাজিক : এই 
বোল্তারা ( Pelopeus fistularis) 'প্রথমোক্ত হা-খরেদের(Eumenes conica) 
সায় মোট! মোট! বেশ রসাল কড়া সংগ্রচ না করিয়া এক জাতীয় মাঁকড়না সংগ্রহ 
করিষ! বানার মধ্যে রক্ষা করে। এই মকল বাঁকড়সার গান্রচর্্ন বেশ শক্ত, মন্থণ ও সচরাচর 
নীল, লাল, সবুজ এবং বেগুণি বর্ণে রঞ্জিত থাকে। ইহাদের কাহারও উদরদেশ জয়াকের 
তায়, কাহারও বা উদর ফুটবলের মত গোল। আবার উহার উপরে অল্নাধিক ছোট বড় 
লোম বা কাটা জন্মে। এই সকল শক্ত চর্ম ও কাঁটাযুক্ত. মাকড়সাকে বিদ্ধ করিতে হুইলে 
অবশ্য শক্ত দাড়ার প্রয়োজন! সুতরাং মনে হয়, এই সকল হা-ঘরে . কড়ার দাড়া অবস্ত 
অন্তান্ত কড়া অপেক্ষা বেশ শক্ত। আর এই দকল পতনেরাও বাসা নিশ্মাণকালে গুন্গুন্‌ শব্দ 
করিষা থাকে! . . 

-৯৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ”2০০108156” পত্রিকার ৫৮২ পৃষ্ঠায় Pelopeus spirifer এবং 


১৬২ প্রকৃতি 


Pelopaus flavipes সন্ধে মিঃপি, এইচ গোলে (7: লু, 39559)" অনেক কথা 
বলিষাছেন। ইহাদের আকার Eumenes coarctata( ২য় চিত্র)র ন্তাষ ! ইহাঁদিগকে 
তিনি মেটে-বোল্তা! (20১৩: 2529) নাম দিযাঁছেন। পাঠকপাঠিকাঁর ধৈর্াচ্যুতির আশঙ্কায় 
উহার সমুদায় অংশের উল্লেখ করিলাম না। তিনি একস্থানে বলিতেছেন--স্পতঙ্গেরা দেখিতে 
বড় সুন্বর । আকারে Eumenes ০০ar৫tatলর ন্যায় হইলেও ইহাদের রং অনেক স্থানেই 
গাঁড় কটা কাল (:০%2-01801 )। উদরদেশট! খুব উচ্দ্বল। আর বক্ষের উপর গাড় লোম 
দেখা যায়। উদ্রের বেটা ( footstalk ০ pedicel ) উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের ৷ পাঁষের উপরেও 
হরিদ্রাবর্ণের দাগ দেখা যায়। ইহাঁবা একটা প্রকোষ্ঠ নির্মাণ রুরিয়া একজাতীয় সুন্দর 
ম(কড়সা (0:5%:980809) সংগ্রহ করিয়া আনে। এই সকল মাকড়সা শ্বেত-ও সবুজবর্পে 
চিত্রিত। সংগ্রহ করিয়া আনিবার সময় ইহাদের সন্মুখের একখানা - পা 'মেটে-বোল্তার 
মুখের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে | অবশিষ্ট দেহ উহার সম্তুখের ও মধ্যদেশের পা চাঁবখানির 
সাহায্যে আটকান থাকিতে দেখা যায়। আপন গশ্চাতের' পা-ছুখানিকে বৌল্তাটা 
অবপ্ত শকুনাদি পঙ্গীর সভায় পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত করিয়৷ উড়িক্ডে থাকে, মাঁকড়সাকে 
ধরে না। | 

প্রথম প্রকোষ্ঠে মাকড়সা পুরিয়া উহাকে অন্ত একখানা আড়াআড়ি পরদা দ্বারা আবদ্ধ 
করিধা দেয়। তখন বাসাটা দরজ্ীদিগের; ব্যবহৃত অনুষ্ঠানের: তায় দেখায়। মেটে: 
বোল্তাট| একটির পার্শ্বে আর একটি' প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে। এই কারণে, এক" একটি 


বাসার তিন চারিটি পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠি দেখা -যায়। ইহার পরে হন নৃতন বাস! 


নির্ষিত হইয়! থাকে। 

এই ছুই জাতীয় মেটে-বোঁল্তা শাবকেরা (larvae) সংগৃহীত মাকড়সার উর তঙ্গণ 
করিয়া! থাকে । হতভাগ্য মাঁকড়সাঁকে দস্থ্য রোল্তার দংশন-যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হইয়া! মৃতপ্রায় 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায! কারণ উহার মন্তকসহ বক্ষঃদেশ - ভিসির 
ও পাগুলি পরিত্যক্ত বাসার মধ্যে পড়িয়াই থাকে । 

উক্ত লেখক মহাশয় এ সকল মেটে-বোল্তাদের বুদ্ধিপবীক্ষার উদ্দেন্টে একটি প্রকোষ্টের 
গাত্রে প্রথমে ছিত্র করিয়া দেন। তাহারা উহাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেয়। তৎপরে 
তিনি অন্ত একটি প্রকোষ্ঠের গান্রে ছিদ্র ক্বতঃ বাসাটার মধ্যে এক টুক্রা টিন ও কিছু মৌজা" 
বোন্‌! উল প্রবেশ করাইয়! দেন। হা-ঘরেটা ও টিন ও উলের স্থতা বাহির করিয়া ফেলে এবং 
ছিদ্রপথ বদ্ধ করিষ! দেষ। তিনি একবার লক্ষ্য করেন-_তাহার টেবিলের উপরিস্থিত একটি 


দেড়ইঞ্চ লম্বা! খালি শিশির মুখটা মোমের মত এক প্রকার পদার্থ দ্বার আবদ্ধ হইযা আছে। - 


কটা! Pel০০=৷॥৪5 শিশিটাকে বাসার উপযুক্ত বোধে অনারশ্যক খাটুনি না খাটিয়া 
কতকগুলি মাক্‌ড়স! সংগ্রহ পূর্বক উহার মধ্যে রক্ষা করে ও ভি প্রদব করিয়া চলিয়া যাঁয়। 
কৌতৃহলবশ্তঃ লেখক মহাশয় শিশিটার গলা ভাঙ্গিয়া. দেখেন্‌- ফে -.উহার মধ্যে কতকণ্থলি 


রি 
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মাকৃড়া মৃতগ্রাষ অবস্থা 'পড়িয়া আছে। ' দিন হুই পরে ও মেটে বোল্তাটা পূর্বোক্ত অদ্ভুত 
বাঁসাটার অবস্থা কেমন আছে, তাহা দেখিবার জন্ত ফিরিয়। আঁসে এবং উহাকে ঠিক অবস্থা 
না দেখিয়া সবগুলি মাকড়যাই বাহির কারিষ! লয় ও উহাঁদের স্থানে নৃতন কতকগুলি মাকড়সা 
পুনঃ স্থাপন করিয়া! বাসার, মুখ পুনরায় বন্ধ করতঃ গ্রস্থীন,.করে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে 
পারা যায় যে, এই সকল পতঙ্গের! সন্তাঁনের- মাধ! একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না-_বাসার 
মুখ বন্ধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হয না। 

গোসে সাহেব আরে! আবিষ্কার কবেন যে, Pe: EE ‘Eumenesদিগের' 


. বাসাষ .পরপুষ্ট জীব (28578) নহে। অধিকাংশ কীট-তত্ববিৎ “পপ্তিতেরা কিন্তু পূর্বে 


এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। তিনি উহাদিগকে লইয়া! পরীক্ষা করিতে করিতে আবে! 
একটি তথ্য আবিষ্কার ,করেন। পাঁঠকগণ ৪র্থ চিত্রের ( নিষ়ের ) কীটের দেহের-মধ্যভাগের 
(pedicel) প্রতি লক্ষ্য-করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, উহা এক থেই সুতার মত কেমন সরু, 
আর উহার উদরদেশটা অপেক্ষাকৃত কত মোট!। পত্গগণের প্রথম অবস্থা! ডিম্ব, দ্বিতীয় অবস্থা 
কড়া, তৃতীয় অবস্থা গুটি ওঞশেষ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ কীট । কড়া! অবস্থায় পতশ্গণের শক্ত আবরণ 


পরিত্যাগকালে অত হ্ুক্ম বৌটার আবরণডর্ম্ম ভেদ করিয়া অত মোটা উদরদেশ কিয্ূপে 


বাহির হইতে, পারে,-ইতঃনুর্বে ইহা একটা লমন্তার বিষয় ছিল। Pel০০=৷5৪ দিগের 
কষেকটা কড়ার খোল! পরীক্ষাকাঁলে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কড়াবস্থাষ আবরণ-চর্ম্ম অত্যন্তরস্থ 
দেহের সহিত গেঞ্জিক্রকের মত" আটা থাকে না; ঢিলে প্াঞ্জাবীর স্তায় . আল্গা- ভাবেই 
থাকে। সুতরাং পুর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পতঙ্গ-শাবককে আবরণ ত্যাগ.করিতে কোনরূপ 
ক্লেশভোগ করিতে হয না । , এ 


বিবিধ 
নিউটন্‌ স্মৃতি 


ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজ সম্প্রতি স্তর আইজাক্‌;নিউটনের নাম্‌ বিশেষ করিয়া স্বরণ করিবার 
সুযোগ পাঁইয়া আঁপনাদিগকে ধন্ত মনে করিয়াছেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নিউটনের মৃত্যু হয়; 
১৯২৭ অব্দে ও ঘটনার দ্বিশততম বাঁধিক স্মারক সভায় বহু গণ্য মান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিযাছিলেন। গ্যালিলিও, কেপলার, দেকার্ত্ডের গবেষণায় .তিনি মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, কিন্ত অভিভূত হন নাই। দেকার্ের তত্বমীমাংসায়, তিনি সন্ত হুইতে পারেন 
নাই । আকাশ-তরঙ্গের আবর্তে আবর্তে সমন্ত-গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে।-দেকার্তের এই উক্তি 


১৬৪ প্রকৃতি 


অন্রাস্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। কেপজাঁরের আঁকর্ষণতত্বও সমাকৃয্পপে সন্দেহ ভঞ্জন 


করিতে পাঁরিল না। উলস্থর্প গ্রামের একটি বাগানে তিনি অন্তমনস্কভাঁবে বসিয়াছিলেন ; 
তিনি দেখিলেন, গাছ হইতে একটি ফল পড়িল। তাঁহার জানচক্ষু উদ্মীলিত। দরষ্টার 
সম্মুখে সত্য প্রকটিত হইল। মাধ্যাকর্ষণতত্ব আবিষ্কার করিষ! তিনি ক্ষান্ত হন নাই। গণিতেও 
তিনি থারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন: আবার স্বষ্টিতব্বের আলোচনায় তিনি বাইবেল লইয়। 
নাড়াচাড়া করিতেও কুষ্ভিত হন নাই। পাঁদরি সমাজ চঞ্চল হইষা উঠিল। কিন্তু ১৭২৭ 
খৃষ্টাব্দে, যুবক ভণ্টেয়ার তাহার সমাধি দেখিবার অন্ত ওয়েষ্ট মিন্টর গির্জার কাছে দীড়াইযা- 
ছিলেন ।- পুরোহিতগণ ও গির্জাষ নিউটনের সমাধি সমন্ধে কোনও আপত্তি করেন নাই। 
প্রায় দ্রেড় শত বসব পবে ডারুইনেরও সমাধি হইয়াছিল এ গির্জাষ। খৃষ্টান পাঁদরি 


প্রথমটা! উভয়কে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সে দ্বিন বিশপ. বার্ণস্‌ বলিলেন,_বিজ্ঞানের 


সহিত ধর্মের কোন বিরোধ নাই। বেশ কথা। কিন্তু সুসভ্য মার্কিণের কোনও কোনও 
ষ্টেট ভারুইন্‌কে একেবারেই সহা করিতে পারে না.। সে যাহা হউক, আজ পর্য্যন্ত অম্নান 
গৌরবে নিউটন্‌ জগতের শ্রদ্ধার পাত্র হৃইযা বিরাজ করিতেছেন। ক্লিশেষতঃ সমগ্র ইংরাজজাতি 
তাঁহার নামে স্পর্ধা অনুভব করেন; তাই ইংলণ্ডে এবারকাঁর উৎসবের আয়োজনের এত 
প্রাচ্য ৮ সপ্তদশ শতাক্ষীর শেষার্দ্ধ । দ্বিতীষ চার্লগ্‌ তখন ইংলগ্ডের রাজা । সে যুগের 
কথ! শ্মরণ করিয়া মেকলে-প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাঁজ লেখকগণ লঙ্জাষ অধোবদন হইয়া চক্ষু 
মুদিত করেন। কিন্তু সেই ঘোর সামাজিক ছুর্দিনে লোকচক্ষুর অন্তরালে মিষ্টনের 'প্যারাডাইস্‌ 
লষ্ট: আর নিউটনের পপ্রন্সিপিয়” রচিত হইল। তখন সবে মাত্র রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। আজও রয়াল সোস|য়ট ইংরাঁজের সমস্ত বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার কেন্দ্রত্বক্নপ বর্তমান । 
আর আইন্ষাইনের আপেক্ষিকতাঁতব নিউটন-গর্ব খর্ব করিতে পারে _নাই। 


আফিকায় অতিকায় সরীস্থপ-কঙ্কাল 


একদল ব্রিটিশ পণ্ডিত ডাইনস্র বা অতিকাষ সরীন্প-কঙ্কালের অন্বেষণে আফ্রিকার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! টাঙ্গানিয়াকা প্রদেশে টেপ্তারাণ্ড পাহাড়ের কাছে খনন করিয়া বহু 
বিভিন্ন সরীন্থপজাতীয় জীবের কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকাণ্ড দেহায়তনের কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওযা যায তাঁহাদের এক একটি অবয়বের অস্থিসংস্থানে ৷ একটি কঙ্কালের স্বন্ধদেশের 
একটা অস্থি, দীৰ্ঘে ৪৮ ইঞ্চি, প্ৰস্থে ২৮ ইঞ্চি ;--সমন্ত -কঙ্কালটিকে জাহাজে তুলিতে আশী 
জন কুলির দরকার হইয়াছিল। স্মার একটি কঙ্কাল দেখিষা মনে হয় যে। সে জীবটি দৈর্খ্যে 
অন্ততঃ চল্লিশ ফুট ছিল; ইহার লাঙ্কুল পনের ফুট লম্বা, অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে 
এত অস্থি এমন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় যেন কোঁন এক অতীত যুগে 
এক অত্যন্ত ক্রলপতোয় নদীতীরে- ইহার! হুড়াহুড়ি মারামারি করিয়া মরিয়াছে। জীবন্শাঁষ 
অথবা মৃত্যুর 'অব্যবহিত পরেই ইহাদের অনেকের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হ্ইয়াছিল। বোধ হয 
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- প্রকৃতি ১৬৫ 


কোনও আকস্মিক দ্ৈবদৰ্ঘটনায় নদীর জল শুষ্ক হইয়া হাতি নতম বনি 
করিল। জলের অভাবে ইহার! বিনষ্ট হইল। 


শিক্ষিতা ওলন্দাজ নারী 


" হল্যাও ও তাহার উপনিবেশগুলিতে শিক্ষিত! নারী কিরূপ-কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাঁহার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে হিসাব 
করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশ্ববিগ্তালযে জীববিদ্তা সম্বন্ধে চরম শিক্ষা! লাভ 
করিয়াছেন ২৪৫ জন। ইহাদের মধ্যে ৪৫ জন বিবাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন; 
জীবিক] অর্জনের চেষ্টা ইহাদের করিতে হয় না। ১২৯-জন উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষধিত্রী ; 


৪১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে, ক্কষিবিভাগে অথবা যাছুঘরে কাজ করিতেছেন। ভাক্তারি- 


পড়া শেষ করিয়াছেন ২১৬ জন) তাঁহাদের মধ্যে ১৮৩ জন রীতিমত চিকিৎস! করিতেছেন, 
৫৯ জন বিবাহ করিয়াছেন ড]ক্তারকে | ৩৫ জন নারী এশিয়ার উপনিবেশগুলিতে চিকিৎস! 
করিতেছেন। ডাক্তারখানায় পুরুষ কর্মচারীর সংখ্যা (৩৭৮) অপেক্ষা নারীর সংখ্যা 
(১৬৯৮) প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ অধিক । নি জাচিকিরিরি রাই অচিন হানি 


গুলিতে আছেন 
ডাক্তার = শ৩৫জন 
দস্তচিকিৎসক-_- ২২ জন 
বাসয়নিক -- ১০ জন 
জীব্তত্ববিদ₹ -: ৯ জন 
ডক্টরইন্ল -- ৯ জন 
শিক্ষয়িত্ৰী -- ১৬জন 
. থিওলজ্িয়ান -- ১ জন 


প্রশান্ত মহাসাগরে বিজ্ঞান-কংগ্রেশ 


কবেক মীস পূর্বে: জাপানের টোকিও নগরে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেশ আঁহত হইযাছিল - 
প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত ধাহাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তীহারাই এই সভায় যোগদান করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছিলেন। এটি তৃতীয় অধিবেশন। প্রথম ও দ্বিতীষ অধিবেশন হনদুলু (১৯২০) 
ও অষ্টরেনিয়ায় (১৯২৩) হইয়! এবার (১৯২৬) একটা রীতিমত বিধিবদ্ধ সমিতি সংগঠিত করিয়া 
কংগ্রেশের কার্ধ্যকারিতা বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। এই সমিতির উপর কংগ্রেশের পরিচালনার 
্স্ত হইয়াছে । আপাততঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, হাওয়াই, 
জাপান, রুশিয়া, নিউজিলাও, হল্যাণ্ড, প্রাচ্য ওলন্বীজ উপনিবেশ-সমৃহ ও ফিলিপাইন-পুঞ্জ 
সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। আরও তিন- চারিটি দেশকে সভ্যত্রেণীভুক্ত করা: 


১৬৬ প্রকৃতি 

হইবে। ই'হাঁরা মহৎ উদ্দেগ্ত লইয়া কাঁধ্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রশীস্ত মহাসাগর 
সম্বন্ধে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সমন্তা-নমাধানের সমবেত চেষ্টা আবগ্তক ; এবং ওঁ অঞ্চলের বিভিন্ন 
মানবদযয্টির মধ্যে সৌহদ্য স্থাপনের চেষ্টা ই কংগ্রেশের ভিতর দিয়া কত দূর হয়, তাহাঁও 
দেখিতে হইবে। আস্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা কুট 'রাষ্রীয় সমস্তা-নীমাংসাঁয সহায়তা 
করিতে পারে, সন্দেহ কি? জীববিদ্যা-বিভাঁগে জলচর জীবজন্ত ও জলজ উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ 
করিষা ডিম্ব ও কৃষিজ ফদলের উৎকর্ষীকরণ ও সংরক্ষণের উপায় পর্য্যন্ত আঁলোঁচিত হইযাছে। 
পদার্থবিদ্যা-বিভাঁগে গবেষণায় বহু পণ্ডিত যোগদান করিলেন। এতত্তিত্র, জ্যোতিষ, আবহাওয়া 
ও পার্ধিব তাড়িত, রেডিওতরঙ্গ, ভুতত্ব, ভুকম্প-তত্ধ; স্থাপত্য, উদ্ভিদৃতত্ব, জীবজন্ত'ও মীনতত্, 
কৃষিতব, ভূগোল গবেষণা, স্বাস্থ্যতত্ব__কিছুই বাদ যায নাই । বিজ্ঞানের এই মহামিলনক্ষেত্রে 
ষে ভবিষ্যৎ কল্যাণের সম্ভাবনা সুচিত. হইতেছে, তাহ! বড়ই আশাপ্রদ। : জেনিভায় 
রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝাপড়া করুন। এই কংগ্রেশের সাড়ে পাঁচ শত প্রতিনিধি বিজ্ঞানসেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়া সমস্ত বিচ্ছেদ ব্যবধানের মধ্যে ওঁক্য স্থাপনে সহায়ত! করিতেছেন ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে। 


শিবপুরের উদ্ভিদাগার ( Herbarium ) 


১৭৮৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শিবপুরের-রর্যাল বোটানিক্‌ গার্ডেন প্রথম 
স্থাপিত হয়। রবার্ট কিড (Robert Ky) ইহার স্থাপধিতা। ইনি একজন সৌখীন 
লোক ছিলেন; উজ্জি-বিস্তায় পারদর্শী ; নানা দেশ হইতে গাছ-গাঁছড়া সংগ্রহ করিষ! উদ্ভান- 
রচনায় বিশেষ নিপুণ । সরকারি উদ্ভিদ্-উদ্ানটি স্থাপনার পুর্বে তিনি তাহারই সংলগ্ন 
এক জমিথণ্ডে, হাওড়ার উপকণ্ঠে সালিমারে, স্বীয় একটি উদ্যান নানা বৃক্ষলতার সাহাঁষ্যে বিভূষিত 
করিয়াছিলেন। রবার্ট কিডের মৃত্যুর পর সরকারি উদ্যানের সংরক্ষণের ভার ডাক্তার উইলিয়াম 
রক্সবরাঁর উপর স্তস্ত হয়। আলিপুরের .ফুলবাগাঁন, যাহ! Agri-horticultural 59০390 of 
India নামে সুপরিচিত, তখন শিবপুরের এই সরকারি উদ্যানের সহযোগীয়পে প্রাচ্য উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি কল্পে কাঁ্য্য করিত । এই সময়ে উক্ত রয়্যাল বোটানিক্‌ গার্ডেন 
সম্পূর্কে বিশেষর্ূপে উদ্ভিদাগার বা [7515211007এর স্থাপনা ন! থাকিলেও ইহার সুচন! কিন্ত 
ডাঃ রস্কবর্গের যত্ন ও চেষ্টায় সম্ভবপর হুইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই হরবেরিয়মের কিউরেটর 
(০51819:) পদ প্রথম স্থাপিত হইলে মিঃ এস কার্জ (4. 5. K॥7z) ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
কার্জের অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং “বার্ম্মার জাল্য গাছ-গাঁছড়া” সহন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ পুন্ডক তাঁহার 
অসাধারণ পাঁণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। মৃত্যুর পর তাঁহার একটি কীন্তিস্তস্ত শিবপুরের বোটানিক্‌ 
" গার্ডেনের, পুষ্প-বাগিগর মধ্যে সন্নিবেশিত হইযাছিল। . উদ্ভিদাগারের পরবর্তী অধ্যক্ষগণের মধ্যে 
স্তর ডেভিড, প্রেন (51: vid :917)এর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য '। তাহার রচিত 
বাংলার বৃক্ষ এবং ৮[704180. 2di০৷৪৮5” প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রাচ্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানামুশীলন ও 


প্রকৃতি ১৬৭ 
অসাধারণ গবেষণার সাক্ষ্য দেয়। সমগ্র শিবপুর বাঁশাঁনের সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে তাহার . নিয়োগ 
এবং পদোন্নতির পর Lt. Col. A. T. Gage 1, 1. S মহোদয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 
' উদ্তিদাগাঁরেব কার্য্যভার - গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্থুবর্তী হিসাবে যথাক্রমে দুইজন 
ইংরাজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষের পদ খালি হইলে শ্রীযুক্ত কালীপদ 
বিশ্বাস এম-এ মহাশয়ের উপর এই কার্যোর গুরুভাঁর সম্রতি ন্তস্ত হইয়াছে। তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ।, অল্প বঘসে তিনি তীহার উদ্ভি- 
বিজ্ঞান গবেষণার পরিচিয়দানে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থ। সত্বেও 
তাহার এই অধ্যক্ষপদ গ্রহণে আশা করা যায় বে, উদ্ভিদাগারের কার্ধ্য সুশৃঙ্খলে দ্রুত অগ্রসর 
হইবে। | 

প্রাচ্য ব্যাধি-সন্মিলন 


উষ্ণপ্রধান দেশের কতকগুলা বিশেষ বিশেষ ব্যাধি আঁছে, যাহাব নিদান সন্ধে এখনও 
ভিববক্‌-দমাজ কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; আবার অনেকগুলি 
ব্যাধির উৎপত্তি বিষয়ে তাঁহারা একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
. স্হিত প্ৰাচ্য ভূখণ্ডের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহুদিন সংঘটিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীতে যুরোপের রাষ্ট্রসমূহে মানব যতটা পীড়া ও জরার হাত হইতে মুক্তি পাইবার 
চেষ্টায় সফলপ্রষত্র হইয়াছে, এদেশে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সাহায্যেও দ্েক্ূপ কিছুই হইতে 
পারে নাই। কতকটা আমাদের দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও ধাহাদের শিক্ষাদীক্ষাকে 
আমব! অবনত মন্তকে শিরোধার্য্য করিষা লইযাঁছিলাম তাহাদিগকে একেবারে নির্দোষ বলা 
চলে না। কিন্তু ইংরাজ এখন তাহার সমস্ত ওঁদানীন্ত পরিহার করিয়া কোমর বীধিয়াছেন; 
ব্যাধির নিদ্নান-নির্ণয ও নিরাঁকরণের জন্ত দলকে আহ্বান করিয়াছেন। বিজ্ঞান তো 
শুধু প্রতীচ্যের নহে ; কোনও বিশেষ সীমারেখার মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা বাতুলতা 
মাত্র। পাস্তব অথব| শিষ্টর শুধু ফরাসী বা ইংরাঁজের জন্ত বিজ্ঞানসেবায় জীবন উৎসর্গ 
করেন নাই? স্তর রোণান্ড রস্‌ শুধু কলিকাতীর প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জন্ত ম্যালেরিয়া- 
বীজের সন্ধানে ব্রতী হন নাই। যুরোপেব ইটালি, এশিযাঁর বিঙ্গাপুর, উভযেই রস্এর নিকটে 
সমানভাবে খণী।, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে গ্রীন্মগ্রধান দেশের দৈহিক পীড়া 
সম্বন্ধে বিদ্বৎমণ্ডলী অনেকটা সচেতন হইয়াছেন। সকলে বুবিয়াছেন যে সমবেত চেষ্টা 
আবশ্যক । অজ্ঞতা ও অন্ধ,সংস্কারকে বিদুরিত করিষা প্রাচ্য মানব-জীবনের অন্ধকার কোণে 
বিজ্ঞানরশ্মি. ফেলিতে হইবে। ইদানীং ছুই এক স্থানে বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হইযা নানা তথ্যের 
আলোচনা করিয়া যে ভাবে ব্যাধির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইযাঁছেন, তাহাতে আশ! হয 
যে বিজ্ঞানের জয় অবপ্তস্তাবী। এবার প্রাচ্য ব্যাধি-কুংগ্রেশের বৈঠক বসিরে কলিকাতায় । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্থাল্ৰ কয়েক দিনের জন্ত সেনেট হাউস ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 

১১ 


১৬৮ প্রকৃতি | 
স্বয়ং ভারত গভর্মেন্ট নিমন্ত্রণের ভার লইয়াছেন।. বাঙ্গালাঁর লাট বাহাঁছুর সভার উদ্বোধনকার্য্য 


সম্পন্ন করিবেন। শাম রাজ্য, ইন্দো-চীন্‌, মলয় উপৃনিবেশ, অষ্ট্রেলিয়া, হাওয়াই, ফিলিপাইন- 


পুঞ্জ, সারাবাক্‌, চীন, জাপান, ব্রিটিশ বোর্সিও- প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞপ্রেরশের ব্যবস্থা 
করিবার অন্ত অনুরোধ করা হইঘাছে। যতদুর. জানা গিয়াছে সকলেই সম্মতি, প্রকাশ 
করিষাছেন। শীতকালে বৈঠক বসিবে। এই বিজ্ঞান কংগ্রেশ নিশ্চয়ই কেবল মাত্র. তিন 
দিনের তামীসাঁয় পর্যবসিত হইবে না। শুধু গভর্নেন্টের আঁহ্ুকুল্যের উপর নির্ভর: করিয়া 
বসিযা থাকিলে আমর! যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া 'যাইব। সুখেয় বিষয়, এ দেশের, 
বিদ্বংসমাঁজে একটু, সাঁড়া পড়িয়াছে ; আয়োজনে যাহাতে ক্রুট. না হর, তাঁহার চেষ্টা হইতেছে। 
ফল কি হইবে, তাহা লইযা৷ বাগবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, 
ফলে নহে। 


টি চনে প্রস্ত্ব রর 


- আজ কাল মহাঁচীনে প্রত্নতত্বের কথা তুলিলে: অনেকে বোধ. রান 


যে মম্রনিল প্রজলিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা সর্বত্র হইতেছে । একটা 
অতি প্রাচীন সভ্যতার ধারা-চলিযা আসিতেছে; তাহা স্বীকার.করিয়া লইলেও এখনকার এই 
বিপ্লবের মধ্যে প্রাচীন মাঁনবসভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণার অবসর .কোঁথায় ? মৃহাঁচীন এখন 
নিজেদের. বিরোধ মিটাইতে বাস্ত ; ইংরাজ, মার্কিণ, ফরাসী, জীপ, ইটালীয় বল্শেভিক' 
দিগের যটুচক্র ভেদ করিয়া - মুক্তির সন্ধান করিতেছে ;-_মাঁনবেতিহাসের অথবা! মানবেতর লুপ্ত 
জীবের কোনও নিদর্শন ভূগর্ভে লুকায়িত আছে কি না, তাহার চিন্তা তাহাকে আদৌ পীড়িত 
করিতেছে 'না। মার্কিণের উপর মহাঁচীন ক্রুদ্ধ হইয়াছে; কেন- তাহার নৌ-দেন।পতি 
ইংরাজের প্রচণ্ড রাষ্ট্রশক্তির সহায়ত! করিয়া ইয়ংচিকিয়াং নদীতীরবর্তী নগরের উপর গোলা 
বর্ষণ করিল? ক্রোধের বশে চীন বলিতেছে, গোঁবি মরুভৃস্তর হইতে যে সকল অতিকাঁষ 
সরীস্থপের ডিম্ব ও কঙ্কাল মার্কিণ-পণ্ডিত চ্যাপ আন্‌ জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছেন, 
' সেগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হউক । রাষ্ট্রশক্তির কাড়াকাড়ি মারামারি ব্যাপারের- মধ্যে চ্যাপমান 


প্রমুখ নিরীহ পত্ডিতমণ্ডলী আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; তাহারা 'বিলুপ্ত জীবের ইতিহাস 


উদ্ধার করিতে কাঁয়মনোবাক্যে -য্বান। আজ যদি তাঁহাদের আবিষ্কার নিক্ষল হয়; 
‘তাহাতে মহাঁচীনের আত্মসন্মীন অঙ্গুজ থাকিবে না। কিন্তু সুইডেনের তৃতত্ব-পণ্ডিত অধ্যাপক 
এপ্ডার্সন্‌'সম্রুতি মহাঁচীনে নব পাষাণ যুগের ষে মৃন্ময় ঘট আবিষ্কৃত করিয়া সুইডেনের রাজ- 
ধানির যাঁছঘরে তাহা গ্রদর্শিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, 'তাঁহার প্রতি মহাচীনের ক্রোধের 
‘কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।- সুইডেনের রাষ্ট্রশক্তির সহিত চীনের সঞ্জর্ঘ হয নীই। 
‘নে যাহা হউক্‌,* প্রাচীন স্থচিত্রিত ঘটের কারুকার্য্য দেখিয়া প্রতীচ্য কৌতুহল 'ধ্রাপিয়াছে। 
প্রকার কুস্ত এখন পর্য্যন্ত মহাচীনের মধ্যে মাঁধুরিয়া॥ হোনান্‌, কাংস ও হিব্বতে পাওয়া 
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প্রকৃতি রর ১৬৯ 
গিষ/ছে; মহাঁচীনেব বাহিরে, বেলুচিন্থানে ও পাঁরস্তে কিছুদিন পূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল। 
তবে কি এশিয়ার এই নবীন পাঁষাণযুগের মানব কোনও আদিম জন্মস্থান হইতে বাহির 
হইয়! পূর্বের পশ্চিমে 'ছড়াইয! পড়িয়াছিল ? অথবা কোনও একটা পথ ধরিয়া মহাচীন হইতে 
পশ্চিমাঁভিমুখে দে চলিয়াছিল? না, ইউফ্রেটিদ্‌ নদীতীর হইতে বহির্মন করিয়া প্রাচ্য 
দিগন্তে গিযা বিলীন হইয়া গেল? স্তর অরেল্‌ ষ্টইন্‌ মধ্য-এশিয়াষ প্রাচীন মানব-সভ্যতার, 
অনেক নিদর্শন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বেন্‌ হেডিন্ও দুর্গম স্থানে প্রবেশ 
করিয়া তথাকার অনেক নূতন" কথা শুনাইতে পারিষাছেন; কিন্তু এতদিন কেহই প্রাচীন 
সুভাতার এরূপ নিদর্শন আঁবিফাঁর করিতে পারেন নাই। কোন পথ ধরিযা এই. যাযাবর 
মানব চলিয়/ছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যাইবে যখন এ প্রকার জ্মারক-চিহ্ন আরও অধিক 
সংখ্যাষ নানা স্থানে পাওষা যাইবে। 


" ক্ৃষিবিদ্যার উৎপত্তি 


সমপ্রতি একজন পাশ্চাত্য নিত এই নিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ষে, কৃষিবিদ্যার আদিম 
জন্মস্থান মিসরে বা অন্তত্র যৈথানেই হউক্‌ উহা আ্রীট দ্বীপ হইতে উত্তরে ও পূর্বে ছড়াইয়া 
পড়িল । চিত্রিত কুস্তের সহিত কৃষিবিগ্যাও তুর্কিস্থানের ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই উত্তর চীনে 
পৌছয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ উত্তব-পন্চিম ভারতবর্ষেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ইংরাজি 
“নেচর” পত্রিকায় সম্প্রতি ইনি এই মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক এণ্ডাঁস'নের 
আবিষ্কৃত কুম্ভ সন্ধে এত জোর করিষ! এরপ মত প্রচার কর! যাইতে পারে কি না, তাহ! 
আমরা ইন্তঃপূর্বে আলেচিন! করিয়াছি। পশ্চিম হইতে পূর্বে কুস্তকার-বিদ্যা প্রমায় লাভ 
করিল, দৃঢ়তার সহিত এ কথ! বলিবার সময এখনও আসিঘাছে বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতবর্ষ সমন্ধে ক্রীট দ্বীপের এই দাবিও সম্পূর্ন নৃতন। স্তর আর্থর এভান্দ্‌ বহুদিন যাবৎ 
ওঁ দ্বীপে খনন-কার্য্য চালাইয়াছেন.। তিনি যদি একটি চিত্রিত কুস্তের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোধুম 
শস্ত-পাইযা থাকেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে যে, তখন ওখানে গমের চাষ 
ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মহিত তাহার সম্পর্ক দাড় করান ষায়.কি করিয়া? ক্রীটে বহুসংখ্যক 
পাষাণের বৃবমূত্ি পাওয়! গিযাছে। বৃষপূজা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ;.কিন্ত 
তাই বলিষা কি মানিষা লইতে হইবে যে বৃষপুজ! ক্রীট দীপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিন? 
একটি পাঁষাঁণমূত্তি পাওয়া গিয়াছে”_-একজন গাঁয়কের হাতে সপ্ততন্ত্রী বীণা। তবে কি এই 
কথা বল! চলে যে, সপ্তস্বর! বীগ। ভারতবর্ষ ক্রীটের কাছে ধার করিযাছে? ৬আচার্ধ্য দ্বিজেন 
নাথ ঠাকুর তো ঠিক উল্টা! কথাই বনিয়াছিলেন,_গ্রীস তাহার সৃঙ্গীতবিদ্যা ভারতবর্ষের 
কাছে ধার করিয়! লই্যাঁছিল। ক্রীটের কাছে গ্রীসীয় বা পরবর্তী, যুরোপীয় সভ্যতা খণী 
হইতে পারে; .কিন্তু টান বা ভারতবর্ষ খ্বণী কি না, তাহার আলোচনার মালমদল! এখনও 
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১৭০ প্রকৃতি 


বৃহত্তম পুষ্প র্যাফ্সিয়া - 


- সুমাত্রার পশ্চিমোপকুলে অবস্থিত 'বেনকুলেন বন্দরের শাঁসনতাব গ্রহণ করিয়। স্তর্‌ 
যাম্ফোর্ড র্যাক্লদ্‌ দ্বীপাত্যন্তরেব অগম্য , স্থানসমূহে অভিযান প্রেরণ করাধ হঠাঁৎ এক 
অতি অদ্ভুত পুণ্পের সন্ধান পাওয়া গিষাছিল। - আঁবিষরি-কাহিনী স্তর ষ্টাম্পফোর্ড কর্তৃক 
লিখিত একটি পত্রে বিবৃত রহিযাছে। ' তাহা পাঠে জানা যাঁষ যে ফুলটির আবিষর্ত। হইতেছেন 
খ্যাতনামা প্রকৃতিতত্বজ্ঞ - বৈজ্ঞানিক ডাঁক্তার আঁপক্ডি; তিনিও “অভিযানে যোগদান করিযা 


একদা জঙ্গল অঞ্চলের এক' দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সমযে মাঁলযবীপবাসী- এক 


ভৃত্য এই ফুনটির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঝোপেব মধ্যে-ইহা প্রায় ভূমিসংলগ্ন 


- ছিল। ডাঁঃ আৰ্ণন্ড পুষ্পের অসাধারণ আয়তন দেখিয! স্তম্ভিত হইলেন ; আড়াআড়ি ভাবে 


ইহার মাপ ছুই হাত হইবে। পত্রদহ প্রেরিত পুষ্পাংশ- অঙ্কিত ও বর্ণিত করেন রবার্ট 
ব্রাউন, যিনি পরে ব্রিটিশ যাছুঘরের উদ্ভিদ্বিজ্ঞান-বিভাগের সর্বপ্রথম রক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। 
ব্রাউন আবিষকর্তাদিগেব সম্মানার্থ ইহার নাম রাখিলেন যায়ে্রিয়া আরণচ্চি"। মলয়- 
দ্বীপপুঞ্জের ' অজ্ঞাত স্থানগুলার আবিফারের সঙ্গে সঙ্গে এই পুষ্পের জাঁতিগণ লইয়া 
সমাক্‌ গবেষণা হইতেছে; ফলে র্যাক্রেসিয়া পুষ্পের বাঁরটি জাতির সন্ধান পাঁওযা 
সি গযাছে। ' গ্রীগ্মপ্রধান দেশের দ্রাক্ষালতার অর্ধপ্রোথিত শিকড়ের উপর এই ব্যাক্রেপিয়া 
গাছ জন্মে এবং  দ্রাক্ষাদেহ হইতেই সে সমগ্র খাদ্যরদ সংগ্রহ করে। পুষ্পকলিকা 
প্রথমাবস্থায় এত ক্ষুদ্র এবং গোলাকার থাকে যে তাহাতে ইহার অত্যাশ্চর্য্য পরিণতির কোন 
লক্ষণই সুচিত'হয না। কিন্ত কি বিস্ময়ের কথা! কেক সপ্তাহের মধ্যেই ইহা কপির 
ন্যায় গোলাকার, সুবৃহৎ কুঁড়ির আকার ধারণ করে; তার পর ইহা ক্ৰমশঃ 'বাঁড়িতে বাড়িতে 
বৃহত্তম পুষ্প হইযা দীড়ায়। 
পুষ্পের সর্ব্বাংশ শীসাল ও রেলে ইহার জুবক্ষিত নিদর্শন পাওয়া স্ুকঠিন। 
পরা্পুষ্ট বুলিষা এমন কি বোটানিক্‌ উদ্য[নেও ইহার: রোপণ কিংবা চাষ একরপ 
অমস্তব। অধুন! সুমিত্রাবামী জেক্বসনের কল্যাণে পুর্ণপ্রস্ছুটিত পুষ্প, এমন কি 9 এবং ফল, 
মিউজিঘামে ম্পিরিটে রক্ষিত হইয়াছে।  - 
্যাক্ষেসিয়া পুষ্পে পুংকেশর এবং গর্ভকেশব উভষই একত্র থাকে না'। পুং এবং স্্রী- 
পুষ্পের বহির্ভাগ দেখিতে একই প্রকাব। পুষ্পে পাঁচটি পাপড়ি থাকে, কোরক অবস্থায় তাহারা 
একটির উপর একটি গাষে গায়ে বিন্তন্ত ; কিন্তু প্রস্ফুটিত পুষ্পে তাহারা বক্রীভূত হওয়ায় পূর্বের 
মৃত সংলগ্ন থাকে'-না। পাপড়ির বর্ণ ঈষৎ রক্তাঁভ এবং উপরিভাগ অমহৃণ দানাদার 
পাপড়িগুলির সন্ধিস্থল ঈষৎ উন্নত । স্ত্রী ও পুং উভয় পুশ্পেরই মধ্যস্থলের ছোট মোট! দণ্ডাকুতি 
অংশের উপরিভাগ চ্যাপট ক্ষ্র থালাব মত; ইহার ঠিক নিয়েই পুং-পুম্পের পু-কেশর অবস্থিত 
ঠিক ও স্থার্নেই স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরের উর্ধাংশ থাকে এবং ইহার আরও কিছু নিযে 


প্রকৃতি ১৭১ 


বীজকোধ পাওয়া যার । বীজাণু অতীব ক্ষুদ্ৰ এবং সংখ্যায় অত্যধিক । স্ী-পুষ্পের মধান্থলের 
ংশ পরিপক্ক হইলে শীদাল ফলের আবির্ভাব হয়। 
র্যাফ্রেসিয়া গাছের জীবনেতিহান অতি অন্পই জানা গিয়াছে। হস্তীবিষ্ঠায় স্বতঃ 
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উর্করত্ব-প্রপ্ত সারবান ভূখণ্ডে ইহাদিগকে পাওয়া যায়। পুপ্পের সাধারণতঃ পাপড়ি 
হইতেই বিকৃত মাংসের ষ্তায় দুর্গন্ধ বাহির হয। সেই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়। নানা কীটপতঙ্গ 
পুষ্পে আগমন করতঃ পরাগনিষেক কাৰ্য্যে সহায়তা করে৷ ফুলটি কয়েক দিন প্রস্ফুটিত থাকিয়! 
সাধারণ ছর্গন্ধি পুপ্পের মত শীঘ্র পচিয়। নষ্ট হইয়া যায়। 


























চিঠিপত্র 
কাঠবিড়ালি 


_ কাঠবিড়ালি কথাটাই বলিয়া দিতেছে যে ইহারা বৃক্ষবাসী (৪১০7621)। - ইহারা বৃক্ষে 
থাকে বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের নাম কাঠবিড়াল বা কটিবিড়ালি হইয়াছে। কিন্তু “বিড়াল” 
কথাটি “কাঠের” সহিত সংযুক্ত হইল কেন_-এটি আমাদের ভাবাইয়! তুলে। কারণ ইহার 
দেখিতে কতকট! ই'ছুরের মতন.। আমার মনে হয়, ইহাদের লোমশ স্ফীতকাঁয় লেজটির জন্ত 
বিড়াল” এই কথা আসিয়াছে; কারণ ইহার লেজটি একটি বিশেষত্ব । কিংবা ইহার! মুষিক, 
পক্ষী, পক্ষীর ডিম্বাদি আহার করিতে অতি ভালবাসে বলিয়া আমাদের দেশের লোকেরা 
[কে “কাঠবিড়াল কহে। কাঠবিড়ালকে গ্রীশ্নপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে দেখিতে 
টি কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ইহাদিগকে মাদাগাস্কার ও অধ্েলেনিয়া দেশে দেখিতে 
ওয়া যায় না। গ্রীগ্নপ্রধান দেশে ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও বহুসংখ্যক হয়। 
যী পর কাঠবিড়।লি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । j : 
ই বৃহত্জাতীয় কাঠবিড়ালি সাধারণতঃ খুব অল্পই বৃক্ষবাসী। বোধ হয় দেহের অন্বাতাবিক 
রুত্বের জন্ত বৃক্ষে থাকিতে ভালবাসে না। 
ইউরোপের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কাঠবিড়ালিগুলি খুব উজ্জ্বল বর্ণের; বরন দক্ষিণের 
তযদুমিবাসী কাঠবিড়ালিগুলি ঘনক্ফাত ধুর বর্ণের। দাইবেরিয়াদেশী়গুলি ধূদর 
ৰ্ণের। ইংলগুদেশী কাঠবিড়ালি ক্ষুদ্রকায় ও সুন্দর; কিন্ত মালয়দেশীয়, কাঠবিড়ালি 
ইহাদের অপেক্ষ! শতগুণে ভাল। মালয়দেশীয় কাঠবিড়ালগুলি নানা বণে চিত্রিত ও. 
নাভিরাম। 
ভারতবর্ষের কাঠবিড়ালি নারিকেলবৃক্ষবাসী। অনেকের ধারণা যে, নারিকেল, ৃক্ষবাসী 
চাঠবিড়ালি সমগ্র ভারতে একজাতীয়। কিন্তু এক প্রকার নারিকেল বৃক্ষবাদী “Fum- 
bulus Palmarum”— জাতীয় বিশেষ কাঁঠবিড়ালি মাদ্রাজ অঞ্চলে বান করে। ইহাদের 
পৃষ্ঠোপরি : তিনটা পরিষ্কার লব্বা দাগ আছে। লেজের শেষাংশের  নিয়ভাগটি 
তাঁভ রক্বর্ণ। 
আর “Pennant” জাতীয় কাঠবিড়ালিগুলির তিনটি দাগের পার্শ্বে ছুটি আরও eh 
দা দাগ লক্ষিত হয়। লেজের নিয়াগ্রভাগ শ্বেতীভ । এই জাতীয় কাঠবিড়ালি পাঞ্জাব ও 
রাট দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহারা যে ভারতের উত্তরাংশবামী তাহা মনে হয়। 
লি ‘Ha্rin০৷’ জাতীয় ।- ইহারা নাতিবৃহৎ ও নিশ্রভ পীতবর্ণ এবং 
্ সাক্রিকাদেশে “Xerus” 5 ছাতীয় একপ্রকার কাঠবিড়ালি আছে; টু, 













ছাদের । লেট খেতাভ 





তাহাদের দেহ কণ্টকময়। ইহারা কত্রাৃতি এবং লক্ব। নখরবিশিষ্ট ; মন্তকটি প্রন্থে 
কিন্তু ্বা। ইহারা বৃক্ষারোহী নয়-পর্কতের মধ্যে ফাটাল বা গর্ভে বাস করে। ২ হা 
তীক্ষ নখর ও কণ্টকময় দেহ দেখিলে মনে হয় প্রক্ৃতদেবী এই স্থলবাসী জীবটিকে ভাঙি 
সায় বিপদসন্থু স্থান হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। 
আমাদের বাংলাদেশের কাঠবিড়ালিগুলি ধুলরবর্ণের ; পৃষ্টোপরি শ্বেত-কৃষ্ণাভ সর্ব 
__ পাঁচটি ল। দাগ আছে। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, চটুল ও ধাঁবনশীল। ইহাদের কার্ধ্যক 
মনে হয় ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সাধারণতঃ ইহারা ফলমূলভোজী ; কিন্ত 
_ মাকড়, পক্ষীশাবক বা পক্ষীর ডিম্বাদি খাইতেও পটু । সুতরাং ইহাঁরা কৃষকদের ' 
মিত্র বা শক্র সে বিষয়ে সন্দেহ । ইহারা কিরির্‌-কিরির্‌ করিয়া ডাকে । মধ্যা্ককাল ইং 
_বিশরস্তালাপের সময় । ইহাদের মৈথুনকাল মাঁঘ হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত । শাবকগুলি 
₹ বড় হইলেই মাতার সন্মুখে খেলিতে আরম্ভ করে। মাতা ইহাদিগকে শীকার করিতে শি 
দেয়৷ জননী তিরিশ দড়ি মাত্র গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ইহাঁদিগকে পোষ মানাইলে 
মানে । আমার বন্ধুর গৃহে একটি পোষা কাঠবিড়ালি ছিল। আমাদের দেশের কাঠবিড়াি 
বোধ হয় 27:12005 জাতীয়। কারণ ইহাদের স্বভাব, বর্ণ, আকার প্রভৃতি ? ‘Pe 
জাতীয় কাঠবিড়ীলির সহিত. অনেকটা মিলিয়া যাঁয়। - 


এখন আলোচ্য ইহাদের লেজ এত লোমশ ও ক্ষীতকর কেন? টি তে 
বিড়ালির লেজ ইহাঁদিগকে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লক্ষপ্রদানের সময়ে সহা 
লঙ্কা লম্বা লক্ষ-প্রদানকালে মনে হয় যেন উড়িয়া যাইতেছে । এই সময় তাহার! € 
_লোমগুলি ফুলাইয়া প্রশস্ত করে। উহ! তখন প্যারাচুটের ব কাজ করে এবং রী সঙ্গে 
জা তখনকার গতিস্থির বিষয়ে সহায়তা করে। : 


পর বু নীচ পে দেব বি-এল ( নি বৈশাখ ও ১ ১৩৩৪ রা 
লং [ম্‌ (Eugenia jambolina)—আযুক্ত হলধর বাবু ( কৃষিসম্প্, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ৬ 
ং তিক রানি কৃষক, আঁষাঁঢ় ১৩৩৪) 


[ঢু ১৩৩ 





পজনরেজনাথ োহ এল- এম-এস রা স্বাস্থা, আষাঢ় ১৩৩৪ 8) 
দাড়িম্ব { Punica granatum )--্রীযুক্ত হলধর বাবু (ক্ষিসম্পদ, বৈশাখ ১০০০) 
[নের ছাতীধরা রোগ--( কৃষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩৩৪) - 
-প্রসঙ্গ__অষ্টিন মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ( মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১ ৯৩৩৪) 
নাগপঞ্চমী ও শ্রাবণীপূজা_শ্রীউমেশচ্্র চক্রবর্তী ( মাতৃমন্দির, আবণ ১৩৩৪) 
পেঁপের A. Stockdale ( কৃষক, আঁযা় ১৩৩৪ ) } ৰ 
প্রকৃতি (£ম পরিচ্ছদ )--এীশিবপ্রসাদ দি চট্টোপাধ্যায় (মাসিক ক ৯৩৩৪ ) 
“ভণ্ট। শত বার্ষিকী-অধ্যাপক শ্রীচারুন্্র ভট্টাচাৰ্য্য এম-এ (ভারতবর্ষ, আযাচ় ১৩৩৪) 
__জীনুরথকুমার বহছঠাকুর ( কৃষিসম্পদ, বৈশাখ ও জোষ্ট ৯৩৩৪) 
ত বন্তুশিল্প--এনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ( মাসিক বন্তুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ) 
শিদাবাদ ও রেশম--এীপ্রফুললকুমার রায় ( উড়োখই, আষাঢ় ১৩৩৪) 
র চাপ (Blood 11৩5581৩)- শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল-এম-এম (. বাস, আষাঢ় ৯০৩৪ je 
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ধরস্রোতের জীব 


ডাক্তার সুন্দরলাল হোঁরা | 
. খরস্রোত বলিতে যাহা বুঝায় বোধ করি আপনারা তাহা সকলেই জানেন; কারণ 
বিশেষতঃ যেখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা খুব বেশী, এমন পাহাড় অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই খরজোত, 


বিদ্যমান । এই প্রসঙ্গে খাঁসিয়া পাহাড়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত স্থা 
পেক্ষ। এখানে বারিপাঁত বেশী হয় বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি। এই পাহাড়ের দক্গিপগা? 
 ধচরাপুক্ষি নামে একটি গ্রাম আছে, যেখানে গড়পড়ত! চারি শত আটাব্র ইঞ্চির কম বারিবর্ষণ 
হয় না। এই বৃষ্টিপতন বড় কম নয় বটে, কিন্তু প্রায় ইহার ডবল মাত্র! পর্য্যন্ত বর্ষণ লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে। খ্রীঃ ১৮৬১ অব নয় শত পাঁচ ইঞ্চি বারিপাত হয়, তন্মধ্যে তিন শত 
: ছয়ষট্টি ইঞ্চি কেবল জুলাই মাসেই হ্ইয়াছিল। একদিনে বারিবর্ষণের মাত্রা ১৮৭৬ 
রঃ অন্য সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষিত হইয়াছিল ; ও সালে চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপতনের মাত্রা একচন্রিশ: 
ইঞ্চি ছিল। এখন তুলন। করিয়া দেখিলে বেশ বুঝ! যাইবে যে, এই সহরের (লাহোর ) বার্ষিক বারি 
পাত চেরাপুঞ্জির এক দিনের বৃষ্টিপতনের অদ্ধেক । চেরাপুঞ্জি অধিত্যকার জলনিকা শের ব্যস্ত 
অতি সুন্দর এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জল নিকাশ হইয়া যায়| গভীর গিরিসন্কটের খাতে 
_ আ্োতস্বিনীগুলা খুব বেশী বৃষ্টির সময এবং ইহার পরে স্ফীত হইয়া উঠে। মিঃ ওল্ডহাম, একদা 
₹ হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টিপতনের পর এঁ পাহাড় অঞ্চলের একটা নদীর বর্ণনা করিয়াছিলেন এইরূপ £-- 
“নদীটাতে সচরাচর যে জল থাকে এই বৃষ্টিপতনে তাহার তের ফিট জল বাড়িয়াছিল, স্রোতের বেগ 
এত প্রবল হইয়াছিল যে বড় বড় পাথরের চাপ ধাক্কা খাইতে খাইতে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে 
১ প্তায় ভাঁসিয়া যাইতে লাগিল; এক রাত্রির মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শত টন ওজনের একটি ঝুল 
_ পাথরকে ল্রোতে একশত গজেরও বেশী দূরে টানিয়া লইয়া গেল ; সাধারণতঃ স্বলিমাটি মেশান 
_ আোতের জল যেমন ঘোলাটে দেখায়, এই জলও নেইরূপ বড় বড় হুড়িতে মিশিয়া ঘোলাটে : 





১৭৬ প্রকৃতি 


দেখাইতে লাগিল” ॥ এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতে কি প্রকারে জীব বাঁচিতে পারে 
তাহাই আমাদের বিবেচ্য । শুধু যে জলের প্রবল গতিই জীবগুলার জীবনযাত্রায় গ্রতিকূলাচরণ 
করে তাহ! নহে, পরন্ত খাগ্ঠসমস্তারও প্রভাব আছে। পাথরের গায়ে যে শেওল! আটকান 


থাকে, খাগ্ভ হিসাবে কেবল তাহাই এই স্থানে পাওয়া যায় মাত্র ; কারণ অন্ত কোন প্রকার 


উদ্ভিজ্জের সে স্রোতে জন্মান সম্ভবপর নয়, জন্মিলে সমূলে উৎপাটিত হইয়া আোতে ভাসিয়া 
যাওয়া অবশ্ঠস্ত/বী । শিলাবন্ধ মস (1০55) এবং উচ্চ শ্রেণীর উদ্তিজ্জ কদাচিৎ প্রবল আোতে 
জন্মিয়া থাকে । নান! কীটপতঙ্গের শূককীট এই সকল স্রোতে অবস্থান করে) ইহারা মৎস্তেরও 
খাদ্ধ, যদিও অভাবে মৎস্তের খাদ্য হিসাবে শেষ অবলম্বন হইতেছে শৈবালের ক্লেদ বা লালা । এই 
সব জায়গায় জীবগুলার আশ্রয়ের অস্বচ্ছলতা৷ হয় না; বর্ষাকাল ছাড়া সব খতুতেই জল খুব 
্বচ্ছ এবং অগভীর থাকে, দিবালোক প্রথর হয় এবং জলে অত্যধিক বায়ু মিশ্রিত থাকে; 
এই প্রকার নৈসগিক অবস্থা আোতের ভীবগুলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ৃ 





১নং চিত্র 


চেরাপুঞ্জির পাদদেশে অবস্থিত নঙ প্রিয়াঙ নদে প্রাপ্ত 
Balitora brucei (Gray) মৎস্য 


এই বিশিষ্ট আবেষ্টনের সহিত খাপ খাঁওয়াইয়! জীবননির্বাহের জন্যই এখানকার প্রাণীদের 
দেহগঠন পরিবর্তিত হয়। ঈদৃশ আবহাওয়ার মধ্যে, মৎস্যের বাহু অবয়ব, শক্কাবরণ, 
পাখনা, মুখ, ঠোট, চোয়াল, চক্ষু, কানাসি, বারুখলি ( পটুক! ), অস্থি ও পেশী- 
সংস্থান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বহিঃত্বকের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । যে সমস্ত রূপান্তর লক্ষিত হয় 
তাহাদের মকলের আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয় বলিয়া কেবল তাহাদের 
বাহা অবয়ব এবং প্রবল স্রোতবেগ-প্রতিরোধক হিসাবে যে সকল বিশিষ্ট অঙগপ্রত্যঙ্গের 
উদ্ভব হইয়াছে ছ্তাহীদেরই উল্লেখ করিব । ১৮৯১ খ্রীঃ অকে নিকলঙ্কি স্রোতের বেগের 
লহিত মত্ভদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কি সম্পর্ক তাহ! দেখান; কিন্তু তাহার রচনাদি ভারতবর্ষে 
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প্রাপ্য । এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ করিবার বনু সুযোগ ঘটয়াছে) এবং তাহার স 
__ পরিচয় এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম । REE 
_ সাধারণতঃ মৎস্তদেহের আকৃতি নৌকার মত বলিয়া জলের মধ্য দিয়া দ্রুত গমন 
বিশেষ উপযোগী । দৈর্ঘ্যে ইহাদের দেহ প্র্থ এক গভীরতা অপেক্ষা বড়। পুচ্ছ 
. মন্তকের মধ্যস্থলের অংশটা সর্বাপেক্ষা চওড়া । সঙ্কুচিত পোতচক্রের গায় ম্তন্তের 
.. গমনাগমনের প্রধান অঙ্গ । এই ধরণের মত্ত আমরা সমতলভূমির মন্দগতি নদী, পুকুর 
_ ডোৰাতেই সচরাচর দেখিতে পাই কিন্ত পকীতের পাদমূল নদীর গতি খুব প্রথর এবং 
পরম হওয়ায় সেখানকার মাছগুল! কমবেশী নলাক্কৃতি এবং তাহাদের পুচ্ছমূল ম 
লেজের পাখনা বেশ পরিপুষ্ট। বৃত্তাভাস মন্তদেহ যতটা জলরাঁশির বেগ প্রতিরোধ 





৫. 
হনং চিত্র 
খরক্োতে বাদোপযোগী দেহগঠনের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যার্থ 
মংস্তদেছের আড়াআড়ি কর্তিতাংশ প্রদর্শিত হইল । 
সাধারণ পুকুরের মাছের (৮2৮০০) দেহাংশ ঃ 
॥__মাবামাবি ধরণের স্রোতজলের মাছের 
(Schizothorax) কর্তিত দেহাংশ ; 
€-খ্রস্োতের মহস্তের (Balit2r) কঠিতাংশ । 
পারে, নলাকার নীনদেহ সম্ভবতঃ ততট! পারে না; এবং খর মাংসপেশীবহুল পুচ্ছ ৭ 
জলপ্রবাহের মধ্যে অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রধান সহায়ক । পর্বতের উপরিভাগে যতই « 
উঠিতে থাকি এবং সোতন্বিনীর মীনগুলি পর্যাবেঙ্গণ করি, ততই উপলব্ধি করিতে পা 
উহাদের দেহগঠন উপর দিক হইতে পিষ্ট হইয়া নিয়াভিমুখে চিত ও পত্রাকবৃতি ভাব 
হর তলদেশ চ্যাপ্টা হইয়া যায় এবং এক্সপ অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্তৰ হয় যন্দা 


করে; দে 


_ মাছগুলা এই প্রবল আতে উপলখণ্ডে অটকাইয়া থাকিতে পারে। ৃ 
 চাৰুকের মত হয় যে, ইহার চালনা দ্বারা তাহারা অতি সহজে খরশ্রোতে এক পাথর হইতে 
পাথরে যাতায়াত করিতে পারে। দেহের উপরিভাগের গঠন থরজোতের প্রতিরোধক 


নৈসর্ণিক বিধিব্যবস্থায় ইহা এয়প যে, সোঁতের অঙ্গুকুল ও প্রতিকূল দিক্‌ হইতে ছুইট 





_ জীবদেছে সমান ভাবে গায় উহ স্থান হয় না। ইংরাজিতে ইহাকে Stream-line fo 












বলে। দেহ সংলগ্ন রাখিবার উপযোগী দুই প্রকার যন্ত্র নৎস্তের মধ্যে আমি -লঙ্ষা করিয়াছি। 
প্রথম প্রকার হইতেছে গোলাকার বা বৃত্ধাভাস--যাহার মধাস্থলের কতকটা অংশ 

__ অনুভূতিশক্তিশৃষ্ত ; ইহার চারিদিক শিথিলভাবে সংলগ্ন ঝিল্লিময় ঝালর ছার! বেষ্টিত থাকে৷ 
দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে খাঁজ এবং আলের মত উন্নত রেখা আছে। 
প্রথমটি চালনার সময় একটি শোষণের কাজ করে; কারণ জলশোষণ -করিয়! শুন্ততা বা 
{V০ উৎপাদন করাই ইহার কার্য্য। দ্বিতীয়তে কৃত্রিম ঘর্ষণ হয় বলিয়া মৎস্তাদি প্রবল 
.. জোতে পিছলাইয়া গিয়া স্থানত্ষ্ট হয় না। খাটি শোষণয্স্ব কেবলমাত্র 40 গণভুক্ত 
__ মংস্তেই লক্ষিত হয় এবং ঘর্ষণোৎপাদক অঙ্গসংস্থান প্রায় পার্বত্য নদীর সকল মৎস্তে দেখিতে 
পাওয়া যায়। শোষণ-উপকরণের সহিত তুলনা করিলে এইক্সপ অঙ্গসংস্থানের একটা খুব বড় 
সুবিধা আছে। শোষণযন্নটির V৪০৷৷৷৷ উৎপাদনের শক্তি অধিক নহে এবং তজ্ঞন 
জোতবেগ প্রতিরোধ করিয়া প্রস্তরগাত্রে মীনদেহ সংলগ্ন রাখিবার ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ ; কিন্ত 
ধণোপকরণের সার্থকত৷ এই যে, যতই জোতের বেগ প্রবল হয় ততই চাপের বৃদ্ধি হয় এবং 
বৰ্ণ অধিক হইয়া থাকে । যে সকল শ্োতব্িনীর জলে অকস্মাৎ বেগ মাসে, তথায় মীনদেহ 
| রাখিবার যন্্রশক্তির তারতম্য থাকিলে খুব কাজে আসে। অধিকন্ত শোষণ করিয়া 
লগ রাখিবার চেষ্টায় অনবরত শিবায় হয়। বর্ষণক্রিয় যন্ত্রে মত আপনাঁআপনি 
ইহাতে শক্তির অপচয় নাই এবং তজ্ছন্ত সকল অবস্থাতেই ইহার কার্য্যকারিতা আছে। 
Rana Formosae বেডাচিতে যে শোষণযক্ আছে, তাহার শক্তি অত্যধিক । আমি 
নিয়া পাহাড়ে এবং কাঙড়া উপত্যকায় ধর্ম্মশালা নামক স্থানে Rana afghanaর বেডাচির 

| Suckerন্ের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। একটা বেডাচির লেজ 
তাহার শোষণযপ্র জলের মধ্যে একটা আল্গা উপলখণ্ডে ঠেকাইয়া দেখা গেল যে, উক্ত যন্ত্র 
হায্যে পাঁথরটাকে সে এমন ভাবে আটকাইয়া ধরিয়াছে যে লেজ ধরিয়া টানায় 
ই পাথবটা পর্যন্ত উঠিয়া পড়িল। এইক্সপে কয়েকবার বিভিন্ন ওজনের পাথর দিয়া পরীক্ষার 
ফলে দেখ! গেল যে, এক আউদ্মের দশমাংশ ওজনের একটা বেঙাচি ছয় আউন্স ওজনের 
একটুক্রা পাথরকে আটকাইয়া উঠাইয়া লইতে পারে । র 

| Megalophrys গণভুক্ত কয়েকটা! বেঙাচির উল্লেখ কর এখানে আবশ্যক মনে করি। ৃ 
Funnelপ্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক বাগ বিতণ্ডা চলিয়াছিল; এই সম্পর্কে বহু রচনা-প্রবন্ধাদি কট 
বাহির হইয়াছে। খাসি পাহাড়ের ডামপেপ অঞ্চলে আমি এই বেঙাচি প্রথম দেখি; মেগুলাকে | 
একটা ্রতগামী পার্বত্য নদীআোতে দেখিতে পাই। তাহারা জলজ উদ্ভিজ্েের মধ্য প্রস্তরনিয়ে 
এব খাজের ভিতর আশ্রয় লইয়া থাকে । ভাঁজকর| 101706] যন্ত্রের ভিতর দিকে ঝাকান . রি রঃ 
গুলা দিয়! এই বেঙাচি জলজ উদ্ভিদে নিজেকে আটকাইয়া তের মধ্যেও থাকিতে পারে ং 
বলিয়! আমার প্রথমে মনে হইয়াছিল। কিন্তু নদীর কিনারায় পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়া 3 বিশিষ্ট 
ধরণের [unnelওলার কার্ধাকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি; তাহাদের ক্রিয়া হইতেছে জলজ উদ্ভিদ 





























































































রর যাহ! ইহাদের খাপ ) সংগ্রহ করা এবং জীবটার অগ্রভাগ এরূপভাবে ভাসমান রাখা, হাতে 
{  খরসজ্রোতে বিক্ষিপ্ত হইলেও জীবদেহে পাহাড়গাত্রের ধাকা বা আঘাত না লাগে। ক্ষ ক্ষুদ্র পাহাড়ে 
নদীগুলায় মত্ত এবং উভচর বা ৮৪০৪7 শিশুর দৈহিক যে পরিবর্তন ঘটে তাহাতে 
সমতুল ক্রমবিকাশের (Parallel evolution) সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি 
ডাঃ আনেগডেল এই ধরণের ক্রমবিকাঁশকে Communal Convergence" নাম দিয়াছিলাম 1 
3818 এবং Rana afghanaর বেঙাঁচির ১৪০০ ও বাসা 'অবয়বের সাদৃসঠ সকলেই 
রিয়া থাকিবেন। যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষিত হয় তাহা অতি ধীরে বীরে সাধিত হয় এবং 
পরিবর্তনের ফলে কালে জাতিগত পার্থক্য ঘটে । [২796 Formosae বেঙাচিতে 'অভিবা ৪ 
চরম নিদর্শন পাওয়া যায়_উহা'র উন্নত ধরণের সংলগ্ন থাকিবার যঙ্থের বিকাশে । 0৪ 
জীবের দৈহিক পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা $168০7 অর্থাৎ বিবর্ 
মেণেলীয় গুণবিশ্লেষণের ( Mendelian ‘Segregation of characters) ফল' নহে 
গরস্ধ ইহা ' অতান্প পর্যায়ে ক্রস্থপরিবর্তনসমষটির পুঞ্জীভূত পরিণাম। এই পরিবর্তনের হারের সা 
শ্রোতের তারতম্যের যে সম্পর্ক আছে, তাহ! কেবল ব্ঞ্জনাত্বক। এই সকল ক্ষেত্রে অ 
শুধু ডারউইনীয় ‘যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বিধি (অর্থাৎ অন্পবিস্তর পরিবর্তনের ভিতর 
নূতন অবযবাদির বিকাশ) কিন্বা লেমাকীয় সরল ব্যাখ্যা (অর্থাৎ অঙ্গনিচয়ের ব্যবহার 





| যে সকল উদ্রপদী শুক ( Gastropod molluscs ) বেগবতী স্োতস্বতীর মধ্যে 
জীবনযাপন করে ( যথা Paludomus গণভুক্ত শন্বুক ), অথব! যাহার! নদীতীরবর্তী পাযাণ- 
গাত্রে বাস করে ( যেখানে সহসা জলআোতের ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা ; যথা Cremn০c- 
honchus syhadrensis, Neritina peretettiana,. Lithotis rupicula বং 
{ef urbinicola 5axea ) তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ আবাসে স্বীয় জীবনসমন্তা 
সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে_-তাহাদের অধিকতর বন্ধিতায়তন চরণের সাহাযো এবং 
₹ তন্নিবন্ধন উপলখণ্ডে দেহনংলগ্ন করিবার শক্তি অর্জন করিয়া। 12218407785 জীবের 
উপরিতন আবর্তপুলা প্রায়ই ক্ষযপ্রাপ্ত হইয়া যায়; তখন খোঁলাটা ঠিক একটি ছোট. 
গোলাকার হুড়ির মত দেখীয়,_-যে সুড়িগুলির মধ্যে সে চলাফেরা করে । উদরপদী শব্বকদিগের 
মধ্যে 1০105 গণভুক্ত বিভিন্ন জাতিগুলার বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে; তাহারা | 

খুব দ্রুত আোতে থাকে এবং আকারে [10১৩এর মত। বাস্তবিক যাহাকে শোষণ- 
যন (5০1০ ) বলে, সেইরূপ একটা কিছু রচনা করিয়া তাহারা সম্ভবতঃ প্রস্তরগাত্তে অথব ২ 
অন্তত আটকাইয়া থাকে। Corbicula প্রভৃতি কতকগুলি শুক্তিও স্রোতে থাক) কিন্তু 
টার সময় তাহারা হয় পাথরের তলায় আশ্রয় লয় নতুবা বানুকাস্তপে নিজ দেহ প্রোথিত ৃ 
রিয়া আসামের যক: এক ₹ তীয় রত এই অত্যাস ন অতি টা 





































নায়, দেখা যায়। ইহারা শক্ত নীল কর্দমে অথবা আল্গা বালুপ্রস্তরে গর্ত করিয়া 
ইহাদের বিস্তৃত পদ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া থাকে। এবিধ পন্থা অবলম্বন করায় ইহারা 
প্রবল আত জনিত বিপদ সুকৌশলে এড়াইয়া যাঁয়। পতঙ্গাদির শৃককীটের বিষয় আলোচনা : 
করিবার সময় পুনরায় এই ধরণের জীকপ্রক্কৃতির অবতারণা করা যাইবে। 
পর্বত নদনদীতে জৌকও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সকলেরই বোধ হয় জানা আছে যে, 
ইহাদেও পরিপুষ্ট শোষণযন্র আছ। খরসোঁতে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের 
[ষণযন্ত্ আরও অধিক পরিপুষ্টি লাভ করে। আমি কাঙ্গারা উপত্যকার খুব দ্রুত আতে 
Polyzon বা শিলাবন্ধ-সদৃশ (07০55৮০) জীবের উপনিবেশ দেখিয়াছিলাম। ইহারা কঠিন 
বাঁহাবরণনির্দীণপটু এবং একবার পাঁষাণগাত্রে সংলগ্ন হইতে পারিলে অপর কোন বৈশিষ্ট্য অর্জনের 
বঠকতা। থাকে না। খরজোতে P০lyহ০৭র থাকা স্বাভাবিক নয়; ডাঃ আনেগ্ডেল 
্তাঙ্কোরের জঙ্গলের এক স্রোতে একটিমাত্র Plumatella fruticosaকে অবস্থান করি 5 
দেখিয়াছিলেন। আমি কাঙ্গারা উপত্যকায় যে সমস্ত $ জীব সংগ্রহ করিয়াছিলাম 
তন্মধ্যেঃ উক্ত জাতির নিদর্শন ছিল। এই জাতির কেবলমাত্র ‘Stricta’ না 
বটাই দ্রুত আতে থাকে এবং ডাঃ আনেগডেল নির্দেশ করেন যে, যেখানে অতি ক্ষুদ্র 
জীবাদি ছুশ্রাপ্য এবং তজ্জন্ত খাঘ্যদ্রব্যের অভাব, সেখানেই সম্ভবতঃ ইহা দেখা যায়। ৷ 
আমি পার্বত্য স্রোতস্বতী হইতে 10161191191 অথবা 1৮০11 সংগ্রহ করিয়াছিলাঁম ॥ 
স্ত এই ভীবগুলার সম্যক গবেষণা! আমি অগ্ভাবধি করিতে পারি ন 
ইহারা প্রশস্ত, চ্যাপ্ট। ও পত্রাকার এবং দ্রুত জোতে পাথরের গায়ে আটকাইয়। কঠিন 
আচ্ছাদনে নিজ দেহ আবৃত করে। কেম্বিজ বিশববিগ্তালয়ের অধ্যাপক ্যান্লি গারডিনা 
আমাকে জানাইয়াছেন যে, এই গান আটকাঁইয়া থাকিবার বিশিষ্ট 
আছে। 
.. পার্ধত্য আোতম্বতীতে বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গের এুককীট প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং এইরূপ আবেষ্টনের সহিত খাঁ খাওয়াইয়। জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী তাহাদের 
দেহাদির পরিবর্তন সাধিত হয়। আমি তাহাদের বিষয় যথাক্রমে আলোচনা! করিব । টা 
 খরজোতের 10:58০7-15 পতঙ্গের শুককাটগুলাকে চারিভাগে বিভক্ত কর! যায়। 
প্রথমতঃ নদীকিনারায় বদ্ধ জলের বালুকাময় তলদেশে যাহারা, আপনাদিগকে প্রোথিত ! 
রিয়া রাখে, তাহারা Gomphines বংশের অন্তৰ্গত এবং.ত তাহাদের দেহ এমনভাবে গঠিত যে. 
ৃ পড়ে জাহাজের মত দেখিতে, যাহাতে তাহার! সহজে বালির মধ্যে নিজেকে নিহিত 
করিতে অথবা প্রবল আৌতবেগের সন্মুখীন হইতে পারে; পাপ্তলা ছোট এবং গর্তখননের বিশেষ 
উপযোগী৷ (৩নঃং চিত্র) এই শৃককীটগুলাকে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানে দেখিতে পাওয়া 
য়; যথা, সাধারণতঃ পতনোন্মুখ তরঙ্গের পাঁদমূলে॥ যেখানে বিক্ষোভিত বা গতি 
ৃ র্‌ তে খা; Macrogomphus ey এবং { 







































ডু গল কে আমি ইহাদের দৃষ্টান্ত দিত পারি | প্রথম মজীবটার উদ 
পশ্চান্তাগ হইতে একটা 5p॥০৷এর মত নল বালুকার উপরে বাহির হইয়া থাকে। এই সকল জীব 
টে উদবের পশ্চান্তাগ দিয়া স্বাস গ্রহণ করে বলিয়া এই ধরণের অঙ্গটর উপযোগিতা ৷ 









7০803 এবং ZY৪০ny প্রভৃতি Lim৷চৎt-সদ্বশ জীবগুলাকে Rl বিভা 
৫ বাস্তবিক ba জলপ্রপাতের অধিবাসী । ইহাদের দয যা 






Water fall. 


Level lof Stream 


| Sand heaped up. 
Larrae ridden In 81972. 














৩ন্‌ং চিত্র 

a G০m৷P॥ine শূককীটের দেহাকৃতি ও নিবানতুমি 

পারে। এই অনুমান যে কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্ত আমি পর 
করিয়া উহাদের দেহের তলদেশের শক্কে (Ventral plates) কতকগুলি আটকাইবা; 
উপকরণ (295) দেখিয়াছি । ইহা E০heniখu5 জীবের শোষণযন্ত্রের সুন্ম ফলরের (ana 

এবং ইহাতে কতকগুলা কাটি! থাকায় ধর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। 5. 
Ictinus এবং 25০75 সম্পূর্ণ বিভিন্ন বংশের অন্তর্গত হইলেও ইহাদের নিবাস 
ই ধরণের বলিয়া ইহাদের গঠনে সমতা লক্ষিত হয়। প্রথমটি Gomp ne 
বং দ্বিতীয়টি Libellulines, কিন্তু তাহারা এত সমতুল যে একজন বিশেষজ্ঞও ভু 
য়া বষেন। এই ছুইটি জীব হইতে সাম্রদায়িক সাম্য বা পেজ 


C muna Convergence) আঁর এ 





















১৮২ প্রকৃতি 

তৃতীয় বিভাগের শৃককীটগুলা সাধারণতঃ নদীর কিনারায় যে সমস্ত গাছের শিকড় থাকে 
তাহাতে সংলগ্ন থাকিয়া এ শিকড়ের সহিত জোতে বা জলাবর্ভে একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে 
সঞ্চালিত বা দোলায়যান হয়। ইহারা লক্ষ! এবং কৃশ শূককীট ; দেখিতে Stick-in৪e০tএর 
স্টায়। ইহাঁরা শিকড়ের অতি সন্নিকটে থাকে বলিয়া আোঁতের বিশেষ আঘাত পায় না। 
উদাহরণস্বরূপ Matrona basilaris এবং Macromia ida শৃককীটের নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে ( ৪নঃ চিত্র )। 

আর এক প্রকার জীব আছে, যাহাদিগকে চতুর্থ বিভাগের অন্তর্গত কর! যায়। ইহার! 
পার্বত্য জে।তস্বিনীর খাতে গভীর জলরাশির মধ্যে সঞ্চিত লতাপাতার আবর্জনায় লুক্কায়িত 
থাকে। ইহারা আকারে পত্রসদৃশ, চ্যাপ্টা এবং প্রস্থে বৃহৎ । 





৪নং চিত্র 
খরশ্রে।তের উদ্ভিজ্জ শিকড়বাসী 
Dragon-fly শুককীট। 
a—Macromia ida Fraser 


b—Matrona basilaris Selys 


লেপ টেনেণ্ট কর্ণেল এফ, সি, ফ্রেজার পার্বত্য নদের Dragon-fly শুককীটের প্রকৃতি 


- সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ এবং কয়েকটা নিদর্শন আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্ত 


তাহার কাছে আমি খণী। 


Dragon-flyএর শুককীটের মত ৭১-1৮ শুককীটেরও পারিপার্ষিকের প্রভাবে 
দৈহিক রূপান্তর ঘটে। এখন তিন প্রকার শুককীটের উল্লেখ করিব। প্রথম, যাহারা 
গর্ভ করিয়া জীবনযাপন করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা গুড়ি মারিয়া পাথর ও জলজ উদ্ভিদে 
জড়াইয়! থাকে এবং তৃতীয়তঃ যাহাদের দেহ চ্যাপ্টা । শেষোক্তটির উদাহরণম্বরূপ Ecydurus 
এবং Heptageniaর_ উল্লেখ করা যাইতে পারে ; তাহারা খরক্রোতে পাথরের নীচে 
কিন্বা গভীর জলে পাথরের উপরিভাগে থাকে । কখন কখন লক্বা এবং কুস্ম ধরণের কতকগুল! 
শুককীট, যাহাদের আটকাইয়া থাঁকিবার উপযোগী অঙ্গপ্রতাঙ্গ আছে, এবং কতকগুলা 


- প্রকৃতি ১৮৩ 

_ *Liেচণ-এর তায় আকারৰিশিষ্ট চ্যাপ্টা শৃককীট খরআোতে উদ্ভিজ্জবিহীন অনাবৃত রবতগানে 

সর্বদা বিচরণ করে। পাথরে আটকাইয়! থাকিবার জন্তু এই সমস্ত জীবে খুব 

chs নখর দৃষ্ট হয়; কিন্তু খরস্রোতের পাথরের উপরিভাগে বিচরণশীল চিপিট 

ডি ই শৃককীটের ফুলকোগুলি খুব লঙ্ব। হইয়া যায় এবং এমন ভাবে সজ্জিত থাকে যে, আবশ্যক হ 
৮৯ দেহের নিয্নাংশে সম্পূর্ণ বা অর্দ-পরিণত শোষণযন্ত্র রচিত হয়। ইহা ছাড়া ফুল 

নীচে স্তরে স্তরে কণ্টকময় 4৫ বা আস্তরণ থাকে। এই নৈসর্মিক উপকরণদ্বয়ের সঃ 








& 


be জীবগুলার তলদেশ আদৌ পিচ্ছিল হয় না। অতি প্রাচীন 7109০115075. গণভুক্ত জীবপ্ 
৮ শুককাটে এই শোধণযন্ত্ের পূর্ণবিকাশ হয়। Eat০॥এর বিবরশীপাঠে জানা! যায় যে, ই 





ভারতবর্ষের খরক্রোতে প্রাপ্ত 1 ichoptera 
রর অপ্তাকুতি, কু্জপৃষ্ঠ এবং ইহাদের দেহের তলদেশ চ্যাপ্টা ; 111৩এর মত পাথরে আটকায় | 
a: থাকিবাঁর শক্তি ইহাদের আছে। Ecydurus এবং Heptagenia Mayfly শূককীটগুলা 
যে ধরণের আন্ষ্টনে বাস করে, 5৮০7০] শূককীটগুলা স্বভাবতঃ সেই সকল স্থানে থাকে; 
| তাহারা সচরাচর দৃষ্ট হয়, কিন্তু কল সময়ই ইহাদিগকে দ্রুত স্রোতে ছোট ছোট পাথরের 
_ তলায় দেখা যায়। শৃককীটগুল! খুব দৃঢ়ভাবে জাটকাইয়া থাকে এবং পা ছড়াইয়া 
চ্যাপ্টা হইয়। অবস্থান করে। তাহারা আঁকড়মীর মত যুগ্ম নখর দ্বারা আটকাইয়া থাকে। 
টির পার চাপটা ভাব পাথরের গায়ে এরূপে রক্ষিত থাকে থৈ, স্রোতে 
১৮ ১ এই - টা সাত ছি ব্যতীত অন্ত কোনগ 
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আটকাইবার অঙ্গ আমি দেখি নাই। একটি শুককীটকে হাতের উপর-পৃষ্ঠে রাখিয়া অতি 
সহজেই ‘তাহার আটুকাইয়া থাঁকিবার শক্তি সম্যক্‌ উপলব্ধি করা যায়। ইহাদের গতিবিধি 
অতি দ্রুত এবং খরক্রোতের জীবগুলার মধ্যে ইহার! বিকট মাংসভুক্‌ ৷ 

Trichopteraর শৃককীটকে সাধারণতঃ 09015010, বলে (৫নং চিত্র )। ইহাদিগকে দেশ- 
মধ্যবর্তী সর্বপ্রকার জলশয়ে দেখ! যায়। ইহার! নিজেদের উপযোগী আশ্রয় বা নিবাঁষ রচনা করে এবং 
যেস্থানে গমন করে সেখানেই সঙ্গে করিয়! সেই আশ্রয়টিকে টানিয়া লইয়| যায়। সুদৃঢ় বক্রাকার 
নখর সাহায্যে সেই বাসাটি অকড়াইয়া রাখে । ইহাদের অনেকে খরজেতে থাকে ; তজ্জন্ 





৬নং চিত্র 


ক্যাংড়। উপত্যকার /5০1)75 পতঙ্গের 
শুক ও মুক-কীট। 
«__ একটি শুককীটের তিনটা দৃশ্ঠ ; 
৮-_পাষাপসংলগ্ন মুককীট 
€-_মুককীটের থোলন স্রোতে ভানিয়! যাইবার পর 

পাষাণগাত্রে অঙ্কিত রেখা-চিহ্ের দৃশ্য 
ইহাঁদিগকে জলের বেগ প্রতিহত করিবার নান! উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে । কেহ নিঃস্থত 
লাল! দিয়! নিবানগুলাকে পাথরে পূর্বোক্ত 50৮8-1৮16 পদ্ধতি অবলম্বনে সংলগ্ন করিয়া রাখে ; 
নিবাসগুলার মুক্ত প্রান্ত আোতের বিপরীতাভিমুখে সংরক্ষিত থাকে | নিবাঁসগুলার নীচের দিকট। 
চ্যাপ্ট। হইয়া! গিয়! পাযাণগাত্ৰে বদিয়া যাঁয়। কেহ কেহ পাথর কিংব| ভগ্ান্ত জলজ উদ্ভিদগাত্রে 
মোচাক্কৃতি জাল বুনিয়! স্বচ্ছন্দে তাহার স্ুঙ্গাগ্রে বগিয়া থাকে এবং সোততাড়িত শিকার 
তাহার জালে পড়িবে এই আশায় অপেক্ষ/ করে । কেহ কেহ আবার খরআৌতে পাযাণনিয়ে 
ক্ষুদ্র উপন্খণ্ডের উপর জাল বুনিয়া বেড়া নিৰ্ম্মাণ করে এবং তন্মধ্যে স্বীয় নিক্রামণের জন্য 





ন 
একটি ছিত্রপথ রাবিয়া'দেয়। [0৩-মাকৃতি আশ্রয় বা নিবাস যাহাদের, সেই জীবগুলাই 
ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ; অতিশয় ক্রুত জলপ্রপ তেও উহারা দেহ সংলগ্ন gl 


পারে। কঠিনপত্রী (3০০1০) পতঙ্গের মধ্যে P5€p॥e৷॥5 গণতুক্ত শূককীটগুলার প্রতি at ্ 

দৃষ্টি আকর্ষণ করি ( ৬নং চিত্র )। ইহাঁদিগকে সাধারণতঃ “Water-Pennies”( জল মুদ্রা) বলে। ৮ 
ইহারা দ্রুতগামী স্রোতে পাথরের নীচে থাকে ॥ নায়েগারার শ্রোতদ্বতীতে তাহাদিগকে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। দার্জিলিং হইতে কাঙ্গারা উপত্যকা পর্যন্ত হিমালয়ের পার্বত্য নদসমূছে 


৮ রর 
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পনং চিত্র 


রক্তশোষক B!ack-{1)এর শুক ও মুককীট | 
হ_ খরন্রে।তে শৃককীট জলজ উত্তিজ্জে (.৫:০০৪৩1০৪ ্‌ 

1mi5€rum) সংলগ্ব রহিয়াছে। . 
৮- উক্ত তৃণপত্রে শক ও মৃককীটগুলার বিচিত্র অবস্থানভঙ্গী ১০৯ 
এ__কাচখণ্ডে 57801705) শুককাটাক্ষিত পথরেখ। ( বিবদ্ধিত ) ॥ 
এবং খাঁসিয়। পাঁহাড়েও ইহার! বিরলদর্শন নহে। ইহাদের দেহ উপরের দিক হইতে নিয়ে 
বিশেষন্ধপে অবনমিত এবং দেখিতে প্রায় শক্ষবৎ। ইহাদের আক্কৃতি গোলাকার অথবা অণ্ডবৎ। 
এই জীবগুলাঁর সমস্ত নীচের দিকটা একট। ১4০৩/এর কাৰ্য্য করে এবং আমাদের অঙ্গুলি | 
সাহায্যে উাহাদিগকে টানিয় স্থানচ্যুত কর! অতি কঠিন। নূৃককীটি গুলা অন্পবস্তর শুককীটেরই 
মত, কিন্তু তাহারা পাথরের সহিত একেবারে সংযুক্ত থাকে । নৃককীট হইতে পূর্ণাঙ্গ 
টা হি বার ার নৃববীঠে গোলা যখন ভিত, হই অল্/জারিয রাড বি 


১৮৬ প্রকৃতি 
তখন পাধাণগাত্রের মহিত সেই পূর্বের সংযোগন্থানে একটি কৃষ্ণবৰ্ণ গোলাকার রেখা দৃষ্ট হয়। 
ইহাই তাহার দেহপ্ান্তরেখ সুচিত করে,_ে প্রান্ত দিয়া জীবদেহটা প্রস্তরগাজে দৃঢ়ভাবে 

ঝালাই কারোর স্তাঁয় সংযুক্ত ছিল। এইরূপ স্থায়ী সংযোগবিধান এক প্রকার আঠাল শবীর- | 

নিঃসার সাহায্যে সম্ভবপর হয় এবং ইহাই পরে পাষাণে কৃষ্ণ রেখ! অঙ্কিত করিয়া দেয়। 
কঠিনপত্রীর মধ্যে Psephenus বংশের পতঙ্রগুলা সাধারণতঃ খরসজ্রোতের সন্নিকটে 
দৃষ্ট হয়; তাঁহাদের দৃঢ় নখর সাহায্যে জলজ উদ্ভিদ কিংবা অন্য জলনিমজ্জিত" পদার্থে 
আটকাইয়! থাকে। আরও কয়েকটা কঠিনপত্রীকে এইক্ষপ আবেষ্টনেই দেখ! যায়, কিন্ত 
তাহাদেরও সুদৃঢ় নখর ছাড়া আটকাইবার আর কোন বিশিষ্ট অঙ্গ থাকে না। কঠিনপত্রী 





৮নং চিত্র 
এ Caddisworm ও Blepherocerid শুককীটের বাঁসভূমি। জলপ্রপাতের 
মুখে জালপক্ষ 11৩2৩7০০৩, শূককীট বহুসংখ্যায় এবং স্রোতের 
এ, খাতের মধ্যে পাথরের ধারে 04041510117 বর্মন । 
 পতঙ্গমাত্রেরই দেহের তলদেশ কমবেশী চ্যাপ্ট! বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহার! খরজোতে 
অবস্থান করে তাঁহাদের দেহ একটু বেশী মাত্রায় চ্যাপ্টা । 

Diptera Nematoccra (মশকবৎ পতঙ্গ )বর্গের অন্তর্গত পতঙ্গেরছুইট। বংশের শূককীটগুলা এক 
খরসোতের উদ্ভিজ্জবিহীন নগ্ন পাথরে বাস করে। এই প্রসঙ্গে রক্তশোষক Simulida০এবং 
জালপক্ষ Blepheroceridaez উল্লেখ করা যাইতে পারে । Simulium শৃককীট দেখিতে ছোট 
থলির ন্যায় এবং গোলাকার ; ইহাদের দেহের পশ্চান্তাগ কতকটা প্রশস্ত । সাধারণতঃ ইহার! 

_ পশ্চান্তাগের 58০1০" দিয়] দ্রুত ভরতে জলজ উদ্ভিদ কিংব| প|থরের গায়ে আটকাইয়া থাকে । 
আশ্রয়স্থল. হইতে সে তাহার মস্তক জোতমুখে এয়প ভাবে ঝুলাইয়া রাখে যে, এক্ষেত্রেও পূর্বের 
Stream-line"পদ্ধতি অনুস্থত হয়। ইহার পশ্চান্ছাগের অঙ্গ অর্থাৎ তথাকথিত 59০7এর 


নর 


৮০) 5: * ৃ প্র 0 
41 ৪৭ ১০3৭ -৮* ১০ 
হিস & পি ১. 8১২ a ভা এ আহ ও is আনি 8: 







আজকাল বিশেষ দৃষ্টি পড়িনাছে। প্রাচীন লেখকগণ জেকের পশ্চাষ্তাগের Sucke 
খয়া ইহাকে তদ্বংই মনে করিতেন ; কিন্তু T০n॥৷০i। ইহার মধ্যে পেশীর অস্তি 
দিয়া শোষণযন্ত্ের কার্ধাকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। ডাঃ পুরী সম্প্রতি এই শৃকক 
গুলার দৈহিক গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; তিনি কিনতু স্থ 
পশীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই কীট যখন দেহের পকশ্চাদ্দেশ দিয়া সংলগ্ন হ 
চট্ট করে, তখন তিনি পেশীর সঙ্কোচনও লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলির 
য় : এই পেশী সত্বেও তাহাদের নিঃস্কত আঠাল লালার সাহায্য ব্যতীত সে ভাল 
আটকাইয়| থাকিতে পারে না । এই শুককাঁটগুলার প্রকৃতি সম্যক অনুধাঁক 
আমি দেখিয়াছি যে, পশ্চাপ্তাগের অঙ্গটা 9০1০:এর কাঁজ করে না) পরস্থ আঁক 
এবং লালার সাহায্যে তাহারা আটকাঁইয়া থাকে। শুককীট এই লালা দিয়া অতি 
রেশমন্ত্র উৎপন্ন করে ; ইহা খুব মজবুত এবং আঠাল। আমি 1145-75 পতঙ্গের এ 
বেশ বড় শুককীটকে 501017002এর রেশম-্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করি 
দেখিয়াছি এবং অনেকন্ধুর পরীক্ষণ করিয়াছি যে, একটি শৃককীটকে তাঁড়ন! করিলে সে আ 
ত হইয়া জোতে কিয়দর ভাগিয়া যায় বটে, কিন্ত সকল সময়ই ইহার পূর্বের অবলম্বন 
হলের সহিত ও রেমহর সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকে; এই রজ্জ, অবঃ 
পুনরায় পূর্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে। এই স্থত্রের উপযোগিত| দে 
হয়; কারণ যখন পূর্ক্বোক্ত 5121-136 পদ্ধতির উল্টা অবস্থায় শৃকক। 
স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের কালে স্বীয় মন্তক শ্রোতের বিপরীত দিকে রক্ষা করে, তখন যে 
দীবদেহটার ভার তাহাকে বহন করিতে হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে খরজোতের ভীষণ আবে 
সহ করিতে হয়। উহার পশ্চাদ্দেহের শৌষণযস্্ে সংযোজক হুক্গুছ আছে ; যেখানে শৃককী 
র পশ্চাদ্দেহ সংলগ্ করিতে চায়, সেখানে স্বীয় দেহনিঃস্থত রেশমবৎ লালাস্থ; 
[টকা ইয়া ধরাই উক্ত হুকগুচ্ছের কাঁধ্য। ও হুকগুলায় পেশীর আবশ্যকতা সহজেই তু 
কারণ এ লালা হইতে হুকগুলাকে ছাড়াইয়া লইবার সময় শৃককীটের পক্ষে দৃঢ় ও ক্ষিপ্র 
পশীচালনার প্রয়োজন হয়। 3০1৩৫টাকে আটকাইবার সময় তাহার পেশীর কি 
ন্ধে ডাঃ পুরী যাহা প্যাবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে উহার শরীরনিঃ সারের সহিত হুক 
সাটকাইিবার জন্য জীবটার অঙ্গবিশেষের নিপুণ পরিচালনার ইঙ্গিত হয় মাত্র । 
Bleplherocerid শূককীটের লাধারণ প্রক্কতি সম্বন্ধে নিড্‌হাম এবং লয়েড হৃদয়গ্রাহী 
বরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঠিক ].8071১৩এর মত নয়, তথ 
পাথরে আটকা ইয়! থাকিবার উপযোগী অঙ্গ Blepherocera শুককাটগুলার বিশেষভ 
পুষ্ট ; তাঁহারা কেবলমাত্র পরিষ্কার ও দ্রুত আতে থাকে । এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র জীবটার তলদে 
1 Sucker থাকে ; ইহার প্রতোকটির পারে দৃঢ়ভাবে আটকাইবার্‌ শক্তি আছে 
শোষণ: বস্ত্র গুৰুত্ব এত কে যে জীবদেহের প্রধান বিভাগঞ্খ 















































































ইহার সহিতই খাপ খাওয়াই চলিতে হয়, আসল দেহাংশ(১০৭) 9০৫1০7(5)গুলির সহিত 
নহে। পায়ের স্তায় এই 5॥৫erএর সাহায্যে শুককীট দ্রুত স্রোতে পাথরের উপর 
নিরাপদে এমন স্থানে বেড়াইয়| খাগ্তাম্বেধণ করে যেখানে কোন শত্রু তাহাকে অনুসরণ 
করিতে পারে না। 

নিড্‌হাম ও লয়েড আরও লিখিয়াছেন যে, মুককীটও এ্ক্পপ একই আবেষ্টনের মধ্যে দৃষ্ট 
হয়) মাত্র তাহার চ্যাপ্টা এক পাঁ্শ্বদেশ দিয়া সে তাহার আশ্ররস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকে। 
খরজেতের জীবদিগের মধ্যে এই শুককাটগুলার সর্বাপেক্ষ। বিশিষ্ট পরিণতি হইয়াছে; 





*নং চিত্র 


খরল্রোন্ের জীবগুঙ্স।র জড় বা অচেতন আশ্রয়স্থলের 
উপর পারিপা্থিকের প্রভাব । 
a—Ancylus শন্বুক; ৮ ও ০-দ।জ্জিলিও জেলার প্যাশক্‌ নামক . 
স্থানে প্রাপ্ত ছুইট! 04415%077-এর বাসা 


তাহাদিগকে যে বিশিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়, তথায় তাহারা প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে ।* 
আমি ছোট ছোট শুককীটকে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি জলমধ্যে ( খরআোতের ধারে অথবা 
যেখানে আ্রোতের বেগ বেশী নহে ) দেখিয়াছি । শৃককীটের বয়োপ্রাণ্থির সহিত আোতের 
গতির একট! নিয়মিত সম্বন্ধ আছে। মুককাটকে খুব ছোট ছোট শুককীটের সহিত দেখ! 
গিয়াছে, নিভৃত গলিঘু জির মধ্যে তাহার! নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তাহারা সাধারণতঃ 
খাঁড়া পাথরে থাকে ; এই পাথরের উপর জল পড়ে এবং তাহাদিকে সিক্ত করিয়া রাখে । 

লয়েড ও নিডহামের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, পারিপার্থিকের প্রভাব কেবলমাত্র যে জীবের 


ri ১. 
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পু এ প্রকৃতি ১৮৯ 
উপর প্রতিফলিত হয় এমন নহে; পরন্ত তাঁহার জড়-আশ্রয বা রাঁসস্থলের উপরও পরিলক্ষিত হয়! 
76115905505 কাটের পৃষ্ঠদেশে- যে আবরণ (Secreted 90611) রচিত হয়, তাহাঁরও 
গঠনের তুলনা চলে । এই সমস্ত বিভিন্ন আকারের জীবগুল! কিরূপে পাঁরিপার্থিক আবেষ্টনের 
প্রভাবে তুল্য আকারে পরিবন্তিত হইতে পারে, তাহার অপেক্ষাকৃত ভাল নিদর্শন পাইতে 
হইলে বিশদরূপ অনুসন্ধান আবগ্তক। অনুসন্ধানের ফন্দে আবিষ্কৃত জীবগুলার হুইটা অন্ততঃ 
তাহাদের শ্বয়ূপনির্ণয় বিষয়ে আবিষ্কর্তাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল ; যথা, 7521)5005কে 
প্রথমে Limpet এবং Helic০p5y০heকে শতক ভ্রমে বর্ণিত করা হইয়াছিল | . 

এই বিষয়ে গবেষণা করিবার নিমিত্ত ভুষলজিক্যাল, সার্ভে অব. ইণ্ডিযার পর পর ভাইরেক্টর- 
গণ আমাকে যথাসম্ভব, উৎসাহিত করিয়াছেন; তাহাদিগকে আমি. আমার আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করিতেছি! আমার গরেষণাঁফল চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা মিলাইযা! লইবার 'ন্ত 
মেজর আর, বি, সেমর'সুযেল মহোদয়. অনুগ্রহপূর্ববক আয়াকে কাঙ্গারা উপত্যরা,-খাঁসি ..পাঁহাঁড় 
এবং দার্িনিং-হিমালয়ে যাইবার অঙ্গমতি দেওয়াষ আমি তাঁহার কাঁছে রিশেষভাবে খণী | 


* - ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্ঘশ বার্ষিক অধিবেশনে ( লাহোর ) প্রদত্ত বক্ত তার বঙ্গ সুবাদ। 


রসায়ন-শিল্প - 
জবীআগুতৌয দত্ত 
ষবঙ্ষারদ্রাবক (Nitric acid) 

যবক্ষার ড্রাবকের অপর নাম “তাত্রদ্রাব”, প্তীক্ষ দ্রাবক” বা “্মরুতক দ্রাবক”। প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের সংস্কৃত গ্রন্থে যবক্ষার দ্রাবকের ব্যহহার বা প্রস্তত-পদ্ধতি লিপিবন্ধ আছে কি না, 
তাহার সঠিক বিবরণ না পাইলেও “চরক’’ ও প্হুশ্রুতে” যবক্ষারের-উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার। 
- প্রাচীনকালে 'যবক্ষাঁর' শব্দটী যবের ক্ষার বা ভম্ম (impure Carbonate of Potash) 
অর্থবোধক ছিল এবং 'দ্রাবক’ শব্দ অর্থে যে কোনও ড্রাবণক্ষম (5০1৩০) বস্তুকে বুঝাইত। 
যৌড়শ শতাব্দীর প্রসপ্রদীপ,” মাধবাচার্যরচিত “রসকৌমুদী”, গোবিন্দদাসক্কৃত “রসরত্ব- 
প্রদীপিকা” ও “ভৈষজ্য রত্বাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থে রসদ্রাব (70779191” ৪০119)এর প্রস্তুতপদ্ধতি 
লিখিত আছে। এইঅন্ত “রসপ্রদীপে” তির্যকৃপাতনের (4150015652) ব্যবস্থা দেওয়া 
আছে। “ভৈযজ্যরত্বাবলীর” “মহাদ্রাবক রস” শীর্ষক অধ্যায়ে কাঁচ কৃপকে (Glass retort) 
কাজী ঝ| ফটুকিরি (41007), হীরাঁকষ (Ferrous Sulphate), নিশাদল ধা চুলিকা লবণ 
( Sal anmonie), সোহাগ! (Borax) ও সৌরক (5৪1829:5) মিশ্রিত করিয়া তিধ্যকৃ- 
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পাতন দ্বারা সজল শঙ্ঘদ্রাবক (dilute Aqua 15519) প্রস্তুত করিবার বিষধ বর্ণিত আঁছে। 
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে দ্রাবক প্রস্তুত হইত কি না, তাঁহার কোনও সুত্র আবিষ্কার 
করিতে পারা.য।য় নাই। 

আকবরের রাজত্বকাল হইতেই ভারতে দ্রাবকের প্রকৃত ব্যবহার চলিযা আসিতেছে। 
আইন-ই-আকবরীতে স্বর্ণরৌপ্য বিশুদ্ধ ও পরিষ্কুত করণার্থ যে প্রসিপ্র ব্যবহারের উল্লেখ 
আছে, উহ! যবঙ্ষারদ্রাবক বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার রয়েল Antiquity of Hindu 
Medicine নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দাঁক্ষিণাত্যে তামিল বৈদ্যগণ নিম্নলিখিত উপায়ে 
যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করিতেন £-_সোরক ২০ ভাগ, কাঁজ্ষী বা ফট কিরি ১৬ ভাগ ও 
ছোলা গাছের রস ১৮ ভাগ মিশ্রিত করিয়া চু'র়াইলে যে রস সঞ্চিত হয; উহাই যবক্ষারদ্রাবক।” 
পাশ্চাত্য রসশাস্ত্র আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, ত্রযোদশ শতাব্দীর ল্যাঁটীন রসবিদ্‌ 
(06১৩: or Djeber) নুব্টিকা বা সোরক, তুখবা তুঁতে (Copper Sulphate) ও কাজী 
মিশিত করিয়া তির্ধ্যকৃপাঁতন দ্বারা . যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। "পরে গ্রবার 
(01805) মোরক ও গন্ধকদ্রাবক সহযোগে যবক্ষারদ্রাবক প্রস্ততধিধি আবিষ্কার করেন। - 
এজন্ত বহুদ্বিবদাবধি যবক্ষারদ্রাবকের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট ছিল (Spiritus Nit 
Fumes Glauberi) 1 

যবক্ষারজান, উদজান ও অল্লজান এই তিনটি বায়বীর মৌলিক পদার্থের রাসাষনিক সংযোগে 
যবক্ষারদ্রাবক গঠিত হয়। প্রকৃতির, বিরাট কর্মশালায় বায়ুমণ্ডলস্থ বৈছ্যাতিক শক্তির 
(Atmospheric electricity)লাহায্যে বায়ু যবক্ষারজান ও অন্পলান সম্মিলিত হইয়া 
যবক্ষারাম্নে পরিণত হয় এবং উহা! জল বা জলীয় বাষ্প সহযোগে মৃত্তিকা স্থিত য্বক্ষার (১০৫০০) 
বা সর্জিক্ষার (5০৫৭) প্রভৃতি ক্ষারজ ধাতুর (Alkali meta!) সহিত- মিলিত হইয়া উহার _ 
যবক্ষারকে (Nit৮ae) পরিণত হয়। এতস্তিযন যবক্ষারজীন-যুক্ত জৈবপদার্থ (Nitrogenous 
organic substances) জল বা জলীয় বাষ্প ও কোনও ক্ষারজ ধাতুর সহিত মিশিষা 
বায়ুর সংস্পর্শে অগ্রজানযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে যবক্ষারকে পরিণত হয়। এইরূপে ভারতে ও 
দি আমেরিকার অন্তর্গত চিলি, বোলিভিয়া প্রভৃতি দেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রচুর পরিমাণে 
যবক্ষারক উৎপন্ন হয়। ৃ 

_ শিল্লোদেশে যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করিতে হইলে নিয়লিখিত তিনটি উপায়ের যে কোনটি 
অবলম্বন করিতে পারা যায £-- 

(১) সর্জি-সোরক-_বিলাতী সোরা (Chilli 9210090:5) বা কলমী সোঁরা (Potassium 
Nitrate) ও গন্ধকদ্রীবক (351055:10 9) মিশাইযা অধঃপাতন (Distillation) | 

(২) তাড়িত সাহায্যে বাযুস্থ অন্নঙ্গান ও যবক্ষারজানের রসাষনিক সংযোগ । 

(৩) কোনগু ষোগবাহী (catalytic 28510 সাহায্যে ক্ষারিণ বাষ্প (Ammonia) ও 
অশ্নজানের সংযোগ। | J | 


প্রকৃতি ১৯১: 

বর্ধমান প্রবন্ধে আমরা. মোরক ও গন্ধকদ্রাবক সংযোগে যবক্ষারত্রাবক প্রস্তত-প্রণালীর' 
আলোচনা করিব।-. :- " 
| নিকাব 
এই যক্নাদির মধ্যে মোটা নলের আকারের সমকর্ত,ল - (০/1770751) কাস্তিলোহার পাঁতন- 
যন্ত, 'ব! বরুষন্ন (cast :iron £9:০0:-0:5011), চিকরী ব| চীনা মাটী-নির্ম্মিত (earthen 
are) বাষ্পবাহী, নালী.ও দ্রাবকবাশ্প গ্রহণার্থ বড় বড়, ঘিমুখ -বোতলই : (৮৮০-7০০:৫৩৫ 
Woulfs bottle) প্রধান! : পাতনযন্ত্র- সাধারণতঃ .€ হইতে * ১২. ফুট" পর্যন্ত দীর্ঘ, 
৩ হইতে ৭ ফুট. ব্যাস. ও ১॥ হইতে ২ ইঞ্চি মোটা কাস্তিলোহাঁয় নির্মিত হয়। উহার উভয় 
প্রান্ত 'গাথর অথ্বা কাঁন্তিলোহার চাক্তী দ্বার! বন্ধ কর! হয়। পাঁতনযন্্ট চুলীর উপর. 
শায়িত ভাবে এরপ স্থাপনা করা হয, যেন উহার উভয় প্রান্ত চুলীর গাঁথুনির বাহিরে থাকে। 
প্রয়োজন হইলে উক্ত চাকৃতীদ্ধয খুলিয়া যন্ত্রের অভ্যন্তর পরিষ্কার করিয়! পুনর্কার বন্ধ করা 
যায়। পাঁতনযন্ত্রের উপরিভাগে একটা ১০1১২ ইঞ্চি বৃত্তাভাসের (51112591) ও' আর 


১নং চিত্র 





একটা ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্র বাঁ মুখ থাকে ।- প্রথমটির মধ্য দিয়া সোরক ও গন্ধক- 
দ্রাবক যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এ আকারের একটা চাঁকৃতী দ্বারা মুখ বন্ধ করা হয়। 
দ্বিতীয় ছিদ্রটা বাম্পবাহী য়াটীর নল দ্বারা ছিমুখ বোতলের একটী মুখের সহিত সংযুক্ত থাকে। 
প্রথম  বোতলটীর সহিত আরও ৬৭টা বাঁ তদধিক বোতল নাঁলীর দ্বারা পরস্পর 
যুক্ত করা হয়। সাঁধারণতঃ বোতলগুলির ব্যাস ১। ফুট ও উচ্চতা খা ফুট । পাতনন্তরের 
সম্থুখভাগের লোহা অথবা পাথরের চাকৃতীর তলদেশে আর একটা ২1৩ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসের 
ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রটা পাথরের ছিপি দ্বারা বন্ধ করা হয়।' পাঁতনকার্য্য সমাপ্ত হইলে 
ছিপিটী খুলিয়া পাঁতনযন্ত-ধ্যস্থ পটাশ বা নৌডা সল্‌ফেট বাহির করা হয়। ইউরোপ ও 
আমেরিকার কোনও কোনও কারখানায় এই প্রকারের এত বড়" পাঁতনযন্ত্র ব্যবন্ধৃত হয়, 
যাহাতে প্রতিবার ২৫১1৩০০ মণ ০ গন্ধকদ্রাবক' রাহি সিডি 
পাতন করা যাইতে পারে। ' 

' শববক্ষারদ্রাবক '' প্রস্তুতের জন্ত আর এক প্রকারের অর্দবর্ত,লাকায়' 5 
কাস্তিলোহার বকযন্ত্র ব্যবহঁত হয়। এই প্রকারের বকযন্রগুলি সাধারণতঃ ৪ হইতে ৬ ফুট 

৩ 
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গভীর ; & পরিমিত ব্যাসও ১ হইতে ২ ইঞ্চি মোটা কাঁন্তিলোহায় গঠিত। ইহার উপরিভাগ 
একটী কাস্তিলোহাঁর ঢাঁকৃনী দ্বারা বন্ধ করা হয। ও ঢাঁকুনী বা ডালার ঠিক মধ্যন্থলে. 
৩1৪ ইঞ্চি ব্যাসের'একটী ছিদ্র থাকে । এই ছিত্রের সহিত বাম্পবাহী নাঁলী সংযুক্ত- করা হয়। 
প্রথম.নত্রার স্তাষ ইহাঁতেও ১০1১২ ইঞ্চি বৃত্তাভাসাঁকৃতি আর একটা মুখ থাকে ;. উহার মধ্য দিষা 
সোঁরক ও গন্ধকদ্রাবক যন্ত্রধ্যে, নিক্ষেপ করিষা এ আকারের একটা 'ডালা দ্বারা বন্ধ কর! 
হয় ( ২নং চিত্র )। সোডা.বা-পটাঁস্‌ সল্ফেট বাহির করিবার জন্য বকযস্ত্রের তলদেশে ২ ইঞ্চি 
ব্যাসের আর একটা ছিদ্র পাথরের ছিপি দ্বারা বন্ধ থাকে । এই প্রকারের বকষস্ত্রের উপরের 
ঢাকা ব্যতীত আঁর সমস্ত অংশই চুলীর মধ্যে প্রোথিত থারে । ইহাতে প্রতিবার ২1২৫ মগ 
সোরক ও ২*1২৫ মণ গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া তির্যযকৃপাতন করিতে পারা যায়। অধুনা 
ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল বড় কারখানায় এই আকারের সুবৃহৎ বকষপ্্ ব্যবহৃত 


4 


২নং চিত্র 





হয়।- এ সকল বকয্র এত বড় যে, উহা ৬০৭৯ মণ সোরক ও ৬৪1৭০ মণ গন্ধকদ্রাবক দ্বারা 
পূর্ণ করিয! তির্য)ক্পাতন করা যাঁয়। নে টু 
; হিসাব মত প্রতি ২ ভাগ সোরকের সহিত ১ ভাগ গন্ধকদ্রীবক মিশাইযা তির্য্যক্পাতন্‌ 
রুরিলে যবক্ষারদ্রাবক পাওয়া যায় ; কিন্তু ও অনুপাতে মিশাইয়া প্রস্তুত করিবার অনেক 
অসুবিধা আছে :-(১) এ প্রক্রিযাষ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় ; (২) অধিক তাপ সংযোগ 
হেতু কতক যবক্ষারদ্রাবক বিশ্লিষ্ট হইযা নিয়শ্রেণীর যবক্ষারায়ে পরিণত হয় এবং বাষ্পাকারে 
উপিষা যায় ; (৩) পাতন্যন্ত্রে পটাশ বা মোড! দূল্ফেট এত কঠিনভাবে জরমিয়া যায় যে, 
উহা বাঁহির করিবার কালে যন্ত্রের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল অন্থৃবিধা 
দুরীকবণার্থ লকল কাঁরখানাতেই সমপরিমাণ মোরক ও যবক্ষারদ্রাবক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে 
" "১৫৪ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেডের তাপে সমস্ত যবক্ষারদ্রাবক পরিক্রত করা যায় ও সোডা বা প্লটাশ 
মল্ফেট অর্ধ তরল অবস্থায় থাকায় সহজেই বাহির করা যাইতে পারে। 


. প্রকৃতি 4১৯৩ 
গাতিনয্ত্রমধ্যে উপরোক্ত অন্ুপাঁতে সোরক. ও গঁন্ধকদ্রাবক ঢাঁলিয়। দিষা যন্মুধ উত্তম 
রূপে বন্ধ করিয়া প্রথম এক বা ছুই ঘণ্টা কাল প্রখর অগ্নিসংযোগ করিতে হয়। তাঁপ- 
সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে সৌরক ও গন্ধকদ্রাবকের রাসায়নিক মিলন ঘটয়া যবক্ষারদ্রাবকের বাষ্প 
উদিত হইয়া নাঁলীর মধ্য দিয়া বোতলে প্রবেশ করে ও ঘনীভূত হইয় তরল হয়। যে বাষ্প 
প্রথম বৌতলে ঘনীভূত হইতে না পারে, উহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বোতলে গিয়া ঘনীভূত হয়। 
কোনও কোনও কারখানায় বোতলগুলি শীতল জলে" ডুবাইয়! রাখা হয়। বাঞ্পনি্গমের সঙ্গে 
সঙ্গে বৌতলগলি উত্তপ্ত হইতে থাঁকে। এই সময় তাপের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত। 
অনবধাঁনতাঁ বশতঃ তাপের আধিক্য হইলে পাতনষন্ত্রের মধ্যস্থ মিশ্রিত ভ্রাবক ও সোরক উছলিয়া 
উঠিয়া বোঁতলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। "যখন সমস্ত দ্রাবক পরিক্রুত হইযা আসিবে, 
তখন বোতলগুলি ক্রমশঃ শীতল হইতে থাঁকিবে। এই সময আরও ২৩ ঘণ্টার জন্ত তাপ 
বর্ধিত কর! উচিত। প্রথম বোতলে যে দ্রাবক সঞ্চিত হয়, উহাতে গন্ধকদ্রাবক ও অন্তান্ত 
মল মিশ্রিত থাকায় উহা পুনরায় পরিক্রুত করিয়া লইতে হয়। অন্ত বোঁতলগুলিতে অপেক্ষা" 
কৃত বিশুদ্ধ বাঁদারচল্ততি (০০7005105))দ্রাবজ সঞ্চিত হয়'। বাঁজার-চল্তি দ্রাবক প্রস্তুতের 
জন্ত ১.৭৪ আপেক্ষিক গুরুত্বের গম্ধকদ্রীবক ব্যবছার কর! হয়। কিন্তু ১.৫২ আপেক্ষিক গুরুত্বের 
দ্রাবক প্রস্তুত করিতে হইলে, সম্পূর্ণ শুধ সোরক ও ১.৮ আপেক্ষিক: গুরুত্বের গন্ধকদ্রাবক 
দ্বারা দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া  দ্রাবকের সৃহিত পুনরায় ১.৮ আপেক্ষিক গুরুত্বের গম্ধকত্রাবক 
মিশাইয়| পরিক্রত করিতে হইবে। ঘিমুখ বোতল ব্যতীত আর এক প্রকারে য্বক্ষারদ্রাবক 
বাষ্প ঘনীভূত করা হয়। এজ্জন্ত ১ হইতে ১1 ইঞ্চি ছিত্রবিশিষ্ট প্রা ৩০1৪০ ফুট পেঁচাল মাঁটীর 
নল পাতনন্ত বা বকষন্ত্রের মুখের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপর প্রান্তে মাটীর বোতল রাখিতে 
হইবে। ' সমস্ত পেঁচাল নলটী সর্বক্ষণ শীতল জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দ্রাবকের 
বাষ্প শীতল নলের মধ্য দিয়া যাইবার সময ঘনীভূত হইয়া তরল হুয়। . 
লোহার ডালা অখাটিতে অথবা বোতলের মহিত নলের মংযৌগৃস্থল বাযুরুদ্ধ (airtight) 
করিতে হইলে নিয়লিখিত লেপের (৫) যে কোনটী ব্যবহার করা উচিত £-_ 
১। গরম তিসির তৈল “৫ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও রবারের কুঁচি ২ ভাগ একত্র গলাইযা 


উহার 'সহিত গন্ধকীয় ভারক (Barium sulphate) .মিশাইয়া গরম অবস্থায় সংযোগ. 
-স্থলে লেপ দিতে হইবে। 
,, ২ এক ভাগ সঞ্জি-সিকত (9০8 এটা দশ ভাগ জলে গুলিয়া উহার সহিত শঙ্খ- 


পলিতাঁর (25e5005)-- গুঁড়া মিশাঁইয়া কাদার মত হইলে ০০০৪ প্রলিপ্ত করিতে হয। 


এই প্রলেপ কোনও ভ্রাবকে নষ্ট হয না। 


. দৈনিক প্রায় হুই হন্দর যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করিবার আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দা 
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“ সুতরাং টিটি EC ECO EE লইযা লিন করিলে পরতিমাে 


অন্ততঃ ৪০০২ টাকা আয় হইতে পারে। এরূপ অধিক পরিমাণে 'যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত . 


করিবার বন্দোবস্ত আমাদের দেশের অতি অল্প কারথাঁনাতে আছে. এখানে অধিকাংশ 
'স্থলেই মাঁটার 'কলগীতে যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত হইয়! থাকে। এজন্ত- একটী বড় মাটীর' কলসীর 
তলদেশে খুব পাতলা! করিষা কর্দম মাখাইয়! শুৰাইয়া লইতে' হইবে। এক্ষণে ও কলমীর 
মুখের 'মাপে একটা ছোট মাঁটীর ভাঁড় সংগ্রহ করিয়া 'উহার গাত্রে প্রায় এক ইঞ্চি 
পরিমিত একটা ছিদ্র করিতে হইবে; কলসীটী চুল্লীর উপর স্থাপিত করিয়া উহার 
মধ্যে আন্দাজ /৫ মের মোরক ও /৫ সের গন্ধকদ্রাবক ভরিয়া উহার মুখে ঘিত্রযুক্ত মাটার 


- 


প্রকৃতি ২৯৫ 
ভ'ড়টী এঁটেল মাঁটী দ্বারা ভাল, করিয়া আ'টিয়া দিতে হইবে: পরে একটা ১ ইঞ্চি ব্যাসের 
৩৪ ফুট দীর্ঘ কাঁচের নলের একপ্রান্তি ভ'ঁড়ের ছিত্রমুখে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্তটা 
চীনা মাটার বোতলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। উভয সংযোগন্থল এঁটেল মাটী দ্বার! 
বাযুরুদ্ধ করা উচিত । অতঃপর চুলীতে অতি মৃদু অগ্নিসংযোগ করিলে যবক্ষারদ্রাবকের বাষ্প 
কাচের নলের মধ্য দ্বিযা বোতলে প্রবেশ করিযা ঘনীভূত হইবে।' বোতলটী সর্বদা শীতল 


জলে ডুবাইযা রাখা কর্তব্য। এই বোতলটীর সহিত :সরু কাঁচের নল দ্বার! আরও ছুইটী 


বোতল সংযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয় (৩নং চিত্র । এইরূপে একটা কলসী দ্বাবা ৬৭ ঘণ্টার 
মধ্যে "৭ পাউণ্ড যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করা যায় । একজন লোক অনায়াসে প্রতিদিন ১০।১২টা 


. কলসীতে দ্রাবক প্রস্তুত করিযা মাসিক ৮০৯০২ টাকা উপার্জন করিতে পারে। 


সদ্য পবিক্রত দ্রাবকের বর্ণ লোহিতাঁভ পীত নিয্নলিখিত তিনটী উপাঁয়ের যে কোনটা 
দ্বারা ইহাকে জলের স্তাষ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন করা যায £__ 





১। ববক্ষারদ্রাবকপূর্ণ বোতলগুলি জলের মধ্যে বনাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তপ্ত করিলে 
উহাতে দ্রবীভূত বাষ্প উপিয়া গিয়া বর্ণহীন হয়। ১৮০ 
২1 উপরোক্ত প্রকারে গরম করিয়া উহার মধ্যে -বা়ুসর্গালন . রুরিলে অতি তন্ন 
সময়ের মধ্যে বর্ণহীন হয়। . ] 
, ৩) Urea Nitrate-এর দানা গরম দ্রাবকে নিক্ষেপ করিলে সত্বর বর্ণহীন হয। . ... 
বর্ৃহীন করিবার কালে যে বাষ্প. নির্গত হব, উহা জলের মধ্যে চালিত করিলে ;স্জল 
যবক্ষারদ্রাবক পাওয়া যায়। - ১, Sy 
বিশুদ্ধ যবক্ষারদ্রাবক বর্ণহীন) কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে উহা হইতে ধুম নির্গত হয়। ইহার 
একটা উগ্র গন্ধ আছে। গন্ধক দ্রাবকের স্তাষ ইহ" অত্যধিক জলীষ বাষ্পগ্রাহী (॥ygroscopic) | 
ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫২ কিন্তু বাজার-চল্তি দ্রাবকের আঁপেক্ষিক গুরুত্ব ১,৩৮--১,৪২ 


[১৯৬ প্রকৃতি 
[হুয় ও উহাবি বর্ণ ঈষও,লোহিতাঁভ পীত। এই দ্রাবক অত্যধিক দাঁহক ; ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে 
(যন্ত্রগাদায়ক ক্ষত হয়।- কিন্ত জলমিশ্রিত দ্রাবক ত্বক্‌ বা অন্ত কোনও জৈব পদার্থের সহিত মিশিলে 
উজ্জ্বল গীত বর্ণ হয।-' কাঠের গুঁড়া অথবা তার্পিণ তৈলের সহিত সামান্ত গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া 
‘উহাতে গাড় যবক্ষারদ্রাবক দিলে তৎক্ষণাৎ জনিয়াউঠে। এজন্ত- স্থানান্তরে পাঠাইতে হইলে 
॥উহ] কাচেব -বেলুন (৪1599 ০5০) অথবা বোতলে ভরিয়া পীচ, বা অন্ত কোনও 
রানির হি লা রচিত রা বারের বা সরি গান 
"উচিত ॥, 

যেবক্ষারদ্রীবক ৮৬ ডিগ্রী সেটিগ্রেডের তাপে ফুটিযা থাকে । এই সময় উহা অল্প অল্প বিশ্লিষ্ট 
হইযা যবক্ষারামন,. যবক্ষারদ্ান, অন্ন ও জলে- পরিণত. হয়। দ্রাবক এই প্রকারে পাতলা 
হইয়া.যার ও উহার ক্ফুটনতাপ (১০17৪ 2০110) বদ্ধিত হইষা এমন এক অরস্থায় আসে, 
যখন উহার ক্ফুটন্তাঁপ ও পরিক্রতের তেজ:সমভাঁবে থাকে। আবার যদি জল মিশ্রিত দ্রাবক 
পরিক্রুত করা হয, তবে পরিক্রুত দ্রীবকের তেজ বর্ধিত হইয| যখন পূর্বক থিত অবস্থা উপনীত 
হয, তখন উহার ্ফুটন্তাঁপ ও তেজ সমভাবে থাঁকে। এই ধরস্থর স্ফুটনতাপের (fixed 
boiling Point) পরিমাণ ১২০৫০ ডিগ্রী মেটটিগ্রেড। এই অবস্থায় উহার তেজ শতকরা ৬৮ 
অর্থাৎ প্রতি একশত ভাগে ৬৮ ভাঁগ দ্রাবক ও ৩২ ভাগ জল থাকে । সুতরাং এই দ্রাবকের 
প্রাথমিক তেজ যতই থাকুক না কেন, ফুটাইলে উহার হস অথবা বৃদ্ধি হইয়া স্থির স্ফুটনতাপে 
আমিষ! শতকরা ৬৮ ভাগ দ্রাবকে পরিণত হইবে ও তখন উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৪১ হয | 
জলের সহিত মিশাইলে মিশ্রিত দ্রবের তাপ বদ্ধিত হয় ও পরিমাণ কমিয়া যাঁয়। পূর্বে বল! 
হইযাছে যে, বাঁজার-চল্তি দ্রাবক লৌহিতাঁভ পীতবর্ণের হুয়। ইহার কারণ, এই দ্রাবকের 
সহিত হরিতীন বাষ্প (৫:10: 885) মিশ্রিত থাকে ও সুর্্যকিরণম্পর্শে কিয়ৎপরিমাণে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া নিয়তম যবক্ষারান্নে পরিণত হইযা পিঙ্গল মিশ্রিত গীতবর্ণে পরিণত হয়। 
যবক্ষারান্ন অতি উগ্র অন্নজানসংষোগকারী (strong oxidising agent) 1 ইহার কারণ, 
উহ! অতি সহজেই আপনার অন্নজান.হইতে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে পারে.। এজ গন্ধক, 
্রন্ষরক (509150:09) প্রভৃতির সহিত মিশিয়া উহাদের ভ্রাবকে গর জা ইহা 
'ধাতুর সহিত মিলিত হইয়! ও ধাঁতুর যবঙ্ষারকে পরিণত হয়। 

অন্তাবধি কেহ সম্পূর্ণ নির্ল! যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ৯৯৮ 

ভাগ ভ্্রারক প্রস্তুত করা|.সম্ভবপর। এই তেজের দ্রাবক সম্পূর্ণ বর্ণহীন ও বায়ুর সংস্পর্শে 
প্রচুর ধুম. উদগীরণ, করে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫৬ ও--৪৭% ডিগ্রা সেটিগ্রেডের 
ত হং রত কঠিন আকারে পাঁওযা যায়) তখন উহা! শ্ফকটিকবৎ স্বচ্ছ ও দানাদার 
হ্য়। ; 
1 “ "য্ব্ক্ষারদ্রান্কের 'আপেক্ষিক তাঁপ (505০150 heat) কম বলিষা ' অতি অল্প তাপে 
পরিক্রত--হুইযা, সহজেই ঘনীভূত হয। কলোডিয়ন (Collodion) ও Nitro-glycerine, 


খা 


চি 


প্রকৃতি ূ ১৯৭ 


Gun colton প্রভৃতি বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্ত গাড় যবক্ষাবদ্রীবকের প্রয়োজন হয়। 
অধুন! জমির সার ও বিস্ফোরক (চx1০5i৮e5) প্রস্তুতের জন্তু প্রচুর পরিমাণে যবক্ষার- 
দ্রাবক ব্যবস্বত হয়। এতত্তিনন Aniline বর্ণের মূল, Nitrobenzene,-Picric acid, সোনা- 
রূপার দ্রব্যাদি পরিষ্কার, করিতে, এবং ওঁষধে. ও আলোকচিত্রশিল্পে যবক্ষারদ্রাবকের প্রচুর 
ব্যবহার হইযা থাকে। 


ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত স্থানে যবক্ষারদ্রাবক প্রস্তুত হয় £_ 
১। বেঙ্গল গ্যাসিড শ্যাহুফ্যাক্‌চারীং কোঃ কলিকাতা 
২) বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফান্ীসিউটিক্যাল ওযার্কম লিঃ ত্র 
'৩। - বি, কে, পাল এণ্ড কোঃ শ্রী 
৪1 ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোঁঃ লিঃ | এর 
৫। মণীন্্র সেলুলয়েড় ফ্যাক্টরী এ | 
৬। ডি, ওয়াল এণ্ড কোঃ লিঃ 'কোন্নগর ও কানপুর 
৭। ইষ্টাৰ্ণ কেমিষ্্যান কোঃ বোস্বাই ' 
৮ । মেসার্স প্যারী এও কোঃ মান্রাজ 
৯। রেঙ্গুন ফার্মীমিউটিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল ওষার্কম রেঙ্গুন ' 
১০। বৰ্ম্মী কেমিক্যাল ইণ্ডাষীজ্‌_ লিঃ - খঁ না 
১১। পাঞ্জাব কেমিক্যাল ওয়ারকস্‌_. সাহাদাঁবা; লাহোর ' 
১২। রাধাকিষণ এ্যাঁসিড ফ্যাক্টরী | প্র" | 
১৩। নন্দলাল গ্যাসিড ফ্যাক্টরী এ 
১৪। মেসার্স শস্তুনাথ এণ্ড সন্স খ্যাসিড ফ্যাক্টরী অমূতসহর 
১৫) শ্রীকৃষ্ণ কেমিক্যাল ওষার্কন্‌ বাঁরাণসী | 


উল্লিখিত কারখানা ব্যতীত রাওলপিণ্ডি, দিল্লী, অদ্বালা ও পাটন! প্রভৃতি কষেকটা স্থানে ছোট 
ছোট আরও ছুই চারিটী কারখানা আছে। শুনিতে পাই, কোনও কোনও কারখানার কাজ 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এতগুলি ছোট খাট কারখানা. সত্বেও ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর 
প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাঁজার টাকা মূল্যের ব্বক্ষারদ্রাবক আমদানী হইতেছে 

নহাসমরের পূর্বে জার্ম্মাণী গ্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ টন, আমেরিকা ৬* হাজার টন ও 
ইংলওড ৫৬ হাজার টন.যবক্ষায়দ্রাবক প্রস্তুত করিত। এ'সব দেশের তুলনায় ভারতের, স্থান 
কোথায়? 


জিলা পাহাড়ের কয়েকটা পাখী 
| ৬ এম্‌ বেসিল্‌ এডওয়ার্ডম্‌ 
১। ছুই জাতীয় “বাঁশপাতি”র ভৌগোলিক বিস্তার, 


সাধারণ “বাশপাতি” পাখী বা Common Indian Bee-cater(Merops viridis) 
কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া ব্লানফোর্ড “Fauna 
of British India” (Birds) পুস্তকে লিখিয়াছেন “ইহারা ভারত, সিংহল ও ব্রহ্গের প্রায় 
সর্বত্রই সাধারণ অধিবাসী । হিমালয়ে এই জাতিটা অত্যন্ত বিরল; এমন কি হিমালয়ের 
নিন্নদেশেও ইহারা সচরাচর দৃষ্ট হয় না--যদিও কাশ্মীর ও মুর! হইতে যে সকল পাখী হিউম 
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে এই জাতির নিদর্শন আছে ।” 

সিমলা পাহাড়ে কি কি পাখী দেখা গিষাঁছে তাহার একটি তালিকা বোখাই স্তাচারল 
হিষ্ট্ি সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছে। তন্ষ্টে Bee-০ater সমন্ধে জানা যায় যে, 
Merops viridis পাহাড়ের পাঁচ হাজার ফুট পৰ্যন্ত উচ্চে উঠিযা থাকে। এই জাতীষ 
পাঁখীকে সাটুলেন্দ নদীর বেলাভূমিতে ( ২২০০ ফুট ) ১৯১৩ সালের জুন মাসে ডিম গাড়িতে দেখ! 
গিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত বড় জাতের “বাশপাতি” পাখীদের ( যথা নীলপুচ্ছ Merops phi- 
lippinus) অবস্থানের প্রকাশিত বিবরণে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না ১৯১৫ সালের অক্টোবরে 
কতকগুলা ৪০০-০৪৮৩কে আট হাঁজার ফুট উচ্চে দেখা যাঁয ; কণ্ঠস্বর শুনিযা M Phili- 
PPinuSরূপে উহাদিগকে সাব্যস্ত করা হয়। দৃষ্ট পাঁখীগুলা সম্ভবতঃ এই জাতীয় হইয়া থাকিবে। 
সিমল! পাহাড়ের নিয্নতর অংশ পঙ্ষিপর্য্যবেক্ষণের স্থযোগ আমি পাই নাই। গত তিন 
বৎসর ধরিয়! খাদ সিমলা ও তাহার চতুল্পার্থে যত পাখী দেখিয়াছি, সেগুলার সম্বন্ধে আমার নোট 
লেখা আছে। আমি দূ. ৮1715এর একটাকেও গাছে বসিষা থাকিতে অথবা! রীতিমত 
পোকামাকড় ধরিতে দেখি নাই ; অর্থাৎ আমি এমন কিছু দেখিতে পাই নাই যাহা হইতে বিশ্বাস 
জন্সিতে পারে যে, এই জাতিটা এখানকার সচরাচর অধিবাঁসী। কিন্তু দুইবার উহাদিগের 
বাঁক আমি মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি--বাহ্তঃ মনে হয় যেন প্রব্রজনে 
চলিয়াছিল! নিয়ে আমার নোট বই হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ₹- 
''“('5) ' "১৮ই অক্টোবর ১৯২০ সন। উন্মুক্ত উপত্যকাভূমির উপর, দিয়া একটা ছোট 
দলকে উড়িয়া যাইতে দেখিলাম । তাহাদের উড্ভীন ভঙ্গী, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ ডাক শুনিয়া 
আমার মনে হইল এই পাখীগুলা Merops viridis হইবে 1” | 


* “‘অকৃতির’ জন্য বিশেষ চনী--ভাঁযাস্তরিত। 


যাইতে দেখিলাম। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধ্বনি ৰা ডাক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল উপর 








দেখা যায়। সমতনভূয়ুর সন্ধানে অর্থাৎ যুক্ত প্রদেশে গৃহ্থদী পাতিতে স্তব 


i _ চলে ফে; মাচ্চ হইতে জুন-_-এ সময়টা উভয় জাতীয় “বাশপাতির” প্রজননখতু ৷ সেই 






















, প্রকৃতি ১৯৯ 
(২) “১২ই অক্টোবর । এক দলে পাঁচটা খু. ৮7101৯কে মাথার উপর দিয়া উ যু 


__ দ্বিকে তাকাইতেই পাখীগুলাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমার নিকট হইতে 
__ এক শত ফুটের অধিক উচ্চে ছিল না। ০০০০" আজ যে দলটা দেখিলাম, ২ 
. উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। ইহাতে আমার মনে পড়িয়া গেল, গত বৎসর 
রা পাখীগুলাকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহারাও এই পথে একই দ্রিকাঁভিমুখে চলিয়! গিয়াছিল।  বস্থ 
__ উভয় দল একই উপত্যকার উপর দিয়! উড়িয়া গেল। আবহাওয়ার অবস্থা বর্ষাবাদলন্চক কিনব 
__ কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল না ;__প্রথর সূর্য্যকর, তখন একটিও মেঘ আকাশে দেখা দেয় নাই”। 
| 81৩70050111001005কে আমি দেখি নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
1015 কিথ| M. PhilipPinuঝs কোনটাই সিমলার স্থায়ী অধিবাসী লে); 
জাতি দুইটার মধ্যে কোন না কোনটাকে অক্টোবর মাসে সিমলা অতিক্রম চৰি 





উনারা চলিয়া যায়। কোনও 73০০-৩৫০কে আমি প্রায় মার্চ মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন ক 
রি দেখি নাই ; তবে অস্কুমান হয়, তাহারা এই সময়ে নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়া থাকিবে। এই পাখী 
তবে মার্চ হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কোথায় থাকে ? ইহা কৌতৃহলোদ্দীপক । তবে উল্লে 





_.. অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডে প্রস্থান করিয়া নীড়নিরদ্মাণ ব্যাপারে ও সময়টা উহার! রত থাকে কি 
রর ২। WILLOW-WARBLER পাখী 


Will০w-Warblerপক্ষিযুলের আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া এখানে আমি যাহা সংক্ষিপ্তভাৰে 


বলিলাম, তাহা হয়ত উহাদের কোর্টমিপ বা পূর্বরাগ অথবা কলহপ্রবণ স্বভাব হইতে. 


ৃ পাঁরে। মিঃ ডি, ডিউয়ার--যিনি একজন সুপরিচিত পক্ষিতস্ববিৎ এবং এদেশীয় পক্ষিত্বের টা | 
বিশিষ্ট লেখক--বলেন যে, এই প্রকার অন্ুসন্ধানলন্ধ ত্বের রশ্মিপাতে বিহঙ্গজীবনের হৌক 
নির্বাচনের জটিল ব্যাপারটা কিছু আলোকিত হয়। আমার নোটবই হইতে এই পাধীগুলা 


রঃ সম্বন্ধে যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। 










 এটশে ফেব্রুয়ারী ১৯২০। এক জোড়া ড771০%-$/951এর বিচিত্র দন্দকলহের 
(প্রেমীলাপ?) অভিনয় দেখিলীম। সম্ভবতঃ ইহারা Phylloscopus humii হইবে 
কারণ এ জাতটা এখানে প্রচুর মিলে। একটা আর একটাকে যেন অনুসরণ করিতেছে; 
পাঁখীটা অনুসরণকারীর হাত কৌশলে এড়াইয়৷ এক গাছ হইতে অন্ত গাছে ঘুরিয়া ঘুরি রর ; 
টাইতেছে। পার্কত্য পথের খাদের কিনারায় এক বৃহৎ দেবদারু গাছ। এ গাছকেই 
__ পাীগুলা সাধারণতঃ কেন্দ্র করিয়াছিল। আমি পার্বত্য পথে দীড়াইয়া গাহাদের এই টু 
বিরোধ দেবিতেছিলাম। মাঝে মাঝে পাখী ছুইটা দেবদারু গাছ ছাড়িয়া ৫০৬০ গজ 















২১০ প্রকৃতি 

দূরে চলিয়| গেলেও, অল্লক্ষণ পরে আবার সেখানে ফিরিয়া আসিতেছিল। অক্ুস্থত পাখীটাকে 
অন্ুদরণকারীর অনেকটা! তফাতে তফাতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম। : গ্রথমটির উডডীন 
ভঙ্গীর মধ্যে সামান্য মাত্রায় পক্ষপঞ্চালন এবং তৎপরেই অর্দপ্রসারিত ডানার সাহায্যে স্বলপদূর 
'ভাসিয়! যাওয়া’র স্যায় গমনে বৈচিত্র্য আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহ! বোধ করি তাহাদের 
কোর্টসিপ বা পূর্বরাগের একট! পর্ব হইবে। কিন্ত শেষে দেখিলাম যখন অনুম্থত পাখীটা 
অন্জসরণকারীর কবলে পড়িল; পরম্পূর পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া শৃন্তে থুরিতে 
ঘুরিতে নীচমুখী নামিতে লাগিল এবং মাটির কাছ বরাবর আসিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল, তখন 
বুঝিলাম যে ইহা নিশ্চয়ই উহাদের প্রেমালাপ নহে । 





Willow-warbler পাখী 


ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অনুস্থত পাখীটাকে দেখিলে মনে হইল না যে উহ! দ্রুত উড়িবার জন্ত 
খুব বেশী চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু উভয়েই যখন বেগে বৃহৎ দেবদারু গাছ হইতে বাহির হইয়া 
গেল, তখন দেখ! গেল যে অনুস্থত অন্ুসরণকারীকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। 
অনুগামী পাখীটা সাধারণ সহজ ভঙ্গীতেই উড়িতেছিল-_অর্ধগ্রসারিত ডানায় ভর দিয়! বিচিত্র 
ভঙ্গীতে ‘ভাসমান অবস্থায় উড়িতে উহাকে দেখি নাই। কিন্ত সপষ্টতঃ অন্তটার তুলনায় ইহ! কম 
( দ্রুত বেগে’ত নিশ্চয়ই না) বেগে উড়িতেছিল। নিকটবর্তী গাছে গাছে লুকা চুরিখেলা শেষ 
করিয়া যখন দেবদারু গাছে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন মনে হইল উহার! যেন নিজেদের স্বাভাবিক 
সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এক মিনিট পরে আবার তাহারা বেগে উড়িয়া বাহির হইল। 
এই রকম কত বার তাহার! উড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আমি লিখিয়া রাখি নাই; তবে যতদূর 
স্মরণ হয় তাহাতে বলিতে পারি--এইরূপ পাঁচ ছয় বার তাহারা উড়িয়া বেড়াইয়াছিল। 


দি 


* ভার়তবর্ষ--আঘাঢ়, ১৩২%। 


স্ব 


প্রকৃতি ২০১ 


| খন পাঁধী ছুইটা* পরন্পরের কবলে পড়িল, তখন "মদে. হইল -উহারা-যেন মারামারি 
করিতেছে।, বিশেষ মতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলাম তাহারা দাম্পত্যমিলনের প্রয়াশী কি.না, 
কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখিলাম না FL eda sco CG 
ধবাধরি হয়। ই 

আমি যে Willow-Warbler (Willow-Warbler তাহারা নিশ্চয়ই, ) সম্বন্ধে এখানে 
লিখিলাম, উহ! কোন্‌ আঁতির অন্তর্গত তাহ! বিশেষভাবে নির্ণয় করিতে ন! পাঁরিনেও 
আমার মনে হয ইহা নিশ্চযই Phyll০5c0p॥u5 1101 হইবে- কারণ সিমলায় এ পাখীটা 
অতি সাধারণ। 


. আচাধ্য প্ৰফুলচন্দ 
(8) 
£ অধ্যাপক জীপ্রসহকুমাব রায় , 
বেক্ছল কেমিক্যাল ও ক্কাস্প্রাসিউটিক্যাল ওয়াল 

“ক্ল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওযার্কস্" জিনিষটা যে কি, তাহ! অব্যবসাধীব 
পক্ষে বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎস্থ চক্ছ ভিন্ন তাহার স্বয়প নির্ধারণ করা কতকটা ' 
অসম্ভব ব্যাপার । অনেক ব্যবসাধী এবং অব্যবনায়ী, বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক বেঙ্গল 
কেমিক্যাল এবং ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ দেখয়াছেন। কিন্তু অবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে 
ইহা কেবল সুন্দর, কেবল মহান্‌,. কেবল বিরাট ; বৈজ্ঞানিকের নিকট ইহা বাঙ্গালী 
জঁতির প্রতিভা, অধ্যবসায়, কৰ্ম্মনিপুণতা.ও মৌলিব আবিক্কিয়ার বিজয়ন্তন্ত। “বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ওযার্কস্‌ বাঙ্গালীর মূলধনে স্থাপিত, বাঙ্গালীর বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত এবং বাঙ্গালীর কর্ম্মোৎ- 
সাহে সঙ্গীবিত ;-_ওুষধ, এসিড ও ফাপাতির একমাত্র অদ্বিতীয় কারখানা। এত বড় এসিডের 
কারখানা. বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও নাই। এই কারখানার বিবরণী নব্য, বাঙ্গালার 
অলিখিত শিল্পোন্নতি-প্রচেষ্টা- ইতিহাসের এক গৌর্বনয় পৃষ্ঠা ৮, + 

পরই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কদ্‌ প্রফুরচন্ত্ের 'দিতীয় কীর্তি। এই কারখান! স্থাপন করিয়া 
প্রফুল্ন্দ্র ভারতীয় সভ্যতাঁর ইতিহাসের একটী অধ্যায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ৮৪ 
শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া প্রফুল্লচন্্র জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতের 
বিডি পরে সাতবার বছ পর্ব ভারতীয় মনীষিগণ হী গবেষণা রা বিজানের, 
বিশেষতঃ রসায়নশান্তরে; যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । হিন্দুসভ্যতা-বিলোপের সঙ্গ 
সঙ্গে হিন্দুর প্রতিভা ও জঞানানুস্থিৎস! ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতাঁর ঘোর সক যাহা হয 
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পড়ে এবং কালক্রমে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি, পৃথিবীর *সর্কত্র স্বাধীন চিন্তা- 
বিবজ্জিত, অকর্মপ্য ও জড় বলিষা উপহসিত, লাঞ্ছিত এবং অবজ্ঞাত হইতে থাকে ব্যবসাষ- 
বাণিজ্যে, বিশেষতঃ শিল্প-প্রতিষ্ঠায, বাঙ্গালী ষে অকর্ম্মণ্য তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই 
‘রায়’ দিযাঁছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যাবলী এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রবল 
আপীল ;--সাফল্যমপ্ডিত। প্রফুল্চন্দ্র শুধু এই কাবখানা স্থাপন করিযা আঁর কোনও বিরাট 
কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপন হইতে বিরত থাকিলেও সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের - 
শিল্পোন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, তিনি বাঙ্গালী জাতির যে সন্মানবৃদ্ধি করিযাঁছেন, তজ্জন্ত বঙ্গবাসী 
তক্তিভরে তাঁহাকে চিরকাল স্মবণ করিষা, পাঁদ্য-অর্ধ্য দিয়! পূজা করিবে । 

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কম্‌ ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গীলীজীবনের ফ্রবতারা । প্রফুলচন্দ্র বেঙ্গল 
কেমিক্যাল ওয়ার্কসের যে ক্ষীণ বর্তিকা প্রজ্ৰলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাঁর রশ্মি ক্রমে উচ্জ্বলতর 
হইযা স্বপ্ন প্রবণ বাঙ্গালীকে কর্্মনিপুণ, জড় বাঙ্গালীকে উদ্যমশীল, হেয় বাঙ্গালীকে সম্মানিত 
করিষাছে। তাই, ভারতের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই কারখানার স্থান গৌরবময ; প্রফুন্নচ্ের - 
জীবনকথার ইহা! এক শ্রেষ্ঠ উপাদান । সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, প্রফুল্পচন্দ্র ভিন্ন 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অন্ত কর্মীসকল ঝুরোগীষ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইযাও 
আপনাদিগের উদ্যমশীলতার ফলে সমস্ত বাঁধাবিক্বু অতিক্রম করিষা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে 
পারিষাছেন। সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক “50007: পত্রের ইংরাজ সম্পাদক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন 
“দশ বৎসর পুর্বে এই কারখানা দেখিলে আমি আবাক্‌ হইতাম, কারণ তখন বাকৃসর্কন্ব 
ও কল্পনাপ্রিষ বলিষ! বাঙ্গালী জাঁতির পরিচয ছিল এবং কোন শ্রমসাধ্য কাধ্য উপস্থিত 
হইলে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওযা তাহাব স্বভাবসিদ্ধ রীতি ছিল।” 

“If I bad witnessed ten years ago the thing which I was privileged 
to behold at Manicktala the other day, I should have been staggered. 
For, ten years ago it was the fashion to represent the Bengalee as 
a man of words and ideas only—especially the former, and it 
was asserted and for the most part believed, that whenever you 
came to work and practise, the Bengalee wasn’t among the 
alsorans.”* | 

‘Business’ নামক বাঁণিজ্যবিষষক সুপ্রসিদ্ধ পত্রের ইংরাজ সম্পাদক লিখিয়াছেন, 
“The B. C. P. W. have shown what Indian intelligence and local 
training can do. Tata has shown us what enterprise plus capital 
can 0০) the 9. C. P. W. have shown India what enterprise plus 





ক. Empire—gth July, 1910. 
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resourcefulness-¢an do. They are 20th wonderful examples of - an 
eager nation 01207001102 for recognito2, industrial growth and a greater 
participation’in the affairs of ‘the great British Empire, - Such ‘are- the 
true leaders of the people and- the builders of nations.”—ৰ্থাৎ 
‘ভারতবাসী স্বীষ বুদ্ধিমত্তা ও স্থানীয় শিক্ষার দ্বরা শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কতদূর কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারে বি, সি, পি, ডব্লিউ তাহার দৃষ্টাস্তস্থল। উদ্যম ও অর্থ সহযোগে কতদূর কি করা সম্ভব, 
টাটা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিষাঁছেন; উদ্যম ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহযোগে কতদূর কাৰ্য্য হইতে 
পারে--বি, সি, পি, ডব্লিউ তাহার প্রমাণ । সুমহান্‌ বৃটিশ সাম্রাজ্যে স্বীয় মর্য্যাদাস্থাপন,-শিল্পোয্নতি 
ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিকতর সাহচর্য্য-প্রয়াসী জাতীর পক্ষে টাটার কারখানা ও বি, সি, পি, ডব্লিউ 
-_এই ছুই প্রকৃষ্ট আদর্শ! এইরূপ শ্রমশিল্পের প্রতিঠাতাগণই বাস্তবিক জননাযক ও 
জাতিসজ্বপ্রবর্তক নামের উপযুক্ত ৷” 

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের এই আদর্শ স্মরণ করিয়া আমাঁদিগের একজন শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিক যথার্থই বলিষাঁছেন__“সহসা যখন এই কারখানার সন্মুখে আসিয়া . পড়ি, 
তখন বি্বয় এবং আনন্দের আর অস্ত থাকে না। শুধুকি বিশ্বয়! শুধু কি আনন্দ! অতুল- 
নীষ গর্বে হৃদয পরিপূর্ণ হয়। এই- অপূর্ব প্রতিষ্ঠান বীহাদের চেষ্টা, যত্ন ও .অভাবনীঘ 
আত্মত্যাগের মহিমায় আজ উদ্ভাসিত, তীহারা আমাদেরই দেশের লোঁক-_আামাঁদেরই আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধব, আমাদেরই ভাই। এ গর্কে আমরা উৎফুল্ল হইব না কেন? এই অবজ্ঞাত, 
জঞ্জালপুর্ণ ধাপাঁর -মাঠে যাহারা এই নন্দবন-কাঁলন সাঁজাইয়াছেন, শিল্পের এই দেবাষতন. গড়িষা 
তুলিয়াছেন, তাঁহাদের শুধু ধন্তবাদ দিতে ইচ্ছা হয না,_তীহাদের চরণ বন্দনা, করিতে ইচ্ছা 
হয়-_তীহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতাৰ্থ হইতে ইচ্ছা হয। এ যে আমাদেরই জিনিস 1”* 

আপার সাকিউলাঁর রোডে, নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-কলেজের পার্শ্বে, এখন যেখানে Modern 
Revie কাৰ্য্যালয অবস্থিত, পূর্বে সেইখাঁনেই এই আফিস এবং কারখানা! সমস্তই ছিল। এই 
বাটার এক জীর্ণ প্রকোষ্ঠে প্রফুললচন্সের মস্তি হইতে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কল্পনা গ্রশ্থত 
হ্যাঁ 

কারখানা-হষ্টর হি পরেই প্রবাসী’ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, *কলিকাতার 
৯১ নং আপাঁর সাকিউলার রোডে একটি একতলা! বাড়ীর এক কোঁণে একটি ক্ষুদ্র ঘরে 
ডান্ধার প্রফুল্চন্্র রায়ের আবাস । -বাঁড়ীর সান্নে ও পিছনে খোলা জযি। - ইতস্তত: খোলা, 


, * ভাবতবৰ্ষ-_আাচ, ১৩২৬ । 
T B.C. P. W.hsd its birth and early struggles in the dark and dingy rooms of a house 
in the Upper Circular Road and started with ths modest'gum of Rs, 800— Sir P. C. Ray. 
18 owes its inception to the fertile bram of Dr., now Sir P. C. Roy, D. 5c., Ph, D. 
TF. C. 5., the author of Hindu Chemistry’ and the discoverer of Mercuronus Nitrite” 
—Empiré, gth July, 1910, 
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ভাঁড়, হাড়ি কলসী; কাঠের পিপা বিশ্গিপ্ত। কোধাঁও গন্ধকত্রাবক (Sulphuric Acid) 
ও লোহারু ছ।ট.(5০181:1101,-) সংযোগে হীরাকষ প্রস্তুত হইতেছে; কোথাও লেবুর রস হইতে 
লিটি,ক অন্ন (০10 ০d) বানাইবার' চেষ্ট1 চলিতেছে )। কোথাও বা 'সোরা. ও. গন্ধকদ্রাবক্‌ 
যোগে তেজ আব.(131075 Acid) চোলাই(8150115005)হইতেছে॥ আবার ছাদের উপর মাংস- 
বিক্রেতার দোকান, হইতে-সংগৃহীত - কাঁচা হাড় স্তকাইতেছে ১-পাঁড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত 
ইন্না আপত্তি করিতেছে এবং মিউনিসিপালিটিতে দরখাস্ত দিবার ' উপক্রম.করিতেছে । এই 
হাড় ভস্মীভূত হইয়া তাঁহার উপাদান হইতে ফস্ফরাম্‌(1091:083)ঘূটিত উষধ প্রস্তুত হইবার 
উপাষ- উদ্ভাবিত, হইতেছে এই- প্রকার নানাবিধ রাসাঁয়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে । যে 
কারখানার বৃতাস্ত আমরা প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের. বিধান অনুসারে ও প্রকাবে তাহার 
কুচনা হইতেছে 1 ৮ “| 

বর্তমান কারখানার সহিত পূর্বোক্ত অবস্থার তুলনা! ES SOE HE TORT EE 
“তখন ::কল্পনাও' করিতে পারি-নাই ষে, বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে গড়িষা উঠিবে। 
সেই সমযের:এক দিনের কথা, মনে পড়ে। শরদ্ধেয় রন্ধুবর শরীযুক্ত-স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদিগকে 
সকল যন্্,দেখাইিতে দেখাইতে. বলিষাছেন--'ভাই, কত জনের কত নেশা থাকে,া'কেউ 
গাজা খায়, কেউ, মন্দ, খা"_-আমার এই এক নশা। সেই নেশাখোর আজও 
মছেন--আর সেই নেশার কল্যাণে আজ দেখিতেছি-_এই প্রতিঠান।, রা রকম 
নেশাখোরেরাই জগতে কাজ করে ।” 

সামান্ত আট শত টাকার মূলধন লইযা পুরান হয়। এই 
সময়ে প্রফুল্লচন্প, মাসিক, ২৫০২ টাকা. বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন । 
আষকর বাদে তাঁহার আয় ছিল ২৪৩/০ টাকা। এই সামান্ত আয হইতে তাহার 
নিজের অন বসন বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা হইতে তীঁহাঁকে এই সময়ে কতক পৈতৃক 
খণ পরিশোধ করিতে হইযাছিল। তাঁহার দানের পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। তবুও প্রফুল্ল 
স্বীয় মিতব্যয়িতার গুণে যাহা , সঞ্চয় করিতে পারিষাছিলেন, তাহারই সাহায্যে, এই ছঃদাহদিক 
ব্যবসায়ের হুত্রপাত. করেন। অনেক যুবকের ধারণা, সামান্ত সূলধনে কোন ব্যবসায় আরম্ত 
করাযায় না। ইহাদের মত কিক ভ্রান্ত, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ তাহার গ্রকষ্ট সাক্ষ্য 
দিতেছে।- প্রফুল্রগন্জ দুঃখ করিয়! বলেন; লোঁটাকম্বল সম্বল ররিয়। মাড়ৌয়ারীর! রাজপুতানার 
মরুভূমি হইতে. আসিয়! বাঁঙ্গলার সর্বপ্রকার বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ধনকুবের হইয়া উঠিতেছে, 
আর বাঙ্গালীরা কেবল কেরাণীগীরি ও ওকালতি করিয়া! দেশের দারিজ্য বাড়াইতেছে। বাস্তবিক 
ব্যবসায়ের জন্য যে উদ্যম, কর্তব্যনিষ্া ও সতত] আবস্তুক, আমাদের মধ্যে তাহার যথেষ্ট অভাব 
দৈখিতে পাওয়া,যায়। তাই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের সফলতাঁষ আমরা এত আননিতি। 
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প্রকৃতি, l ২০৫ 
স্বদেশী ‘আন্দোলনের হুদুগে বহু যৌথ" কারবার "জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু উ্লিখিত 
গুণাবলীর অভাবে বাঙ্গালীর অধিকাংশ ব্যবসায়ই অকালে সৃত্যুমুখে পতিত হইযাছে:। ' ছোট 
হইতে রড় হইবার যে প্রয়াস তাহাই সমীচীন ; হাতেই নানি বুড়ির Ladle মু 
যোগ্যতা লাভ করে। 
| জা 
হইতে প্রফুল্লচন্্র দেশে ফিরিয়াছিলেন। সরকারী কর্মগ্রহণের পর তিনি দেশজ উদ্ভিজ্জ হইতে 
পাশ্চাত্য প্রণালীতে 'আরক” প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করেন । সঙ্কল্প হইবামাত্রই কাধ্যাব্রস্ত হইল ) 
নিজ;.বাঁসাবাটিতে -এরং প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারীতে নানা বিষয়ের পরীক্ষা 
চলিতে লাগিল । এইন্*পে তিন বৎসর পরীক্ষার পর তাহার সঞ্চিত ৮০২ টাঁকা লইয়া 
১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের নুত্রপাত হয়। -এই সময়ে 'রাডুলী নিবাসী »যাদকন্ত্র 
মিত্র আঁলিপুরে মোক্তার ছিলেন। তিনি চেতলাঁষ বাঁ করিতেন। খ্আঁলিপ্ুরের ছুই; তিন 
ক্রোশ,দক্ষিণে সোদপুর নামক: গ্রামে আজগার মোড়ল নামে এক মিশ্তী গন্ধকপ্রাবক প্রস্তুতের 
অন্ত, এক যন্ত্র ( Sulphuric Acid Plant) প্রস্থত করে ;' সে বার্ধক্য বশতঃ এ কল 
চালাইচত অসমৰ্থ হইয়া যাদববাবুর নিকট ইহ! বিক্রয় করিয়া ফেলে। যাদববাবু ও ফল খরিদ 
'রুরিয়! ডাঃ রায়কে উহা দেখাইবার জ্রন্ত সাদরে আহ্বান করেন। এই কল দেখিয়া ডাঃ রায়ের 
মনে হইল, ‘একজন অশিক্ষিত মুয়লমান মিন্্রী রানায়নিক কারখানা স্থাপন করিষা জীবিকাঁর্ন 
করিতে পারে, আর আমি 'এডিনবর! হইতে ডি-এস্‌-মি ডিগ্রী লাভ করিয়া আসিয়া ও বিদ্যা 
কোন কাজে না লাগাইয়া! ছাত্রগণের:কেবলই গলাধঃকরণ করাইতেছি। তথনই: গন্ধকদ্রাবকের 
কারখানা -স্থাপন করিবার সঙ্থ্প তাহার- মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হুইয়া যাঁর এবং তিনি 
১৫০০২ টাকা হাগুনোটে করছ কি যাবার: দিরট হইতে এ কল বি 


, করেন। - 


ইরিনা বিকিনি রর হীরাকষ (Sulphate of Iron ), বার 
হইতে Phosphoric Acid এবং তাহা হইতে 5০৭৭" সংযোগে Phosphate . প্রভৃতি 
নানাবিধ: রাসায়নিক দ্রব্য ও British PharmacopPia মতে নানাবিধ ওঁযধ প্রস্তুত করিবার 
প্রয়াস-পাঁন। : নানা বিষয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা 'চলিতে থাকে; - এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে 
যে টাকা লইয়! তিনি কাৰ্য্যারস্ত করিয়াছিলেন, তাহ! অচিরে নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। - এদিকে 
বাজারে তাঁহার প্রস্তুত ওুষধের বিশেষ কাটুতি ছিল না। সুতরাং অর্থাভাবে তাহাকে মধ্যে মধ্যে 
বিশেষ বিব্রত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হুইত' - কখন রুখন 
এমন হুইত যে, নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুত টাক! দিতে না পারিয়া-তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া 
উঠিতেন। অনেক. সময বাঁসাখরচের এমন টানাটানি বাধিত যে, কখন.এক শিশি যমানী- 
জল-ার বিক্রীত হইয়া আট “আনা পয়সা পাইবেন,_এই আশায় তাহাকে সভৃষ্ নয়নে 
ধররিদ্দারের জন্ত অপেক্ষা করিতে হুইয়াছে। - টু - 
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“কারখানার এই প্রথম অবস্থায় আর একজন উদ্যমশীল, অধ্যবসাধী ও স্বার্থত্যাগী 
স্বদেশপ্রেমিক যুবক. আসিযা উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত ডাক্তার স্বীয় অমূল্যচরণ 
বসু ; প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যন্হৃদ্‌। উভয়ের সংযোগ মণিকাঞ্চন যোগের মত হইল। অসমূল্যবাঁবু 
আসিয়! ন! জুটিলে কারখানাকে লাভের ব্যাপার করা আঁরও সমযসাপেক্ষ ও কঠিন্তর হইত। 
প্রথম অবস্থায় ই'হাঁরা ব্যক্তিগত লাঁভলোকসানের দিকে তাঁকান নাই; স্বদেশগ্রেমে অনুপ্রাণিত 
হইযা, কান্দটিকে কেমন করিয়! সফল করা! যায়, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ।” 

অর্থ ও সামর্যের অভাবে প্রফুল্পচন্দ্র যখন অতিশষ চিন্তিত -ছিলেন, তখন একদিন তিনি 
তাঁহার এই সোদরোগ্রম বাল্যবন্ধুকি আনিষা কারখানার ব্যাপার সকল দেখাইলেন। তাঁহাকে 
যখন কলতল! হইতে «খোঁলা” আনিয়া নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের দানা (৫381) 
দেখান হইল, তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন-- “হণ, এদেশে এসব হতে পারে? 
আহ্লার্দে উৎফুল্ল হুইয়া.তিনি সাগ্রহে প্ররফুল্পচন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন কিছুদিন 
পরে তাঁহার ভগ্নীপতি সতীশচন্দ্র সিংহ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইলে ডাঃ বসু মহোদয় 
তাহাকেও . আনিয়া কারখানার কার্যে নিয়োজিত করেন। “তিন. জনের সমরেত 
চেষ্টাৰ ও যত্নে কারখানার উন্নতির ুত্রপাত হইল। এদেশের যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
কি কি রাসাধনিক ভ্রব্য প্রস্তুত করা. যায়, প্রফুল্লচন্্র তাঁহার গবেষণায় নিযুক্ত 
হইলেন। ছুটির দিন প্রীতে '৭টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত, কেবল আহারের সময একটু 
বিবাঁম -বাঁদে, তিনি চ1:9:0720/র কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। ডাঃ বস্তু মহাশয়ের প্রধান 
চেষ্টা হইল, Pharmেacyর ওষধ ব্যবহারের জন্ত ভাক্তারদিগকে 'ভজান” এবং ওঁ সকল 
গষধের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! ।- সতীশচন্দ্র ম্যানেজার স্বরূপ Pharmেacyর 
তত্বাবধায়ক ও রাসায়নিক পরামর্শর্দাতাঁর কাঁজ করিতে লাগিলেন। 

কারখানার কার্যে সহায়তা করিবার জন্তু এই সময প্রফুল্লচন্দ্র বাটী তার 
পূ্ণরাবুকে ও মধ্যম ভ্রাতা রায় সাহেবের কম্পাঁউগ্ডার সুরেন্্রনাথ দেবকে কলিকাতাঁষ লইযা 
আঁসিলেন। স্থরেন্দ্রনাথ বেশ  কর্ধঠি যুবক ; তাহাকে দালালের কার্য্যে নিযুক্ত কর! হইল। 
ূরণবাবু স্বয়ং বাসার খাওয়া দাওষার বন্দৌবন্তের ভার, লইলেন। তাঁহাকে বিল-সরকারের 
কাজও করিতে হইত। ' ভ্রাতাঁর এই শুভ সাধনায় পূর্ণবাবু তীহার দক্ষিণহন্ত শ্বরপ অনেকদিন 
কাঁজ - করিয়াছিলেন; কোন কর্মহি তিনি.ইতর বলিয়া! ত্বণী করিতেন না। শ্বহন্তে 
বাজার করা, পাঁক করা, বাঁজার হইতে উষধনিত্্ীণের উপকরণ খরিদ করা, লোকের বাড়ী 
বাঁড়ী ঘুরিয়| উধধের মূল্য আদাষ করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই তাঁহাকে করিতে হইত। কোন 
কোন দিন এমন ঘটিত যে, ভোরে উঠিয! বিল লইয়া! তিনি প্রথমে গ্তাঁমবাঁজার গেলেন, সেখানে 
ডাক্তা খাঁন হইতে বিলের টাকা আদায় ,করিষা সেই টাকায বাঁজীর করিলেন এবং বাসা 
ফিরিয়া রন্ধন,” পরিবেশন ও আহীরাঁদি শেষ করিয়া তৎক্ষণাৎ বড় বাজারে ছুটিষা 
ওষধ প্রস্তত করিবার জন্ত চিনি ও অন্তান্ত উপকরণ কিনিয়া আনিলেন। এই সমস্ত 
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কাঁজ' প্রায়ই -তাঁহাকে পদব্রজে 'এবং .রৌদ্রে অনাবৃত" মন্তকে করিতে হঁইত। 
এক দিন এইক্সপ ক্লান্তির পর তাঁহাকে-পুনরায় গমিবাজার যাইতে হইল; তখন শরীর এত' 
অবসন্ন ও-ক্রান্তষে ট্রামে ভিন্ন হাঁটিযা যাইবার কোনই -সম্ভবনা ছিল না।'.কিন্তু তহবিলে 
দেখা গেল চাঁরিটির অধিক পয়সা নাই ; তখন অনন্তোপাঁয় .হুইয়া চাঁকরের শরণাপন্ন হইতে 
হইল। তাঁহার নিকট হইতে বাকী পয়সাটি ধার করিষা ট্রামে যাইতে হইল। এই সময়কার 
জমাখরচ দেখিলে দেখিতে পাঙযা যায়, কোন:কেনি দিন জোয়ানের আরক প্রস্তুত করিবার জন্ত 
বাজার হইতে ছয়,আনার জোয়ান খরিদ করা হইদাছে মাত্র। আজকাল কিন্তু কারখানায় থাইমল 
(0০০1) ও জোয়ানের আরক প্রস্তুত করিতে কোন কোন দিন ছয় গাড়ী জোয়ানও কেনা হয! 

পরীক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে ইহারা যখন দেখিলেন যে, কারখানাটি ঠিক দীড়াইয়াছে এবং 
বহু লোকের সমবেত শক্তি ও অর্থ একত্র প্রযুক্ত হইলে ইহার যথেষ্ট প্রসাব হইতে পারে; 
তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্ধীর্ণতা ভুলিয়া ইহাকে. 'পিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত. করিলেন 
১৯০১ সালের, ১২ই এপল তাঁরিখে এই কারখানাটি- লিমিটেড কোম্পানী স্বরূপে 'রেজিষ্টারী' 
করা হয়। - তখন ইহার মূলধন ছিল ৫০০৯৪ পঞ্চাশ হাজার টাকা। - প্রফুর্ন্্র গর্ণমেন্টের- 
চাকুরী গ্রহণ করায় কোম্পানীর প্রথমাঁবস্থায ইহার ডিরেক্টর হইতে পরেন “নাই! 
ভূতনাথ পাল .ও:ডোক্তার..কার্ডিকচন্্র বন্থ প্রথমে ডিরেক্টর হন? ' প্রহর ডিরেক্টর না 
হইলেও ইহার জীবনপ্বর্ূপ হইয়া সমন্ত বিষষে সাঁহাত্য করিতে খাঁকেন 1 লিমিটেড্‌ কোম্পানীতে; 
পূরিণত.করাঁর সময় কারখানার যন্ত্রপাতি ও-মজুদ নাঁলের-মূল্য ১০৫০৯২ টাকী নির্ধারিত ইয। ,: 
"*৩৫০০৯০২ টাকা মূলধন সইষা লিমিটেড-- কোম্পানী হইবার পরও ৩1৪. বংদর কাল 
৯১ 'নং আপার সারকুলর রোডে আফিদ ও কারখানা - উভয়ই 'ছিল'ঃ কারবার” 
গ্রদারিত হইলে” সাঁরকুলার রোডের বাড়ীতে শুষধ প্রস্তুত: করিযা 'কুলান কঠিন হইযা পড়ে? 
তখন ৯*নং মীশিকতলা মেন রোডে কারখানা স্থাপিত. হয । ' এরই সময়ে কর্তৃপক্ষীয়গণের 
মনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া লাভবান্‌ হইবার ইচ্ছা হয! - অদম্য: সাহস ও বিচঙ্গণ* 
ব্যব্সাঁধ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ই'হারা গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ : করেন 1 
“ইহাদের দ্রাবক বাহির হইয়াছে দা বলায় বক যত হি টাই 
৩০২ টাক! সুলভ হইয়াছে ।”*  - ১৮৷ 

যৌথ. কাঁরবাঁরে পরিণত হইয়া এই রতিঠানট পূৰ্ণ উম চলিতে থাকে ‘রিন্ত ছুই 


ঝর যাইতে না-থাইতে ইহার উপর দিয়া এপ বাবা, বহিয়! যায় “যে, তাহার প্রকোপে* 


কাঁরখানার:ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রফুলচন্্রকে অন্ধকার দেখিতে 'হয়। যাহার চেষ্টা এই কারবারটি' 
লাভের পথ! চলিতেছিল, সেই ভাক্তাব অমূল্যচরণ বন -মহোদয হঠাৎ গ্লেগরোগে আক্রান্ত . 
হইয়া" ১৯০১ সালে 'মৃত্যুমুখে পতিত হন” ল্যবরেটারিতে কার্জ করিতে করিতে প্রফুল্ল 


* প্রবাসী_ বৈশাখ ১৩১৯। 
৫ 


২০৮ প্রকৃতি a 


তাঁহার বন্ধব মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিকলচিত্তে নিমতলায় শ্মণানঘাটে চুটিয়া যান। 
সোদরোপম বন্ধুকে নিমতলায় চিরবিদা দিয় প্রফুললচন্্র শন্তমনে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন? 
গুঃখেষনুদিগ্রমনা?-এই খধিকক্প ব্যক্তিকে আমরা কখনও কোঁন বিপদে বিচলিত হইতে দেখি 
নাই ; কিন্তু অমূল্যচরণের মৃত্যুতে, শুধু বন্ধুবিয়োগে নয়, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর: কারখানার 
চিন্তায় তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিপদের কয়েক বৎসর পূর্বে 
সতীশচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের অকালমৃত্যু ঘটে-; তিনি রাসাষনিক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিতে 
থাকিতে ভ্রমক্রমে প্রুসিক এসিডে তাঁহার হাত পুড়াইয়! ফেলেন এবং ইহাঁরই- বিষক্রিয়ায় 
১৮৯৮ সালে তাঁহার প্রীণবিয়োগ হয়। রাসায়নিক গবেষণায় আত্মবলি দিষা তিনি যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ফলে দেশে এই গবেষণার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। 
বাঙ্গালা দেশে রসায়ন-বিজ্ঞ/নচর্চার ইতিহাসে ইহার নাম চিরপ্মরণীয় হইয়া রহিবে। ই'হার 
প্রতি কৃতজ্ঞত৷ প্রদর্শনের জন্ত কয়েক বৎসর যাঁবৎ বেঙ্গল কেমিক্যালের নানাবিধ গষধের 
শিশির উপর ইহার প্রতিক্কতি প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কি কারণে বলা যায় না, 
কয়েক বৎসর হইতে এই প্রথা রহিত করা হইয়াছে। পর পর এই "ছুই কর্মীর মৃত্যু হওষার 
প্রফুল্লচন্দ অত্যন্ত বিচলিত হুইয়া পড়েন। 
মার্কিউরাস নাইস্রীইটের আবিষ্কার তাঁহার জীবনে এক নুতন যুগের অবতারণা হইয়াছিল। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারদ্ঘটিত বহু যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার করিতে থাকেন; অন্ত বিষয়ে 
মনোনিবেশ করার তাঁহার সম বেশী থাঁকিত না। সুতরাং বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কার্য! 
কিয়পে চলিবে, ইহার ভাবনা তাঁহাকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলে। সৌভীগ্যক্রমে - তিনি 
এই সমষে ডাক্তার কার্ডিকচন্দ্র বস্স মহাশয়ের সহায়তা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কার্তিকবাবু 
আসিয়া গ্রফুননচন্দ্রের সহিত যোগু দিলেন এবং উভযে বাবু চনদ্রভৃষণ ভাতুড়ী মহাঁশষকে ডাকিয়া 
আনিলেন। চন্দ্রবাবুর নিকট বেঙ্গল কেমিক্যাল অপবিশোধ্য খণে আবদ্ধ । তিনি নীরব কর্মী । 
বাহিরের কোন নাম যশের প্রত্যাশা! রাখিযা তিনি কোন কাঁজ করিতে জাঁনিতেন না। প্রধানতঃ 
ই'হারই চেষ্টায় গম্ধকদ্রীবকের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দপুরের গন্ধকদ্রাবকের কলের কথ। 
পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। চন্দ্রবাবু সৈয়দপুরে গিয়া কার্ধ্যারস্ত করেন। এখানে তাহাকে প্রায় সাত 
বৎসর কাল শিক্ষানবীশী করিতে হয়। সাত বৎসরের উদ্ভম ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গন্ধকদ্রীবকের 
কল বিস্তৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। -গন্ধকদ্রাবকের কল গ্রস্তত করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহ! 
স্থানান্তরে উক্ত হইযাঁছে। প্রধানতঃ ভাঁদুড়ী মহাশয়েব চেষ্টাতেই এই হুক্সহ ব্যাপার সহজসাধ্য 
হইযাঁছিল। এই তিন জনের সমবেত চেষ্টায় কারখানার কায পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে চলিতে 
থাকে। চন্দ্রবাবু বহু দিন বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি এক্ষণে - 
অত্যন্ত প্রচীন ও অপটু হইয়া] সর্ববিধ কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।*- বালা 


* সম্প্রতি দুঁহার মৃত্যু হইয়াছে । 


যন 


প্রকৃতি ২৭৯ 
দেশে রসাধনবিজ্ঞানের চর্চা ও রাসায়নিক কারখানার প্রতিষ্ঠা রি তাঁহার নাম 
চিবস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 

৫০০০০ টাকা! লইয়া লিমিটেড. কোম্পানী - স্থাপিত হওয়ার পর হইতে কারখানার 
ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর মূলধনও বাড়াইতে হইয়াছে। পঞ্চাশ হাজার হইতে এক 
লক্ষ, এক লক্ষ হইতে তিন লক্ষ, এবং তিন লক্ষ হইতে মূলধন ১৯১৭ সালে পাঁচ লক্ষে 
পরিণত হয়। ১৯১৮ সালে মূলধন বাড়াইয়া দশ লক্ষ করা হয়! : ঝুরোপীয় মহাযুদ্ধের 
সময কারথানাব অসম্ভাবিতরূপে কার্য্যবাহুল্য ঘটায় ১৯২০ মালে মূলধন. ১৯ লক্ষে পরিণত 
করা হইয়াছে। "এই বর্ধিত মূলধনের সাহায্যে পাঁণিহাঁটি নামক গ্রামে ১৩৫ বিধ! জমি 
গ্রহণ করিষ! তদুপরি বহু বিস্তৃত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । এই কারখানায় Sulphuric 
Acid, Aluminium Sulphate, Super Phosphate প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য বহুল 
পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। সমপ্রতি এই কোম্পানীর মূলধন আরও বাঁড়াইবার কথা হইয়াছে 

মাণিকতলাষ কারখানাস্থাপনের জন্ত প্রথমে প্রায় দশ বিঘ! জমি লওয়া হয। উহার 
উপব একটা পাকাবাড়ীওঃ ছিল। কারখানার বিস্তৃতির সঙ্গে. সঙ্গে জমির পরিমাণও ক্রমে 
বাঁড়াইতে হইয়াছে। ১৯১৫ সালে জমির পরিমাণ ছিল ছাব্বিশ বিঘা; বর্তমানে ইহার পরিমাণ 
চল্লিশ বিঘা। এতত্ক্স মাঁণিকতলা খালের অপর পারে কলরবক বিঘা জমি লইয়া কারখানার 
শ্রমন্দীবীদিগের জন্ত থাকিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। - ২ : 

জোগ কেমিক্যাল ওদের কার্য বনে সাতট বিভাগে নিক করা বা 
যণা ই 
0) দে গাঁছগাছড়া হইতে এলোপ্যাথিক উধ প্রস্ততবিভাগ। 

-€২)- বৃটিশ ফারমাকোপিযাঁ-ধৃত উবধ প্রস্ততবিভাগ। : " : ই es 

(৩) আুগন্ধি-প্রস্তুতবিভাগ | | | হে 


Ed 


(৪) এসিড.ও অন্তান্ত রাসাযনিক দ্রব্য প্রস্তুত বিভাগ । 


- (৫) বৈজ্ঞানিক যন্তরাদি প্রস্বত বিভাগ। 
- _ (৬) বৈজ্ঞানিক যঙ্ত্রীগার (12০৮৭০৪7) স্থাপন বিভাগ | 
(৭) নানাবিধ খান্ত, ওষ্ধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিশ্লেষণ বিভাগ । 


এতত্বিয্ন ইহাদের নিজেদের কাজের সুবিধার জন্ত স্বতন্ত্র ছাপাখানা বিভাগ ও প্যাকিং 
বাক্স এবং অন্তবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত বিভাগ রহিয়াছে। ~ 

(১) “ভেষজ গুণ-বিশিষ্ট উদ্ভিজ্ঞাবলীর জন্ত ভারতবর্ষ চিরপ্রসিদ্ধ । পাশ্চাত্য রা 
অনেক ভারতীয় ওষ্ধ পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ চিকিৎমাগ্রস্থে সাদরে স্থান 
দিয়াছেন এবং অনেকেই স্বীকার করেন যে, কেবল মাত্র এতদ্দেশীষ গাঁছগাছড়া হইতেই যাবতীয় 
বৈদেশিক উবধের সমতুল উবধ প্রস্থত কর! যাইতে পারে । প্রতি বৎসর এদেশের গাছগাছড়! বহু 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয় এবং তন্থারা! উধ প্রস্তুত হইয়! পুনরায় এই স্থানেই প্রেরিত হয়। 
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. ‘দেশীয় উপাদানে যাবতীয়:ষধ,' রাসাধনিক "দ্রব্য এবং বৈজ্ঞানিক ফন্দি প্রস্তুত করিবার 
উদ্দেশ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওরার্কস স্থাপিত হইযাছে, এরং পুরাকাল 
।হইতে যে সকল ধধ ভারতে সুপ্রচলিত ও যাহা এ'দেশবানীর বিশেষ উপযোগী, সেই সকল 
খুষধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সহজ মেব্যয়পে প্রস্থত হইতেছে ।'* 

ডাক্তারী চিকিৎসা. প্রচলিত হওয়া দেশীয় ওঁষধের গৌবব লোপ পাইতে বসিযাঁছিল। 
ডাক্তার কানাইলাল দে, উদয় দত্ত, এবং এইন্দলি (21775176), ওযারিং (W০rin৪), ওযাইজ 
(19০) প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাদের জীবিতকালে প্রশংসনীয় উত্তমেব.সহিত দেলীয় গুষধের 
গুণাবলী পরীক্ষা করিষ! গিয়াছেন ; তাহারা অঙ্গুলন্ধানফলে অনেক স্থলেই দেশীয় ভেষজাদিব 
আমুর্বেদোক্ত: গুণের সমর্থন করিযা .গিয়াছেন' তাঁহাদের চেষ্টা সব্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
সন্মত উপায়ে প্রস্তুত না হওয়ায়. এই সকল্ম ওষ্ধ সাঁধারণ্যে তেমন করিধ! প্রচলিত হইতে 
পারে নাই। বেঙ্গল কেয়িক্যাল এই কাঠ গ্রহণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজম 
হইয়াছেন | ২. 

* ভারতের বিভি স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিম বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদিগের 
সারাংশ বাছিব কৰা হৃয়।., এই বিভাগে, যোষান, অশ্বগন্ধা, বেল, পেপে, চিরে, নিম, 
ওনটুকম্বল, ছাঁতিম্‌,  অর্জুনছাল, . অশোক, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, অনস্তসূল,' জাম, কালমেঘ, কমল, 
ক্ষেতপাপড়া, কুচ্চি, বাঁসক, ব্রাহ্মী, বি কৃতি তরল পার প্রস্তুত হ্যা বাজারে 
বিক্রীত হইতেছে । | 

(২) ফারমাকোপিষা-ধৃত ওঁষধ বিভাগে আঁধুনিক চিকিৎসাশাস্সামুমোদিত সকল রকম 
টিংচার একট্রা্ট প্রভৃতি প্রস্তুত হয। অতত্তিন্ন এই বিভাগে Ammonia, Mag Sulph, 
Potash carbonate, Soda Hypo-Sulph, Soda Sulphite, Thymol প্রভৃতি 
প্রস্তুত হয । 

গত যুরোগীয যুদ্ধের পর হইতে ই'হার! - সাঁজিক্যলি ড্রেসিং প্ৰস্তত করিতে আর্ত 
করিয়াছেন এবং বর্তমানে ই'হাদেব কারখানায় প্রচুর পবিমাণে বোরিক ও এবসরবেন্ট কটন, 
আইডোফরম, বোরিক গজ, ও সর্ব প্রকার ব্যাণ্ডেজ্ প্রস্তুত হইতেছে । এই ব্যান্ডেজ 
প্রস্তুত ব্যাপারে ক্ষিপ্রকারিতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পবিচষ পাঁওযা যাঁয়। গত যুদ্ধের 
সম্য এই সমস্ত জিনিষ প্রচুর পৰিমাণে আবশ্যক হইযা পড়ে ; যুরোপ .হইতে উহা পাওয়ার 
কোঁন সম্ভাবনা না থাকায় গভরণমেন্ট এই কারখানা ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতির জন্য অর্ডার দেন। 
ব্যাণ্ডেজ প্রস্ৃতি প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন যন্ত্র তখন উক্ত কারখানায় ছিল না; যুরোপ 
বে. ,কোন্ যন্ত্র পাওযাবও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাবখানাব পষ্থিচালক্গণ কিছুতেই 


ie + কারবার বিন স্বাস প্রচ পৃস্তিক। জা - - 
1 বাসী শন, ১৬১৯! ১৯ রে ররর 
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পশ্টাৎপ্ৰ হইবর..লোক নহেন। ব্যাণ্ডেন্ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার ফ্্রপাতি ইহারা রুদাপি 
দেখেনও নীই, কিন্ত অনস্তোপায় হইয1 ই হাদিগক্রে নিজেদের -কারখানায ও প্রকারের যয 
উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করিতে হইল ৷." ই-সম্ত.যন্ত্ের -সাঁহায্যে -ই'হাঁরা. ব্যাণডে্গ প্রভৃতি. প্রস্তুত 
-করিযা: এপ সুফলতা:-লাভ করিযাঁছেন - যে, তাহা ইংরেজদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন 
করিযাছে। সুপ্রসিদ্ধ. 030517659, পত্র হইতে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ সখন্ধে যে মন্তব্য 
পরে উদ্ধত-হইল, তাহা পাঠে বিস্তারিত জানিতে পারা যাইবে। ই'হাদিগের যন্ত্র এতদুব 
উন্নত হইযাছে যে, ২।* গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ একখানা ‘গল্প: ইহারা ২৬ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১$ ইঞ্চি 
প্রস্থ ও ১ ইঞ্চি খাঁড়াই প্যাকিংএর মধ্যে সংস্থাপিত করিযাছেন। 

(৩) -সুগন্ধি প্রস্তুত বিভাগে ইহার! দেশের ফুল -হইতে সুগন্ধি এমেনগ ইত্যাদি গত 
রুরিতেছেন। ফুল ফুটিবাঁর সময হইলে গাঁজিপুর, কনেজি, কটক প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রাদি 
সহ লোকজন -পাঠাইযা বিশেষ উপায়ে একস্টরা্ট প্রস্তুত করিষা লইয়া আঁসেন।.. একক্াক্ট 
হইতে এসেন্স প্রস্তুত এখানকার ল্যাবরেটারীতে ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। 
ইহারা নাগকেশ্র, টাপাত্ বকুল, যুধি, বেলা, গন্ধরাজ, খস-খস্‌, অপুর, প্রভৃতি ফুল হইতে 
এসেন্স _ প্রস্তুত করিয়াছেন। সুগন্ধি বিভাগে যার গোলাপজল, ল্যাভেগার; ও-ডি- 
কলোন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ), টু 

কেশে রাবহার অন্ত ইহাদের প্রস্তুত Cantharidine কেশতৈল, টা: 
মুগ ও চর্ম্মের মস্থণতা বৃদ্ধির জন্ত Milk of Roses, Cold cream of Roses, Pearl 
powder ; দত্তের জন্য Antiseptic " carbolic মতন নাজাত সিনা গ্রচায়িত 
হইযাঁছে। -২- 

(৪) এসিড ও অন্তান্ত রাসাধনিক দ্রব্য প্রস্তুত বিভাগে ইহাদের বিশেষৰ লরি 
এসিডের কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারখানার ক্রমপ্রসার হইযাছে। হীহাঁদের কারখানায 
Nitric Acid, Citric Acid, Sulphuric Acid, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। 
'অর্থ,.জ্ঞান, বুদ্ধি ও উদ্যমের প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপ-সালফিউরিক এসিডের কারখানা যিনিই দেরিয়াছেন 
তিনিই ইহাদের প্রশংসায় শতমুখ হইযাছেন। এই এসিডের কারখানা স্থাপনে বহু বিশ্ব অতিক্রম 
করিতে হইয়াছে 1. বাকি এসিডের Plant সম্বন্ধে 480517555 যাহা লিখিষাছেন,-তাঁহা 
প্রণিধানযোগ্য- - - ২.5 2 

“This. was not, bought or imported ; it was thought চারি রা 
assistants and put up by them, although. they.are not engineers 7.7 
50 successfully and efficiently they‘. have done it, that to-day they are 
the largest manufacturers of Sulphuric acid in India. The engineering 
problem was not the only difficulty 5 they had "to ‘obtain, ‘lead-coated™ 
iron sheets, which could. not be bought in _India.. They. could not, 
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import it on account of the war. They had to makeit,. They did 
not know how to make it, but that did not please them. They set 
about doing ‘it , experiment after experiment was made ; failure after 
failure faced them, but these were not the men to give up, ingenuity 
combined with observation and persistency ‘conquered. 

এসিড ঘরে দুইটি চেশ্বাব আছে। চেম্বারগুলি আগাগোড়া সীমায় তৈরী। সীদা 
গাঁলিবার অন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করিতে হম়। দক্ষ লেডম্যান ব্যতীত এই কাজ 
অপরের দ্বাৰা হইবার নহে। ইহারা হাতে ধরিষা লেডম্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। 
এমন নিপুগ্নতার সহিত চেম্বার তৈরী যে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বিলাত. হইতে দক্ষ কারিকব 
আনাইষা তৈষার করিলেও ইহা অপেক্ষা সুন্দর হইত নাঁ। চেম্বারের কাজ দিবারাত্র 
সমানভাবে চলে। ইহা নির্মাণ করিতে প্রা ২০০০০ টাক! ব্যয় হইযাছে। এই প্রান্টে 
বর্তমানে প্রত্যহ ৫ টন বা ১৩৫ মণ এসিড প্রস্তুত হয়। সাঁলফিউরিক এসিডের উপাদান 
গন্ধক এককালে প্রা ২৪,০০০ টাকা হইতে ৪*,***২ টাকা মূল্যের "আমদানী 
করা হয়। 

বেঙ্গল কেমিক্যালের [1৮5 Refinery) ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ই কাবখানার 
পরিষ্কৃত সোরা (3:0৩) বিলাতে চালান দেওয়া! হয। গত যুদ্ধের সময় এই কারখানা 
হইতে গভর্ণমেন্টকে ১০,০০০ মণ সোরা সরবরাহ করা হইযাঁছে। 

অনুর ভবিষ্যতে এখানে ০০87৩, Dextrine, phosphoric acid, phosphates, 
Alum, Aluminium Sulphate এবং আরও কতকগুলি ০hemic€al প্রস্ততিব জন্ত 
প্রচুর আয়োজন চলিতেছে । 

(৫) ও (৬) বৈজ্ঞানিক যন্্প্রস্তত বিভাগে বিজ্ঞানাগারে ব্যবহারের হাল নানা 
প্রকারের B০6 ও অন্ান্ত যন প্রস্তুত হয়। ইহার! গৃহাদির নক্সা হইতে আরম্ত কবিষা 
তাহাদের নিৰ্ম্মাণ ও ষন্ত্াদির সন্নিবেশ প্রভৃতি সমস্ত কাৰ্য্য নিজম হস্তে করিযা এবিষয়ে বিশেষ 
দক্ষতা অৰ্জ্জন কবিষাছেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, গৌহাঁটি, কটক, বাকীপুর, মাদ্রাজ, 
লাহোর যেখানে ল্যাবরেটারী সংস্থাপনেব আবশ্যকতা হইতেছে, ইহারা তথায় আহত হইযা 
প্রশংসার সহিত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। ই'হার! রাসাষনিক 781917০6 প্রস্তুত করিষা বিশেষ 
সুনাম অর্জন করিতেছেন। ই'হাঁরা জার্মেনীতে প্রস্তুত অতি সুসম, জটিল Sartorius chemical 
9181০৩এর এমন একটি নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, উহ! আসল যন্ত্রটিকেও পবাস্ত 
করিয়াছিল। কারখানায় ব্যবহৃত অসংখ্য ছোট বড় যন্ত্র এই কারখানাতেই প্রস্তুত হইযাছে*। 


¥ ‘The factory is full of small and big machines that have been practically iavented 


and wholly made in the works’— Business, 


be 


প্রকৃতি ২১৩ 


ইহাদের মধ্যে কযেকটি যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'চi॥6 1775 বা অগ্নিনির্ব্াপনের 
বস্ত্র অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় গতর্ণমে্ট মেসোপটে মিযাষ 
ব্যবহারের জন্ত প্রতি সপ্তাহে পাঁচ শত' করিয়া এই যন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আজকাল 
এই যন্ত্র প্রায় সমুদয় থিয়েটারে, আফিসে, মেলায় ও. গুদামে ব্যবহৃত হইতেছে। 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের ফায়ার ব্রিগেডের. অধিনায়কগ্গ পরীক্ষা করিয়া ইহা -অত্যন্ত 
কার্ধ্যোপযোগী বলিয়! প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। - মৌলিক আকিক্ষাবে উৎসাহ দিবার অন্ত এই 
কোম্পানীর নিয়ম আছে যে, এই কোম্পানীর নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নৃতন যন্ত্র বা 
গুষধ আবিষ্কার করিলে, আবিষর্ভী তাহার লভ্যা-শের অর্ধেক পাইযা থাকেন। এই হিসাবে 
১৯১৬ সালে এই যন্ত্রের আবিষর্তা। কারখানার টিটি দাস গুপ্ত একদিনে 


_ ১০০*০২৬ টাকার চেক পাইয়াছিলেন। 


এই কারখানার আর একটি আবিষ্কার 0১:5০718506869: বা অন্নন্গান প্রস্তুত 
করিবার যন্ত্র; কারখানার রাসায়নিক পরামর্শনাঁতা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যাষ, এম, এ, 
ইহার আবিষধর্তা। ইহা হীরা নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসার বিশেষ স্থুবিধা হইযাছে। 
এইয়পে এই কারখানায় আবিষ্কৃত 2০:০1 2096০£ fan বা! বায়ুচালিত পাখাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

(৭) ৭ম বিভাগে ইহার! যন্ত্রাদির সাহায্যে শশুদিগের উপযোগী নানাবিধ খাস প্রস্তুত .ও 
অন্ত বহু রাসায়নিক দ্রব্যের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বয়প নির্ধারণ করিয়া থাকেন। 

কারখানার প্রতি যাহাতে কর্ধচারিগণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয তজ্জন্ত নানারিধ ব্যবস্থা করা 


. হইযাছে। কর্ম্মচাঁরিগণের জন্য যথাসম্ভব . বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধান জন্ত বি, সি, ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত 
ক্লাবের ব্যাযাম বিভাগে কর্ম্মচারিদিগের অন্ত ফুটবল, টেনিস, ড্রিল ও নানাবিধ দেশীয় ব্যায়ামের 
ব্যবস্থা আছে। ক্লাবের অধীনে একটি সাধারণ পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছে; উহাতে 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রা্দি রক্ষিত হয়। - মাসের মধ্যে দুইবার ক্লাবের অধিবেশন 
হয়। এই অধিবেশনে কর্মচারিগণ পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পর মিলিয়া থাকেন। প্রত্যেক 
অধিবেশনে সঙ্গীত, আলোচনা, পাঁঠ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকে, এবং শেষে জলযোগের ব্যবস্থ 
দ্বারা ‘মধুরেণ সমাঁপয়েখ করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা কণ্মচারিগণের মনের প্রসারতা, 
জ্ঞানবৃদ্ধি, পরস্পর সহানুভূতি ও সাধারণের উদ্দেগ্রের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মে। 

- কর্্মচারিগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস শিক্ষা রেওয়ার জন্য একটি Provident 
ছা০7-স্থাপন করা হইয়াছে । যে সমস্ত, ক্ম্চচারী মাসিক পনের টাকার অধিক বেতন 
পাঁন তাহাদিগের বেতন হইতে শতকরা ৫-২ হিসাঁবে কাটিয়া লইয়া উক্ত ফণ্ডে তাঁহাঁদিগের 
নামে জম! কর! হয়। প্রতি বৎসর কোম্পানী যে লাভ করেন তাঁহার শতকরা ২॥০ হিসাবে 
লভ্যাংশ সকল কর্মচারীর মধ্যে তীঁহাঁদিগের গচ্ছিত টাকার পরিমাপ অনুসারে বিভাগ করিয়া 


২১৪ প্রকৃতি , 
দেওষা হয়। বোন আগু অভাব-উপস্থিত হইলে বা কোন কর্মচারী কাৰ্য্য ত্যাগ করিয়া গেলে 
এই ফণ্ডের সঞ্চিত টাকা হইতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হুইয়া থাকে । 

কর্মচারিগণের সুবিধার জন্ত একটি সমবায় খণদাঁন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। a 
সমিতির প্রতি অংশেব মূল্য দশ টাঁকা'। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওযার্কসের যে কোন কর্খী 
এই দমিতিব অংশ খবিদ করিতে পারেন। আঁবগকমত প্রত্যেক অংশী তাঁর -নিজ অংশের 
দশগুণ পর্য্যন্ত টাকা বার্ষিক শতকরা ১২।* সুদে কর্জ্জ করিতে পারেন। 

‘কেবল কর্ম্মচারিগণের সুখস্ব|চ্ছন্য ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিযাই কারখানার 
কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হন নাই ; এখানে যাহারা দিনমন্ভুরি করে, সেই সকল মজুরের স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতিও তাঁহাঁরা দৃষ্টি বাঁখিয/ছেন। কারখানাসংলগ্ন নৃতন খালের পরপাবে খানিকটা জমি 
ইজাবা লইয়া তাঁহার! ম্‌্জুবদিগের থাঁকিবাঁর জন্ত সুশৃঙ্খল, পরিপাটি কুটীরশ্রেণী নির্শ্মাণ 
করিষা দিয়াছেন। এখানে বাসস্থান পাওয়াতে মজুরদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। 
অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাময় স্থানে তাহাদের বাস করিতে হয না, পরন্ত দূর পথ. অতিক্রম করিয়া 
প্রত্যহ কারখানাঁষ যাতায়াতের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইর্ধাছে। প্রত্যেক মছ্ুরকে 
একখাঁনা করিয়া খাঁটিযা ও একটা লোটা!" দেওয। হইযাঁছে। সার গ্রফুল্পচন্্র একদিন কথা- 
প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ফে তিনিও কারখানার একজন কৰ্ম্মী (০৮৮০) বলিয়া 
নিজের জন্ত এক্পপ একখানা খাটিয়া ম্যানেজারেব নিকট হইতে চাহিষা লইযাছেন। - 

এক কাঁরখানাষ বর্তমানে প্রা ১২** লোক কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের 
মধ্যে কুড়ি জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। হ'হাদের বেতন ৭৫২ টাকা হইতে ৫০০ 
টাকা পধ্যন্ত। কেহ কেহ বেতন ও কমিশন” সমেত মাসিক ২০০০২ টাঁকা পর্য্যন্ত পাইযা 
থাকেন। বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন মহাশয্বেব কর্মমনিপুণতায় কারখানার 
দিন দিন উন্নতি হইতেছে । বর্তমানে কার্য্যবাহুন্য বশতঃ কারখানার আফিম আপাঁর 
সারকুলার রোড হইতে কলেজ স্কোষারে স্থানান্তরিত হইযাছে। 

, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের শিক্ষা, মূলধন, অধ্যবসায় ও সততা এই তিনটি ব্যবসাষে' 
সিদ্ধিলাভের সরণি। একের অভাব অস্ভের অতিমাত্রা গ্রযোগে পূরণ হইতে পারে। 
লোটাকম্বল সম্বল মাড়োয়ারী মূলধনের দীনতা তাঁহার অধ্যবসাষ দ্বারা পূর্ণ করে। ইহারা 

রিক্ত হন্তে বিকানীরের মরুপ্রদেশ হইতে কলিকাতাঁষ'আসিযা! স্বজাতীষগণের সাহায্যে সামীন্ত " 
ভাবে ব্যবসায়. আরম্ভ করে এবং অচিবে ক্রোড়পতি হইয়া উঠে। ব্যবসাঁষেব পথে বাঙ্গালীর 
অনেক অন্গুরিধা আছে সত্য ; কিন্তু উদ্ম ও চেষ্টার ফলে কিছুই অসাধ্য থাকে 'না। স্থিরলক্ষ্য 
হইয়া কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধি অবপ্ঠস্ভাবী ।- বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ইতিহাস- দারা 
প্রফুলচন্দ্র তাঁহার জীবনে দেখাইষাছেন, মিতব্যয়িতা, অধ্যবসাঁষ ও একনিষ্ঠ 'সাধনাঁর ফলে সামান্ত' 
মূলধনেও বিপুল ব্যবসাঁষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁবে। ' গঙ্গা হিমালয়ের নিস্বত কন্দরে জন্মগ্রহণ 
করিয়! শতধারায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, লোকে তীহারই মহিমা ' দেখিতে পাঁয়। কিন্তু 


চে 


. প্রকৃতি ২১৫ 
চক্ষুর, অন্তরালে 'সেই ধৈ.বিরাট -পুরুষ নির্কিকারচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার স্বরপ 


"লক্ষে ধরা পড়ে না। কিন্তু গঙ্গার কথায় যেমন হিমালয়ের কথা বা হিমালয়ের কথায় যেমন 


গঙ্গার কথা আসিযা! যায়, তেমনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা প্রফুল্রচন্দ্রের কথা অথবা 
্রফুন্নচন্দ্রের কথ! বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা। 

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিলাম মাত্র । স্বদেশপ্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা এই কারখানা ০০৮৮৮ 
করি। 
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অধ্যাপক শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় - 
£১। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 


জা র্তিকা যোগে মান্য যেদিন প্রথম প্রদীপ জালিয়াছিল, ভি 
তাহাকে একটি ম্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য ' করিতে হইবে.। কিন্তু তৈল কেন সলিতা বাহিয়! 
দীপশিখার দিকে অগ্রসর্‌.হয়, মাধ্যাঁকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া তৈলের-এ পতত্ববৃত্তি কেন, দুই শত 
বৎসর পূর্বেও তাঁহার কোন সছুন্তর মিলিত না। 

শুধু তৈল নহে,তরল পদার্থ মাত্রেরই রম্ক,পথে অগ্রমর "হইবার একটা 'বিশেষ প্রবৃত্তি 
দেখ! যাষ। কাপড়ের প্রান্তভাগ জলে ডুবাইয়া ধরিলে ক্রমে সবটা কাঁপড় ভিজ্জিয়া ওঠে; 
বলটিং কাগজ কালি শুষিয়! লয় ; কলমের রন্ধ,মুখে কালি উঠিয়া, আসে; খুব সরু ছিদ্রবিশিষ্ট 
ছুমুখ-খোলা-কীচের নল জলে ভুবাইযা ধরিলে, জল নলের ছিদ্রপথে অনেক উর্দ্ধে উঠিরা থাকে। 

দেখা যায় ছিদ্রপথ যতই সুসম হয, জল বা তৈল ততই উৰ্দ্ধে উঠে। ছিদ্রপথ কেশের 
স্তায স্ুশ্ম হইলেই এই সকল ব্যাপার বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; এঅজন্ত উক্ত ব্যাপারসমূহকে 
“কৈশিক” ব্যাপার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। . . 

বৰ্তয়ান কালে আরও অনেকগুলি ঘটনা “কৈশিক” ব্যাপারের অন্তর্গত হইয়! দীড়াইয়াছে। 
তৈল, জল কাচের নল বাহিয়া উর্দ্ধে উঠে; কিন্তু পারদ নল বাহিষা নীচে নামে; কাচ-নলের 
মধ্যে তৈল বা জলের পিঠ ম্যুজাকার ধারণ করে, পারদের পিঠ কুজ্ঞাকার ধারণ. করে.) 


জলের উপর এক ফোটা তৈল নিক্ষেপ করিলে, জলপৃষ্ঠে উহা ক্রমাগত -ছুড়াইতে থাকে ; 


টেবিলের উপূর খানিকটা পারদ ছড়াইয়া দিলে, উহ! গুটাইয়া! “আসে ; গরম.জলে একটুক্রা 

কপূর নিক্ষেপ করিলে, উহা! জলপৃষ্ঠ ছুটাছুটি জরিতে থাকে -ও নানা রকমের ভঙ্গী প্রকাশ 

করে; বায়ুর তাড়নায় দ্র জলে.হিয়োল উৎপন্ন হইয়া থ্যকে। তর্দবিক্ছক্ সীগরে খানিকটা 
ত 


২১৬ প্রকৃতি 

“তৈল নিক্ষেপ করিলে সাগর শীস্ত হয়; ডালের হাঁড়িতে, কযেক ফোঁট! তৈল ফেলিয়া দিলে 
'উৎলান থামিয়া যায়; জলবুদ্ধদ নানা বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া থাকে; ভাসমান 
খড়কুটা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একস্থানে মিলিত হয। সহজ দৃষ্টিতে এই সকল 
ব্যাপারের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,:যে-কারণ বশতঃ কাঁচের নলে জল উঠিয়া! থাকে, এই সকল ঘটনার 
মূলেও সেই কারণই বিদ্যমান; এজন্ত এই সকল ব্যাপারগুলিও এখন “কৈশিক” ব্যাপার নামে 
পরিচিত। 

“কৈশিক” ব্যাপারের কারণ নির্দেশকরে প্রথম চেষ্ট! হইয়াছে হক্স্বী সাহেবের । অষ্টাদশ 

শতাব্দীর প্রারস্তে হক্স্বী বলেন-_কাঁচে ও জলে আকর্ষণ আঁছে এবং এইজন্তই কাঁচের নলে 
জল উঠিয়া থাকে । হ্ক্স্বী দেখিলেন ছিদ্র! খুব সরু হইলেই জল খুব উর্দ্ধে উঠিযা থাকে ; 
কিন্তু নলের কাচময প্রাচীরটা সরু হউক বা মোটা হউক, তাহাতে কিছু যাষ আসে না। 
ইহা হইতে হুকৃস্বী অনুমান করিলেন যে, জলের সঙ্গে কাচের আকর্ষণটা একটুখানি সক্কীর্ণ 
স্থলের মধ্যেই সীমাবন্ধ। যে স্থানটায় জল ও কাচ পরস্পরেকু সংস্পর্শে আসে, উহার 
ছু'দিককার দু'খানা সুক্ষ পর্দার মধ্যেই যা’ কিছু আকর্ষণ। সংযোগস্থলের এক দিকে থাকে 
এক দল জলকণ! এবং অপর দিকে থাকে এক দল কাঁচেব কণা,_-ছুই দলে টানাটানি ; কিন্ত 
উল্লেখযোগ্য টান দলের অগ্রণীদের মধ্যেই ঘটয়া থাকে । আকর্ষণ ব্যাপারে পিছনের কণা- 
গুলি ষেন সম্পূর্ণ উদাসীন; এইজগ্তই নলের কাঁচময় প্রাচীরটা খুব মোটা হইলেও নলের ভিতরে 
অধিক জল উঠিতে দেখা যায না। 
॥ ইহার কিছুকাল পরে, জুরিন্‌ সাহেব প্রতিপন্ন করিলেন যে, নলের ছিদ্রটা যত হু 
হয, উহার ভিতরে জলও ঠিক সেই অনুপাতে উঁচুতে উঠিষা থাকে । সরু ছিদ্রবিশিষ্ট দুইটা 
কাঁচ-নলের অগ্রভাগ একট! জলপাত্রের ভিতরে খাড়ীভাঁবে ডুবাইয| ধরিলে দেখা যাইবে, 
পাত্রের জলটা যে তলে রহিযাছে, নল দুইটার ভিতরকার জল তাহা হইতে খানিকটা উঁচুতে 
উঠিয়া স্থির হইযা আছে। আরও দেখা যাইবে, যদি একটা নলের ছিদ্রপথের ব্যাস অপরটার 
অর্ধেক হয়, তবে সরু নলটার ভিতরে জল উঠিবে দ্বিগুণ উচ্চে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্লেরে1 সাহেব একটা মন্ত কথা বলিলেন। ক্লেরে! বলিলেন-- 
'কেবল জলে ও কাঁচে আকর্ষণ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। ৭কৈশিক* ব্যাপারের 
ব্যাখ্যার জন্ত জলকণাগুলির পরস্পরের প্রতি পরম্পরের আকর্ষণও স্বীকার করিতে 
হইবে। 

তাঁর পর ভন্‌ গ্েগৃনাৰ একটা বিশেষ কথা বলিলেন। সেগার বলিলেন--তৈল, জল 
' প্রভৃতি তরল দ্রব্যের পিঠকে একখানা টানপড়। চামড়ার পিঠের মত মনে করিতে হইবে। টানিয়! 


| oe ধরিলে রবারের পাতেব যেষপ অবস্থা হয়, তৈল বা অলের পিঠের অবস্থাও স্বভাবতঃই সেইয়প। 


ফুটবলকে চেষ্টা করিতে হইলে, উহকে যেমন জোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে, এক ফোটা জলকে 


প্রকৃতি | ২১৭. 


চেপ্ট| কবিতে হইলেও সেইয়প একটুখানি বলপ্রয়োগের আঁবন্তক হয ; আবার ছাড়িয়া দিলে 
জলের ফোটা ফুটবলের মতই গোলাকার ধারণ করে। . 

ইয়ং সাহেব এই টানপড়া অবস্থাটা স্বীকার করিষা লইলেন। অন ক 
অবস্থাটা একখানা টাঁনপড়া রবাঁরের পাঁতের মত এবং পিঠের, সর্বত্রই. ও.সকল দিকেই 
সমান টান +_ইহা মানিয়া লইয! ইষং সাঁহেব অনেলগুলি “কৈশিক” ব্যাঁপারের ব্যাখা দিলেন 
এবং এই টানপড়া অবস্থার কারণনির্দেশেরও চেষ্টা করিলেন। ইয়ং বলিলেন--তরল দ্রব্য 
মাত্রেরই কণীয় কণায আকর্ষণ আছে, আবার উহাদের মধ্যে বিকর্ষণও আছে ; কিন্তু এই 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এলাকা নিতান্তই স্ষুদ্র। এইস্রন্ত তরল পদার্থের কেবল পিঠ-বরাররই 
একটা টান পড়ে । পিঠ-ববাঁবর এই টানটাকে তরল দ্রব্যের পৃষ্ঠবল বলা যাইতে পারে। 

তাঁর পর লাঁপ.লাস্‌ ও গদ্‌। লাঁগলাঁস্‌ তরলদ্রব্যের কণাঁগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
স্বীকার করিলেন এবং এই আকর্ষণের বিশিষ্টতা কোবাঁষ, তাহাঁও ম্পষ্টরূপে নির্দেশ করিলেন। 
লাঁপজাঁস্‌ বলিলেন, যে সকল কণ! পরম্পরের খুব কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যেই আঁকর্যটা 
বেশ প্রবল? আর যাহারা ধকটুখানি দুরে দূরে, তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ একেবারেই নগণ্য । 
খুব কাছে কাছে থাকিলেই প্রবল আকর্ষণ এবং একটুখানি দুরে দূরে সরিলেই আকর্ষণের 
নামগন্ধ নাই--কণায কণীষ আকর্ষণের ইহাই বিশেষত্ব । আকর্ষণের এই বিশেষত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়া লাপ্‌লাস্‌ প্রমাণ করিলেন যে, আকর্মণের ফলে তরল দ্রব্যের অভ্যস্ত একট! 
বিশিষ্ট ধরণের চাপের উৎপত্তি হয। ইযং সাহেব ভাঁকর্ষণ ও বিকর্ষণ ছুইটাহি ত্বীকাঁর:করিযা- 
ছিলেন। লাপলাস্‌ দেখাইলেন জড় কণায় জড় কণাঁষ বিকর্ষণ স্বীকার করিবার প্রযোজন 
নাই। আকর্ষণ ও আকর্ষণের ফলে চাঁপ__ইহা মানিযা লইলেই “কৈশিক” নারির 
ব্যাখ্যা দেওষা চলে। 

গস্‌ এই টানাটানি ব্যাপারে শক্তির লীলা বৈচিত্য দেখিতে পাইলেন। EEE 
কাঁচের নলে জলের উৰ্দ্ধমুখ গতিই দেখ ব| পারদের নিয়মুখ গতিই দেখ, জলের উপরে 
কপূরের ছুটাছুটিই দেখ বা তৈলম্পর্শে উহার তুষ্ণীভাব অবলম্বনই দেখ, সকল গতির মূল 
কারণ হইতেছে শক্তির রূপাস্তর-গ্রহণের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিটা। যেখানে. আকর্ষণ .সেইখানেই 
শক্তি প্রচ্ছর মুর্তিতে বিরাজমান; আর প্রচ্ছন্ন শক্তির স্বভাবই হইতেছে নিজেকে হাঁস করিয়া গতি- 
প্তিতে ফুটিষা উঠা । যেখানে পাঁচ রকমের আকর্ষণ, সেখানে প্রচ্ছন্ন শক্তিরও নানা মৃত্তি। 
সকল সূর্তিতেই প্রচ্ছন্ন শক্তির চেষ্টা হইতেছে গতি-নূর্তিতে পরিণত হওয়া, অর্থাৎ কি না হাঁসের 
পথে অগ্রসর হওযা। যদি প্রচ্ছন্ন শক্তির এক সৃত্িতে হ্রাস হওয়ার ফলে অন্ত কোনও সৃত্তিতে 
উহার বৃদ্ধি না ঘটে, তবেই শক্তি-্বাস বেশ সমারোহের সহিত শেষ পর্যস্ত চলিতে থাকে। 
কিন্তু যেখানে এক মূর্তিতে হাঁস হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অপর কোনও না কোনও মূর্তিতে প্রচ্ছন্ন শক্তির 
প্রিপুষ্টি অবশ্ন্তাবী, সেখানে গর শকতি-বাঁস ব্যাপারটা অধিক দুর 'অগ্রমর হইতে পারে না। 
এইরপ ক্ষেত্রে গ্রচ্ছন্ন শক্তির মোট পরিগাঁণট! হ্রাস লুইতে হইতে উহা! এমন -একটা মাত্রাতে 


২১৮ প্রকৃতি | 
আসিয়া দাড়ায়, .যাঁহার ফলে উহাঁর কোনও এক মূর্িতে একটুখানি হ্রাস হইতে হইলেই 
বাঁকি সকল সূর্িতে উহ! ঠিক ততখানি বাড়িয়া উঠে । তখন মোট প্রচ্ছয্ন শক্তিটা ক্ষুদ্রতম হইয়া 
দাড়ায়। এইরূপ অবস্থায় প্রচ্ছন্ন শক্তি আর গতি-শক্তিতে পরিণত হইতে পারে না, অর্থাৎ তখন 
অবস্থাটা হয় স্থিতির অবস্থা । 
* একটা.তরল -দ্রব্য খন কোন কঠিন (বা অপর কোন তরল) দ্রব্যের স্পর্শে আমে, 
তখন এ তরল দ্রব্যের কণাগুলির উপর তিন রকম আকর্ষণের ক্রিযা হইযা থাকে ২0১) উক্ত 
তরল স্রব্যের কণাগুলির পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ ; (২) উহার উপর কঠিন দ্রব্যের (বা অপর 
কোন তরল দ্রব্যের ) কণাগুলার আকর্ষণ; এবং (৩) উহাদের উপর পৃথিবীব আকর্ষণ। ফলে 
এখানে প্রচ্ছন্ন শক্তির তিনটা মূর্তি তিন মূর্তিতে প্রচ্ছন্ন শক্তির মোট পরিমাণটা হ্রাস পাইতে 
থাকে এবং গতি-শক্তি বাড়িতে থাকে । শেষটা প্রচ্ছন্ন শক্তির মোট পরিমাণ যথাসন্তব ক্ষুদ্র 
হইয়! দাঁড়ায় । তখন গতিশক্তি আর বাড়ে না, ফলে আকর্ষণ সত্বেও তরল দ্রব্যের কণাগুলি 
স্থির হইয়া দীাড়াইবার অবসর পাঁয়। ইহাই হইল তরল দ্রব্যের সাম্যাবস্থা । এইজন্তই 
তৈল, জল কাঁচের নলে খানিকটা উঠিষা আর ওঠে না এবং পারদ নলের মধ্যে খানিকটা 
নামিয়া আর নামে না। এইয়পে শক্তির দিক হইতে “কৈশিক” ব্যাপারের 
ব্যাখ্যা দেওয়া যায় । ফলে “কৈশিক” ব্যাপারের আলোচনায় তিনটা পথ অবলম্বন কর! 
দিনে 2 

(১) .লাঁপজাসের মতবাদ (বা আভ্যন্তরীণ চাপের দিক হইতে *কৈশিক" ব্যাপারে 
আলোচন! ) £--কণায়, কণায় আকর্ষণ) আকর্ষণের ফলে ০০০ চাপের রি? 
চাঁপের ফলে কৈশিক ব্যাপার ৷ 

(২) গসের মতবাদ (বা শক্তির দিক হইতে আলোচন! ) £-_-কণায় কণায আকর্ষণ; 
আকর্ষণ হেতু শক্তির প্রচ্ছর মৃত প্রচ্ছন্ন শক্তির ক্ষুদ্রতম হইবার নৈদগিক প্রবৃত্তি ফলে “কৈশিক” 
ব্যাপার। | 

(৩) - ইয়ং" সাহেবের মতবাদ (বা পৃষ্ঠবলের দিক হইতে আলোচন! ) ₹__-আঁকর্ষণের 
জন্তই হউক বা যে কারণেই হউক, তরল দ্রব্যের পিঠ-বরাবর ববাবের টানের মত একটা টান 
পড়ে; ইহাই “কৈশিরু” ব্যাপারের মূল কারণ । 

উল্লিখিত তিনটা মত অনুসরণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ “কৈশিক” ব্যাপারের বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন! নিয়ে আমর! তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্ট! করিব। 


২।' আভ্যন্তরীণ চাপের দিক হইতে “কৈশিক” ব্যাপারের আলোচনা 
(ক) লাপলাসের মতবাদ 


_ পকোশিকগ্যাপারে লাপলাঁসের মতবাদ, পূর্বেই উক্ত ছে এই মতটা আমর! 
এধন সুত্রাকীরে উপস্থিত করিব। 


চ্হ 


: প্রকৃতি ২১৯ 


. লাঁপলাসের মতে তরল প্রব্যমাত্রেরই কণায় কণাষ আকর্ষণ বৃহিয়াছে। নেইয়প, কঠিন 
পনার্থের কণীগুলিরও, পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ রহিয়াছে ১.আঁবাঁর তরলের কণায় ও কঠিনের 
কণাঁতেও আকর্ষণ, রহিষাঁছে। এক ' পদার্থেরই হউক বা ভিন্ন পদার্থেরই হউক, দুইটা কণা 
খুব কাছাকাছি থাকিলেই, উহাদের মধ্যে আকর্ষণ শ্বীকার করিতে, হইবে।- দুরত্ব-ৃদ্ধিতে 
আকর্ষণ কমে, ঠিক কি হাঁবে কমে. বল! যাষ না, কিন্তু এমন একটা নিযমে কমিতে থাকে যে, 
কণী ছুইট! একটুখানি ফাঁক ফাঁক হইযা পড়িলেই আর উহাদের মধ্যে কোন আকর্ষণ আছে 
বলিয়া ধরিতে পারা যাঁয় না। 

দুইটা কণার মধ্যে এই যে সামান্ত ব্যবধাঁন-_যাঁহা অপেক্ষা বেশী কাছে কাছে থাকিলে 
উহাদের মধ্যে আকর্ষণ স্বীকার করা যায় এবং যাহা অপেক্ষা অধিক দুরে দূরে থাকিলে উহাদের 
মধ্যে আকর্ষণ একেবারে নাই, বলিয়া-ধরিষ! লওয়া চলে_-উহাকে আমার ণকৈশিক* আকর্ষণের 
সীমানা (বা প্রসার ) বলিব এবং উহাকে 'প' দ্বারা নির্দেশ করিব। ' 

আকর্ষণের সীমানা বা ‘প’-এর মূল্য দুইটা জলকণার পক্ষে যাহা, ছুইটা কাঁচ-কণাঁর পক্ষে 
তাহ! নহে; আবার $ঁকটা জলকণ! ও একটা কাঁচ-কণার' পক্ষেও ঠিক তাহ! নহে। কিন্ত মকল 
ক্ষেত্রেই আকর্ষণের সীমানাটা নিতান্তই ক্ষুদ্র এক 'ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ভাগ বা কোট ভাগের 
ভাগ এইয়প বুঝিতে হইবে। আকর্ষণ-সীমানার বাহিরে কণা কণাঁয় আকর্ষণ নাই ?' কিন্ত 
সীমানার ভিতরেই কণ! দুইটার দুরত্ব কখনও কিছু কম, কখনও কিছু বেণী হইতে পারে । 


" দূরত্বের হ্বাসবৃদ্ধিতে আকর্ষণ কি নিয়মে বাড়ে কমে, তাঁহ! জানা না থাকিলেও উভযের 


মধ্যে যে পরিমাণগত একটা সধবন্ধ রহিয়াছে তাহাতে ভুল নাই। ফলে, ছুইটা কণার 
পরম্পরের প্রতি আকর্ষণের পরিমাণকে ‘অ’ দ্বারা, উভয়ের অন্তর্গত দুরত্থকে '₹ দ্বারা এবং 
আকর্ষণের সহিত দূরত্বের অজ্ঞাত সম্বন্ধযাকে ‘স( দর )' ছারা নির্দেশ কবিলে উভয 
কণার দূরত্বের তালের নক নাত এইস বাগ কয় 


রর 


অ০০স দে) -"- 

আবার দেখা যায়, ছুইটা জড় কণার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উহাদের বস্তমাণের উপরও 

নির্ভর করে। প্রত্যেকের বস্তমাণ যত বেশী হয়, আকর্ষণটাও সেই. অন্ুপাঁতে বাড়িয়া যায । 

“কৈশিক” ব্যাপারেও এই সাধারণ নিয়মটা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । সৃতবাং কণা ছুইটার 

বস্তমাণকে যথাক্রমে ম, ও ম, দ্বারা নির্দেশ করিলে, বস্তমাণের সহিত উহাদের আকর্ষণের 
সবস্ষটাকে নি্য়োক্ত কূপে প্রকাশ করিতে হয়__ 

, (অন্য, সম) . 
উনার ভার পরস্পরের প্রতি পরল্পরের আঁকর্ষণটা 
দাড়াষ ( ১নং চিত্র) := 


(অপ্০স দি) (যম, ৮: ম২):..-.(১) 


২২০ "প্ৰকৃতি 

মনে রাখিতে হইবে যে, আকর্ষণের সহিত দুবত্বের সমন্ধটী--যাহাকে-.স, (দ) দ্বারা নির্দেশ 
করা গিষাছে--বর্তমানে তাহা জানা নাই। আমরা এইমাত্র জানি যে, কণায কণায ব্যবধানটা 
যদি আকর্ষণনসীমানা অপেক্ষ! অধিক হয় অর্থাৎ 'দ’ যদি ‘প’-এর তুলনা বড় হয, তবে স. :€)- 
এর মূল্য শৃন্ত হইযা দড়ায়। 


১নং চিত্র 


(খ) “কৈশিক”আকৰ্ষণের এলাকা 


যে কোনও আকারের খানিকটা জল লওযা যাক। মনে, কর| যাক, জলটার কোন 
আধারপাত্র নাই এবং উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণওড নাই । ফলে এখনে যা’ কিছু আকর্ষণ, 
জলকপীঘ জলকণায়। কোটি কোটি কণা ;--ইহাদেব মধ্যে যে কোনও একটা কণাব অবস্থ! 
কল্পনা কবা যাঁক। এই কণাটাকে বলা যাইবে ‘ক’ । 





নং চিত্র 

বাঁকি কণীগুলি ‘ক’কে চারিপার্শ্ব হইতে রিয়া! রহিয়াছে; উহাঁদের মধ্যে যাহারা 
‘ক’এর নিতান্ত নিকট সঙ্গী অর্থাৎ যাহারা “ক'এর আঁকর্ষণ-মীমানার মধ্যে অবস্থিত, তাহারাই 
কেবল :'ক'কে অন্পবিস্তর আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই নিকট-সঙ্গীরা ‘ক’কে কেন্দ্র 
করিষ! অতি ক্ষুদ্র একট! গোলাকার রাজ্য গঠন করিয়া রহিয়াছে (২নং চিত্র) এবং এই 
গোলকটার ব্যাসার্ধ হইতেছে ‘প’ পরিমিত, অর্থাৎ জলকণার ' পক্ষে আকর্ষণ-দীমানা 
যতটুকু ততটুকু। এই ক্ষুদ্র গোলকটাকে আমবা কেন্্রস্থ ‘ক’এর আকর্ষণে এলাকা 
বলিব। . 

‘ক’ কণার উপর সমগ্র অলরাশির আকর্ষণটা জানিতে হইলে, এই গোল এলাকার অন্তর্গত 
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কণীগুলির আকর্ষণ হিসাব করিলেই চলিবে ; এলাকাঁর বাঁহিরে'ষে কণীগুলি রহিযাছে উহা- 
দিগকে গণনার মধ্যে আনিবার কোন প্রযোজনই হইবে না। | 

কেবল জল নহে, তৈল, ইট, কাঠ _তরল বা কঠিন-_ প্রত্যেক দ্রব্যের প্রত্যেক 
কণার পক্ষেই এইরূপ এক একটা গোলাকার এলাকা রহিয়াছে। আকর্ষণের এলাকা সকল জল- 
কণার পক্ষেই সমান, আবার সকল তৈলকণার পক্ষেও সমান ; কিন্তু জলকণার ও তৈলকণাঁর 
আকর্ষণের এলাকা অসমান । আকর্ষণের সীমানা যে পদার্থে পক্ষে যতটুকু, উহার কণাগুলির 
আকর্ষপ-এলাঁকার ব্যাসার্ধও ততটুকু । 

“ক*-কণাটার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে, উহার আকর্ষণের এলাকাটাও 'ক’কে কেন্দ্রে 
স্থাপন করিয়া একটা ভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকিবে ; কিন্তু ও এলাকার আকুতি বা আয়তনের 
কোন পরিবর্তন 'ঘটিবে না; সর্বত্রই এলাকাটা হইবে গোলাকার এবং সর্বত্রই উহার 
ব্যাসার্ধ হইবে ‘প’ পরিমিত। স্থানভেদে ‘ক’এর নিকট-সঙ্গীর দল বদলাইয়া যাইবে, কিন্ত 
সে নামে মাত্র । কেন না, এ নৃতন দলেরও ‘ক’এর সম্পর্কে অবস্থান; সুতরাং ‘ক’এর প্রতি 
ব্যবহারও পুরাণো দলের হ্থরপই হইবে। তবে “ক'কণাঁটা যদি জলের পিঠের খুব কাছাকাছি 
আসিষা পড়ে, তবে উহার গোল এলাকাটা জল ছাড়াইযা উঠিতে থাকিবে; ফলে ‘ক’ সঙ্গীহারা 
হইযা পড়িবে এবং "কণ্এর উপর উহাদের মোট আকর্ষণেরও ইতরবিশেষ ঘটিবে। 


(গ) অবস্থান ভেদে “কৈশিক” আকর্ষণের তারতম্য 


সমতল-পৃষ্ঠ খানিকটা জল লওয়া যাক এবং মনে কর! যাক উহার একটা কণা _যাহাঁকে 
বল! গিয়াছে “ক'-_জলরাঁশি ভেদ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে ( ওনং চিত্র )। 
কণাটা চুটিয়া চলিযাছে ; কাজেই উহার আকর্ষণের এলাকাটাও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দিকে 


মিন চাটি 
৩মং চিত্র 
ছুটিষা চলিযাছে। এই গোল এলাকাঁটার মধ্যে যখন যে কণাগুলি থাকিবে, তাহাঁরাই কেবল 
কেন্দ্রস্থ ক'কে আকর্ষণ করিবে । 
‘ক’এর এই গোল এলাকাটাকে ছুই সমান ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে। 
এলাকার বাহিরের দিকের অধ্ধীংশ, অর্থাৎ যে অংশটা জলপষ্ঠের নিকটবর্তী, উহাই প্রথমে 
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জলবাশি ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে সক্ষম হইবে--এই অংশটাকে বলা যাইবে ‘এলাকার 
বাহিরের ভাগ । আর উহার ভিতরের দিকৃকাঁর অর্ধাংশকে, অর্থাৎ যে অংশটা জলের দিকে 
রহিযাছে, উহাকে বলা যাইবে ‘ভিতরের ভাঁগ'। এলাকার বাহিরের ভাগের কণাগুলি 'ক'- 
কে' টানিবে বাহিবের দিকে, আঁর ভিতরের ভাগের কণাগুলি উহাকে টানিবে ভিতরের 
দিকে । 

“ক” যখন জলেব বেশ ভিতরে “ক” স্থানে থাকে, তখন উহার আকর্ষণের এলাকাঁটা-_ 
এলাকার ভিতরের ভাগ ও বাঁহিরের ভাগ--সমভাবেই জলকণায পূর্ণ থাকে ; কাজেই তখন 
কেঃএর উপর ভিতরের দিকে ও বাহিরের দিকে সমান টান পড়ে। ছুই দিকে সমান টান, 
কাজেই তখন “ক'এর উপর মোট আকর্ষণটা হয় শুন্ত পরিমাণের | 

কণাটা যখন জলপৃষ্ঠের খুব নিকটে ‘খ' স্থানে আতিয়া পড়ে, অর্থাৎ জলের পিঠ হইতে 
উহার দূরত্ব যখন উহার আঁকর্ষপ-সীমানার সমান হইয়া দীড়ায, তখনও উহার আকর্ষণ এলাকার 
সবটাই জলকণায় পূর্ণ থাকে ; সুতরাং তখন পর্যন্ত উহার উপর মোট আকর্ষণটা শৃন্তই থাকিয়া 
যাঁষ। - : 

তাঁর পর উহা যখন জলপৃষ্ঠের আরও ও নিকটবর্তী হয়--যখন, ‘গ’ স্থানে আসে-_তখন 
উহার গোল এলাকার বাহিরের ভাগট! জল ছাড়াইযা উঠে, ভিতরের ভাগটা পূর্ণ ই থাকে ; 
কিন্তু বাহিরের ভাগের উপরের অংশটা শুল্তগর্ভ হইয! গড়ে । ফলে ভিতরের টানট। পূর্ণমাত্রায় 
বজাষ থাঁকিলেও বাহিরের টাঁনটা কম হইয়া পড়ে। বাহিরের আকর্ষণটা যতটুকু কমিযা 
যায, বাহিরের তুলনাষ ভিতরের আকর্ষণটাও ততটুকু প্রবল হইযা দাড়ায। সুতরাং 
'তখন মোটের উপর আকর্ষণটা দাঁড়ায় ভিতরমুখে এবং বহিন্মু'খ-আকর্ষণের যতটা অভাব ঘটে, 
মেঁটি আকর্ষণটাও হয় ঠিক সেই পবিমাণে। 

তার পর কণাঁটা বতই জলপষ্ঠের নিকটবর্তী হইতে থাকে, উহার উপর বাহিরের টানটাঁও 
ততই কমিয়া আসে। ফলে ভিতরমুখ মোট আকর্ষণটাঁও ততই বাঁড়িষা চলে । 

কণাটা যখন ঠিক জলের পিঠে প্ব' স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উহার গোল 
. এলাকার বাহিরের ভাগটা সম্পূর্ণরূপে জল ছাড়াইয়! উঠে ; কিন্তু ভিতবের ভাগটা তখনও সম্পূর্ণ ই 
জলমধ্যে রহিব! যা। বাহিরের টানটা৷ ঘুচিযা যায়, কিন্ত ভিতরের টাঁনটা তখনও পূর্ণমাত্রীতেই 
বজায় থাকে । কাঁজেই ভিতরমুখ মোট আঁকর্ষণটা তখন খুবই বড় হইয়া দ্রাড়ায়। 

তারপর কণাটা যখন জলের বাহিরে, "এর মত স্থানে, আসিতে গ্রাকে তখন উহার 
আকর্ষণ:এলাকার ভিতরের অংশটাও জল ছাড়াইয়! উঠিতে থাকে। কাজেই তখন হইতে 
ভিতরমুখ আকর্ষণটাঁও কমিতে থাঁকে। তখন যা" কিছু আকর্ষণ ভিতরের দিকে, কিন্ত 
কমে মুখে । ফলে মোট আকর্ষণটাঁও হয ভিতরের দিকে এবং কমের মুখে। 

শেষে ক্ুণাঁটা যদ্দি একেবারে জলের বাহিরে, “ছ বা. ‘জ’ স্থানে আসিষ! পড়ে অর্থাৎ 
জর্পৃষ্ঠ হইতে উহার দুরত্ব যদি আকর্ষণ-সীমানার সমান হয় -অথরা তাহা জপেক্ষা অধিক হয়, 


পম 
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তখন' উহার আকর্ষণের এলাকার সমগ্রটাই একেবারে শূন্গর্ভ হইয়| পড়ে । তখন কণাটার 
উপর আর কোন আকর্ষণ 'থাকে না। টু 

আঁরও দেখ! যাইবে, কথাটা জলের ভিতরেই" থাকুক, বা বাহিরেই থাকুক, উহ! যদি 
জলপৃষ্ঠ হইতে সমান সমান দূরে--যথা, '.ও 'চ’ স্থানে-_থাঁকে, তবে উহার উপর আকর্ষণের 
পরিমাণও সমান সমান হইবে। কেন না, 'গ' স্থানে বাহিরের টানটার যতটা অভাব ঘটে, 
চি স্থানে ভিতরের টানটাও ঠিক সেই পরিমাণেই বজায় থাকে। 

তরল দ্রব্যের পিঠটাঁকে আমরা, সমতল বলিষা ধরিয়া লইয়াঁছি,. কিন্ত টি 
পিঠটা যদি বাঁকা হয় তাহা হইলেও উল্লিখিত কথাগুলি খাটিবে; তবে পিঠটা 
যদি কোথাও অতিরিক্ত মাত্রায় বাঁক! হয, অর্থাৎ বক্রতায় পিঠটা যদি কোথাও কণাঁটার 
আকের্ষণ-এলাঁকাঁর সমকক্ষ হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে এরূপ স্থলে উক্ত কথাগুলি খাটিবে না। 

জল সম্বন্ধে যে কথা, অন্ঠান্ঠ তরল দ্রব্য সখন্ধেও সেই কথা । তফাৎ এই, বিভিন্ন তরল 
দ্রব্যের ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন হইযা থাঁকে । আর যাহার ঘন বেশী তাহার কণাওলিয় বন্তযাগও সেই 
অনুপাতে বেশী হইয়া থাঁকে ৷ ২. 

মোটের উপর কথা দাঁড়াইল এই £_ 

(১) তরল দ্রব্যের কোনও কণা যদি- উহার বেশ ভিতরে সারার বডির 
থাকে, তবে ও কণাটার উপর তরল দরব্যটার কোন+আকর্ষণ থাকে না। : | | 

(২) কণাটা যদি তরল দ্রব্যের পিঠের খুব কাছে থাকে, অর্থাৎ পিঠ রর 
উহার দূরত্ব যদি আকর্ষণ-সীমানা অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহা হইলে'কণাটা ভিতরেই থাকুক 
বা বাহিরেই থাকুক, তরল পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে । ', 

(৩) আকর্ষণটা সর্বত্রই" হয় ভিতর মুখে, অর্থাৎ কণাঁটা হইতে, চদা 
উপরে যদি একটা লবা রেখা টানা যায়; তবে-আকর্ধটা হয় ও লম্বা রেখা ক্রমে এবং ভিতরের 
দিকে । * 
(৪) মোট আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে পিঠ হইতে কণাঁটার দূরত্বের উপর। 


সমান সমান দুরছবে সমান সমান আকর্ষণ। ঠিক পৃষ্ঠদেশেই আকর্ষণট! হয় বৃহত্তম। উহার 


এদিক বা! ওদিক সরিলেই আঁকর্ষণ কমিতে থাকে এবং পিঠ হইতে কণাটার দূরত্ব যদি আকর্ষণ- 
সীমানার সমান হষ অথবা উহা! অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তবে আকর্ষণের পরিমাপ শুন্ত হুইরা 
দাড়ায়। 

(৫) মোট আকর্ষণটা কণাঁটার বস্তমাণ এনং তরল দ্রব্যের ঘনত্বের উপরও নির্ভর করে। 
কণাটার বস্তমাণ যত বেশী:হইবে এবং তরল দ্রব্যের ঘনত্ব যত বেশী হইবে, কাটায় উপর 
তরল দ্রব্যের আকর্ষণও ততই প্রবল হইবে। 

পিঠ হইতে কণাটি! কত দূরে থাকিলে উহার উপরে-কি পরিমাণের চি 
জানিবাঁর উপায় নাই, কেন না আকর্ষণের সহিত দূরত্বের সম্বন্বটা জানা” নাই. পিঠ হইতে 

৭ 


২২৪ প্রক্কৃতি 
দুরত্ব অর্থে লঘা রেখা, ক্রম. দুরত্ব বুঝিতে হইবে। এই দুরু্টাকে আমরা "দ্বারা ( ৪নং 
চিত্র) এবং কণাঁটার উপর সমগ্র তবল দ্রব্যের আকর্ষণটাকে 'আ' দ্বারা নির্দেশ করিব। 
‘ল’এর সহিত 'আঃএর সন্বন্ধ আমর! জানি না) কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে 
তাঁহাঁতে সন্দেহ নাঁই। ' এই. অজ্ঞাত সধ্বন্ধটাকে আমর! শ (ল) দ্বারা নির্দেশ করিব। 
সুতরাং 177. oY i. ক 
, আস শ(ল) | 
দের ds আকর্ষণের সব্ন্ধটা জানা আছে। আকধণটা ঘনত্বের মাহুপাতিক এবং 


ee, 


; | ৯ 
ti বস্তমাণের সমানুপাতিক | সুতরাং তরল দ্রব্যের ঘনত্বকে ‘ব’ দ্বারা এবং কণাটার : 
বন্তমাণকে-ম দ্বারা নির্দেশ করিলে . 
a আ =< (ম৮ঘ) 
ফলে দেখা যায়, সমতনপৃষ্ট তরল দ্রব্যের পিঠের নিকটবর্তী কোনিও কণার উপর সমগ্র 

তরল দ্রব্যের আকর্মণটাকে নিয়েক্তিরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে 

আ ==, (ম৮ঘ)%শ (ল) ...(২) 
(ক্রমশঃ) রঃ 





সুরুভি-সংবাদ টা 

En ভরীযোগেন্্ৰযোহন সাহা. ২. ২ 

মানৰ-সভ্যতাকে মোটামুটি - তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ge EE প্রথম 

উদ্মেষরও বহু পূর্বে অসভ্য আদি-মাঁনবের জীবনযাত্রা প্রকৃতির দানের উপর একাস্ত ভাবে 

নির্ভর করিত.1,ফল, বুল, শাক,. সবজি) বন্ত জন্ত--যাঁহা কিছু i পাইত তাহাতেই 
তাহার উদরপুবণের কার্ধি চলিত।. | 


প্রকৃতি ২২৫ 


মাহুয এখন সম্পূর্ণ্পে প্রকৃতির দস ছিল। তাঁর পর মানুষ ভালমন্দ বিচার করিতে শিখিল। 
প্রকৃতির রাজ্য হইতে উৎক্ষ্ট ও সুস্বাদু ফল, মূল, শাক, সব জি আহরণ করিয়া তাহার চাষ 
আবাদ আরম্ভ করিল; উপকাঁবী ও আহারোপযোগী বন্ত জন্ত ধরিয়া পোষ মানাইতে ও 
উহাদের বংশবৃদ্ধি. যাহাতে সুচারুয়পে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিল সমাজবদ্ধ হুইয়! বাস 
করিতে শিখিল। কালক্রমে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেও পূর্বোক্ত আহরণ ও উৎপাদননৈপুণ্য 
হেতু তাহার জীবনযাত্রানির্কাহে কোঁনয়প অভাব ঘটিল না বটে, কিন্তু তবুও যানুষকে 
প্রকৃতিব বদান্ততার উপরেই নির্ভর করিতে হইল 

“He could select but hé could not invent. 
He could cultivate but he could not create.” f 

মানুষ নির্বাচন করিতে পাঁরিত, কিন্তু উদ্ভাবন করিতে পাঁরিত না; আবাদ কবিতে পাবিত 
কিন্ত স্থা্ট করিতে পাঁরিত না । I 

প্রাগংধতিহাসিক সময হইতে আর্ত করিঘা অদূর অতীত কাল পর্য্ত্তও মানবদভ্যতার 
এই অবস্থা ছিল। মণ্চিঃমুক্তা নীল প্রভৃতির আবশ্যক হইলে ভারতের দিকে চাহিয়া থাকিতে 
হইত ; গোলাপী আতরের জন্ত তুরস্ক, রবারের জন্ত কঙ্গু, চিনির জন্ত পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ AWest Indies), মশলার জন্ত পূৰ্ব্ব ভাঁবতীষ দ্বীপপুঞ্জ ( East Indies), 
কুইনানের জন্ত পেরু এবং জমির উপযুক্ত সারের জন্ত দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ চিলির (00111) 
উপব নির্ভর করিতে হইত। বস্তু, আতর্েশিক আদান-প্রদান না হইলে মানুষেব জীবিকা- 
নির্বাহ অচল হইয়া উঠিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই যুগের প্রসার নির্দেশ করা যাইতে পারে। তার 
পরেই নবযুগের সুচনা হইল। বিজ্ঞানের প্রথম কিরণসম্পতে অতীতের গাঢ় অন্ধকার 
লঘৃতর হইল এবং নব নব আঁবিষ্কারের আলোকে চারিদিক ভ্রমশঃই অধিকতর উদ্ভাসিত হইতে 
লাগিল। বিংশ শতাব্দী এই যুগের যৌবনকাঁল। এ'যুগের পরিণতি কোথায়, তাহা মানবের 
অনাগত উত্তরাধিকাবীরা নির্ধারণ করিবে । 

এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রকৃতিকে শুধু অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয নাই; কেন 
কোন ক্ষেত্রে তাহাকে পরাজিতও করিয়াছে; মাস্থয তাহাব পারিপাশ্বিক প্রাকৃতিক 
অবস্থাকে কতক পরিমাণে আয়ত্ত করিযাঁছে ১ মাস্থ্য সৃষ্টি করিতে শিখিয়াছে; প্রক্কতির 
দাঁনের উপব আব এখন তাহাকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণক্ষপে নির্ভর করিতে হয-না; 
প্রয়োজনের প্রেরণাঁ এখন আর তাহাকে দেশদেশাত্তরে পূর্কেব স্তায় ঘুরিযা - বেড়াইতে হয় 
না। যেসকল বস্তুর জন্য "পূর্বে তাহাকে প্রকৃতির নিকট হাঁত পাঁতিতে হইত, তাহার 
অনেকগুলি সে এখন কৃত্রিম উপাযে প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে-। শুধু তাহাই নহে; হিতে 
যাহা নাই, ষে সকল বর্ণ মানুষ কখনও দেখে -নাই, যে সকল মৌরভ , কখনও উপভোগ 
করে নাই, এমন সমস্ত বস্তু আজ কৃত্রিম উপাঁষে প্রস্তুত হঈতেছে। মানুষ কতকাংশে 


২২৬ - প্রকৃতি 
স্থ্টিকর্তা’ পদবী পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে-_*]16 man of science has signed 
a declaration of independence of . the রা world and we are now’ in 
the midst of Evolution.” 1 

‘যে সকল বৈজ্ঞানিক নেতা এই বিপ্লবের বোধন করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাঁধায়নিক অন্ততম কা 
ও শ্রেষ্ঠতম । মাুষের এ স্থ্টিকার্য্যেরও একটা সীমা আছে এবং চিরকাল থাঁকিবে। যে 
সকল বন্ক আমরা প্রকৃতি হইতে অতি সুলভে পাই, তাহার: জন্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর 
আমাদিগকে করিতেই হইবে এবং তাহ! অসমীচীন হইবে না। চাউল, গম, পাট, তুলা, 
প্রভৃতির জন্ত প্রক্কৃতির' সহিত গ্রতিষেগিতা করিব! রাসাঁধনিকের কোনও লাভ নাই এবং মে 
সম্ভাবনাও নাই। পৰবস্ত প্রক্কৃতিজ।ত দুল্পাপা ও দুল্ভ বন্তগুলি কৃত্রি উপায়ে প্রস্তুত বিষযে 
রাসায়নিক অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিযাছে। এমন কি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে + 
পরাজিতও করিষাছে I এই সকল ছুল ভ বস্তুর মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য (Scents and BET nee) 
অন্ততগ। 

ত্ববগান্তীত- কাল হইতে ফল, ফুল ও পাতার সৌরভ EE 'আকর্ষণ করিযা 
আদিযাছে। ইতর প্রাণীও এই আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তি পাব নাই। বন্ত মৃগ আপন 
নাভীর-কম্ববী গন্ধে মাঁতোযাবা হইযা বন হইতে বনাস্তিবে খুরিযা' বেড়ায়। সর্বদেশে ' সকল 
সমষেই সুগন্ধি দ্রব্যের সমান আদর ছিল ও থাঁকিবে। পূর্ব বিলাসিনী রমণীর প্রসাধন হইতে 
আবস্ত করিয়া দেবার্চনা ইত্যাদি সকল কাজেই সুগন্ধ দ্রব্যের সম ব্যবহার হইত । একদিকে 
নারী যেমন অগুরু ও ধুপের ধেঁযায় আপন কেশপাশ সুবাসিত করিত, অপরদিকে তেমনি 
দেবতার আঁরতিতেও তাহার ব্যবহার হইত ; -একদিকে যেমন সকল শুভ কার্ষ্যে কলেবর 
'ও ললাট চন্দনে চচ্চিত হইত, তেমনি মানুষ সচন্দন বিশ্ুপত্রাঞ্জলি দেবতার চরণে অর্ধ্য দিযা টা 
কৃতাৰ্থ হইত ; একদিকে যেমন বিলাসী মানুষ নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমে আপন র্ত+ 
রচনা করিত, তেমনি সেই কুস্মের হার দেবপ্রতিমার কণ্ঠেও পৌভা পাঁইত।' দেব, মানব, 
পণ্ড, পঙ্গী সকলের উপর যাহার এমন প্রভাব সেই সুগন্ধি দ্রব্য আজ আমাদেব আলোচনার 
বিষয। 
মানুষ চিরকালই রসনা ও ড্রাণেন্দ্রিয়েব তৃপ্তির জন্ত প্রচুর ব্যয করিযা থাঁকে। আফ্রিকার 
অবণ্যব[সী অপভ্য কাঁক্রীও এক খণ্ড সুগন্বযক্ত লাবানের পরিবর্তে প্রকাণ্ড একটা গজদন্ত পট 
দিতে দ্বিধা বোধ করে না । সভ্য মানবও কম অমিতব্যধী নহে। বাঁজারে যে সকল সুগন্ধি 
এসেন্স কিনিতে পাওষা,*তাঁহাঁতে আসল গন্ধদ্রব্যটী অতি অল্প মাত্রাষই থাকে ; অবশিষ্ট অংশ 
সবই জল ও সুরামার (৭100801) অতি উচ্চ তীব্র “শব্দ শ্রবণে যেমন "আমাদের কর্ণ বধির 
হয়, তেমনি অমিশ্র খাঁটি সুগন্ধ দ্রব্যের গম্ধও এত তীব্র যে আমাদের ভ্রাণেন্দ্িয় তাঁহা সহ 
করিতে পারে নু! (the sense of smell is paralysed) এইজন্তই 'প্রাষ সকল প্রকার 
সুগন্ধ দ্রব্যকেই জল ও সুরাসার প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া নিস্তে করা হয়। বাজারের 


খা 


প্রকৃতি ২২৭ 
এক শিশি ভায়লেট্‌ যে সুল্যে বিক্রয হয এবং তাচাতে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ খাটি এসেন্স "থাকে, 
দেখ গিষাছে তাঁহার মূল্য নানকল্পে তোলা! প্রতি সাত আট শত টাঁকা হিসাবে আমরা দিষা 
থাকি। 

- আমাদের পঞ্চেন্দ্রষেব মধ্যে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকৃ এই. তিনটি স্থল বা- a (physical) এবং 
নাসিকা ও জিহব! এই ছুইটী সুল্ম বা রাঁসাযনিক (e১০৭!) । ত্বক্‌ স্পর্শ দ্বারা, কর্ণ বাযু-তর্ন 
এবং চক্ষু ঈথরতরঙ্গ গ্রহণ ক্রিয়া শ্রবণ ও দর্শনাহুভূতি সম্পাদন করে। কিন্তু নীসিকা ও রমনা 
আমাদিগকে অণুর (॥০]৫০৷!e) অন্তর প্রদেশের পরমাণুযৌজ্নাপ্রণালী (Arrangement of 
atoms within the molecule) সন্বদ্ধে সন্ধান দেয়। এই বুগল সাঁস্ী আমাদের দেহমন্দিরের 
দুইটা তোরণ অতি সন্তর্পণে অহনিশি পাহারা দেব এবং যাঁহা-কিছু দ্হাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
চাঁষ অতি স্ুগ্মাভাবে তাহা পরীক্ষা কবে। শব্দ এবং দৃশ্য অপ্রীতিকর হইতে পারে ফিন্ত 
তাহা. মারাত্মক নহে। শত কাঁমানের তাগুৰ গর্জ্জনের মধ্যেও আবশ্যক হইলে মানুষ বাস 
কলিতে পাঁবে, কিন্ত হাইড্রোজেন্‌ সাল্‌ফাইড, (Hydrogen Sulphide) নামক দুগ্ধ . 
গ্যাসপূর্ণ কক্ষে এক্ট টিকিতে পারে না। পঞ্চেন্স্রযের মধ্যে ভ্রাণেন্দরিযই সর্বাপেক্ষা 
সুন্ম ও পরিপক্ক । পিপীলিকা দুরে থাকুক, দেহের উপর মাঁছি বসিলেও অনেক সময় আমরা 
টেব পাই না) নাট্যশালাষ গিষা দুরবীক্ষণ যর ব্যবহার করি) সভীসমিতিতে পূর্বাহ্নেই গিযা 
সম্মুখের আসন দখল করি। রসনার স্থান এই তিনটাব উপরে; কিন্তু ্বাণেন্দ্িধ অতি সহজেই 
এক মিলিগ্রামের (01111181877) বিশ লক্ষ ভাগের একভাগ গোলাপী আতর বা মৃগনাতীর 
গন্ধ অথবা মাব্কাঁপটেন্* (19:08980) জাতীয় অতি তীৰ হুৰ্গন্ধ পদার্থের এক ' মিলিগ্রামের 
দুই শত কোটি ভাঁগেব মাত্র একভাগের গন্ধও অনুভব করিতে সমর্থ। একটি ক্ষুদ্র হু'চের 
মুখে যতটুকু তরল পদার্থ লাগিষা থাকিতে পারে, তাহাঁব ছুই শত কোঁটি ভাগের একভাগের 
পরিমাণ এক মিলিগ্রাম (00111157507) | বহু দূর হইতে গন্ধ দ্বারা কুকুর শৃগালের এবং হরিণ 
মানুষের আগমনসংবাদ জানিতে পাঁরে। ' এখন অনুমান করুন উহাঁদের দ্রাণশক্তি কত 
প্রবল এবং গন্ধ-কণিকাগুণিই(the 000৫1687005 particles) বা ওজনে কত 
ক্ষুদ্র। মানুষের আবিষ্কৃত পরনাণুবীঙ্গণ-যন্ত্র (Supermi-r০৪০০০eু) বা স্পেকৃত্রোক্কোপ, 
(56০:০5০০০) প্রভৃতি যন্ত্রাদির, চেষেও দ্রাণেন্দ্রষের স্থান অনেক উচ্চে। বস্তুতঃ উহার 
সমকক্ষতা ও সমসুক্সতা লাভ করা মানুষের সাধ্যাতীত বলিলেও তত্যুক্তি হয় না। 





* আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্স ও তাহা অনেক শিষ্য আজ বহু দিন ধরিয়া মাবৃকাপটেন্‌ (mercaptan) জাতীয় 
পদাৰ্থ লইয়! গ্ববেষণ! কবিতেছেন। পৃথিবীর অন্ত কোনও ল্যাবরেটরীতে এ বিষয়ে এত অধিক গবেষণ! হয় 
নাই। আমাৰ নিজেরও আচার্য্যদেবের পদতলে বসিয়া এ সম্বন্ধে কিছুকাল কাজ করিবাঁৰ সৌভাগ্য হইয়াছিল। 


. একবার ঈখিলিন্‌ মীরক।পটেন.(££:51525 1৭67082885) নামক, পদার্ঘটা কিয়ংপরিমাণে দৈবাৎ আমাব জামার 


লাগিয়! যাঁয়। প্রায় “পাঁচ ছয় বাব রজকালয হইয়া আদিবর পরেও সেই দুর্গন্ধ সম্পুণ্িপে [ভিনোহিত হয় নাই 
_লেখক। 


২২৮ প্রকৃতি 
ইংরাজীতে ফ্লেভর্‌ (18501 ০£ 58৮০৮) বলিতে যাহ! বুঝায় তাহা সুস্বাদ ও সুগন্ধ 
' এই উভয় শবার্থক। শ্রাণ ও রসনা এতচুভষ ইন্দ্রিয দ্বারা আমর! ফ্লেভর্‌ অনুভব করি; কিন্ত 
তন্মধ্যে ভ্রাণেন্তিয়ই প্রবসতর। যত প্রকার স্বাদ আছে, তন্মধ্যে অন্ন (8০৭), ক্ষারস্বভাব 
(alkaline), তিক্ত (bitter) ও মিষ্ট (5৮eet) এই চারিটটিই প্রধান । যে সকল পদার্থ ধনাত্মক 
তড়িত্যুক্ত হাইড্রোজেন-পরমাণুসম্পন্নন তাহারাই অন্্ (Acid-or sour taste is due to 
the presence of hydrogen atoms charged with positive eléctricity )। 
* যে সকল পদার্থে একটা অক্পিজেন্‌ পরমাণু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত সংযুক্তভাবে 
বাস করে ও খণাত্মক তড়িত্যুক্ত হয়, সেই সকল পদার্থ ক্ষার-স্বভাব (alkaline or soapy 
taste is due to the presence of hydroxyl radicles charged with negative 
electricity) | কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের তিক্ত ও মিষ্ট স্বাদ এবং নানাবিধ গন্ধ কি কাঁবণে 
হয়, পদধার্থবিশেষের অণুর আভ্যন্তরীণ পরমাণুযোজনার অবস্থার সহিত উহার স্বাদ-গন্ধেব 
কি সম্বন্ধ, কি হেতু কোন বস্তু তিক্ত; কোন বস্তু শিষ্ট কোন বস্তু সুগন্ধ ও কোন বস্ত 
যুক্ত হয, অগ্থাঁপি তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাল হউক, মন্টু হউক, স্বাদগন্ধযুক্ত পদাৰ্থ- 
মাত্রকেই উদ্ধায়ী (৮০1৪81০) এবং সামাপ্ত পরিমাঁণেও জলে দ্রবনীয (5০10৮16) হওয়া আবশ্তক | 
কারণ এই ইন্্িয় ছইটির দেহের ভভ্যন্তরস্থ আর্দ্র শ্লেশ্নাশ্রাবী বিল্লী (mist mucuous 
membrane)দধ্যে অবস্থিত ; সুতরাং ইন্িয়-গোঁচর হইতে হইলে পদার্থ টিকে প্রথমতঃ 
সুক্ম কণিকারূপে হাওযাঁষ ভাপিষ! দ্েহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং পরে আর্ক বিশ্লীব 
, জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আত্মপরিচব দিতে হইবে ।& 
রঃ * ্ ( ক্রমশঃ ) 


রাসায়নিক জল্পন। 
বারি-তত্ব 
অধ্যাপক জীঙ্গরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 
ইতিপূর্বে অন্যত্ৰ ‘মহাভূতরহষ্ত' নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিযাছিলাম, তাহা অনেকেৰ নিকট 
সুখপাঠ্য হওযাঁ কতিপষ শরদ্ধেষ বন্ধুবর্গের অনুরোধে, আজ আর একটা বিষষেব আলোঁচনাষ 
প্রবৃত্ত হইয়া! সর্বাগ্রে মহ।মহিমাময়ী বিজ্ঞান সুন্দরীর চরণ বন্দনা করিতেছি। 

“মাহ ভাঁদরের প্রীরুট-সন্ধ্যায় উন্মুক্ত বাঁতাঁধনে বসিষা দেখিতেছি মনীলিধ্ধ আকাশে 
অবিরল ধারায় জলপ্রপাত হইতেছে । কোটি কোটি জলবিন্দু কেমন নাচিযা নাচিয়! ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্রবাহিনী সৃষ্টি করিয়া, বেগে মেদিনীবক্ষে ভানিষা যাইতেছে। ঘন তমসাচ্ছন্ন আকাশে . 
ক আল কৃত 05০৮১৮৩ বাদক পরাবপখনে777777--77 


পু প্রকৃতি ২২৯ 


মুহুমুহুঃ অশনিসম্পাঁত হইতেছে ও জলদ-গম্ভীরে দেবদৈত্যের হুঙ্কার গড়াইযা যাইতেছে । 
জানি না, বিরহ-মলিন যক্ষ-হৃদয়ে ইহার ঘাত গ্রতিঘত কিয়প হইতেছে! 

কোথা হইতে এত অফুরন্ত জলল্মোত আসিল, কোথায তাহার গন্তব্য এবং ইহার 
লীলাই বাকি প্রকার, ভাবিতে ভাবিতে হে সকল বিজ্ঞান-সম্মত তত্বকথা স্মরণপথে 
আবিভ্ূতি হইল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম । আশা করি, সন্ধদয় বিবুধগণ 
ভাঁবগ্রাহী হইয়! ক্রি বিচ্যুতি সকল মার্জনা করিবেন। 
- পঞ্ডিতগণ হিসাব রুরিয়৷ দেখিয়াছেন যে, হুরতরঙ্গিনী জাহ্নবী প্রতি বর্ষাকালে ঘটায় 
নয় মাইল বেগে ধাবিত! হুইয়া উনিশ হাজার কোটি মণ পার্ধিব.ও গৈরিক পদীর্থ বিধৌত 
করিয়া লইয়া সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হন। অন্ত কোন নদ্বীর হিসাব পাই নাই, তবে 
গুনিয়াছি প্রতি বর্ষে উত্তর আমেরিকার মিশিশিশি নদ এক একটা সমগ্র দ্বীপের, ভূভাগ 
বাহিত.করিয়া লইয়া সাগরে মিলিত হইয়া থাকে । তথাপি পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন 
যে, উষ্ণপ্রধান প্রদেশের, নদীসমূহ সমগ্র বৃষ্টিসলের ছয় ভাগের এক ভাঁগও বাহিত 
করিয়া লইযা যাইতে পারে নী। সাগর“মেখলা ধরনীর পৃষ্ঠে কতটা জল আছে, কোন কোন 
পণ্ডিত তাহার একটা হিসাব করিযা দেখাইয়াছেন হে, যদি সমস্ত জলের ভাগ একত্র করা যা, 
তাহা হইলে ২৬৭২ মাইল পরিধিরিশিষ্ট একটি গোলকে ভাঁহা পূর্ণ করিয়া রাখা যাইতে পারে 
- বিজ্ঞানের মতে আদিযুগে পৃথিবীর একদা এমন অবস্থা ছিল, যখন আমাদের এই ক্ষুদ্র গোলক ' 
অসীম নীহারিকার অংশমাত্র ছিল। জলের উপাদান [3:08 এবং 0৯৪০0 নামক দুইটি 
মৌলিক পদার্থ তাঁহাকে ঘিরিয়! থাকিত। ক্রমশঃ তাপক্ষয় বশত: চাপে পড়িয়া, উক্ত মৌলিক 
পদ্বার্থবয় সহযোগে জলের উদ্ভব হইযাছিল। কিন্তু তখনও ধরণীপৃষ্ঠের তাপ অতিরিক্ত 
(white heat) থাঁকাষ গৈরিক পদার্ঘসকল তরল অবস্থাপন্ন ছিল; তাহার ফলে জল ভীষণ 
চাঁপযুক্ত উষ্ণ বাম্পীকাঁরে (506৫1758650 steam under high pressure) বর্তমান ছিল । 
বনু যুগ ধরিষা তাপক্ষয় হইয়া যখন ৩৭০০০ ডিগ্রিতে নামিয়া আসিল, তখন ধরাপৃষ্ঠে স্ধবপ্রথম 
উত্তপ্ত তরল জলের অস্তিত্ব দেখা দ্বিল। যে ভাবে খা দিল তাহার সম্যক্‌ বর্ণনা করা আমাঁর 
সাধ্যাতীত ; তবে আভাঁসে এইটুকু বলা যায় যে, তবিরল ধারায় জলন্ত অন্গারসদৃশ নায়গ্রা 
(Niagra Falls) জলপ্রপাতের ন্ধাষ আকাশ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; 
কিন্তু ধরাপৃষ্ঠে বিগলিত ধাঁতব পদার্থের (11০127 1০০৮5) উপর পৃতিত হইবামাত্র পুনরাষ 
বিপুল বেগে ক্বৃষ্ণবর্ণ ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া উর্দে উৎক্ষিপ্ত হইত এবং-গাঁটান্ধকারে পৃথিবী 
ছাঁইয়া যাইত।. আবার বাযুস্তরের বহু উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে অসহা শৈত্যপ্রভাবে জলীয় 
বাম্পরশি ঘনীভূত (০০৭০৪০৭) হইয়া! পুনরাঁষ অর্ধ্যাপ্ত তরল জলে পরিণত হইয়া মেদিনীর 
বক্ষে পতিত হইত। এইয়পে বহু সহ বৎসর অতীত হইলে পর, সমুদ্রের উপরিভাগস্থ তাপ 
যখন ৫৫০০ হইল, তখন 15115র মত এক জাতীয় স্রাম্দ্রিক উত্তিজ্জ (568-5905 বা Alg=) 
কষ্ট হইতে থাঁক্লি। . 


২৩০ . * প্রকৃতি fl 

এক্ষণে সমুদ্রের অবস্থা 'লইঘা. একটু আলোচনা করিব। -দাঁধারণতঃ সমুদ্রের 
গভীরতা দেড় ক্রোশের অধিক হয না, কিন্ত স্থানে স্থানে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত ' দেখা যাঁয়। 
_ এই অতলম্পৰ্শে কখনও কোন আলোকরশ্মি প্রবেশ.করিতে পারে না। চির অন্ধকারময.বারুমীর 
এই বিশাল রাঞ্জযে চিরন্তবতা বিরাঞ্জিত। সাগরতল-সন্নিহিত -বারিরাশি বরফের অপেক্ষা 
অধিক শীতল এবং গর প্রদেশের জলের নীচে চাপ বা নোদন (67e55016) কি- ভীষণ তাহা 
ভাঁবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয। সকলেই জানেন, সাধারণতঃ বায়ব চাপ . (atmospheric 
pressure) বলিলে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর সাত পের চাপ বুঝায় । সেই হিয়াবে উক্ত 
তলদেশে জলের নোদন- প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর ১৬৩ মণ। সর্বাপেক্ষা মোটা চাদরের 
লৌহনিশ্মিত ৮০1০ যদি কেহ উক্ত অতলম্পর্শে লইষা যাইতে পারে, তাহা হইলে কাগজ 
(tissue Paper) যেক্প সহজে ছি'ড়িয়া ফেল! যায়, ঠিক এ চাদরের সেই প্রকার দশা 
হইবে । অথচ'ওঁ অতলগর্ভে, কোটি কোটি জীবজন্ত (যাহাদের প্রক্ৃতি আজও, মায়ষের 


অজ্ঞাত ) বাস-করিতেছে। কিমাশ্চ্য্যমতঃপরম্‌ ! - 
যদি. কেহ মনে করেন যে, এই কথা, ক বা রি 


নৌ-বিভাগের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একবার এই নোদনের পরীক্ষা করিবার 


অভিপ্রায়ে কর়েকটী ফাঁপা, খুব মোটা কাঁচের গোলক নিৰ্ম্মাণ করিযা সমুদ্রের 
গভীর তলে নিক্ষেপ করেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উত্তোলন করিষা দেখা গিয়াছিল যে উক্ত 
গোঁলকগুলি জলে পূর্ণ হয়া গিযাছে, স্মথচ গোলকগুলিতে কোন প্রকার ফাটাল বা ছিদ্রের: 
লক্ষণ্‌ দৃষ্ট হয় নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কাচের প্রত্যেক বর্ম ইঞ্চির উপর 
অন্ততঃ অনুরাশির চাপ ১৯০ মণ ছিল। 

সাগরতলে বারিরাশির এই প্রচণ্ড চাপের ফলে কি ঘটিতেছে তাহা এক্ষণে. শুনাইব। 
" জাপানের পুর্বভাগে 52০৭ এবং Newzealandর মধ্যবর্তী Guam নামক মার্কিণ রাজ্যের 
একটা নৌ-বিভাগীয় 9690০7 আছে । এইস্থানে সমুদ্রের গভীরতা ঠিক তিন ক্রোশ এবং পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন যে তত্রৎস্থানেব সমুদ্রতলে বাঁরিরাশির ভীষণ চাপে ফাটল স্থষ্ট হইয়াছে । 
প্রতিদিন ও প্রতিবর্ষ সেই সকল ফটিলের মধ্য দিয়া নীলাম্বুরাশি মেদিনীর গর্ভে 
. প্রবেশ করিয়া থাকে ।- -দশ হইতে কুড়ি ক্রোশ নিয়ে ভূগর্ভমধ্যে এখনও সাংঘাতিক 
তাপ (২৫০০ ডিগ্রি ০.) বর্তমান থাকায় উক্ত অন্থুরাশি তথায় পৌছিবামাত্র প্রচণ্ড 
তাপ. ও চাঁপযুক্ত বাম্পাকারে (high pressure steam at a very high tem- 
perature) পরিণত হইয়! নিদারুণ ভূমিকম্পের স্থষ্টি করে এবং সমুদ্রে টিটি তরঙ্গমালার 
তাঁওবলীল! হইতে থাকে । 

যদি পৃথিবীর অভ্যন্তর ঠাণ্ডা হইযা দিয়াছে কল্পনা করা. যায়, তাহলে আমাদের অব 
আঁরও শোচনীয় হইয়া উঠিত। - কারণ উক্ত বারিরাশি ফাটল দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমান্থয়ে 
ভূগর্ভে নুকাইয়া যাইত এবং একে একে সমুদ্রগুলির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া 
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ইহার ফলে পর্জন্তদেব আর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না এবং মেদিনীর সর্বত্র 
শত্তক্ষেত্রের পরিবর্তে মরুভূমি দৃষ্ট হইত! বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেনঃ 
“The same fate would overtake the air, and the whole earth would 
thus become a huge desolate waste of airless and waterless desert, 
covered with mountains and plains, silent and changeless like those 
of the moon.” | 
গর্বন্বীত চণ্ডমানবন্দরপদলনী, নভম্পর্ণিনী উদ্ধালতরঙ্গমাল্শৌঁভিনী, অনস্তের প্রতিচ্ছবি- 
্বরূপিনী ধরিত্রীর মেখলা লম সীমাহীন ওঁ যে নীল সিদ্ধু দেখা যায়, উহা চিরদিনই যে বেলা" 
ভূমির কাঁরাগাঁরে আবদ্ধ ছিল_এমন মনে করিবার কোন কারণ নাঁই। বরং মেদিনীর 
ইতিহাসে এমন একটা যুগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, যখন ভূগর্ভস্থ তাঁপ-বিগলিত 
পাষাধ-সীমা দশ ক্রোশের অধিক নীচে ছিল না; হয়ত ভূপৃষ্ঠের অতি সন্নিহিত ছিল। 
তাঁহার ফলে ততৎযুগে সমুদ্র নিয়তই বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতটসন্নিহিত বিস্তীণ 
ভূখগডকে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত | "In earlier ages this zone of white-hot 
rock was much nearer the surface than it is now,-and consequently 
thé waters which have retreated within the earth’s crust then filled the 
early seas to overflowing... Sometimes these districts were as broad 
as modern France. Naturally they turned into huge tangled swamps, 
choked up with a luxuriant and, gigantic vegetation, whose decayed 
remains constitute our coal. It is only now, after ages of steady 
shrinkage, that the seas keep strictly to the limits assigned to them.” 
উপরের উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে "পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে ষে, সমুদ্র একদিকে ধ্বংসলীলা 
যেমন করিত, অন্তপক্ষে মানবের মহাহিতপাধনও করিয়া থাকে ; দিহেডু সার বে করলার 
খনির জোরে মানব এত দৃপ্ত হইয়াছে, যাহার অসীম শক্তিপ্রভাবে- 
-__"দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী . 
₹* তুলিছে কুটিল-ফণা চক্ষের নিমিষে__ 
গুপ্ত বিষদস্ত তা”র ভরি, তীব্র বিষে” ।-- 
তাহা সংহারলীলা নাটকের আর একটি অন্বমান্র। কবিসত্যই বলিয়াছেন শত 


রি মা . " প্লীলা তব বক্ষে কত অজ্ঞাত মেদিনী, 
"17৮০7 "অনাদি হঁতিহাসের অনস্ত কাঁহিনী। সি” রিনা 
রঃ -- AE শীত 43 8 চু 
7 ৫ aaa লা ৬ ক. ০ রর 
উত্তাল-তরঙগমীলা --নাঁচিয়া নাচিয়াড - '+4-% 2 


২৩২ প্রকৃতি 
০৮০ ১৪১, ০০০০০, শত শত প্রবাহিনী বক্ষেতে লইয়া, 
৷ = সুদুর অজানা দেশ প্লাবিত করিযা, ডি 
৭,১7 :5:,১ ১০, রেগে ধায় £প্রলষ-বিষাঁপ*বাঁজাইয়া। . j “ 
॥]7+:৮9:. 1-1: 1 আজি হেথা ধ্বংসলীল্লা, কাল নব সৃষ্টি; 
22350007০7০, কেহ নাহি জানে, কেন কিসে, তব তুষ্টি । দু 
নভম্পর্শা কোটি উর্দি--মধিত মৈণাক ৷ : +) 
১০:25 22, 5. দেখিষা প্ৰলয়লীলা, মানব অ্ববাক্‌ ৷ 
॥০১:,-/-৯দ০"'-  , নিমেষে করে যে গ্রাস অসংখ্য আবাস, i "a 
০700 ৮1৮৮ = সুগভীর গরজন'আনে প্রাণে ত্রাস, 
*, ,_. = ফেলিল অঞ্চল যবে, দেয় বিছাহিয়া, | i রী 
EEE _ মেদিনীর নাট্য-লীলা যায় মিলাইয়া” ॥ k 
হায়! দর্প চিরদিন বোধ হয় কাহারও স্থির থাকিতে পাঁরে না। এই অসীম শি” 
শৃলিনী-. সাঁগর-বাঁহিনীও -বৈজ্ঞানিকগণের মতে ক্রমশঃ সঙ্ধুচিত* হইযা আসিতেছে এবং 
এমুন এক দিন.আসিবে, যখন এই. শন্ত-গ্রামনা বিশাল ধরণীব অবস্থা ঠিক নিবাত নিষম্প ২. 
প্রাণহীন শীতল চন্ত্রমার ন্যায় হুইয়া উঠিবে। অহে|! তখন কি বিশ্বকবির এই গভীর প্রীতির 


ছা LL eM ছি. 72) 8 
হিরা "এই বজ্ধার - 
চি ৫.৮ মৃত্তিকার পাত্রধানি ভরে বার্বার- লি 
+; তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 
| e . - নানা বর্ণ গন্ধময় 1; - ৬ বলিনি 


কেন এই শোচনীয় পৃরিণামের আশঙ্কা কর! হয় যদি কেহ. জিজ্ঞাসা করেন,  তহ্ৱরে 
বলিব যে ভূগরভ ফেনকল খনিজ পদার্থ আছে, তাহারা ব্লটিং কাগজ যেমন জল « 
শোষণ করিয়া লয়, ঠিক সেইরূপ অপর্য্যাপ্ পরিমাণে জল শৌষণ করিয! লইতেছে। মিল্টন 
তাহার গ্রন্থে (“The stream of Life”) লিখিয়া গিয়াছেন £ ২ 

“Water penetrates into 96100106581 all the earths, flint, 
alum, lime, magnesia and 019 ‘are pervaded by its influence. All 
soils, even the hardest, contain water in abundance, few having 
less than onecleventh, some being nearly half-water, It penetrates 
into every.rock, till sandstone becomes so full of it that one or two 
million gallons of water canbe pumped daily from a single well, 
while chalk is stil] fuller of water......Granite is supposed to contain 
two gallons of water in each cubic yard,” 


প্রকৃতি ২৩৩ 


উক্ত পপ্রকাঁর :কারিণে “সমুদ্রের -প্রায 'ছয আন!” অংশ' ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তহিত 
হইযাছে.। এরতস্তিন শোষণের আরও "কারণ 'আছে।' জলজ পাঁদপগুনি শত্রকরা ৯৫-৯৮ 
ভাগ জল:টানে'এবং ভুমিন তরুলতীসমৃহ-শতকরা ৫*--:8০'তাঁগ জল শোষণ, করে। মানুষের ' 
ত্বক ও ফুস্ফুস্যন্্ ' হইতে ' প্রতিদিন এক সের 'করিষা' জল নির্গত হয়) . "Without 
water man could not bend a muscle ar feel by. ৪7266 ) the 86310 
nf every bone are dissolved or diffused‘in water before being built up, 

পূর্বোক্ত বৰ্ণন! :হইতে এক্সপ ধারণা, হওয়া" অসঙ্গত নহে'যে, মহা প্রন্কৃতি দেবী বোধ হয় 
কেবল জলশোঁষণের ব্যবস্থাই করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত "পক্ষে তাহা' নহে। এইবার 
স্থতিলীলার অন্ত পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখাঁইতে চেষ্টা করিব যে, যে দিন স্থষ্টির প্রাকৃকালে ধরাপূষ্ঠে প্রথম 
বারিবিন্ুপাত হুইযাছিল;: সেই দিন হইতে আজ পর্যস্ত সলিল-রাঁশির “গতাগতি পুনঃ পুনঃ 
করম'বিপ|কে” করিতে হইয়াছে। অন্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নায়িতে নামিতে তুষার-নদী 
(£150৩৫3) অথর! -গিরি-নিঝরিণী যুগযুগাত্ত ধরিয়া গৈরিক' পদার্থ গুলিকে বিদ্রাবিত করিযা 
লইয়া 'কোঁথাও বা উপ্টত্যকাঁর স্যষ্টি করিয়াছে, কোঁথাঁও-বা সমতল-ন্ষেতর করিয়া, দিয়াছে; 
আবার কত দেশ ও'ক্ষেত্র হরিদর্ণে অথবা শ্যামশোভাষ পুলকিত করিয়া জীবকুলের গ্রাণধাঁরণের 
উপযোগী করিয়া দিয়! নাঁচিয়া নাচিয়া মহাসাগরেব-বিশাল-বঙ্ষে গিয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছৈ। 
পুনরায় সৌরকরুতাপে সাগর-বঙ্গ হইতে নীলাধুরাশি বাণ্পাকারে উতিত হইয়া, “নায় 
আমে .অতুল মেঘ অতুল-তুলিস্পর্শে” নীরদ-শ্যান-মুর্তিতে নীলাকাশ হইতে মৃযবধারে পতিত 
হইযা শুক মেদিনীর শীতলতা, উর্বরতা ও রমণীয়তা উৎপাদন করিয়াছে এবং অপারক্লেশ- 
সহিষ্ণু কষককুলের মান দেহে-নবীন উৎসাহের উৎস খুলিয়া দিয়াছে । .. 

পূর্বে বলিবাছি যে, বনস্পতিগণ অপর্যাপ্ত জল শোঁষণ করিষ! থাকে । কাণ্ডের হা 
ভিইর দিয়া: হুক্ম জলধারা রসের . আকারে ক্রমাগত, উঠিয়া স্বাসরজন্বর়প পত্রকুগসমূহ 
(%০77508) হইতে পুনরায় বাষ্পাকারে বর্হিবায়ুতে মিশিয়া যায়। ও রসেই গাছ টাটকা 
থাকে এবং তন্মধ্যস্থ . প্রত্যেক পরাগো্পকোন্(০০1)এ রসে সুস্থ ও সঞ্জীবিত থাকে,। 
The Romance of Plant Life-এর সুযোগ্য ba: স্কট bi Elliott) 
এতওৎ প্রসঙ্গে বলেন £- 2 ০ 

‘«fn four monthsan acre of cabbages will.transpire or give out 
through its leaves 3,5000,000 pints of water, and an acre of hops from 
53 to .7,000,000.° A single oak tree, supposed to, have-700,000 leaves, 
must apparently have given off into the atmosphere” during fiye‘months 
250,000 105 of 02091552555 20055052৩১০ রঃ 

“Many oaks live to well over a না yeafs. No a little 
calculation will show that a single oak tree 1000 76849 old, will in the 
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course of its existence” give off something like 250,000 “tons of water ! 
When one reflects upon the myriads upon myriads of trees, plants, 
flowers and grasses, -which have been continually flourishing, . year in 
and year out for countless ages, arid giving off water .during the whale 
of this time, one can easily realise what a stupendous amount” of water 
must have been thrown into the air by-plants." Whole oceans must 
have been used.up again and again by the vegetable world.”?* - 
জলের, ভ্রাব্প-শক্তি(5০1011107)অতি অসাধারণ; যেহেতু এমন কোন. পদার্থ খু'জিযা 
পাওষা যায না, যাহার- কিছু না-কিছু অংশ জলে দ্রবণীয ন! হয়! পণ্ডিতগণের ধারণা যে, 
সৃষ্টির আদিযুগে' অবয়ববিহীন জেলির (৪91615005) মত জীবকুলে সাগরের 
, বারিরাশি পূর্ণ ছিল এবং প্রথম স্ষ্ট জীবকুলের খা্বদ্রব্যাদি পরিপাক করিয়া' দেহসাৎকরণের 
ক্ষমতা ছিল না! সেইঅন্ত-_০ food had had to diffuse slowly from the 
sea into every part of the organism. Even afte ages of evolution 
probably, all our food enters our bodies thus dissolved in watery 
0109৮ জলের উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে এবং তাঁহার উপর নোঁদন বা চাঁপ অত্যধিক, দিলে 
জনের ক্ষষকরী(০০::০91%)শক্তি অতিশয় প্রকট হয়। এপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লৌহ, 
দস্তা প্রভৃতি ধাতু অতি সহজে জলে দ্রবীভূত হইযা যায। এমন কি, কাচপাত্রে উক্ত অবস্থাপনন 
জল বাখিলে-_-গরম চা’র জলে যেমন চিনি গলিয়া যাষ-_তব্রপ কাঁচও তরলিত হইযা- যায়। 
অধ্যাপক গিকি (36106). বলেন যে, ১০০০০০ তাপধুক্ত জল ঠিক দ্রাবক অয়ের (০1৭) স্যাষ 
কার্য্যকরী। , না 
ধরাপৃষ্ঠে যদি জল না থাঁকিত এবং বান্পাকারে ইহার সুল্ম কণাঁগুলি-বাঁযুর সহিত 
মিশিয়া ন! "থাঁকিত, তাহা হইলে আমাদের কি ভীষণ অবস্থাই না হইত! ধরণীর উপর এই 
যে বাপ্পমঘ- আচ্ছাদন, ইহা দিবাভাগে প্রথর, রবি-রশ্মির প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে আমাদিগকে 
রক্ষ। .কবে এবং রাত্তিকালে সুমেরু প্রদেশসমূহে ভীষণ তুহিন-সম্পাত জনিত 
অবদন্নতা আনিতে দেখ ন! ৷ তত্তিন ধরা-বক্ষ হইতে দ্রুত তাপবিকিরণে বাধা দিষা এবং সৌরকর 
মধ্যে যে সকল ৪৪৫.৮৭75. আছে তাঁহাদের .শোবণ রুরিষা লইযা এই বাশ্পরাশি নির্ল্মিত 
আচ্ছাদন. শীতোষ্কজের সমতা সাধন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ুব তারতম্যের প্রধান 
হেতু শ্বয়প হইয়া! থাকে । চন্দ্রলোঁকে বাুস্তর (2৮709)9:6) নাই এবং এই জলীষ বাম্পা্কৃতি 
আচ্ছাদনও নাই ;.সূতরাং যদি কেহ সেখানে বাস করে, তাহাকে দিনের বেলায ১৮০০ তাপ সহ 
করিতে হয় এবং রাত্রিতে ২৫০০ ঠাণ্ডায় জমিয়! যাইতে হয়! তরলিত- বায়ুর" (101 air) 
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কৃতি ২৩৫ 
স্ষুটনবিন্বু (১০71775 *p০int) ১৮৩০০ হইতে ১৯৬০ ডিগ্রির মধ্যে ; সুতরাং চক্্রদোকে 
নিশাকালে বায়ু (যদি থাকিত) তরল অবন্থ প্রাপ্ত হইত। এক ভারি মজার 
কথা এই যে, চন্রলোকে মাংস-সিদ্ত করিতে হইলে স্বতন্ত্র অগ্নির উত্তাপের প্রয়োজন নাই, 
- হুর্য্যর-প্রথর কিরণে রাখিলেই আপনাপনি সিছু হইয়া যাইতে পারে । আর এক. কথা, কর্পুর 
যেমন এখানে উপিয়া যায়, বরফও তন্রপ চক্্রলোক উর্দাপাতিত (810115960) হইতে পারে। 
শুনিযাছি, ভৌমলোকে বাযুস্তর খুব লঘু এবং পাতলা ; সুতরাং আমাদের দেহেব ভাঁপই 
(৯৮০.৪ )বারিরাশিকে বাল্পে পরিণত করিতে সন্গম হয়। 

স্বাভাবিক বায়ব চাপে (atmospheric pressure) জল ০০ তাঁপযুক্ত হইলেই বরফে 
পরিণত হয; কিন্তু যদি ইহার উপর ১৩,০০০. গুণ বায়ব চাঁণ দেওযা যায়, তাহ! হইলে বরফে 
পরিণত করিতে হইলে তাঁপমান-বন্্কে আঠার ডিগ্রি নীচে নামিতে হয় ( অর্থাথ-_১৮০)। 
পক্ষান্তরে অতিশয় ঠাঁওা বরফ-শৈলের উপর যদ উক্ত প্রকার. চাপ দেওয়া যা, তাহা হইলে 
-১৮০ তাপমান-ন্ত্রে দৃষ্ট হইলেই বরফ গলিত থাকিবে। কিন্তু যে মুহূর্তে উক্ত চাপ 
হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাঁহবে, তৎক্ষণাৎ বরফ তাঁর গলিবে না এবং পুনরায় জমাট বীধিষ| 
বরফ হইয়া যাইবে । উত্তর ও দক্ষিণ মের প্রদেশে বহু ক্রোশব্যাপী তুযার-পর্বতমাল| 
দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে ইহার চচ্চত এক . ক্রোশ ছুই ক্রোশও হয়। 
সুতরাং রূপ বরফ-শৈলের নিয্নতম স্তরের চাপ অতি প্রচণ্ড হওয়াব ফলে, তলদেপের ববফ 
গলিযা নদীর 'স্তায় গিরিগাত্র হইতে - অবতরণ ভরিতে থাঁকে। এইয়পে ভাসমান বরফ-শৈল 
বক্ষে লইয়া তুষার-নদী (৪1501515) হিমাঁনী-ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে থাকে এবং সাগনরাভিমুখে 
ধাবমান হয়| তাপমান-যন্ত্রে ১০০০০ ডিগ্রি তাপ উঠিলে এবং শ্বাভাবিক বায়ব চাঁপ থাকিলে 
জন বাণ্পে পরিণত হয়। তাপ নামিতে আরম্ডু করিলেই উক্ত -বাস্পরাশি হইতে সুগ্ধ বারি- 
কণ! সকল তুষার-ধবল ম্বেখণ্ড হইযা আকাঁশে ভাঁসিয়৷ যাঁষণ প্রকৃত পক্ষে উষ্ণ বাষ্প যে 
তদবণ্ পদাৰ্থ, তাহ! সহজেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে) তামার চোঙ্গার মধ্যে (copper 
৪9751 tube), যদি বাষ্প প্রবেশ করান শষ এবং তৎসঙ্গে উক্ত চোঙ্গা অগ্নিতাপে 
উত্তপ্ত করা.হয়, তাহা হইলেযে বাষ্প নির্গত হইবে, তাহা এত উষ্ণ যে তাহাকে ধুমায়মাঁন 
মেঘে পরিণত করা যায় না। তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে তাঁহার নির্থমন-পথে 
এক খণ্ড কাগজ যদি ধরা যায় তৎক্ষণাৎ তাঁহ! অগ্রিদগ্ধ অঙ্গারে পরিণত হইবে। সুদূর ন্তন্চর 
গ্রহাদিতে উক্ত প্রকার উষ্ণ বাষ্পাকারে পরিণত জলের অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। 
একদা! ধরাপৃষ্ঠেও জলের এরূপ অবস্থা ছিল, পূর্বেই বলিষাছি। নেপচুন, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি 
লোকে যদি অগ্নিতাঁপদহনক্ষম দৈত্যকুলের বাঁস (5512010427 জাতীয-) কল্পনা! করা যাষ, তাহ! 
হইলে তাদ্বশ জীবের নিকট তরল. বাঁরির অস্তিত্ব এবং গুণাগুণ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাঁকিবার 
সম্ভাবনা; যেহেতু তত্তংলোকে উষ্ণ বাষ্পময জল অদৃশ্য হাওযাঁর মত: চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ 
হইবে। '. -- 3০০২: " 


. ২৩৬ প্রকৃতি 


এক্ষণে জলের উপর চাপবৃদ্ধির ফলে ইহার ক্ফুটন-বিন্দু কি* ভাবে পরিবর্তিত হ্য, 
তাহার আলোচনা করিব। সকলেই জানেন যে, সাঁগর-তটে (5০৪-15%৩1) বায়ুর চাপ, বপতঃ 
কাচের নলের মধ্যে (99:021965: যন্ত্রে) পাব্দ সচরাচর ৩৯ ইর্চিং বা ৭০ মিলিমিটাঁব 
উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে । ইহাঁকেই স্বাভাবিক বাবব চাপ (normal one atmosphere 
pressure ) বলা হয়। বিশুদ্ধ জল যে মুহূর্তে বাণ্পে পরিণত হয় ( বায়ব চাপ ১) সেই 
মুহূর্তে তাপ ১০০০ হয়। অথবা ইহাঁও বলা! যায় যে, যখন জলীয় বাষ্পের নোঁদন (pressur6) 
ঠিক বাষৰ চাপের সমান হয, তখনই তাঁহাব তাপ- ১০০১০ হয়। যদি ওর চাপ কমাইযা 
৪০৬ মিলিমিটার করা যাঁষ, তাহ! হইলে ০০০ তাপ নাখিলেও জল বরফে- পরিণত ন! 
হইযা ফুটতে থাকে। যত উপরে উঠা যায়, ততই বায়ুব চাপ কমিতে থাকে; সুতরাং 
Mount Everest-এর প্রায় উচ্চ পর্বতে আবৌহ্‌ণ করিষা পৰীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে 
সেখানে ৭০০০তে জল ফুটিতে থাকিবে এবং সম্ভবতঃ সেই ফুটন্ত জলে ডিমও সিদ্ধ হইবে না। 
আবার জলের উপর চাঁপ যদি বায়ব চাপের ছুই শত গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা ' হইলে 
ফুটস্ত জলের তাপ -৩৭০০, হইবে ( ১০০০০, হইবে ন! )। সমুদ্রের£তলদেশে সচরাচর হাজার 
গুণ চাঁপ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ও অতলম্পর্শে নামিয়া যখন সমুদ্রবারি ভয়ানক উত্তপ্ত (ed-b০t) 
তৃপৃষ্ঠের পাদম্পর্শ কবে, তখন প্রচণ্ড বেগে বাম্পরাঁশিতে পরিণত হয় না; কারণ অতটা চাপে 
পড়িষা জলের স্ফুটনবিন্দুও ইহাপেক্ষা যথেষ্ট বেশী হইযা যায়! যদি তাহা না হইত,তাহা 
হইলে কি ভীষণ উৎপাত সমুদ্রের অতলম্পর্শে নিরন্তর হইতে থাকিত, তাহা সহজেই অন্গমেষ। 
প্রকৃতির কি. অপূর্ব্ব লীল| ও কি অদ্ভুত মহিমা! 

জলের আর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, ইহার উপব চাপ যত বেশী হক নাকেন, 
ইহা বেণী সঙ্কোচনশীল (০০250:5591)16) হয না। যদি বায়ব চাপ দ্বিগুণ করা যায়; 
তাহা হইলে দশ লক্ষ ঘন ইঞ্চি পরিমিত জল মাত্র ৫০ ঘন ইঞ্চি সঙ্কুচিত হয। পূর্ব বহু বার 
বলিষাঁছি যে, মহাঁসমুদ্ধের গভীরতা স্থানে স্থানে তিন ক্রোশ হয়। সুতরাং যদি সাগরের 
তলদেশে বাঁধব চাপ হাজার গুণ মনে করা! যায়, তাহা হইলে হিসাবে এই দাড়াষ যে, সমুদ্রের 
বারিরাশি সঙ্কুচিত হইয়া তটভূমির প্রা ৮০ হাত নীচে থাকে । এক্ষণে যদি কোন এক 
কু-প্রভাতে বিধিলিপি এইরূপ হয় যে জলের উক্ত গুণ লোপ পাইবে, তাহা হইলে অকস্মাৎ 
তন্মুহূর্তে বিশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত সমুদ্রুতট-সন্নিহিত ভূভাগ মহোঁদধির ফেনিল ৪ 
সাগরতলে লুপ্ত হইয়া যাইবে! 

হায়রে মানব! তোমার অসীম হুূর্বলতা সত্বেও তোমার 

2০ politics, never at rest—as this poor 
52405 pale history runs. 
What is it all but a trouble of ants in the 
‘ gleam of a million million of suns ?* - 


"” 


. প্রন্কৃভি ২৩৭ 


বিশুদ্ধ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা সান্্রতা (৫5:51) সর্বাপেক্ষা! বেশী হয়, যখন তাহার 
তাঁগ ৪*০ ( অর্থাৎ জমাট বীধিবার বিন্দু হইতে চাঁরি ডিগ্রি উপরে তাপমান-যন্ত্র থাকিলে ) হয়। 
তাঁপ ইহার নীচে নামিতে থাকিলে, জল ক্রমশঃ হাল্কা হইতে থাঁকে। ফলে বরফ হইলে 
( তাঁপ-০০০.) তাহার সান্দ্রতা ৪০ জলের অপেক্ষা কম হওয়ায় উপরে ভাঁসিতে থাঁকে। 
লবণাক্ত জল (যেমন নীলামুরাঁশি ) জমাট বাঁধে, . যখন, তাপমান-ন্ত্রে তাপ আরও ভিন 
ডিগ্রি নীচে নামে, অর্থাৎ_৩০০. হইলে । সুতরাং ইহার সান্তা ক্রমশঃ বেশী হওযায়, 
তাগ যতই নামিতে থাকে,.ততই উক্ত লবণাক্ত শীতল বারি সমুদ্র-তলাভিমুখী হইতে থাকে ; 
এইজন্ত সমুদ্রের উপরের বারিরাশি অগ্নেক্ষাকৃত উষ্ণ বোধ হয়। অনেকেই অবগত আছেন, 
তাঁড়িত ও উত্তাপ পরিচালক (c০nductor) হিলাবে বিশুদ্ধ জল অভঙিশয দুষ্ট । এক খণ্ড 
বরক যদি কোন প্রকারে কাঁচপাত্রের তলদেশে রাখিয়া উপরের জল গরম করা যায়, তাহা 
হইলে উপরের জল ফুটিষা উঠিলেও বরফ-খণ্ড গলিবে ন! ;-যেহেতু জল তাঁপ-পরিচালক নহে। 
বরফ যি না ভাসিত, তাহা হইলে সমুক্রের তলদেশ হইতে জল জমাট বাধিতে বাঁধিতে 
বরফের “হিমালয়” হইয়ী যাইত এবং দারুণ গ্রীন্মকালেও তলদেশের বরফ গলিত না ; সুতরাং 
জল-গথে গতিবিধি বন্ধ হইয়া যাইত এবং মৎস্তাদি জীবজস্ত কিছুই জীবিত থাঁকিতে পারিত 
না। উত্তর ইয়ুরোপ-খও তাহা, হইলে চির-হ্যানীতে আচ্ছন্ন থাকিত এবং ওঁ ভূখণ্ডে তুষার 
নদী (81501615) সকল প্রবাহিত হইত ! পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসের লীলাভূমি প্যারি, লণ্ডন, 
ভিয়েনা, বালিন প্রভৃতি মহানগরীর অতুল শোভার পরিবর্তে তুষারধবলিত মরুভূমির উপর উদ্দাম 
হিফঝটিকার নিরন্তর স্বনন্‌ শ্রুত হইত এবং শান্ত সংযত সভ্যতার চির-কল্যাণময়ী ধারা ভারত 
ভূভাঁগে কেন্দ্র করিয়া আফ্রিকা, মধ্য-আমেরিকা প্রভৃতি গ্রীক্মপ্রধান দেশে প্রবাহিত হইত। 
কেহ কৃখনও সহজে ইহা ভাবিতে পাঁরে না খে, জলের এই সীমান্ত গুণের পরিণাম এতই 
ভয়ঙ্কর ও অসামান্ত হইতে পারে; তথাপি ইহাই আস্তাশক্তি মহা-প্রকৃতির শীলা, ইহাই 
তাহার ইঙ্জিত। এই জঙ্তুই বিশ্বকবির অনুপম উচ্ছুসিত ভাষায় বলিব £-_ 
যখন দেখেছি আজ, তখনি পুলকে 
নিরখি ভুবনময় আধারে আলোকে 
জলে সে ইঙ্গিত; শাখে শাখে ফুলে ফলে 
ফুটে সে ইঙ্গিত; সমুদ্র কুলে কুলে 
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন অ'কি ধায় 
ফেনাঙ্কিত তরলের: চূড়ায় চুড়ায় ' 
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুল্রশীর্য হিমাদ্রির 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উৰ্দ্ধ মুখে জাগি রহে স্থির 
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।” . 
সর্বভূতে সঞ্চরণুলীল সকল প্রাণীর তৃথিদায়ক অপরূপ শক্তিসম্পন্ন এই তরল পদার্থকে তক্তি- 


২৩৮ Et প্রকৃতি | 
বিনম্র প্রাচীন খাষিগণ যে “আপো নারায়ণঃ” বলিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ছুইটি 
' বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট মৌলিক পদাৰ্থ উদজান্‌ এবং অন্নজান (Hydrogen-@ Oxygen) হইতে 
রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই জলের উৎপত্তি ।- সাধারণ বায়ব চাপে ও ১৫০০ তাপযুক্ত থাকিলে, 
৩১ গ্রেণ উদ্জান' ৪৯৪ গ্রেণ অন্নজান্‌ সহ. সংমিশ্রিত - হইয়া ৩০১ তোলা জলের সৃষ্টি করে। 
অথরা ইহাঁও বলা যায় যে; এক ধন ইঞ্চি জলের মধ্যে ১২৩৪ ঘন ইঞ্চি উদজীঁন্‌ এবং ৬১৭ ঘন 
ইঞ্চি অশ্লজান পাওয়া যায় । -যে পরিমিত শক্তি (60618) দ্বারা এই রাসায়নিক সংমিশ্রণ 
সাধিত হয, : তাহাতে, ৩৮৩৬'৩ মণ ভারি কোন পর্বতখণ্ডকে (boulder ) ঘণ্টায় ২২৪ 
মাইল বেগশালী করিতে সক্ষম হইতে পাঁরে ! উক্ত দুই.মরুৎ (289) রাসায়নিক আকর্ষণ- 
বলে সশ্মলিত হইয়া সহজেই জল উৎপন্ন . করে; ' কিন্তু যদি শুধু 'নোদনের 
দ্বারা ওঁ প্রক্রিয়া সাধন ক্রিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ প্রতি বর্গ ফুটে পঞ্চাশ 
হাজার মণ পরিমিত চাপের আবশ্যক ! যদি কোন দিন সাগরের অসীম বারিরাশির মধ্যে 
লুকায়িত উক্ত দুই মূল .পদার্থের (উদজান - ও অল্লজান) সংহতি'- শিথিল হুইযা ' 
পড়ে, তাহা হইলে তনুহূর্তে সুখমিলন-বন্ধনছিয প্রচণ্ড এক 'ৈত্যবম্গীতির স্তায় ভীষণ চাপ- 
যুক্ত দুইটি মরুৎ. বৈদাস্তিকের মায়াপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিষা বাঁরিরাশির তস্ত্থল হইতে নয় মুর্তিতে , 
উত্থিত হইয়া প্রলয়-বিষাঁণ বাঁজাইতে বাঁজাইতে তাণ্ডব নৃত্য করিতে-থাঁকিবে এবং সমগ্র 
বন্তধাকে নিজ কুক্ষিগত করিয়া প্রায় সহন্র "মাইল উৰ্দ্ধে আকাশ ছাইয়! কুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিতে 
থাকিবে এবং তৎকালে যদি কেহ "বিজ্ঞানের মপকাটি লইয়া বাহির হইবার সামর্থ ধারণ, 
করেন, তাহা হইলে" দেখিতে, পাইবেন যে প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর প্রা ৮২. মণ চাপ 
পড়িয়াছে! আর দৃষ্ট হইবে লণ্ডন, প্যারি, কলিকাতা প্রভৃতি বিলাস-বিভ্রান্ত মহানগরীর 
নিকুপ্তকাঁননে- অথব! সুসজ্জিত রংমহাঁলে (5৪1001) নৃত্যগীতপানভোজনা দি রস-চর্চায় নিরত 
প্রেমিকগ্রেমিকাগণের সুকুমার দেহ্যটিগুলি নিমেষের মধ্যে & চাপের ফলে একেবারে ছাতু 
হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া-025 :560110 কজন ৪ কে জানে, তখন এ কথা 'সত্য 
কি. না, 
ঁ < ধুলায় নাঃ 

মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকাঁস্তরে 

গ্রহে সুর্য্যে তারকায়-নিত্যকাল ধরে» 

. অপুপরমাগুদের নৃত্য ক্লরোল”৮_. -.. 

তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল ।* 
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নর লে কন পাতি দি তানিন ন নতি 
নাম এত বিকৃত হইয়। পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের প্রকৃত নাম অবধারণ করা বড়-কঠিন। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে “ইতুপুজা”। আমি ‘তথ্বব্যেধিনী পত্রিকা পুর্বে এক প্রবন্ধে 
উহার আলোচন! করিয়াছি এবং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, “ইতুপৃজা” “মিত্রপুজার” 
অপত্রংশ। *শুভচুনি পুজা” আমাদের দেশে উহার আর একটি উদ্বাহরণ। আমরা হিন্দু বলিষা 
বড়াই করি ; কিন্ত প্রচলিত পুজার প্রক্কত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমরা হণ! করিয়া পড়ি। 
অন্াস্ত বিষয়ে 'অনেক গবেষণা চলিতেছে সত্য এবং পুরাঁতবের যথেষ্ট মর্ম্মোত্থাটন হইতেছে 
ইহাও ঠিক; কিন্তু যাহা লইয়! হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহার মর্দ বাহির করিবার জন্ত বড় কেহ মাথা 
ঘাঁমাইতে চান না। প্রক্কত প্রস্তাবে আপনার জাতিকে, আপনার ধর্মকে, আপনার 
অনুষ্টিত পুজ্জাপদ্ধতির অস্তনিহিত "সত্যকে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার যথেষ্ট সার্ধকতা 
আছে। এদেশে যে সমস্ত তান্ত্রিক পৃজাপঘ্বতি আছে, কেমন করিষা সে সব বিরাটতাঁবে 
উপকরণবছল হইযা পড়িযাছে এবং উহাদের তথ্যনিরূপণের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা 
অন্বীকার করিবার জো নাই। অনেকে সুসংস্কার ও কুসংস্কার লইযা বড়াই করেন; কিন্তু ' 
প্রকৃত সুসংস্কারও কুসংস্কার নাম ধারণ হত হড না ন অনয জাত সলা কহ 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য বুঝি বা হৃদয়ঙ্গম করি। . 

সেদিন প্প্রকৃতি”র- সম্পাদক 'মহাঁশয়ের সদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইবার পরই তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “শুভচুনি” পুঁজাটা কি এবং উহা কোন্‌ কর্থীরই বা অপন্রংশ। 
আমি তীহাকে তৎক্ষণই সদুত্তর দিতে পারি নাই। তিনি এইরূপ প্রচলিত পুজার মর্ম্ভেদ 
করিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করেন। . আমার শক্তি নিতান্ত সাঁমান্ত হইলেও যাহাতে 
সকলের মধ্যে ঈদৃশ আলোচনার ভাঁব বিবদ্ধিত হয় এবং বা 
উদ্দেন্ত। আমি হুই দিন পরে-এই প্রবন্ধটি লিখিয়া তাঁহার হন্তে দিই। -. : 
"_ "গুভচুনি?” শব্দের প্রকৃত সত্যয়প “শুতম্ছচনী” | “গুতচুনি” Ee? EET 
শব্দ-কল্পক্রম বলেন -ফে--*ুভনুচনী- দেবীবিশেষঃ সুবচনীতি খ্যাতা” অর্থাৎ শুভমুচনী 
একটি দেবী; ইহাকে লোকে "্স্বচনী* বলে। এই প্জুবচনী” 05 
হইলে একই হইয! দীড়ায়। - পার্থক্য কেবল উচ্চারণে এবং বানানে । : , . 

সংসারের বা সংসারভুক্ত ব্যক্তিষিশেষের কল্যাণের জন্ত শাস্তি-্বস্তযয়নের বাছা বির 
ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে ; চণ্ডীপাঠ ও তুলসীদান উহার অন্ততম.। '“স্বস্তযামন’ শের 

৯ . 
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বুৎপত্তিগত অর্থ-+ন্বস্তি অযস্তে প্রার্থযন্তে অন্মিন বা অনেন ; যাহাতে স্বস্তস্1অগ্ভি)বা কল্যাণ 
প্রার্থনা করা হয় তাহার নাম স্বস্ত্যয়ন। স্বস্তিবাচন শব্দের মন্ত্র এই--অমুক কর্ম্মণি পুণ্যাহং 
ভবস্তো ক্রবন্ত,... খদ্যতাং ইত্যাদি বলিয়া তঙুল বিকীবণ উহার অঙ্গ । শাত্তি-স্বন্ত্যয়নের প্রকৃত 
লক্ষ্য নিজের ভিতরে একটা মনের বল আনয়ন করা। এই মুনের বল আনয়ন করিতে 
পাঁরিলে রোগ, শৌক, ভয়, বিপদ মানুষকে অবসন্ন করিতে পারে না। হতাশার ভাব পরিহার 
করিতে হইলে মনের ভিতরে বল আন! চাই; ইহারই জন্ত স্বস্ত্যয়নাদির বিধি। 
এই যে শুভম্ছচনী বা স্বচনী বা শুভচুনী_ ইহার উদ্দে্তও তাহাই । এই পুজা “প্রিয়া 
পূজ্য,” স্ত্রীলোক ঘারাই প্রায় সম্পন্ন হয। উহার ধ্যান এই 
| রক্তাপক্মচতু্ুখী ত্রিনযনা চাঁমীকরাদস্কতা 
গীনোত্তজকুচা ছুকুলবসনা হংসাধিরড়! পরা । 
্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরাক্ষাভীতিহন্ত| শিবা, 
ধোয়া সা শুভহুচনী ত্রিজ্গতামস্বাপদুদ্ধারিণী। * . 
ইতি আচারমার্ডগ্ঃ। 
অর্থাৎ দেবী অভীতিহস্তা, শিব! আপদুদ্ধারিণী ত্রিজগতের মাতা--এই ভাবে ঝা হইয়াছে। 
অন্ত কথাঁয় বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য এই দেবীর পুজ! বিধেয়। 
এই দেবীকে বল! হইয়াছে--“হংসাধিয়ঢ়া” অর্থাৎ হংসের উপর ইনি অধিয়ঢ়া। 
বিদ্রপ করিষা বলেন--“গুভচুনির খোঁড়া হাঁস) অথচ ধ্যানের ভিতরে খোঁড়া হাসের 
কোন কথা নাই। দেবীর বাহন খোঁড়াই বা কেন হইবে? আবার অন্য দিকে হংস ব্রহ্মার 
বাহন এবং শুভচুনি ব্রহ্মার পত্নী বহ্মানী বলিয়া হংস ব্রহ্মাণীরও বাহন। ধ্যানে ব্রহ্মাণীকে 
্ৰহ্মানন্দময়ী: বলা হইয়াছে । উপনিষদের শীস্তিপাঠের ভিতরে দেখা যাঁয_ 
হংসাঃ গুরীক্ৃতা যেন-_শুকাশ্চ হরিতীকতা 
ময়ুরাশ্চিত্রিত| যেন স তে ভর্তা তবিষ্যতি। 
( পাঠাত্তর ) স দেবস্থাং প্রসীদতু । 
ষিনি হাঁসকে গুরুবর্ণ করিয়াছেন, শুক পক্ষীকে হরিৎ্বর্ণ করিয়াছেন, ময়ুবকে যিনি চিত্রিত 
করিয়াছেন, তিনি তোমার পালনকর্তা হউন (বা তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন )। 
শুক্ুবর্ণ মাত্রই পবিত্রতার পরিচায়ক। উপনিষদের স্িতরেও ভগবানকে গুল্র ও নিফলক্ক 
বলা হুইয়াছে ‘হংস বাহন’ শব্দের মৌলিক অর্থ শুভ্র বা শুক্ল বা পবিত্রতার উপর যিনি 
অধিষ্ঠিত-*এইকপ ফলিতার্থ ধরিযা লওমা যাইতে পারে । 
এই শুভচুনি পুজা কাঁম্যকর্থের অন্তর্গত এবং ইহা নৈমিত্বিক। লোকে ইচ্ছা করিলেই 
বিপদ উদ্ধারের জন্ত ইহার পুজা করিতে পারেন। বর্তমানে এই পুজা শিক্ষিত লোকদিগের 
মধ্যে বিরল হইয়া! পড়িয়াছে। 


প্ক্র 
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এই গুভচুনি পুজ্জাঁর ব্রতকথ! এইয়প £--এক দরিদ্া বাহ্মণী ; সে তাহার শিশু সন্তান লইয়া 
বাঁ করিত। বালকটি পাঠশালায় যাইত। তাহাদের বড় কষ্ট। অন্তান্ত অবস্থাপন্ন লোকের 
ছেলের! তাঁহাদের নিজেদের আহারের গৌরব করিত । বালক আসিয়! তৎসমুদ্রয তাঁহার মাতাকে 
জাঁনাইত ; বলিত--মা ঝোল কি? মা পুত্রকে নলিলেন-_আচ্ছা, কাল তোমাকে মাছের ঝোল 
থাওয়াইব। পরদিন প্রাতে উঠিয়া বালক পাঠশালায় গেল। মাতা ওঁ দিন দেখিলেন যে, এক 
মেছুনি মাঁছ লইয়া যাইতেছে। মাতা তাহাকে ভাকিলেন এবং বলিলেন, “আমাকে দশ কড়ার 
মাছ দাও ; ফিরিবার সময় দাম লইয়া যাঁইও*। মেছুনি দশ কড়াঁর মাছ দিল। মাতা পুত্রের 
জন্য ক্ষুদ ফুটাইয়া রাখিলেন, এবং মাছের ঝোল রাঁধিলেন। পুত্রটি তখনও, পাঠশালা 
হইতে ফিরে নাই। ইতিমধ্যে মেছুনি তাঁহার দাম লইবার জন্য উপস্থিত ।- ব্রন্ষণী বলিলেন-- 
বাছা! আমাকে দশ কড়া ভিক্ষা করিয! সংগ্রহ করিষা তোমাকে দিতে হইবে। তুমি কাল লইয়া 
যাইও । মেছুনি- বলিল, “তবে আমার মাছ ফেরৎ দিন” । ব্রাঙ্গণী বলিলেন-আমি রাধিযা 
ফেলিয়াছি, তোমাকে কেমন করিয়া ফেরৎ দিব? সে বলিল “ওঁ মাছই দিন, আমি খাইতে 
থাইতে বাটী যাইব» । ব্লাহ্মণী বোলের ভিতর হইতে ছুইখাঁনি মাছ তুলিযা দিল। মেছুনি 
তাহাই খাইতে খাইতে চলিযা গেল। পরে পুত্র আনিয়া ও ক্ষুদের ভাত মাছের অবশিষ্ট ঝোল 
দিনা পরিতোষের সহিত আহার করিল) বলিল--মাঁ! মাছের ঝোল এমনই কি সুন্দর! মা 
বলিল, “তুমি ভাল খাইতে ভালবাস, আচ্ছা নিকটেই রাজার পিতার শ্রাদ্ধ; বেশী দেরী 
নাই; এ দিন রাঁজবাটীতে গিষা বিবিধ লুখান্ত আহার পাইতে পাঁরিবে। পুত্র বলিন-- 
রাঁজবাঁটী, সেখানে আমার মত দরিদ্রের কি হাহার জুটিবে? আমি কি তথায় প্রবেশ 
করিতে পাইব? মাতা আশ্বাস দিষা বলিলেন, রাঁজবাটীতে গরীব কাঁদাঁলের জন্তু ব্যবস্থাও 
থাঁকিবেই। তুমি নিশ্চয়ই যাইতে পারিবে। ক্রমে শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত। বালক 
আাশাপূর্ণ হৃদয়ে রাজবাটীর উদ্দেশে চলিল ; কিন্ত কেহই তাহার মত দরিত্্কে প্রবেশ.করিতে 
দিল ন!। খিড়কির দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে-্থারও প্রহ্রীরক্ষিত। কি 
করিবে? ফিরিযা আসিষ! অদূরে এক বৃক্ষের ছাঁয়া বিষগ্ন বদনে বসিয়া রহিল। দেখিল, রাজার 
ভূত্য এক দল হাঁস চরাইয়া হাঁসগুলি সহ রাজশঁটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বালক 
দেখিল--3 হাসগুলির মধ্যে একটি খোঁড়া হাস, অনেক পশ্চাতে যাইতেছে। বালক ওঁ হাঁটি 
লইযা পালকের অজ্ঞাতে বাটা ফিরিল ও ওঁ হাসটিকে মারিয়া ফেলিল। মাতাকে উহা 
রাধিয়া দিতে বলিল। ব্ৰাহ্মণী তাঁহাকে ভা করিয়া! বলিল, “কেন এ কার্য করিলে? 
রাস্তার লোকেরা তোমার ও আমার উভয়েরই সর্বনাশ করিবে। বালক গুনিল না। 
মাতা অগত্যা ও খোঁড়া হংসের ঝোল রন্ধন করিষা দিল এবং বালক তৃপ্তির সহিত 
তাহা ভোজন করিল। ওঁ হংসের পালকুনি ছাই গাদার ভিতর লুকাইয়া রাখিল। 
হংসপাঁদক প্রতিদিন রাজার সম্মুখ দিয়! হংনখুলিকে লইয়! যাইত। রাজ] দেখিলেন, এ 
পালের মধ্যে ধোঁড়া- হাঁটি নাই। কারণ ছিজ্ঞাসা করিলেন। হংসরক্ষক তাহার কোন 
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'উত্তর দিতে পারিল না। রাজার আদেশে চারিদিকে অনুসন্ধান -পড়িযা গেল।- অবশেষে 
অপরাধী বালক ধৃত হইল এবং রাজা তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। 

"এদিকে দরিদ্র মাতা কীদিষা আকুল। নিকটে এক গৃহস্থের বাটীতে গুভচুনিব পুজা 
হইতেছিল। সকলে তাঁহাকে পরামর্শ দিল-- গৃহস্থের বাঁটাতে গিয়! গুভচুনির নিকট মানত 
কর। বৃদ্ধা তাহাই করিল এবং দেবীর নিকট তাহাব দুর্ভাগ্যের কথা কাঁদিতে কীদিতে 
নিবেদন করিল। শুভচুনি তাহার কাঁতরতা দেখিধ| প্রসন্ন হইলেন এবং রাজাকে স্ব 
দিলেন অচিরাঁৎ ও বালরুকে মুক্ত করিতে এবং অর্ধেক রাজ্য 'দিষ! রাজকন্তাব সহিত 
উহার বিবাহ- দিতে দেবীর আদেশ -পাঁইষা রাজ! - তাহাকে মুক্ত করিলেন) স্বীষ 
'কন্তার সহিত "ও বালকের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে বাঁজত্বের অর্ধেক প্রদান 
করিলেন। . 

বিবাহীন্তে এ বালক রাজকন্ত! লইযাঁ স্বীযষ আঁবাসে আমিতেছে শুনিয়া বিধবা সর্বাগ্রে 
-গুভচুনির পূজা করিলেন এবং পরিশেষে পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বীয় আবাঁসে পবমাননে গ্রহণ 
' করিলেন। এইরূপে 'শুভচুনির -কৃপায়'এ দরিদ্রা বমণীর সর্ববি্ দৈন্তের অবদান- হইল। 
বৃদ্ধা, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইযা পরমানন্দে ঘর-সংসাঁর' করিতে লাগিলেন: এবং শুভচুনির অসীম 
কপার বিশেষ পরিচয পাইযা আজীবন তাঁহার প্রণত ভক্তা ০০০ জীবিত। 
ছিলেন নিত্য নিয়মে শুভচুনিব,পূজা দিতে লাঁগিলেন। 

". এই ব্রতকথা হইতে পগুভচুনির খেখড়া হীস” এই কথা লইযা লোকে অলস ব্যক্তিকে 
প্রায়ই বিদ্রপ করে। শুভ্চুনির খোঁড়া হাঁস সম্বন্ধে এইয়প অর্থও করা যাইতে পারে। 
আমাদের দেশে: অন্তান্ত যে দেবদেবী আছেন, তাহাদের মধ্যে কাঁহারও বাহন বৃষ, কাহারও 
" বাহন সিংহ, কাঁহারও বাহন হস্তী, গরুড় ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই গতি দ্রুত । কিন্ত 
ব্ৰহ্মা বা ব্ৰক্মাণী--অন্ত ‘ কথাষ শুভচুনির--বাহন হংসের গতি নিতান্ত মন্থর । যাহারা রোগী বা 
বিলাসী এবং যাহাদেন গতিশক্তি - মৃদু, আমরা তাহাদিগকে উপহাসম্থলে খেড়া হাঁস বলি। 
পূর্বেই বলিযাছি ধ্যানের মন্ত্রের ভিতরে 'গুভচুনিব খেঁ'ড়া হানা বলিযা কোন উল্লেখ 
নাই। - | 

ফললাঁভের প্রলোভন দেখাইয়া শীন্্কারগণ নানাবিধ পুজা ও ব্রতের প্রবর্তন 
হিন্দুসমাজের ভিতর করিয়া দিষাঁছেন। তাঁহারা ঠিকই বুঝিষাঁছিলেন যে, ফললোভ 
না দেখাঁইলে জনসাধারণকে ধর্মের ছায়ার ভিতর আন্যন করা অসম্ভব। অবনত ধাহাঁর! 
জ্ঞানোশ্নত তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । তাঁহার! দেশের অবস্থা ও সমষের গতি প্রকৃত প্রস্তাবে 
- বুঝিয়! ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবখ্িধ পুজা বা ব্রতের কথা সত্যসত্যই চিত্তাকর্ষক । 
'উপরে যে শুভচুনির ব্রতকথা বলিলাম, স্থান 'ও দেশভেদে তাহার সামান্ত তারতম্য 
“আছে; কিন্তু মোটের উপর উহা প্রায় একই ধরণের | কাম্যকর্ম্মের নিন্দাবাদ গীতাদি 
শাস্ত্রে থাকিলেও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে ঈঢববশ পূজাপদ্ধতি ছিল বলিষা হিন্দুগণের 


- "প্ৰকৃতি ২৪৩ 
প্রাণ এত সরল, এন আশাপুর্ণ এবং তাই তাহারা এত ধর্মভীরু । অন্তান্ট ব্রতকথাশখলিও যে 
বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ এবং ভগবানের উপর নির্ভরের ভাব ফুটাইয়া তোলে-_তাহ! 
বলা বাছুল্য। এদেশে বিবাহের পরে' সি অনেক পরিবারের মধ্যে, বিশেষতঃ 
পাঁড়াগায়ে, আচরিত হইয়া থাকে । 


ফসল, 
(২) পাট * 
Corchorus capsularis and olitorius (Jute) 

| - ৬রাষ রাজেশ্বর দাশ বাহাছুর 

পাট ভারতবর্ষের কটি উদ্ভিব। পাট এই নামটি অতি আধুনিক । বাংল! দেশে ইহার 
নাম 'নালিতা? বা “নালিয়া' ; ইহার সংস্কৃত নাম নাঁড়ীক ; আয়ুর্কেদ গ্রন্থে ইহাঁর গুণাগুণ বণিত 
হইয়াছে। উড়িষাঁয় ইহার নাম "্ঝুট*; এই ০০০০০ 
শব্দের উৎপত্তি। 

আইন-ই*সাকবরী নামক ইতিহাস আছে দিনত আছে যে, ঘোড়াঘাট এবং রর পাটের 
কতা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইত। ও কাপড় 'টাট’ নামে পরিচিত ছিল। এ সময়েও পাঁট 
বলিষা কোন শব্দের উল্লেখ দেখা যায ন! ; কিন্তু ও গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজেল ও উদ্ভিদের 
বিবরণসহ যে চিত্র দিয়াছিলেন, তদৃষ্টে অনুমান হয যে উদ্ভিদের অশশ ঘারা“টাট’ প্রস্তত 
হইত; ইহা ও পাঁট অভিন্ন। অন্তান্ত ফসলেন স্তাঁষ তখনও পাটের নিষমিত চাষ প্রচলন 
ছিল না। ইহার আঁশ হইতে চট, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত বলিযা ইংরাঁজ বণিকগণ এই 
উদ্ভিদ লইঘা! অনেক পরীক্ষা করিষাছিলেন এবং উহারই ফলে ইহার চাষ আর্ত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণের বনু পরীক্ষা ও চেষ্টার ফলেই পাট একটি. লাভজনক ফসলে পরিণত 
হইয়াছে। চীন, আরব ও মিশর দেশের উদ্ভিদের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্ত ফসল 
হিসাবে অন্ত কোথাও ইহার চাষ প্রচলন হইতে পারে নাই। বাংলার মাটি ও জলবায়ু 
পাটের চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকুল বলিষা সাঁট বাংলা দেশের পক্ষে একটি লাভবান্‌ ফসল 
হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। 

আমাদের দেশে চট, বত; তি রিপার ব্যবহাৰ দেখা যায। পাঁটেব 
€ওছা” অর্থাৎ যে অংশ অব্যবহাৰ্য্য বলিষা পরিত্যক্ত হয়, তন্বার! কাগজ প্রস্তুত হইযা গাঁকে। 


+ লেখকের অপ্রকাশিত কৃষিত্রস্থ হইতে ) 
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বিলাত ও অন্তান্ত দেশে পাঁট দারা চট, ব্রিপল, গাঁলিচ। প্রস্থৃতি প্রস্তত হয় 
এবং পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া কম্বল, আলোয়ান প্রভৃতি গরম 
কাপড় প্রস্তুত কর! হয়। বাংল! দেশের সর্বত্রই পাটের পাতা শীকক্পপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
আবার পাটের পাতা শুকাঁইয়! বাছিয়া, উহার ভিঙ্গান জল ওঁষধকূপে ব্যবহার কর! হয়। 
প|টখড়ি, পাটকাঠি, বা পাকাটী ঘরের বেড়া, পান বরোজের বেড়া, ঘরের চালের ছাউনি, 
জালানিরূপে ব্যবন্ধত হয়। 
ইংরাজ বণিকগণ প্রথমে ধান, গম ইত্যাদি ফসল রপ্তানির জন্ত পাটের বস্তা 
ক্রয় করিত। তৎপর এদেশ হইতে দড়ি, চট, বস্তা ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার 
জন্ত পাট রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে। ১৮২৮ খৃঃ অব্দের বাঁণিজ্য-সংক্রান্ত বিবরণে 
(Commercial Custom returns) দেখা যাস ফেন্যুনাধিক ৪৬০/মণ পাট সর্ধপ্রথম এ'দেশ 
হইতে ইউরোপ,ইত্যাদি দেশে রপ্তানি কর! হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অবে শ্রীরামপুরের নিকটে 
স্বটলগুদেশীয় বণিকগণ সর্বপ্রথম পাটের কল স্থাপন করেন। পাটের আবাদের উত্তরোত্তর 
জীৰৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চট প্রস্তুতের জন্ত দেশী ও বিদেশী বণিকগণ বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক 
চট কল স্থাপন করিষাছেন। অধিকাংশ চটকলই কলিকাতার আশেপাশে গঙ্গার ধারে স্থাপিত 
হইযাছে। পিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, জগরাথগঞ্জ, মযমনসিংহ, মাদারীপুর, ডোমার, 
শেওড়াফুলি প্রভৃতি স্থান, বর্তমান সময়ে, পাটের প্রধান বন্দর।. এতদ্াতীত পশ্চিম ও উত্তর 
বঙ্গের প্রা সকল জিলা হইতেই পাঁট র্যানি হইয়া থাকে । 
সমগ্র বঙ্গদ্রেশে প্রায় ৭০,৩৭০০ বিঘা ভূমিতে পাটের চাষ হয়। বঙ্গ 
বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম ব্যতীত অন্ত কোথাও পাট ভাল জন্মে না। 
কাদেশের প্রধান শন্ত ধান্ত, তৎপরেই পাটের স্থান। বীরভূম ও বাঁকুড়া ব্যতীত বাংলার প্রা 
সর্কত্রই পাট অল্প পরিমাণে জন্মে; তন্মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুব, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, 
পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া, যশোহর, দিনাজপুর খাভৃতি জিলাতেই পাটের চাঁষ অধিক । 

জাতি পাটের ব্যবদায়ীগণের নিকট পাট সাধারণতঃ ছুই জাতিতে ভি 
বিভক্ত (১) মিরাজগঞ্জীC. ০.) (২) দেশী--০, ০. 

(১) সিরাঁজগঞ্জী (০. ০) এই পাটের ফল গোল বলিষা ইহাকে কেহ কেহ "গুটি আখ্যা! 
দিযাছেন। এই পাটের বীজগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ; বীজের রং মেটে লাল) পাতার স্বাদ তিক্ত। 
সে’জন্ত অনেক স্থানে ইহাকে “তিতা পাটি”ও বলিষা থাকে । ইহার আশের শক্তি এবং রং দেশী 
পাট অপেক্ষা ভাল, কিন্তু গাছের উচ্চতা! উহা! অপেক্ষা কম। এই জাতীয় গাছের মাথায় অনেক 
শাখীপ্রশীখা বাহির হয। লাল শু টিবিশিষ্ট পাট অপেক্ষা ইহার ফসল জনদি। পূর্ব ও 
উত্তর বন্ধে এই জাতীর পাঁটেরই চাষ অধিক হইয়া থাঁকে | যশোহর, নদীয়া, খুলনা, মুর্শিদাবাদ 
প্রভৃতি জেলা, নিষ্নভূমিতে কোন কোন সময়ে ইহার চাষ দেখিতে পাওষ! যায। এই পাটের 
চাষ জলা ও উচ্চ ভূমিতে তুন্য রূপে হুইয়া থাকে । এই জাঁতির মধ্যে নান! প্রকার পাট 


ব্যবহার 


বাঁণিজ্য 


পরিমাণ 
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দেখিতে পাওয়া যায়; যথাঁ-নালিতা,, দেশাল, আউশা, বিভ্ানুন্দর, ধলসুন্দর, কাকিয়া, 
বোম্বাই, পাৰ্কতিয়া, ভাই, হেউতি, লালপাট, লঙ্কাগরিয়া, আমনিয়া, বেলগাছি, বাদি, বেতরী 
ইত্যাদি । ইহাদের কোনটি আগে কাটা হয়, আবার কোনটি বা বিলম্বে কাটা হয়; কোন 
পাট গাছের রং সবুজ, আবার কাহারও রং লাল। 

(২) দেশী (০. ০.)।- ইহার ফল লা, অনেকটা শু'টির স্তায় ; এ'জন্ত ইহাকে কেহ কেহ 
'"ট পাট’ বলে। বীজ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং হালকা, রং স্বুজ। পাতার স্বাদ তিক্ত নহে; 
এইঅন্ঠ ইহাকে 'মিঠ! পাট’ও বলা হয়। ইহার পাতা শীকরপে ব্যবন্ধত হয়। এই পাটের 
কাণ্ডে বিশেষ শাখাপ্রশাখা দৃষ্ট হয় না। এই জাতীর, মধ্যেও নানা প্রকারের পাট দেখিতে 
পাওয়া যায়) উহাদের মধ্যে কোন গাছের রং সবুজ, আবার কোন কোন গাছের রং 
লাল। গোড়ায় জল দীড়াইলে গাছ মরিয়া যায় ।. অঁশ অনেকটা রেশমের স্তায় চিন্ধণ ; ইহার 
আঁশ দিরাজগন্জী পাট অপেক্ষা, গাছ হইতে, সহজে ছাড়িয়া যাঁন। , 

নাট দোআঁশ মাঁটিই পাটের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । OG A 

- বীরভূম বরুড়া ভিন্ন প্রায় সমস্ত জিলার সাধারণ মাটিতে পাট জয়ে. 

কোন কোন স্থানে একই জমিতে যথেষ্ট সার ব্যবহার করিয়! প্রতি বৎসর পাটের ' 
আবাদ করা হয়. ইহার ফলে জমির উর্কারতাশক্তি অনেক নষ্ট হইয়া যায় এবং উৎপন্ন ফসল : 
পোঁকা ও রোগ দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত .হয়। ধান, আক 
আলু: মরিষা, তাঁমাক ও কলাই জাতীয় ফসলের সহিত পর্যায় ক্রমে পাটের 
চাঁষ হই! থাকে । পুর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রায়ই পাট কাটিয়া জমিতে ধান্ত রোপণ করা হয়। 
আনু ও তামাকের পর পাটের চাষ করিলে ফসল খুব ভাল হয়; কারণ আলু ও তাঁমাঁকের 
অন্ত জমিতে যে. সমস্ত সার প্রয়োগ করা হয়, উহার অনেক অংশই জমিতে থাকিয়া 
যায়--সে সমস্ত সার পাটের অত্যন্ত সহায়তা করে। পূর্ব বন্ধের যে সমস্ত স্থান 
জলময় থাকে, মে সকল, স্থানে অনেক সময় ধান ও. পাট একই জমিতে এক সঙ্গে 
উৎপাদন করা হয়; উহার ফুলে জমির একটি ফসল নষ্ট হইলেও জমি পতিত অবস্থায় থাকে. না। 
- মাঘ-ফান্তন মাসে, প্রথম বৃষ্টির পরেই, জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। ছুই তিন বার 
+ চাষ ও মই দেওয়ার, পর জমির আব্্জানা ইত্যাদি বাছিয়া, গোবর-লার ছিটাইয়া 
দিতে হয়। 


আব 


পরার 


জমিতে রবিশস্ত ন! থাকিলে শীতের প্রারস্তেই (ভাদই ফসলের পর ) 
চাষ দেওয়া উচিত। গোবরুসার প্রয়োগের পরে পুনরায় ছুই তিন বার 
চা ও মই দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া দিতে হয়! ডলা সহজে না ভাদিলে কাঠ বা বাশের 
মুগুর বা হাতুরী দ্বারা ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য । 
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সার 
প্রয়োজন হয় তাহার হিসাধ দেওয়া হইল 
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, নাইট্রোজেন -- প্রায় -২০ সেব 

পটাস্‌ .  -- প্ৰায় ৩৬ সের 

ফসফরিক এসিড, : 
(গ্রহণোপষোগী) -- প্রা -২৪ সের 
সবুজ সার ( শণ বা ধৈঞ্চ1 ) ব্যবহারে, পাটের ফসল ভাল হয়। রিফাপ্রতি €০/ মণ গোবর 
সার অথবা ২/ মণ খৈল, বা আঁধ মণ ' সুপার .ফস্‌ফেটও অথবা দশ সের সোরা- 
দেওযা উচিত। সোরা ব্যতীত অন্তান্তি সমস্ত সারই বীজ বুনিবার দশ পনর দিন পূর্বে 
ছিটাইয়। দিতে হয়। পাট গাঁছ পাচ ছয় ইঞ্চি বড় হইলেই অর্ধেক. সৌর! ছিটাইযা৷ “বিদা? 


( আচড়া ) দ্বারা জমি আছিড়াইয়। দিবে। অবশিষ্ট অর্ধেক সোঁরা নিড়ানির সময় ব্যবহার 


করিলেই ভাল হয়। পূর্ব বঙ্গের বর্ধাপ্লাবিত স্থানে পাটের চাষে বিশেষ কোন সারের প্রয়োজন 
হয না; কারণ বর্ষার পর পলি. পড়িয়া জমি" যথেষ্ট উর্বর হইযা থাকে। কচুরী-পানা 
পুড়াইয়া অথবা উত্তমরূপে পচাইয়! জমিতে দিলেও সুফল পাওয়া যায়। - 
উত্তমক্ষপে প্রস্তুত করা জমিতে একখানা লাগল বা! বিদা দিযা বিধা প্রতি /১ সের হইতে /২ 
. সের বীজ বপন করিবে :এবং বপনের পরে মই দিয়া বীজগুলি ঢাকিযা 
' বীজ বগন - দ্বিবে। - বীজবপনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন উহা জমির সকল 
ভাগেই সম পরিমাণে পতিত হয়। সম ভাবে না ছড়াইলে জমির এক স্থানে গাছ অত্যন্ত ঘন 
হইবে এবং অন্ত স্থানে পাতল! হইয়া পড়িরে। ইহাতে ফসলের পরিমাণ অনেক কমিয! যায়। 
অধিক বৃষ্টিপাতের সমব বীজ বপন করা উচিত নয়। -পুর্বব ও উত্তর বঙ্গে চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই 
বীজবপনের উপযুক্ত সময়; কিন্তু যে সমস্ত জমি জলে ডুবিয়া যাঁষ, সে সকল জমিতে ফাল্তুন- 
চৈত্র মাসেই বীজ বপন করা উচিত। পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ ভূমিতে বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ মাসে বীন 
বপন করিলেও চলিতে পারে।, ' 
সুচারু রূপে বর্ত্ধিত হইবার জন্তু পাটের গাছ চার ছয় আঙ্গুল অন্তর থাকা- আবন্তক | - বীজ 
পরবর্তী পর্দা ছিটাইয়া বোনা হয় বলিয়া গাছ প্রথমতঃ খুব ঘন হুইয়াই উঠে; চারাগুলি 
ৃ ছয় সাত আঙ্গুল -পরিমাণ বড় হইলে .‘বি'দা’ (পূর্ব বঙ্গের আচড়া, উত্তর 
বঙ্গের নাঙ্গল ) দ্বারা জমি ভাঙ্গিষা ঘাস মারিযা- দিবে। এই কাধ্য দ্বারা গাছ কতক 
পরিমাণে পাতলা হইযা যাইবে। তৎপর যখন গাছগুলি প্রায় তিন পোয়! হাতের মত- উচু 
হইবে, তখন আবার নিড়ানির দ্বারা জমি উষ্কাইয়! ঘাস পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং ওঁ সঙ্গে 
আবশ্তক মত আরও কতকগুলি গাছ বাছিয়া ফেলিবে। পাটের গাছ দেড় হাত পরিমাণ উচু 
হইলে-জমির শেষ নিড়ানি ও গাছের শেষ বাছাই করিতে হয়। এই শেষ বাছাই করার সময়ই 
কৃষককে নজর রাখিতে হইবে--যেন, গাছগুলি পরস্পর চার ইঞ্চি ব্যবধানে থাকে । 
সর্বপ্রথমে* অর্থাৎ “বিদা” দেওয়ার সময জমি উদ্বান ও ঘাস মারার. সঙ্গে সঙ্গে একবার 
গাছগুলি আপনা আপনিই পাতলা, হুইয়া উঠে। দ্বিতীয় বার নিড়ানির সময় অপেক্ষা 


AS 


প্রকৃতি ২৪৭ 
কত নিস্তেজ গাছগুলিকে বাঁছিয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীষ বার অর্থাৎ শেষ বাছাই করার 
সময় কেবল নিস্তেজ গাছগুলিই বাঁছিধা ফেলিলে চলিবে না। ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি এবং অবাধ 
আলোক ও বাতাস যাতায়াতের সুবিধার জন্ত গছিগুলির দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! 
সতেজ ও নিন্তেঙ্ নির্বিশেষে গাছ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। বল! বাহুল্য যে, উপরোক্ত কার্ধা- 
গুলির প্রত্যেকটির আরস্তের পূর্কোই জমির অবস্থার উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জমির 
উপযুক্ত “যো” ( অৰ্থাৎ নাঁতিসিক্ত নাতিশুদ্ধ ) না হওয়া পৰ্যন্ত উহাতে 'বিদা* চালাইলে 

কিংবা নিড়ানি দিলে হিতে বিপরীত হওযাঁরই অধিক সম্তাবনা ! ফলতঃ, ও সকল কার্ষ্যারস্তের 
সময়ের উপযোগিতার উপরেই ফসলের গুভাঁশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। 

বৰ্তমান পরিচ্ছদের প্রারন্তেই বলা হইয়াছে যে, সিরাঁজগঞ্ধী 0. ০. এবং দেশী 0. ০. 
এই উভয় জাতিরই পাটের মধ্যে নান! প্রকারভেদ আছে। এক সময়ে 
বীজ বপন করা সেও, সকল রকমের পাট একই সময়ে কাঁটিবার উপযুক্ত হয় 
না। বপনের তারিখ হইতে কত দিন পরে পাঁট কাট উচিত__তাহা! নির্দিষ্ট ভাবে বলা চলে না। 
পরাক্ষা দারা দেখা গিয়াছে ধ্য, ফুল হওয়ার পর পাটি ক্কাটিলে ফসল ভাল পাওয়া যাঁয়। ফুল হইবার 
পূর্বে কাটিলে পাটের রং একটু সুন্দর হইতে পানে বটে, কিন্তু আঁশ অত শক্ত হয় না এবং 
ওজনেও কম হয়। আবার ফল হওয়া পৰ্যন্ত বিন করিলে ওজনে সামান্ত বেশী পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্তু আশ অপেক্ষাকৃত রুক্ষ হয়। 

পূর্ব-বঙ্গের স্ভাঁয় জলপ্লাবিত স্থানে অনেক ‘সময় ছুই তিন হাত জলের নীচে ডুবাইযা 
পাট কাটিতে হয়। সেই সকল স্থানের কৃষকগণ পাঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে 
জাগ বাঁধে এবং জাগ ভাসাইচা লইয়! বাড়ীর নিকট, নিরাপদ স্থানে, 
উহা! পচাইবার জন্ত রাখিয়া দেষ | কান্ডের সাহায্যেই পাট কাট! হষ। কোন কোন স্থানে পাট 
কাঁটিবার পর পাটের আগাগুলি ছাটিয়! ফেল! হয়। কোথাও বা আগ! সমেতই জাগ দেওয়া হয়। 
যে সকল স্থানে পাটের জমিতে জল আসে না, সে কল স্থানে চাষীরা পাঁট কাটিবার পর ছোট 
ছোট আঁটি বীধিয়া ছুই তিন দিন জমিতে ফেলিয়া-রাখে ; তৎপরে পাাগুলি ঝরিয়া গেলে, 
ঝাড়িয়া লইয়া শেষে জাগ দেয়। 

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের চাষীরা জলপ্লাবিত নিশ্নভূমিতে জাগ বাঁধিবার সময় জটিগুির মাথা এক 
দিকে রাখিয়! পাশাপাশি দুই তিন হাত চওড় করিয়া সাঁজাইয়! দেয়। পরে আর এক স্তর--ঠিক 
এই ভাঁবে-প্রথম স্তরের উপর লখ লক্ষি ভাবে সাজান হয়। এইরূপ সাঁজাইবার 
ফলে নীচের স্তরের গোড়ার দিক উপরের সুরের মাঁথাগুলি দ্বারা ঢাকা পড়ে। 
এই ভাবে কৃষক নিজের আবাদের পরিমাণে পনর কুড় হাত ল্ঘা এক একটি জাগ প্রস্তুত করিষা 
থাকে। আবার কোন কোন স্থানে প্রথম স্তরেই অঁ টিগুলিকে পরস্পর বিপরীত ভাবে-_অর্থাৎ 
একটি আঁটির গোড়ার দিকে অন্ত আঁটির মাথা রাখিয়া পাশাপাশি ভাঁবে--আঁট দশ হাত চওড়া 
করিয়া সাঁজাইয়া রাখা হয়। তৎপর প্রথম স্তরের উপরেই আরও দুই স্তর পর্ন পর সাজাইয়! জাগ 

১০ - 


ফদল কর্তন 


পাট চান 


জাগ 
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প্রস্তুত করে । এই সকল জায়গাঁষ জাগের উপবিভাগ ঘাঁস দ্বারা ঢাকিয়া তাঁহার উপব মাটি কিংবা 
অন্ত কোঁন ভার চাপা.-দিয়া ডুবাইযা রাখা হয়। পাটের জাগ পচিতে. পনর দিন হইতে 
এক মাঁস সময লাগে। ডোব| বা পুকুরে জাগ দিলে পনব কুড়ি দিনেব মধ্যে পাট পচে, কিন্ত 
নৃতন জল কিমা জৌতের জলে পাট পচিতে বিলম্ব হয। জল পরিষ্কার হইলে পাটের রং ভাল 
হয়।, পাট জাগ দেওয়াব দশ বার দিন পরে ভাগের ছুই একটি পট উঠাইযা দেখিরে যে, 
আঁশগুলি কাঠি হইতে -আল্গা হইযাছে কি না।, পাট বেশী পচিলে পাটের জোর 
কমিযা যায়, আঁবার কম পচিলে কাঠি হইতে পাট আল্গা করা বঠিন-হয়। ভাল সুন্দর 
পাট পাইতে হইলে, পাটেব . জাগ গভীর এবং পরিষ্কার জলে পচাঁইষা ঠিক সময়ে 
উঠিয়া লইতে হয় এবং পাট ছাড়াইয়া উহা শ্রোতের জলে উত্তময়পে ধৌত করিতে হইবে। 
পাঁটের আশ দুই রকম ভাবে ছাড়ান হইযা থাকে | কোন জাযগাঁষ একটি একটি করিয়া আশ 
ছাড়ান হয়, আবার কোঁন কৌন স্থানে এক আঁটি ব| অর্ধ আঁটি এক সঙ্গে লইযা উহার গোড়ার 
দিকে এক হাঁত কিষ| দেড় হাত পরিমাণ স্থানে আশ এক খানা কাঠের সাহায্যে পিটাইয়া 
অথবা হাঁতে জাঙ্গিয়া প্ৰথমে আল্গা করিতে হয়; পরে এক হাতে অশগুলি 
এবং অন্ত হাতে কাঠিগুলি ধরিয়া জলের মধ্যে কয়েকবার - সম্মুখে ও, 
পশ্চাতে সজোরে ঝ'কিয় চাষীর! পাটগুলি কাঠি হইতে ছাড়াইয়! দেষ। অবশেষে আঁশগুলি 
উত্তমরূপে ধুইযা লয়। এইয়প ভাবে জাগের সমস্ত পাট ধুইয়া লওয়া হয.। -পূর্ধ-বঙ্গের কোন 
কোন স্থানে যাহার! পাট ছাড়ায়, মজুরীর পরিবর্তে, তাঁহারা পাঁটকাঠিগুলি লইয়া থাকে । 
উপরোক্ত প্রণালীতে পাট -লওয়ার পর, স্বর্য্যের উত্তাপে বাঁশের আঁড়ের উপর ছুই দিকে 
ঝুলাইয়া পাটগুলি শুকাইতে হয়। যাহাতে পাটগুলির সকল অংশ 
সম ভারে শুকাইতে পারে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাঁখা-কর্তব্য। এইজন্ত' 
মাঝে মাঝে পাঁটগুলিকে উপর নীচু করিযা এবং পাঁশ ফিরাইষধা দিতে হুয। 
পাট উত্তমরূপে শুকাইয়া আসিলে, বাঁধিয়া ঘরে মাঁচানের উপর রাখিয়া দিতে হ্য। 
এই ভীবে রাঁখিলে তিন চাঁর দিনের মধ্যেই পাট শুকাইয়া যাঁধ। রৌদ্রের প্রথরতাঁর উপরই পাট 
শুকানো নির্ভর করে। সম ভাবে অথবা ভাল রকম না শুকাইলে, পাটের শক্তি অনেক কমিযা, 
যায়। ঘরের মধ্যে কোন স্তৎসেতে জাগায় রাখিলে নীচের পাটগুলি নষ্ট হইয়া যাঁষ। 
সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ছয সাত মণ পাট জন্মে, কিন্তু উপযুক্ত সারপ্রযোগে 
ও “যো” বুঝিষ! বু পরিচর্যা করিলে বিঘাপ্রতি ১১/ মণ পর্য্যন্ত পাট 


আশ লওয়া 


পাট গুকান 


ষলন 


গাওয়া যাইতে পারে। 

বিছা অথবা শুয়াপোকা (Behar haley EE LG "obliqua), 
পাটের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এই পোকাগুলি পাটের কচি পাতা খাইয়া 
ফেলে; ইহাতে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। . এই পোকার প্রজাঁপতিগুলি 
দিনের বেলা-নুকবায়িত থাকিয়া রাত্রিকণলে বাহির হয়। একটি শ্রী-গ্রজাপতি প্রায় ৪০০ হইতে 


পোকা ও ব্যাধি 
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৫০৪ডিত্ব প্রণব করে। তিন চার দিনের মধ্যেই ডিম হইতে কাড়া বাহির হয়। প্রথমতঃ কীড়া- 
গুলি পাতার নীচের পিঠে এক সঙ্গে থাকে, পরে বড় হইলে অন্তান্ত গাছে ছড়াইয়! পড়ে । 
এই কীড়ার ষন্ত শরীরই .গু'য়! দ্বার আবৃত! পদস্থ প্রাপ্ত হইলে, এই শুর! এসিয়! যায় 
এবং কীড়াট। মাটির নীচে পুন্তলি গ্রস্ত করিন! দশ বার দিন -নিদ্রিত অবস্থায় থাকে । পরে 
প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় ও ডিম্ব প্রশব করে। * এ 





বিছাপোকার বিভিন্ন অবস্থ। 
১__পর্ণবয়স্থ.বিছাপে।ক! ; ২-_পুত্তলি ; 
৩ ও ৪-_প্রজ্জপতি। 


যখন কীড়াগুলি এক সঙ্গে থাকে তখনই পতাসমেত উহাদিগ:ক কেরোসিন তৈলের- 
জলে (২৩ মের জলে এক পৌঁয! কেরোসিন তৈল ) ফেলিয়া বিনষ্ট করিতে 
হয়। পোকাগুলি যখন বড় হইয়া সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়! পড়ে তখন 
Lead Chromate ব| Lead 43150171906 নামক মধ আধ সের পরিমাণ লইয়া! আট 
মণ জলে গুলয়া ঝকরা৷ পিচকারি (5৭১৮) দ্বারা গাছে ছিটাইগ! দিলে নমস্ত পোঁক। 


ও বিষে মরিয়া যাঁয়। 


প্রতিকার 
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ঘোড়া পোক (Jute semilooper, Cosmophila sab litera) £---_ঘোড়। 
পোকা নামক আর এক প্রকার পোকাও পাটের অনেক ক্ষতি করে। এই 
পোকার কীড়াগুলি গাছের আগের পাতা এবং ডগা খাইয়। ফেলে; ইহাতে গাছৰৃদ্ধির 


ব্যাঘাত ঘটে এবং ডগা খাইয়! ফেলার দরণ গাছগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত হয় বলিয়া পাটের 
আঁশ নষ্ট হইয়া যায়। 





বিছাপোকার ডিম 


একগাছি লম্বা দড়ি কেরোসিন তৈল বা ফিনাইলের জলে ডুবাইয়| গাঁছগুলির গা থে সিয়| 
ক্ষেতের এধার ওধার (প্রথম বার উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে, দ্বিতীয় বার দক্ষিণ দিক 
লং হইতে উত্তর দিকে ) টানিলে পোকাগুলি কেরোসিন তৈল ব! ফিনাইলের 
2 গন্ধযুক্ত পাতা খাইতে ন! পারিয়! নীচে নামিয়া আনে। নীচের পাতা খাইলে 
ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। 

কাত্রী পোকা (Indigo caterpillar, Laphygma exigna) £—পাোটের গোড়ার 

জল “টান লওয়।”র সময় পাটের গাছে সবুজ রং-এর এক প্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া যায়; 
গুলির নাম ‘কাত্রী পোকা'। এ পোকা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইলে পাটের পাত৷ খাইয়। গাছ 
গুলিকে একেবারে ডাটা-দার করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় গাছ আর বাড়িতে পারে না। এই 


প্রক্তুতি ২৫১ 


পোকার প্রদ্াপতিও দিনের বেল! বড় বাহিরে আসে ন!; পাতার আড়ালে অথব! অন্ত কোন 
গুপ্ত স্থানে বাঁসয়া থকে । সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া পাটের পাতার উপরে ডিম প্রসব করে। 





ঘোড়া পোকা বিভিন্ন অবস্থ! 
১--ডিম ; ২ ও ৩-কীড়া; ৫ ও ৬ 
পুত্তলি ; ৭ ও ৮-_ প্রজাপতি । 
ডিব্বগুলি পাতার উপরে চাপ-বী।ধ অবস্থায় থাকে । এ ডিম্বের চীপগুলি ‘কটা’ রং-এর লোমে 
ঢাকা থাকে । একটি চাপে ৫* হইতে ২০০ ডিম দেখিতে পাঁওয়া যায়। ছুই তিন দিনের মধেই 


২৫২ প্রকৃতি 


ডিম ফুটি্| ছোট ছোট সবুজ র:-এর কাঁড়! বাহির হয় এবং গাছের মাথার দিকে কচি পাতার 
উপর ছাল খাইতে থাকে। এই কীড়|গুলি কোন কোন সময় মুখের লাল দ্বার! পাতা জড়াইয়। 
বাম! প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বাস করে। ছুই তিন দিন এই ভাবে থাকিয়! শেষে 
উহার! বাহির হইয়! পড়ে এবং অন্তান্ত গাছে ছড়াইয়! গিয়া পাতা খাইতে থাকে। সাধারণতঃ 
মকাল ও সন্ধা। বেলায় কীড়াগুলি খাদ্য সংগ্রহ করে। অন্ত সময় পাঁতার তলাতে বা গাছের 
গোড়ায় মাটির নীচে লুকাইয়। থাকে । এই কীড়াগুলি যখন পাতার উপরে অবস্থান করে, 
তখন পাতায় নাড়া পাইলেই পাক খাইয়া ছিটকাইয়। মাটিতে পড়িয়! যায়। কীড়াগুলি 
এক ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলে, মাটির নীচে যাইয়৷ .পুত্তলি প্রস্তুত করে এবং সাত আট দিনের 


ক" 





কাত্রী পোকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ। 


১-_কাত্রী পোকা; ২--প্রজ্রাপত ; 
৩--ডিমের গাদ| ব! স্ত প। 

মধ্যে প্রজাপতি হইয়| বাহির হইয়া আসে । ইহ! দ্বার! দেখা যাইতেছে যে, ডিম্ব প্রণব হইতে 
তিন সপ্ত।হের মধ্যেই এই পোকার উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই পোক! পাটগাছের পরিণত 
অবস্থায় বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পরে না । 

প্রথমতঃ ক্ষেত্রে পাটের গাছ জন্মিতে আরম্ভ করিলেই, সন্ধার পর ক্ষেতের নিকট আগুন 
জ।লিতে হয়। আগুন দেখিলেই এ পোকার প্রজাপতিগুলি উহাতে ঝাপাইয়৷ পড়িয়! মরিয়া 
কী যায়। ডিঘ্ এসব করিবার পূর্বে গ্রজীপতিগুলিকে এই ভাবে মারিয়! 
2২২. *  ফেগিতে পাঁরিলে, উহার! আর বংশবিস্তার করিম! শস্তের অনিষ্ট করিতে 


পারে না। 


4. 


প্রকৃতি ২৫৩ 
এতদ্যতীত পাট" গাছের এক রকম রোগ দেখিতে পাওয়া যায় । 'এই রোগ হইলে গাছের 
গাষে এক রকম কাল দাগ পড়ে; তাহাতে পাটের ওঁ সমস্ত জায়গাঁর অ'শগুলি সহজে ছি'ড়িযা 
যাঁয়। আবার কোথাও কোথাও. দেখা যায় যে. গাছ ছুই তিন হাত বড় হুইয! গুকাইয়| মরিযা 
যায় ; ইহাও এক প্রকার রোগ। 
যে সমস্ত জমিতে এ ব্যাধি দেখ যায়, সে কল জমিতে পর বৎসর পির দিয়া অর ফন 
দেওয়া ভাঁল। যদি পাঁটই দিতে হয়, তবে অন্য জিলা হইতে বীজ আনিয়া বপন করা অথবা 
সেই অঞ্চলের বীজ হইলে ওঁ বীজ তু'তের জলে ধুইদা বপন কর! উচিত ।' 
পূর্বেই বলা হইয়াছে বীজ ভাল হইলে বিঘা প্রতি /১।% সের বীজের; দরকার হয়। কাঁজেই 
আগামী বৎসর কৃষক যত বিঘা পাটের আবাদ করিবে, তত.সওয়া সের বীজ তাঁহার প্রযোজন 
হয়। আধ কাঠা পরিমাণ জনিতেই প্রায় /১1* সের বীজ জন্মে ; অতএব যত 
বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিতে হইবে, তত অর্ধ কাঠা জমি বীন্দের 
জন্ত রাখিলেই চলিতে পাঁরে। বীজের জন্তু পাই রাখিতে হইলে সমস্ত ফল সম্পূ্ণন্দপে পাকিবার 
পর গাঁছ কাটা উচিত।$ পাঁটের জাতির উপর বীজের পরিমাণ নির্ভর করে। সমস্ত জমির 
পাট না কাটিয়া বীজের জন্তই যদি রাখিয়া “তে হয়, তাহা হইলে গুটিপাঁটে বিধাপ্রতি 
শা হয মনশরং শু'টিপাটে ১-->॥ মণ বীজ প ওযা যাঁয়। কুষি-বিভাগের অন্থমোঁদিত কাকিয়া 
বোধ্যই (পুট পাট), চুটুড়া সবুজ (01:1755:8, 0:5৩ গুটি পাঁট ) পাটের বীজ ৩০1৪০. টাকা 
দরে মণ বিক্রয় হইতেছে। এই প্রকার দাম পাই-ল সমস্ত জমির ফসল হইতে বীজ গ্রহণ করার 
রণ, লোকসান নাও হইতে পারে; কেন না বীজ সংগ্রহ করিবার পরে ও পাটের গাঁছগুলিকে 
- পচাইয়া পাট লইলে, তাঁহার মূল্য ভাল পাটের অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত 
যদি বীজের মূল্য ও পরিমাণ"পাঁওয়া না যাঁষ ( কৃষিবিভাগের অনুমোদিত পাট ছাঁড়া অন্ত কোন 
জাতীয় পাটের বীজের সত্য সত্যই অত দাম নহে) তাহা হইলে পচা করিযা বীজের 
জন্ত গাছ রাখিয়! 'দেওয়। একেবারেই লাভজনক নহে। - - 


বীছ সংগ্রহ 


| বিঘা! প্রতি আ়ু-ব্যয় রর 

i NX ন্যয়, _ 
ৃ » “জমি প্রস্তুতের খরচ ৬৯ 
bs রী বপন * le 

---- - - বি'া দেওয়া 2৮788 
-- ৭. - পনিড়ানি” গাছ পাতলা করিয়াছে রা? 2৫৯ 
j পাট কাটা FE Lal TO 
অপটি বাঁধা ও. বহন করা) পু চা ই 


জাগ দেওয়া, ধৌয়াও শুকানো . *** ৩৯ 


২৫৪ প্রকৃতি 


-সার রী ৪ 
জমির খাজন। se She 
বীঁজ ১০915 


মোট ব্যষ ৩০২ 


উৎপন্ন পাট ৬/ মণ 
(প্রতি মণ ৮২ টাকা দরে) ১০৪৮৭ 
পাঁটকাঠির মূল্য রন 


মোট আয় ৫০২ 
খরচ বাদে আয় ২০২ 


০ 
কলিকাতার ছাত্রদিগের চক্ষুর অবস্থা ও নিকটদৃ্টি- 


দোষ আলোচনা i 
ডাক্তার শ্রীজ্যে।তিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নি 


যথন আমি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চঙ্ষু-বিভাঁগের হাউস্‌ সার্জন ছিলাম, তখন 
অস্ত্রচিকিৎদক অধ্যাপক লেফটেনান্ট ডব্লিউ ভি কপিনজর মহোদয়ের পরামর্শ অনুসারে 
কলিকাঁতার ছাক্রদিগের চক্ষুর অবস্থা সত্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের. জন্ত নিম্নলিখিত উপায় নির্ধারিত 
হইয়াছিল। | 

উপায়টি সংক্ষেপতঃ এই যে, নিদ্দিষ্ট কয়েকটি বিস্তালয়ের সমস্ত ছাঁত্রেরই দৃষ্টিশক্তি 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক । অনির্দিষ্ট ভাবে অনেকগুলি স্কুল কলেজের অনির্দিষ্ট 
সংখ্যক ছাত্রের চক্ষুপরীক্ষা করা অপেক্ষ! নির্দিষ্ট একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিষ! সেই বিশেষ 
কেন্দ্রানতর্গত সমস্ত ছাত্রেরই দৃষ্টিশক্তিতে নিকটদৃষ্টি-দোষ (স১০Pi৭) কি পরিমাণে, কি ফি 
কারণে বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই কারণসমূহের বিশদ আলোচনা ও অনুসন্ধান করা 
অধিকতর স্ুসঙ্গত ও ফলপ্রদ হয়। দৃষ্টি পরীক্ষার অন্ত" ছাত্রদিগকে বে অক্ষর পড়িতে দেওষা! 
হয, উহা তিন বাচার মিটার দুরে রাঁখিলে প্রকৃত পরীক্ষা হয় না ও পরীক্ষাফল ভুল হইবার 
সম্ভাবনা ; জুততরা& উহ! সর্বদা ছয় মিটার (প্রায় ২০ ফুট ) ব্যবধানে রাখিয়া পরীক্ষা করাই 
যুক্তিসঙ্গত স্থির হইয়্াছিল। দ্বিতীয়তঃ আঁট্রোপিন সাঁলফেটের পরিবর্তে চক্ষুতে হোমেট্রোপিন 


“ প্রকৃতি ২৫৫ 
হাইডো-ক্লোরাইড ব্যবহার করা স্থির হইয়াছিল ; কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে সাময়িক 
দৃষ্টি-বিকার জন্মায়, উপরোক্ত ছুইটি উধধের মধ্যে শেষোক্তটি প্রয়োগ করিলে সেই দৃষ্টি-বিকার 
অপেক্ষাকৃত স্বক্পকালস্থায়ী হয়; এইজ অবিক নক ছা এই প্রণালীতে নির্ভযে চক্ষু পরীক্ষা 
করাইতে সম্মত হ্য়। 

নিয়নিদিষ্ট প্রণালীতে আমাদের, কার্য আরম্ভ - হয়-_ বৃত্তাকার এবং ঘনবুভাকাঁর 
যোজক (1১91655) এবং বিযৌজক (092861০)শক্কিসম্পন্ন ছুই রকয় চক্ষুপরীক্ষার উপযোগী 
কাঁচ একটি আলপিনের অগ্রভাগপরিমিত সুক্্ম ছিদ্রবিশিষ্ট গোলক, একটি অস্বচ্ছ ধাতুনির্ঘিত 
গোলক, নিকট এবং দূর-ৃষ্টি পরীক্ষার জন্ত স্লোলেলের অক্ষরশ্রেণী এবং তাঁহার সর্য্যোদয়চিত্র 
এক মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি মাপকাঠি, আঁবর্তভনযোগ্য দর্পনসমদ্থিত নেত্রবীক্ষণ যন্ত্র, একটি 
বৈহ্যুৃতিক-বৰ্তিকালোক, হোল্ম্‌গ্রেণের রং চিনিবার শক্তি পরীক্ষার উপযোগী পশম-__এই সমস্ত 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে চক্ষুপরীক্গা করা হইয়াছিল ঃ-- 

(কট স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির বিকারক্ষেত্রে দুর-দষ্িশক্তি পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া 
পরে কয়েকটি ছুই পার্শ্বে সমুন্নত (০০৮৩5) ও ছুই পার্শ্বে অবনত টিতে কাঁচ লাগাইয়া 

, -পরবীক্ষা করা; 

(খ) 09891710509 যন্ত্রের সাহাযো বৈদ্যুতিক আলোকে হোমেট্রোপিন 
নামক ওধধ-প্রযোঁগে চক্ষৃতারক! বড় করিয়া চক্ষুর শীযুজালের কস পরীক্ষা ঘার! চর মোৰ 
নিয় 

দুইটি চক্ষুর পৃথক্‌ পরীক্ষা গ্রহণ কর! হইয়াছিল; একটির পরীক্ষা কালে অপরটি অস্বচ্ছ 
গোলকের দ্বারা আটকা ইয়! রাখা হইত। 

যে সকল বিস্তালযে বৈহ্যতিক আলোকের ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে ক্বত্রিম উপায়ে 
অর্থাৎ ওষধ প্রয়োগে বিক্ষারিত চক্ষু পরীক্ষার জন্ত--শক্ভিশালী হারিকেন লন ব্যবহৃত হইযা- 
ছিল। উচ্চ শ্রেণীসমূহের ছাত্রগণের- পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ 
করিবার জন্ত তালিকার অন্তভুক্ত- প্রশ্নসমূহের ছাঁপান “কাপি+ ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ 
করা হইয়াছিল-_যাহাতে চক্ষু-পরীক্ষার পূর্বে তাহারা প্রশ্নসমুহের উত্তর.লিখিয়া দিতে পারে। 
নিয় শ্রেণীসমূহের ছাত্রদিগকে মৌখিক ভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। 

ৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা গ্রহণের নি রতি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে 
বলা হইযাছিল তাহার তাঁলিকা £-_. | 

(১) নাম 

(ক) কলেজের নাম, শ্রেণী এবং রোল নত্বর 
(খ) জীবিকা 
(২) বয়স 1 
(৩) জাতি 
7 ১১ 


২৫৬ 


(৪) 
(৫) 


প্রকৃতি 
ঠিকানা 


পারিবারিক ইতিহাস 


যাহাঁদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের কাহারও নিম্নলিখিত দে।ষগুলি আছে 


কিনা? 


(৬) 


(ক) চোখের দোষ এবং তাহার অন্ত চশমা 

(খ) রাতকাণা দোষ % * 

(গ) বন্থমুত্র 

(ঘ) চোখেছানি 

ব্যজিগত ইতিহাঁস 

(ক) তুমি_স্থুলে অথবা বাড়ীতে-_কত বয়সে প্রথম পড়িতে আরস্ত করিয়াছ ? 
কিয়পে স্কুলে প্রথম ভর্তি হইযাছ? 

(৭) বাড়ীতে পড়াশুনা করিবার সময কি ভাবে বসিয়া থাক 1--ডেস্ক বা 
টেবিলের সাঁম্নে পড়াগুন! কর, না মাটিতে বসিষা লেখাপড়া কর? পড়িবার সময় 
বইয়ের উপবে ঝুঁকিয়া থাঁকাঁব অভ্যাস আছে কি না? , 

(গ) কোনও ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান কর কি না, অথবা অন্ত রূপ শারীরিক 
ব্যায়াম কিছু করিধা থাক কি, এবং করিয়া থাকিলে কতদিন ধরিয়া এয়প 
করিতেছ? 

(ঘ) দীর্ঘকাল ধরিষা কোনও রোগে ভূগিয়াছ কি না ?--ভূগিয়া থাকিলে 
কত বযসে এবং কত দিন ভূগিয়াছ ? 

(ঙ) রাত্রিতে পড়াশুনা কব কি না, এবং করিলে কত বৎসর ধরিষ। ও 
কিরূপ আলোকের সাহায্যে পড়াশুনা কর? 

(চ) বাড়ীতে ক’ঘণ্টা পড়িয়া থাক? অধ্যয়নকাঁল কি ক্রমশঃ বাড়াইতেছ ? 
(ছ) মাঁথাধরা আছে কি না এবং থাকিলে কতদিন যাবৎ টের 
পাইতেছ? 

(জ) দূরে এবং নিকটে ( পড়িবার সময় )দ্ুই চোখেই পৃথক্‌ ভাবে কি ভাল 
দেখিতে পার ?--না পারিলে, কত দিন হইতে কম দেখিতেছ? চোখে কি 
কোনও কূপ বেদনা আছে, এবং থাকিলে কত দিন যাবৎ উহ অন্ুভব 
করিতেছ? 


প্রকৃতি ২৫৭ 


কলিকাতায় কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের 
-দৃষ্টিশক্তির অবস্থা | 
(প্রথম শাঁখা--সংস্কৃত কলেজ, কলিকাঁত! ) 
সমাজে গণ্য মান্ত হিন্দুদিগের বালকের! জাতিনির্বিশেযে এই কলেজে পড়িতে পারে। এই 

বিস্ত/লষের ছাত্রদিগের দৃষ্টি-পরীক্ষার ফল বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, ইহাতে 

হিন্দু ছাত্রদিগের চক্ষুতে নিকট-দৃষ্টিদৌষ কি পরিমাণে জন্িয়াছে, তাহা মুসলমান ও খৃষ্টান 

ছাত্রদিগের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা হইতে দ্বতন্ত্রভানে জানাইয়! দেয়। মুসলমান ও খৃষ্টান 
_ জশ্প্রদায়ের বালকের! অধিকতর পরিমাণে আমিষ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে নিরামিষ : 

আহার করায় দৃষ্টিজনিত কি পার্থক্য পাওয়া! যায়, এতন্বার! তাহার, তুলনামূলক আলোচনা 

হইতে পাঁবে। 

কলেজে ৩১৫ জন ছাত্রের দিবাভাগে ১১ট হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ পড়িতে হয ( অবপ্ত 

রবিবার এবং অন্থান্ত ছুটিৰ দিন বাদ দিযাঁ)। তদতিরিক্ত বাঁড়ীতেও মোটের উপর চাঁর ঘণ্টা 

করিয! প্রত্যেককে পড়িতে হয়। পরীক্ষার সময় অধ্যযনকাঁল আরও একটু বাঁড়িযা যায়! 
,-” কলেজে চারিটি শ্রেণী এবং পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষাগ্রদানের ব্যবস্থা আছে; যথা-_সংস্কত, ইংরাজী, 
বাঙ্গালা, ইতিহাস এবং দর্শন অর্থাৎ শিল্পবিষয়ক সমস্ত বিষয়গুলি পড়ান হয়। কোনিও বিষষই , 
এক দিনে এক ঘন্টার অতিরিক্ত কাল পড়ান হয় না। পরবর্তী তালিকা হইতে শ্রেণীসমূছের 
'ছাত্রসংখ্যা এবং পাঠগৃহগুলির আয়তন প্রভৃতি দন্বন্কে জানা যাইবে ( ১নং তালিকা দ্রষ্টব্য )। 
' ৩১৫ জন ছাত্রের মধ্যে ২২৩ জন মাত্র চক্ষু পরীক্ষা করাইয়াছিল। অবশিষ্ট ছাত্রর্দিগের 
মধ্যে কতক অনুপস্থিত ছিল এবং কেহ কেহ, তাঁহাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি আছে, ইহা 
জানাইয়া পরীক্ষাপ্রদানে বিরত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর পরীক্ষিত ছাত্রদিগের সংখ্য। এবং 
ৃষ্টিদোষের প্রকারভেদ ২নং তালিকায় পৃথকৃভাবে প্রদর্শিত হইযাছে। | 
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বিবিধ 


বিজ্ঞানসেবায় আত্মোৎসর্গ 


সমপ্রতি আর একজন পণ্ডিত বিজ্ঞানমন্দিরে আত্মবলি দিযাঁছেন। পাশ্চাত্য পত্তিত 
সমাজে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গ্যাস কিম্বা বিষ লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। ফখাঁসস্তব 
সতর্ক হইযা সে পরীক্ষা নিজের উপর দিয়! হইয়া থাঁকে। জৈবরহস্ত উদ্বাটন করিবার 
জন্ত ইতর জীবের দেহে অস্তরগ্রয়োগে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎস্: পশ্চাৎপদ হন না। -কিন্ত 
এমন কতকগুলো বিষয় আছে, যেখানে মানুষের উপর পরীক্ষা না করিলে উদ্েগ্সিদ্ধি 
হয না। সে ক্ষেত্রে অন্তের দেহ লইফা নাড়াচাড়া না করিয়! নিজের কিম্বা নিঞ্জের ছেলের 
দেহে পরীক্ষা চালান/র জন্তু যে সাহস আবশ্যক, সে সাহস তাহাদের আছে। দেড় শত 
বৎসর পূর্বে বিলাঁতে যিনি বসম্ত রোগের টীকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় পুত্রের 
দেহে সেই টাকার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। আজও নির্ভীক বিজ্ঞানলেবী জ্ঞানের আলোক 
বৃদ্ধি করিবার জন্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া রহস্তান্ধকারের মধ্যে বাপ দিতেছেন। পাশ্চাত্য 
ভেষজবিস্ত! বহুদূর অগ্রদর হইয়াছে; বিশেষতঃ অস্ত্রোপচারে । কাটাকুটি করিতে হইলে 
রোগী, যাহাতে বেদনা বোধ না করে, তজ্জন্ত তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত করিবার পদ্ধতি ও 
উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার সিডনি রসন্‌ উইলসন চেষ্! করিতেছিলেন,_এমন 
একটা উপায উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে সংজ্ঞালোপ নাহয় অথচ বেদনাবোধ না থাকে । 
পরীক্ষাগারে মুখোস পরিষা তিনি দুইটা গ্যাস মিশাইয়া নিজের চেতনা বিলোপের পাঁরম্পর্যয 
লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, তাহার প্রাণহানি যাহাতে ন! হয 
তাহার জন্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। আঙ্মীষ পরিজন তাঁহাকে নিষেধ করিবার 
চেষ্টা করিলে তিনি হাঁসিয়৷ বলিতেন, তাহার কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। তাঁছার 
অভিজ্ঞতাঁব সাক্ষ্য ্বপ্নপ তাঁহার শেষলিপি রহিয়া গেল ;_-তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। 


বসুমতী দ্বিধা হইবেন না কি? 


পৃথিবীর কত বয়স, মানুষ কতকাল তাহার উপর জীবনধারপ'করিতে পারিবে, সে 
সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পন! বিদ্বৎসমাজে চলিযা আঁসিতেছে। আমর! কিন্ত অনেকটা 
‘নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই বিপুলা পৃথ্থা আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয় নাই। এখানে 
ওখানে ভূমিকম্পের সংবাদ পাওযা যায় ; ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ দেশেও একটা ভীষণ ভূকম্প 
হইয়া গিয়াছে; প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ছীপপুঞ্জে নিত্য ভূমিকম্প হয়। সাময়িক 
উদ্বেগ, আক্ষেপ ;* তারপরে সংসার আবার যেমন চলিতেছিল, প্রায় তেমনি চলিতে থাকে। 


2 < কৃতি ২৬১ 
সম্প্রতি রুষিযার অধ্যাপক মন্ষেটফ .ভূতত্ব গবেনণার-ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
পৃথিবী পূর্ব-পন্চিমে মাঝামাবি ফাটিষা যাইতেছে। আটুলাটিক হইতে আঁরস্ত করিয়া 
মধ্য-ইউরোপ, তুকিস্থান, জাপান পর্য্যন্ত উপশিতন ভূস্তর বিদীর্ণ হইতেছে। আবার উত্তরে 
ভূত্তর ধসিয়! যাওয়ার দরুণ ভারতবর্ষ ও আক্রিক্কা উত্তর দিকে হেলিয়| পড়িতেছে। “নেচর”’ 
পত্রের সম্পাদক স্তর রিচার্ড গ্রেগরি বলিতেছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে একটা ভীষণ ভূমিকম্প 
হইবে, তাঁহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । গুনের ভূতত্সমিতি অধ্যাপক মস্কেটফকে বিলাঁতে 
বক্তৃতা দিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার জন্য উৎসুক হইয়া 
রহিলাম। ১ 


ডারুইনের - গৃহ 


উনবিংশ শতাব্দীতে ভীরুইন বিদ্বৎ্সমাভে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজও 
তাহা অক্ষুণ্জ রহিয়াছে, সেদিন ব্রিটিশ এসোস্যেশনের সভাপতি স্তর আর্থর কীথ, বলিযা- 
ছিলেন যে, যদি কেহ ডারুইনের বাঁড়ীটিকে ক্রষ করিয়া সমগ্র নেশনের সম্পতিকপে রক্ষা 
_০০-করিবাঁর ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ভাঁভার জর্জ বকৃষ্টোন ব্রাউন্‌ তারযোগে 
তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে তিনি উক্ত ডারুইন্‌-ভবন ক্রয় করিয়া ব্রিটিশ নেশনের হাতে 
প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন! ব্রিটিশ -সমিতি- কৃতজ্ঞতা! সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি: 
প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানপ্রচেষ্টা অত্যন্ত আধুনিক । বিস্তু নবযুগের 
সাহিত্যরথ বঙ্কিমচন্দ্র বাসভবন রেলকোম্পানিশ্ব করালগ্রাসে পতিত হইতেছে । কীঠালপাড়া 
সাঁহিত্যসম্মিলনের সভাপতি গভর্মেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এ গৃহটি বাঙ্গালীর 
আদরের জিনিষ, শ্রদ্ধার সায়গ্রী। বাদালার সুধীসমাজে বাড়ীটি রক্ষা ১০৮ 
জন্ত ই হইয়া আছে। 


বিশপের আপত্তি 


এবারকার ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের অধিবেশন লীডস্‌ নগরে হইয়াছিল। ভন্তান্ত বংস্রের 

মৃত এ বৎসরেও পতণ্ডিতমণ্ডলী নানা বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। নূতন নূতন 

তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিল। রবিবার সেখানকার গির্জীষ বিশপ, বাঁরস্‌ 
বক্তৃতা দিলেন। বহু বিজ্ঞানসেবী তাহার বক্তৃতা গুনিবার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

সমবেত ব্যক্িগণকে লক্ষ্য করিয়া, তিনি, বলি-লন,--"আঁপনার! অন্ধকার ভেদ করিয়া বহু 

দুরের পদার্থ প্রতাঙ্গীদ্ৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তারের সাহায্য না লইযা বার্তা 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; ব্যোমপথে খগ-গতি লাভ করিয়াছেন) অন্তান্ত নানা আঁবিদ্ধারে 
সফলপ্রধত্র হইয়াছেন। কিন্তু সমাজের কল্যাণ হইয়াছে কি? সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? 

্ এই আরাধ্ন্ৃষ্টি (051515107), বেতার-বার্তা (ড/1:51698), খগ-গতি (Aviation) প্রভৃতি 


২৬২ প্রকৃতি 


দিন কতক স্থগিত রাখিলে হয় না? রসাঁধনের ও পদার্থাবার" সমস্ত পরীক্ষাগারের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া যদি আপনাদের ধৈর্য্য ও সাধনা অন্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; মানব সমাজের সুখবৃদ্ধির 
মুলফুত্র আবিষ্কার করিতে যদ্ববান হন) তাহা হইলে 'প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই 
সমস্ত তথাকথিত বিজ্ঞানপ্রচেষ্টা অন্ততঃ দশ বৎসর স্থগিত রাখুন” সুধীগণ বক্তৃতা শুনিযা 
চঞ্চল হইয়াঁছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে এ প্রকার উক্তি কোনও ধর্মযাজকের মুখে তাঁহারা 
গুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সত্য বটে, ষাট বৎসর পূর্বে ডারুইনের বিরুদ্ধে ধর্মযাজক 
সম্পরদাষ ক্ষুব্ধ হইযা উঠিষাঁছিল। ইংরাঁজের ধারণা হইয়াছিল, সেদিন আঁর নাই। স্তর 
আর্থর কীথ, নিকত্তর রহিলেন ন!। বিজ্ঞানে সমাজের অকল্যাণ হইতেছে না। বিজ্ঞান- 
প্রচেষ্টা রোধ কর! বাতুলত মাত্র । ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই, 
এইয়প কথা আজ্জকাল শুনা যায় । তবে বিশপের এ আতঙ্ক হইল কেন ? 


কলিকাতায় রেডিও-ফ্টেশন' 


এতদিনে কলিকাঁতার একটি রেডিও-ষ্টেশন খোলা হইল। বেতার ব্যোম-বার্ডা প্রচার 
' করিবার ভার একটি কোম্পানি লইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থঘরে ধ্বনিবহ যন্ত্র রাখিলে বিনা 
আঁয়ামে গান, বাজনা, বক্তৃতা ঘরে বসিযা শুনা! যাঁয়। কোম্পানির উদ্বোধনকার্ধ্য লাট 
সাহেবের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হইযাছে। সভাস্থ সকলে লর্ড বার্কেন্হেডের একটি বক্তৃতা 
গুনিলেন। রেডিও-ন্ত্ররে উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নম। পল্লীসম্তানগণ 
গ্রীমে বসিয়া রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, গান, বাজনা, যাত্রা, থিয়েটর ইত্যাদি সমস্তই উপভোগ 
করিবার সুযোগ পাইবেন। পশ্চিম ভারতে এ'বার বস্তায় আমেদাবাঁদের চারিপার্শ্বে বহু 
গ্রাম এমনভাবে জলবেষ্টিত হইযা গিযাছিল যে, কেবলমাত্র রেডিও-যস্ত্রের সাহায্যে ই অঞ্চলের 
প্রকৃত সংবাদ পাঁইবার সম্ভাবনা হুইযাছিল। সুদুব পার্বত্য অঞ্চলে যদি কোনও বিপদের 
সম্ভাবনা হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা দেশমষ রাষ্ট্র করা যাইতে পারে। সে দিন বড়লাট বাহাদুর 
বোস্বাই নগরে একটা বড় রেডিও-ষ্টেশন খুলিলেন। অন্তান্ত বড় সহরেও খোলা হইবে। 
দেখা যাক্‌ ভার-্বাসী এই অভিনব ব্যাপারটিকে কি ভাবে গ্রহণ করে। 


আট্লাণ্টিকে বিপদ 


আটলান্টিক মহাসাগর বায়ুপথে অল্প সমযের মধ্যে অতিক্রম 'করা হইযাঁছে নি পরে 
পরে কয়জন ওঁ পথ অবলম্বন করিয়া একৈবারে অনৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। মহাঁসাঁগবের মধ্যে 
কোথায় তাঁহারা অন্তহ্িত, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। একজন নারীও এই ছূঃসাহসিক কাৰ্য্যে 
ব্রতী, হইয়াছিলেন। একটা এধারোপ্রেন্‌ হইতে আর্ত সাঙ্কেতিক সংবাদ 5.0.5. পাঁঠান 
হইযাঁছিল ; চার পাঁচ শত মাইলের মধ্যে যে কয়টা জাহাজে সেই সংবাদ পৌঁছিল, তাহারা 
ছুটিমা গিয়া কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না । এখন কথা উঠিয়াছে, আঁইনের সাহায্যে 


প্রকৃতি - ৬৬ 
মহাসাগর অতিক্রম করিবার চেষ্টা বন্ধ করা উচিত কি না। কিন্তু-ষে উল্লাসের সহিত বিপদের 
মুখে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ; যাহার হৃদয় রুদ্র নৃত্যের তালে তালে নাচিতে থাকে ; আঁইনের বাধা 
তাহাকে ঠেকা ইয়া রাখিতে পারিবে কি? প্রকৃতির কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে যাহারা 
প্রস্তুত নহেন তাহাদের ছি হরণ করিবার ০ দাৰ্ঃ বৰলে ডি একি যে 
নাই 


রর মশক দুরীকরণ I 


বিগত কয়েক বৎসর মা লিং দ্বীপে যশকের উপদ্রব এমন বারিভি তেন 
পক্ষে বসরাঁস একক্সপ অসম্ভব হইষা. উঠিয়াছিল ; বৈকালে এবং সন্ধ্যায় বাগানে বাহির হওয়া 
অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া! দীড়াইল। ব্রিটিশ মিউজিয়মের মশকতত্ববিদ্‌ মিঃ এফ. ডরলিউ 
* গ্রডওয়ার্ডস্‌ প্রথমে অনুমান করেন য়ে, Aedes caspius ও A. detritus-—এই দুই জাতের 
মশকেরই প্রাদুর্ভাব বশতঃ এই বিপদ ঘটিতেছে। কিছুকাল পরে হাজার হাজার মশক পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গেল যে, এঁডয়ার্ডসের অনুমান সত্য । খ্রীঃ ১৯২০, অব মিঃ জন এফ মার্শাল 
_-সৰ্কপ্রথুম এই অঞ্চলের মশকতত্বগৃবেষণা করেন এবং কি উপায়ে মশকগুলার উচ্ছেদ-শাধন কর! 
যায়, তাহার ব্যবস্থায় য্ববান হন] ১৯২১. সালের এপ্রিল মাসে উক্ত দ্বীপের সত্তর জন অধিবাসী 
মিলিত হইয়া এ’রিষয়ের আঁলোঁচনা করেন; ফলে বিভিন্ন শাখায় নিয়ন্ত্রিত করিয়! কার্ধ্য 
চালাইবার জন্ত এক সমিতি গঠিত হইল । প্রত্যেক অধিবাঁসীকে এই সমিতির উদ্দেস্ত জাঁনাইয়া অর্থ 
এবং জনবল: সাহায্য চাওয়! হইল। সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল একটি ল্যাবরেটারি গড়িয়া ভুলিলেন-_ 
সেখানে মশক পরীক্ষা এবং তাহাদের জনন-নীতি নব্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে লাঁগিল। ১৯২১ সানে 
দেখা-গেল যে, ও অঞ্চলের, বন্ধ লোনা জলে 4১935 84543 মশকগুলার পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বাচ্চা-জন্সিতেছে। সমিতির তিন বৎসরের - চেষ্টায ক্রমে ক্রমে খানা, ডোবা ভরাট হইল; 
মশকের অগুপ্রসবের সুযোগ নষ্ট হইল) যেগ্ডগা ভরাট করা! গেল না, সেগুলাঁষ তৈলাদি 
ছড়াইয়! মশক-বংশ বিস্তার প্রতিরোধ করা হইল। ক্রমে কার্য্যের মাত্রা এমন বাড়িতে লাগিল যে, 
ল্যাবরেটারিতে আর স্থানসঙ্কলান হইল না। ইহা দেখিয়া উদীরচিত্ত মিঃ মার্শাল নিজে 
প্রায় ফাঁট হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি পৃথক বাড়ী নির্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে 
ল্যাবরেটারি ষজ্জিত করিয়া পূুর্কোক্ত সমস্ত শূখাঁর কার্ধা চালাইতে লাগিলেন। খ্রীঃ ১৯২৫ 
সালের এপ্রিল মাসে স্তর -রোণান্ড রস্‌ এই. প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানটি 
যাহাতে স্থারীভাঁবে কার্ধ্য করিতে পারে, তাহার জন্ত মরকাঁর. এবং সাধারণের নিকট অর্থ-সাহাষা 
চাওয়া হইয়াছে। মার্শালের অক্লান্ত পরিশ্রমে হেলিং দ্থাপে মশক-দুরীরুরণচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত 
হুইস্লাছে। তিনি আগাগোড়া! খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্মা অবলম্বন করিযা অগ্রসর হইয়াছিলেন।- এ 
অঞ্চলে কত রকমের মশক পাওয়া যায় তিনি সর্বপ্রথমে তাহার সন্ধান করন ; তৎপরে 
কোনটাকে প্রথমে ধ্বংশ কর! বিশেষ আঁবঠক, তা স্থির করিয়া লন । অনেক সময় বিশেষজ্ঞের 
১২ - 
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প্রথা অনুসৃত -না হইলে দেখা যায় যে,-কতৃক- জঙ্গল পুরিফার কুরা হইল, সেখান হইতে 
হগনিটকোরী মশকগুলা অদৃ্ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানট! -অত্যধিক কচ অপকারি সপকাদের 
আবাসস্থল হইয়া ধাড়াইযাছে। . ডা - 

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার মণক-তত্ব আলোচনা কি গেলে স্বীকার করিতে নি যে কাৰ্য 
আঁশাপ্রদ নহে। ত্রীঃ ১৯০০ অন্দে কষ্টোফারস্‌। (Christophers) এবং ষ্টিফেন্স (Stephens) 
কলিকাতার এনোঁফেলাইন মশক সমন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তার পর স্তর 
লিওনার্ড রোজা্শ এবং ডাক্তার ব্রহ্গচারী মধ্যে মধ্যে উক্ত মশক প্রকৃতি সন্ধে কিছু কিছু 
লক্ষ্য-'রাঁখিতেন” - মেজর মাঁকগিল্ক্রাহিষ্ট ১৯১২ সালে কলিকাতা, বদরের ষ্টেগোঁমারা 
মশকের.অনুসন্ধানকাঁধ্য আরম্ভ করেন: কিন্তু উহা! সম্পূর্ণ হয় নাই কারণ তিনি শীত 
খতুতে- পরীক্ষা কার্ধ্য চালাইয়াছিলেন এবং ও সময় ষ্টেগোমায়ার (5$98০2519) জননক্রিয়া 
সারারগতঃ বন্ধ থাঁকে.। - ১৯১৪ মালে কষ্টোফারস্-কলিরাতার স্বাস্থ্যোম্নতির,জন্ত.পাঁচ গর 
ধরিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে উক্ত অঞ্চলের মণকগুসার খোঁন্স .খবর লইয়া তাঁহাদের -নিবারদ্রে 
প্রস্তাব করেন ; “কিন্তু অদ্যাবধি তাহ! ক্ষার্যে-পরিণত হয় নাই।.'- মিঃ. আয়েক্রার্‌ বিগত 
১৯১৮-১৯. সালে কলিরাতার কয়েকটি অঞ্চলের মশকতত্ব - আলোচন! করিয়াছিলেন'। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া-ডেঙ্স-ফাইলেরিষা প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণুবাঠী 
মশক নিবারণের কি-চেষ্টা! করিতেছেন তাহা. আমাদের জানা নাই । গত বৎসর যখন স্তর 
রোঁগান্ড রস্‌: সিঙ্গাপুরের -্াঁয় ক্ষুদ্র সহরে তিন শত মশক-ধ্বংশকারী ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং 
তাহাদের কার্য্ের সাফল্যের কথা কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছিলেন এবং এশিয়া 
মহাদেশের প্রধান সহর কলিকাতা মহাঁনগরীকে -মশক-শৃন্ত করিয়া. সহরবাঁপীকে বহু রোগের 
হাত হইতে অব্যাহতি দিবার. পরামর্শ দিয়াছিলেন, তখন. কর্তৃপক্ষবর্গের বিপুল উৎসাহ 
দেখা গিযাছিল। স্তর রোণান্ড আবার আগামী ডিসেম্বরে কলিকাতায় আদিতেছেন ;--দেই 
সময় স্বভাঁবতঃ মশক, কিয়া যাইবে? এখন. নি মশার দংশন-আলায় বাড়ীতে 
টেকা দায় ! - 


ইউনিস তৈল 


₹ ইউক্যালিপটস্‌ বৃক্ষের গুড়ি এবং তন্নিঃস্যত,.ধুনার পাজি উপর এবার সাধারণের" 
টি আক হইয়াছে। ব্যবসার দিক. হইতে ততটা সাড়া না .পড়িলেও রাসায়নিকগণ 
ইউক্যালিপটয় তৈলের উৎকর্ষমাঁধনের জন্ত বিশেষ সচেষ্ট । ইউক্যালিপটন্‌ পাতায় যে সমস্ত গ্রন্থি 
থাকে, তাহা, হইতে তৈল নিফ[সিত হয়। “কখনও কখনও গাছের ছাঁল' এবং গেঁড়িকে. 
পরিশ্রুত - করিয়াও তৈল বাহির করা হয এই তৈলের :-একট! তীব্র স্রাণ আঁছে।, 
অন্ন, ৮8 এই তেলকে, হজম করা যায় 
না এবং ইহাতে চর্বির সম্পর্ক নাই। ও - 
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অষ্টরেলিযায় খাঁর! প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন-ক্রেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় ন নাই 
ফে, এই ইউক্যানিপট বৃ হইতেই তৈন উৎপন্ন করা যাইতে পারে। . 

অধম উপনিবেশকারীদিগের মধ্যে সার্জন জেনারেল ডাঃ জন্‌ হোযাইটু পোর্ট জ্যাক্সনের 
চারিদিকের গাঁছগুলার পিপারমেন্টের স্কায সাণে আকৃষ্ট হইযা ১৭৮৮ খ্রীঃ অন গাঁছগুলা হইতে 
চু স্বীইযা সর্বপ্রথম ইউক্যালিপ্দ্‌: তৈল প্ৰস্তুত করেন। ইংলণ্ডে জাত পিপারমেট (Mentha 
Piperita)-এর হায় ইহার ্রাণ বলিয়া তিনি প্রথমে এই গাছকে পিপারমেন্ট গাছ বলিতেন। 
ইউক্যালিষ্টন্‌ অপেক্ষা বিলাতী পিপারফেন্ট কম উগ্র এবং বেশী'সুবাসিত হইলেও ইহা পেটব্দেনা 
নিবারণে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মিঃ হোঁয়াইটু নির্ধারণ করেন। Eucalyptus Piperita, 
নামক গাছ হইতে উক্ত তৈল" বহির্গত হয়। এই গাছ সিডনি জেলা এবং নিউমাউণ 'ওয়েলসের 
নীল পর্বতমালায়-পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া! যায় । ইহার ছয়যট বৎসর পরে অষ্ট্রেলিয়ায় সর্প্র্থমে 
তৈলনিক্কাসনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হুয। শ্রীঃ ১৮৭০ অন্দে ফরাসী রাঁসানিক ক্লোয়েজ 
ফ্ৰান্সে উৎপন্ন ইউক্যানিপ্টম্‌ নোবুলাস্‌ হইতে নিষ্ধাসিত তৈলের রাসায়নিক পরীক্ষা করেন? 

ইউক্যানিপটন্‌ পাত ৰহিলে বা রগড়ীইলে বেশ আরামদায়ক আণু পাওয়া যায়) ভিন্ন ভিন 
গাছের পাতার স্তাণ ধরবভিন্ন; এই দ্রাণের তারতম্যের উপ্র নির্ভর করিয়া কেহ কেহ এই 
-াছগ্তনার একটা মোটামুটি বিভাগ নির্ধারণ করেন। ' অষ্ট্রলীয় বৈজ্ঞানিকেরা আড়াই 
শত জাতের ইউক্যালিপ্টম্‌ বৃক্ষের খোঁজ পাইয়াছেন। . 
এই ইউক্যালিষ্টদ্‌ গণতুক্ত গাছগুলার জা তিনির্ণয অতি জটিল সমতা । অনেক ক্েত্র 
উ্িবিশেষজ্ঞকে রাসায়নিকের সাহায্য ব্যতীত ক্কতকাধ্য হইতে দেখা যাষ না। বৃক্ষপত্ 
হইতে নিষ্পেষিত তৈলের রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যের সহিত- উহার জাতিগত পার্থক্য 
বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । বিভিন্ন জাতির বৃঙ্গলাত তৈল বিশ্লেষণ করিয়া--উহাদের মূল উপাদানে 
যে পার্থক্য পাওয়া যাঁয, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া ইউক্যালিপ্টস্‌ তৈলকে তিনটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত করিতে পারা যায় । " ইউক্যালিপ্টম্‌ উদ্ভিদের_ মধ্যে কাহারও কাও স্থল ও কক 
আধার, কাহারও' ক্ষুদ্র এবং বধ বিভক হইয়া দিয়াছে; এক . জাতের গাছের দিক হই 
জগ নিস্থতহয়। ০০০০০ 

তৈদনিফাসনের অন্ত সাধারণতঃ পাতাগুলাকে একটি টানা ষ্টমের সংস্পর্শে আনা 
হয; তাঁহাঁতে, পত্রন্থিত তৈলগ্রন্থি ছি'ড়িষ! যায় এবং ধীরে ধীরে তাঁহাদের তৈলন্তি 
পদার্থ বাঁষ্পাকারে পরিণত হয়। এখন এই- মিত্রিত “তৈলবাষ্প এবং টম একটা নল দিয় 
বাহির হইবার পথে বৈজ্ঞানিক উপায়ে -পীতল হুইয়া যায় এব! একটি পাঁত্রে সঞ্চিত হ্য় 
সেখানে তৈল” উপরে ভানিয়া থাকে এবং বিশিষ্ট উপায়ে এই তৈল ' পৃথক্‌ করিয়! লওযা' হয় 
 তৈলনিষ্কাসন- নীতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একই ধরণের ; কিন্তু ০ বিতর 
উপায়ে সাধিত হয়। 
রানি উপাদানে মর উপর উবার নি নি 


ফা 
(1 
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' কীটতত্বের জটিল সমস্য!-সমাধান * ' 


এত দিন মানয অঞ্চলের কতকগুলা পত্গেরপ্রন্কতি বড় রহন্তময ছিল। প্রায় এক শত 
বৎসর হুইল এই পতক্ষগুলির আবিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্ত এ যাঁবৎ ইহাদের নামকরণ 
ত’ দুরের কথা, ইহারা কোন বংশের অন্তর্গত, তাঁহাও স্থিয়ীকৃত হয় নাই। ইহাদের 
আক্কতির ঘহিত বড় বড় খন্তোতের যথেষ্ট সাদৃশ্ড আছে। ইহাঁদের দেহ হইতে আলোক বিচ্ছুরীত 
হয় না। আয়তনে ইহারা দুই ইঞ্চিরও অধিক লঘ| হয় ; দেহের সম্মুখে তিনটি বিভিন্ন পর্কা আছে ; 
উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র মন্তকটি লুক্কাযিত থাকে। পশ্চান্তাগের অংশগুন্দির উভয় পার্শ্ব হুইতে 
না পঞ্জরাস্থির মত কতকগুলা খোঁচ বাহির হইয়। থাকে । জীবটাকে বিলুপ্ত 17101 
অর্থাৎ ভ্রিবলিসমদ্থিত 07595০68 বা কর্কট.জাতীষ প্রাণীর মত দেখাঁয ; টি কিছু 
নাম না পাওয়ায় ইহাদিগকে [11০৮ শুককীট বলা হইত। : 

ব্ছ কীটতত্ববিদ্‌ ইহাদের প্রকৃত তথ্য নির্ধারণে অসমর্থ ছিলেন। পরলোকগত oa 
(8. Shelford) সারোয়াক অঞ্চলে কয়েক বৎসর এই পতঙ্গগুলার গতিবিধি পৰ্য্যালোচনা 
করিযা এই শূককীটবৎ জীবগুগা হইতে পূর্ণাঙ্গ. পতঙগের উদ্ভব লক্ষ্য *করিতে-পারেন নাই: 
কাজেই তিনি স্থির ক্রেন ফে, এই জীবগুলার স্ত্রী ও পুং উভয়ই পুর্ণ অবস্থাতেও শুককীটের 
সভায় থাকে। 
লেক প্র" ফি মোবা সায়োযাকমিউনিয়মের. কিউরেটর নিয় হই 
এই জীবগুলার জীবন-রহস্ত উদ্বটিনে যত্রবান হ'ন।.. তিনি সারোয়াকের ঢালু পর্বতগাঁজে এই 
ধরণের বিভিন্ন জাতীয় শুককীট দেখিতে -পাঁন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া আবদ্ধ. করিয়া 
রাখেন? আবদ্ধ অবস্থায কতকগুলা অও প্রসব করে; ফলে জান! গেল যে, পূর্ণাঙ্গ স্রীগুলার 
আক্কৃতি শূককীটেরই স্তায় ; কিন্ত পুং-দীবগুলার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া! গেল না। অধিকাংশ 
প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গের পুং-জীবগুলা আবদ্ধ স্ত্রী-পতদগুলার প্রতি আকষ্ট হয় জানিয়া তিনি 
আঠারটি পাঁচায় একটি একটি করিয়। দ্রী%11021:5 আবদ্ধ করিয়৷ সারোয়াকের 
পর্বতমালার বিভিন্ন অংশে স্থাপন করিয়! প্রত্যহ বিশেষ যত্রসহকারে প্রক্ষ্ম করিতেন. । 
প্রথম কয়েকবার বিফলমনোরথ হন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া তিনি অবশেষে 
১৯২৪ খ্রীঃ অন্বের মধ্যভাগে একটি পুংপতদের সন্ধান পান। তাহার পুর আরও কতকগুগা 
এই উপাঁয়েই সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুংগুলা মাত্র $ ইঞ্চি লা, অর্থাৎ দ্ী-গুলার প্রায় 
দশ ভাগের এক ভাগ। মিঃ মেয়বার্গ এই পতঙ্গটার নামকরণ করিয়াছেন 7001160০018 
Paradoxa | তিনি বোর্নিওতে ছয জাতের উক্ত স্ত্রীপতঙ্গ পাইয়াছেন ) নুমাত্রা, ফিলিপাইন্‌ 
দ্বীপপুঞ্জ, মালয উপনিবেশ, ব্রহ্মদেশ এবং অন্তত্র আরও কয়েক জাঁতের শ্ত্রীপতদের সন্ধান 
পাইয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাবধি কেবলমাত্র একটি জাতের পতনের পুং-জীব পাওয়া গিয়াছে । 
গবেষণা এখনও-টলিতেছে। রবিকরদীতড অধিত্যকায় হ্হীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ 


ৃ | প্রকৃতি ২৬৭ 
ঘন জঙ্গল ইহাদের আগাসভূমি। গলিত কাষ্ঠের আঁত্র' রশে ইহারা জাবনধাঁরণ করে; পুংলজীব 
অত্যন্ত বিরল। | 
স্মিথসোনিয়ান প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ 
মার্কিণের স্মিথসোনীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী তেমন সস্তোষজনক হইবে . 
না জানিয়া বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত অশীতি বৎসর 
যাঁবৎ বিশেষ" প্রশংসার সহিত বহু আবশ্যক বিষয়ের গভীর. গবেষণার পর এখন এই 
প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য বজাষ রাখা. সম্বন্ধে নাকি অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। 
চ্যান্সেলার মহোদয় কার্য্যকরী সমিতির সদুসাগণের সহিত একমত হইয়া মাঁকিণের 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপঙ্গগণকে এবং বহু প্রতিভাশালী 
অবৈজ্ঞানিককেও লইয়া এক পরামর্শ সভা আহত করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি 
স্বন্ধে- আলোচনা করিয়াছেন। ফলে আশ্বাস - পাঁওষা গিধাছে যে অর্থের অনটন বশতঃ 
এই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতি প্রতিহত হইবে নু! 
টি বনের সহিত এই পরানের কি সম্পর্ক তাহার মোটামুটি বিবরণ অপ্রাসনিক হইবে না। 
_ জেমস শ্মিথসন একজন ইংরাজ। জেমস্‌ ম্যাসীর বিধবার সন্তান বলিয়া, প্রথমে স্মিথদনকে জেমদ্‌ 
ম্যাসী বলিয়াই সকলে জীনিত। তিনি খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮৬ অন্দে 
অক্পফোর্ডের পেমব্রোক কলেজ হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত গ্রাজুয়েট এবং পরে এম-এ ডিগ্রি 
প্রাপ্ত হন। তিনি গ্ররুতপক্ষে নর্থামবারল্যাণ্ডের ডিউক হিউ স্মিথসনের পুত্র। তাঁহার পিতার 
মৃত্যুর পর এই ইতিহাস জানা যায এবং সেই অবধি তিনি জেমদ্‌ স্মিথসন নামে পরিচিত। তিনি 
রাঁসায়নবিদ্যা, খনিন্দ বিদ্যা এবং প্রাকৃতিক দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ১৭৮৭ 
সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে রয়ে সোসাটির ফেলো! মনোনীত হন। খৃষ্টীয ১৮২৯ অর 
২৭শে ছুন জেনোয়া নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়-। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তিনি একটি উইল 
করিয়া যাঁন। তদনুসারে তাঁহার ভ্রাতুশ্ুত্র কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া থাকিলে তীহার সমস্ত 
সম্পত্তি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের হস্তগত হইবে এবং এ অর্থে ওয়াসিংটনে মানবজাতির মধ্যে 
জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্ত. তাঁহার নামানুসারে ম্মিথসোনিয়ন ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হুইবে। 
মার্ষিশ রাজ্যের প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন ১৮৩৫ শ্রীঃ অব্ধে সর্বপ্রথম ইহা সাধারণের গোচরীভূত 
:  করেন। প্রদত্ত সম্পত্তি ১১১৩৮৯" পাউণ্ড মুল্যের ছিল। জ্ঞান বলিতে প্রকৃত কি 
বুঝায়, কি উপায়ে তাহার প্রকৃত বৃদ্ধি ও প্রপার লাভ হইবে প্রভৃতি নানা -প্রকার 
ঝাকবিতপ্ায় প্রথম দশ বৎসর কাটিয়া যাঁষ। পাঁচ বৎসর ধরিয়া মার্কিণের কংগ্রেশে 
এই বিধ্ষ আলোচিত হুধ ; অবশেষে ১৮৪৬ মালে এজ এক আইন প্রবর্তিত 
হয়। 
প্রিব্সটন কলেজের - পদার্থবিদ্যা ও ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক জোসেফ বনি 
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সর্বপ্রথসে - স্িথসোনীধ প্রতিষ্ঠানের -ষেক্রেটারী, নিযুক্ত হন -তীহারই ৫ গুৰ" f 
ইহ! ক্রমশঃ গড়িষা উঠে। 

হেন্রির পর ১৮৭৮ সালে জীববিদ্যাবিশারদ :অধ্যপক স্পেনদার না তাহার 
পর ১৮৮৭ সালে পদার্থবিদ এবং' জ্যোতির্কিদ ডাক্তার সামুর 'পিধারপন্ট ল্যাংলে এবং তৎপরে 
* ১৯০৭ সালে তৃতঘ্বিদ্‌ ডা. ার্পপৃ, ডি, -ওয়ালকট ' গেকেটারী নিযুক্ত 'হন। তাহাদের 
চায় বায়ুবর্তা; মাঁকিণ যুক্তরাজ্যের  মতস্য-কমিশন, বৈজ্ঞানিক ্ঠরস্থাদির “আস্তরণ তিক 
'আদনিপ্রদান মানবজাতি-ভব,' জাতীয় ছুলজিক্যাল পার্ক, নকষত্রদগব ' সৃম্পৰকীৰ্ষ মণিযন্ীগার 
প্রস্ততি বহু-জনহিতকয় ব্যপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমন্ত' অনুষ্ঠানের - ব্যয়,এখন কংগ্রেশও 
কতক বহন: করেও+স্উত্তর মারকিণের বিভিন্ন অংশে” প্রার্ দেড় হাজাৰ অভিযানের ফলে 
উ:অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক জরিপ এই প্রতিষ্ঠানের কটি অনটীতম কীরয্য ৷ মারবিণবার্সী ছাড় 
ইংরাজ,“ ফরাসি, জাৰ্ম্মান এবং অ্তান্ত : জাতি ও-বহু বৈজ্ঞানিক 'লময়ে" সময়ে এই প্রতিষ্ঠানে - 
উপস্থিত'হইয়া গবেষণা করিয়া'থাকেন? "যে সমস্ত গবেষণী হয় তাহা দিপিবন্ধ হই প্রকাশিত 
হয় এবং দেড় হাজার পুস্তকাগার ও বৈজ্ানিককে বিতরিত ভইয়১ ! 'থাকে। "এইয়প একটি 
'জনহিতকর বিরাট সবেষ্ণীমান্দিরের! সুমন্ত “অভাঁব- অভিযোগ দূরীকরণে কি সরকার এবং 
নাহ রণ করিবে ইহাই বাণীর তা £ 


a পু 
- = — . 
4 - I সহ 


সবি LUE 


: " তৈলনিদ্ধানন যন্তৰ ,- 5 

- ‘প্রকৃতির চতুর্থ বর্ষ প্রথম-সংখ্যায় দেখিলাম যে, বীজ হইতে তৈল বাহির, করিবার অনেক 
প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে; তাহার ভিতর Hydraulic 01658 এবং Expellef 
নামক যত দুইটার মধ্যে কোন্টার দাম কত'? কোন্টা হইতে'দৈনিক কত তৈল বাহির হয়) 
কোন্টার দৈনিক ব্যয কত) এবং কোন্টাতে কত লোকের -অবাস্তক এবং কোথায় পাঁওা 
যায় ইত্যাদি বিবরণ জানিতে ইচ্ছ! করি। Hydraulic press এবং Expeller এই . 
ছুইটীর মধ্যে কোনটা তিল, সরিষার তৈল এবং নারিকেলের তৈল বাহির করিবার উন? 
তাঁহাও অদুগ্ুহ পূর্বক জানাইবেন। 

বাগেরহাট পি শ্রীমবিনাপ হালদার, 


.. Hydraulic যয ছোট. বড় অনেক: র্কম্রে, আছে-১.. ছোটগুলিতে : অল্প পরিমাণ 
তৈলবীজ পেষণ করা যায়। এমন ক্ষুদ্র, বন্ধ আছে, যাহাতে সার্য্রিনে মাত্র এক মণ কি 
ছুই মণ.তৈলবীজ পেষণ করা যাঁয। এইগুলি অবশ্য commercial Unit নহে । বড়গুলিতে 
4৯০ টন, রি ততোধিক, বীজ ২৪.- ঘণ্টায় পেষণ করা যায় | 8 ১ পক্ষে 
উপযুক্ত। ০4 » ই 
“:[২%09119 কার মাতরকমের বাজারে রা বাজে ] তাহাদের সুকল- 
গুলিরই আয়তন ও ০2180? প্রায় সমান, ভিন্ন ভিন্ন হয়না। একটী Expeller-এ 
২৪ ঘণ্টায় বীর্ঘ ভেদে -€ টন হইতে ৬ টন তৈল বীজ হইতে নিষ্কাসন কর! যায় । কাজেই 
একটী Expellerকে একটী ০০101791018] unit ধরা যাইতে পারে। কতগুলি যন্ত্র বসান 
হইবে; কারখানার পরিমাপ বা-আফতন অনুসারে তাহার সংখ্যা নির্ধারিত হয়। 

একটি- [2%09110-*ও : ৫ টন তৈলবীজ পেষণ কর! যায় (২৪ ঘন্টায়) এরূপ একটা 

১ Hydraulic press-এর মধ্যে তুলনা করিলে নিয়লিখিত প্রভেদ দেখা যায় £$_ 

(১) Expeller-এ বীজ হইতে বেশী পরিমাণ তৈল বাহির করিতে পারা যাঁষ) 

(২) Expeller হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহার গুণ “প্রেসে”্র তৈল অপেক্ষা ভাল ; 

(৩) একটী Exচelle? ২৪ ঘণ্টা! চালাইতে মোট দশ জন লোক দরকার হয়; কিন্ত 
একটা Hydraulic press চালাইতে প্রায় ১৫ জন লোক দরকার হয়। Expeller-aর 

ংখ্যা যত বাড়ান যায়, সেই অনুপাতে লোকের দরকার কম হুষ। | 

(৪) টন প্রতি তৈলনিফাঁসনের খরচ 72:91157- প্রায় ১৩২২ টাঁকা পড়ে) কিন্তু 
Hydraulic Press-এ এই খরচ ১৫২ টাকারও বেশী । 

(৫) Expeller চালান ও মেরামত প্রভৃতি কাজ করা সহজ; কিন্তু Hydraulic 
যন্ত্র চালান ও মেরামত প্রভৃতি করা এক জটিল ব্যাপার। 

(৬) একটা প্রেস বদাইতে যে জায়গা দরকার হয়, তাহাতে ছুই তিনটা ১৫116: বসান 
যাষ। 

(৭) Hydraulic 7:559এ অনেক press cloth দরকার হয এবং তাহাদের দামও 
খুব বেশী । Expeller একোঁন press cloth দরকার হয় না। 

ভিন্ন ভিন্ন *॥2৮e*-এর [756119-এর দাম বিভিন্ন তবে মোটামুটি ভাবে বলা 
যায় যে, একট! চ:309০1161-এর দাম ছয় হাঁজার টাকা। অন্তান্ত সরঞ্জাম সমেত (cleaner 
crusher, shaftings, Power ইত্যাদি) একটা Expeller বদাইতে মোট খরচ পনব হাজার 
টাকা পৃড়িবে। একটী Hydraulic press বনাইতে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত প্রায় কুড়ি হাজার 
টাকা লাগিবে।, ০. নি ৬০০ 


২৭০ প্রকৃতি 


ExpPeller-এর লাহায্যে তিল, সরিষা ও নারিকেল এই তিন জিনিস হইতেই তৈল 
বাহির করা যাঁয়। প্রায় সকল রকমের বীজ হইতে তৈল বাঁহির করিবার পক্ষে Expeller 
উপযোগী । Hydraulic Press দ্বারা তিল ও নারিকেল হইতে তৈল বাহির কর! যাইতে 
পারে। তবে.সরিষার জন্ত 70180110953 উপযোগী নহে। 

কলিকাতাঁর 'অনেক-কোম্পাঁনী এই সকল যন্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে । . তন্মধ্যে কয়েকটার 
নাম নিয়ে দেওয়। হইল। -অন্তান্ত বেশী খবর জানিবাঁর আঁব$কতা থাকিলে, আমার সঙ্গ সাক্ষাৎ 
করিতে পাঁরিলে ভাল হয়। কোম্পানীর কষেকটার নাম.ঃ__. টি এ 
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পে ২ 





সুন্দরবনের উদ্ভিদ-সংস্থান 
*.. -্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত 


| সুন্দরবন সাধারণের নিকট শ্বাপদ-সঙ্ুল ভীষণ অরণ্য বলিযাই পরিচিত। ইহার 


| 


} 


অন্ত দিক,_ অর্থাৎ প্রাণি-ও উদ্ভিদ-সম্পদের প্রাচুর্য্যতায় সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠতা--খুর কম 
লোকেই উপলব্ধি করেন। .আমবা বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ভিদ-সম্পদেবই আঁলোঁচনা করিব এবং 
কি প্রকারে সুন্দরবনের স্তায় নবগঠিত ভূখণ্ডে চারিদিক হইতে নান! জাতীয় উদ্ভিদ 
আসিয়া “একটি বিচিত্র উদ্ভিদ্‌-সমষ্ট' (01০2) স্যজন করিয়ছে, তাহ! দেখাইবার প্রয়াস 
পাইব। সর্বাগ্রে সুন্দরবন নাম যে কেন হইল, তাহা! বুবা যায় না। খাল, বিল, জলা ও 
পরন্পর বিজড়িত বহু শাখানদীপুর্ণ বন কখনই সুন্দর অথবা শোভনীয় হইতে পারে না; 
বরং ইহাকে 'সুন্দরীবন’ বলিলে নামের সার্থকতা থাকে ; কারণ সুন্দরী গাঁছই এই বনের 
অন্যতম বৃক্ষ । নামকরণ যে কারণেই হইযা থাকুক, ইহা! কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে 
সুন্রবন কতিপয বিশেষ জাতীয় বৃক্ষের বাসস্থান। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর 
মৌহাঁনা ব্যতীত ভারতে মহানদী এবং সিন্ধু নদের ব-দ্ীপেও এইরূপ অরণ্য আছে। এই 
প্রকার লবণাসুবাশিধৌত, বধীপসম্তুত জঙ্গল সন্ধে সাঁধারপতঃ ইহা বলিতে পারা যায যে, 
ভারতের আন্তর্দেশিক (71870) কোনও সম-আয়তনের অরণ্য অপেক্ষা! ইহাদের উদ্ভিদ-সমষটির 
বৈচিত্র্য অধিক। 


অবস্থান ও আয়তন 


নিয়ে, পশ্চিমে গল্প ও পূর্বের মেঘনা নদীর অন্তভুক্তিসমুদ্রতটস্থিত ভূখগুকে সুন্দরবন 
বলা হয়। ২৪.পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জিলার দক্গিণাংশ ব্যাপিয়া এই সুন্দরষন অবস্থিত। 
পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি প্রায় দেড়শত মাইল এবং সমুদ্রকুল-হইতে 


২৭২ প্রকৃতি , 


দেশ মধ্যে ইহা স্থানবিশেষে চল্লিশ হইতে ষাট মাইল পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছে । সরকারী 
কাগজ পত্রে দেখ! যায় যে, ইহার মোট বর্গফল সাত হাঁজাঁর বর্গ মাইল। বলা আবস্যক যে, ইহার 
অন্ন এক-চতুৰ্থাংশ জল দার! অধিকৃত ; অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, থাল প্রভৃতির 
বাছল্যে-এক্য সুবিশাল দীপ-সমাট বলিয়া প্রতীষমুন, হুয়1--২৪ পরগণা, খুলনা ও বাঁখরগঞ্জ - 
জিগার অন্তভূর্তি সুন্দরবনকে যথাক্রমে, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব সুন্দরবন আখ্যা দেওয়া! হইযাছে” | 
পক্চিম : সুন্দরবনেব একদিকে গল্গা ও অন্তদিকে-্রায়মঙ্গল নদী ;  রায়মঙ্গল' সাছেবখালি হইতে | 
নিৰ্গত হইয়া পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষেমফিলিউ হইয়াছে। রায়মঙ্গল 

হইতে বালেশ্বর নদী পর্যাস্ত মধ্য সুন্দরবনের বিস্তৃতি।.- বাঁলেশ্বর পাঁবনার নিকট গঙ্গা | হইতে 

" বহির্ঘত হইযাছে ; ইহার উত্তরাংশের নমি” মধুমতী ; বনী খাল হইতে দক্ষিণে -বাঁলেশ্বর খুলনা 

ও বাঁখবগঞ্জ জিলাকে বিভক্ত করিযাছে এবং সমুদ্রের নিকটে বহু বিস্তৃত হইযা হরিণঘাটা 

নামে পরিচিত হইযাছে। হরিণঘাটা হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত ভুখণ্ডই পূর্ব সুন্দরবন! সুন্দরবনের 

ইতিহাস সম্বন্ধে যথাযথ বিববণ সামান্তই জানা যায়; ইহার স্থান স্থানে পূর্কে যে বসতি 

ছিল, তাঁহার নিদর্শন পাওয| যাঁষ। কিন্তু বর্তমান সমযে সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানই নূতন 

পলিমাঁটি দ্বারা বিরচিত। সমুদ্রকুল ও জলভাগে জমিগঠন-ক্রিয়া অহরহ চলিতেছে। 


বিশিষ্ট লক্ষণাদি 


- ্ন্দরবনের সর্কোত্বরাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং ইহ! অলক্ষিত ভাবে বঙ্গদেশের মাটির 
সহিত মিশিয়া গিযাছে। এই অংশের কথা বাঁদ দিলে খাঁল-বিল-জলা-সমাঁকীর্ণ অংশ ক্রমশঃ 
নিয় হইযা গিষাছে, অর্থাৎ পলিমাটি এখনও উন্নত হয় নাই; সমুদ্রনিকটবর্তী . উচ্চ জমিরও 
ছুই তিন ফুট নিয় পর্য্যন্ত জোয়ারের জল পৌছায় । বর্ষার সময নদী প্রভৃতিতে জলাধিক্য বশতঃ 
'জোযারের জল অধিকাংশ স্থান প্লাবিত করিয়া দেয়---তখন মৃত্তিকা কর্দমময়। শীতকালে 
জল এতদূর পর্য্যন্ত উঠে না। সে সময়ে কর্দিম চাপ বাঁধিষা শুকাইযা ফাটিয়া যায । এই শুক 
'কর্দিম মিহি বালিযুক্ত দৌঁয়াশ মৃত্তিকা ; বর্ণ কতকটা নীলাভ। ভিতরের মাটিও (50-505!) 
একই প্রকারের । 

অন্তান্ত স্থানের বধীপের স্তায় হুন্বরবনেরও নদীতটসমুহের জমি সর্বোচ্চ । উনার 
মৃত্তিকারেণু বহু কাল হইতে জমিযা জমিয়া-নদীতটের ‘এইরূপ পরিবর্তন সংঘটন করিয়াছে । ' 
এতত্তিম্ন অন্ত উচ্চ জমির মধ্যে পরস্পর ব্যবধানযুক্ত বালি-আড়িলমূহের উল্লেখ করা যাইতে 
পাঁরে। এগুলি সমুদ্রের ধারেই দৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে কর্ম নাই বলিলেই চলে । সুন্দরবনের 
যে সমস্ত অংশে চাঁষ-আঁবাদ হইতেছে, সে সকল স্থানে অবশ্য উপরের মৃত্তিকাঁর প্রকৃতি 
কিছু বদলাইযা গিয়াছে ; কিন্তু ভিতরের মৃত্তিকা সর্বন্র সমাঁন। পূর্ব-সুন্মরবনেই সমধিক 
মাত্রায় জঙ্গল কাটা হইয়াছে ; মধ্য ও পশ্চিম সুন্দরবনের উত্তর সীমান্তের মাত্র সামান্ত অংশ 
এপর্যন্ত ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ফলতঃ চাষ-আঁবাদের জন্ত সুন্দরবনের সাধারণ 


প্রকৃতি ২৭৩ 


প্রকৃতি এধনও পরিবৃত্তিত হয় নাই; এখনও নদীর ধারে ও জলা কাঁওহীন গোলপাঁতার 
গাছ ১৮২০ ফুট দীর্ঘ পত্র বিস্তার করিষা প্রত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে ; এবং 
উচ্চ জমিতে হেঁতাল-জঙ্গল সুন্দরবনের উত্ভি্‌-বৈশিষ্ট্ের সাক্ষ্য দিতেছে-। 


উদ্ভিদ-সমষ্টির স্বরূপ 


আমরা উপরে সুন্দরবনের যে সাধারণ বিবরণ প্রন করিলাম, তাহা হইতে বুঝা 
যাইবে যে, উক্ত স্থানের সহিত বঙ্গদেশের অন্তান্ত অংশের অনেক পার্থক্য আছে। সুতরাং 
ইহাও সহজে অনুমেয় যে, সুন্দরবনের উদ্ভিদ-সমষ্টির স্বরূপ বঙ্গের সাধারণ উদ্ভিদ-মমষ্টির মত 
হইবে না--হুক্রভাবে আলোচনা করিলে বাস্তবিক ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইরে। 
সর্বত্র উদ্ভিদসমাবেশ সম প্রকারের নহে। পূর্বাংশে অর্থাৎ বাখরগঞ্জ জিলার যে স্থলে জঙ্গল 
কাটা হয় নাই, সেরূপ স্থলে ঘাসের প্রাধান্ত অধিক। এতদঞ্চলে দৃষ্ট ঘাস ও মুখার মধ্যে 
নলের সংখ্যাই প্রচুর ; তৎপরেই উলু, কেশে, ক্সারু, গুরাণা, মাছুর কাঁঠি-মুথা ইত্যাদি । 
এই সমুদয় তৃণ-প্রাস্তর (0855-59591078159) গ্রী্মকালে জলাবহুল ময়দানের মত দেখায ; 
কিন্তু বর্ষাশেষে দীর্ঘকাণ্ডবিশিষ্ট নানা জাতীয ঘাঁস ও মুখার ঘন সমাবেশে নিবিড় তৃণ-অরণ্য 
হইয়া উঠে এবং বহুবিধ প্রাণীকে আশ্রয় প্রদান করে। মধ্য স্থন্দরবনের দ্বীপসমূহ অনেক 
রকম বৃক্ষের জঙ্গলে আচ্ছাদিত । ইহার সর্ব দক্ষিণাংশে খামে! জঙ্গল (Mangrove forest) 
দৃষ্ট হয়; অবশিষ্টাংশে সুন্দরীই সমধিক । সুন্দরীর সহিত আমুর, পশর, ধন্দোল, বেইন প্রভৃতিও 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। নদীতটে কেওড়াই প্রধান গাছ। অন্দরবনের গাছনমূহের মধ্যে 
কেওড়াই সর্ধাঁপেক্ষ! সুদৃ্ত এবং বেইন সর্বাপেক্ষা বড়। শেষোক্ত বৃক্ষ উচ্চে যাট কুট পর্য্যন্ত 
হয় এবং গু'ড়িব বেড়ও পনর ফুটের কম নয়। পশ্চিম সুন্দরবনের সর্কোত্তরাংশ বাদে উচ্চ 
মৃত্তিকায় সুন্দরী এবং নিয় মৃত্তিকাষ খাঁমে জঙ্গল বিরাজমান। মিশ্র খামে! জঙ্গলে খামে! 
ব্যতীত গেঁগোয়া, হেতাঁল, সাতারী প্রভৃতির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। মধ্য ও পশ্চিম 
সুন্দরবনের অরণ্যে, ( উত্তর ভাগ ব্যতীত অপর স্থানে ) বৃক্ষতলের জঙ্গল (under-growth) 
সামান্তই দেখা যায়। 
সুন্দরবনের তিনটি বৃহৎ বিভাগ সম্বন্ধে উপরোক্ত কথা বলিষা অরণ্যের বিভিন্ন স্থানে 
প্রাপ্ত উদ্ভিদাবলী সন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিতে পারা. যাঁয়। উদ্ভিদ-সমাবেশের 
পার্থক্য হিনাবে সুন্দরবনে পাঁচটি পৃথক শ্রেণী আছে, যথা £_(১) নৃতন জঙ্গল-কাটা 
জমি; (২) পুরাতন বসতি; (৩) জলা! জঙ্গল; (৪) তৃণ-প্রীন্তর ; এবং (৫) সমুদ্র 
তীরের বেড়া। 
১। নৃতন জঙ্গল-কাঁটা জমি-_-অধিকাংশ স্থলে এই সকল জমিতে ভেড়ী বন্দী দ্বারা লোণা 
জল প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া ধান চাষ হইতেছে । ভেড়ীর অন্তর্কর্তী অনেক জাতীয় উদ্িদ্‌ই 
বঙ্গে সাঁধারণ, এবং মানবের সঙ্গে আসিয়াছে ; তন্মধ্যে কহিত ফসল ও আঁগাঁছা অন্যতম | 


২৭৪ প্রকৃতি 

কিন্তু ভেড়ীর অব্যবহিত পশ্চাতে কতকগুলি প্রকৃত সুন্দরবনজাঁত উদ্ভিদ দেখিতে 
পাওষা যায় । লোণা ঝাঁউ, নাটা করঞ্জা, হিল প্রভৃতি গাছ মানবের সঙ্গে না৷ আসিলেও 
নদীপথে আসা অসম্ভব নহে। আবাদী জমিতে লোণ! জলের প্রভাব কম হওয়ায় 
বঙ্গদেশের সাধারণ উদ্ভিদ-সমষ্টির কতিপয় উদ্ভিদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইযাছে ; এয়প 
উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি জলজ । ফলতঃ কর্ষিত জমি হইতে প্রকৃত সুন্দরবনের উদ্ভিদ ক্রমশঃ 
হঠিয়া যাইতেছে। 

২। পুরাতন বসতি-_এই সমুদয় স্থান প্রায়ই উচ্চ জমি, কিছা মৃত্তিকান্ত প দ্বারা চিন্কিত। 
বহু বৎদর-পুর্ব্বে লবণ-প্রস্তুতকারিগণ ও জল-দস্থ্যদল যে সুন্দরবনে আশ্রয় গ্রহণ করিত, 
তাহার এ্রতিহাঁসিক প্রমাণ আছে। বর্তমান টিপিসমূহ তাহাদের বাসস্থানের ধ্বংশাবশেষ 
বলিয়া মনে হয। এই সকল স্থানে দৃষ্ট কতিপষ উদ্ভিও সেয়প অনুমাঁনের সমর্থন করে। 
বেল, কুল, কাঁলজাম, গাব, তুলসী, ঝুঁচ, সেদাল প্রভৃতি এয়প স্থলে আছে, কিন্ত সুন্দর 
‘বনের অন্তত্র কুত্রাপি পাওয়া যায় না। পুরাতন বদতি-সমূহে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও, 
' নিৰ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা এই সকল গাছ যে আঁর অধিকতর প্রসারলুভি করিতে পারে নাই; 
তাহার কারণ লোণ! জল, আর্দ্র জমি, সমুদ্রতটের উদ্ভিদের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রতিকূল 
অবস্থাসমূহ। - 

৩। জলা জঙ্গল (59000 691656)--জলা জঙ্গলজাঁত বৃক্ষাদিই সুন্দরবনের বিশিষ্ট 
উত্ভিদ্‌। প্রকৃতিভেদে জলা জঙ্গলের গাছসমূহকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা! যাঁষ, যথা-(১) 
পরজীবি(65:8511০) ও উপজীবি(ছ:21005%6) ; (২) সমূল জাতি । পরজীবির মধ্যে তিনজাতীয় 
রাঙ্গা ও হলদী আঁলগুদি লতা! প্রধান; উপজীবির মধ্যে তের জীতীষ অর্কিড ও সাঁত জাতীয় 
ফার্ণ রহিয়াছে । সৃলসমন্থিত উদ্ভিদের মধ্যে খাঁমো ও তাহার অন্ুচরবর্গ অনেক স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। থাঁমো কর্দামমষ মৃত্তিকা জন্মে এবং জোষার-ভাঁট। ইহার তল- 
'দেশ দিয়া প্রবাহিত হয। গাছ হইতে বহু পরিমাণে বাঁধব্য মূল নামিয়া মৃত্তিকায় প্রবেশ 
করে। অন্ত প্রকাব গাছ বিশুদ্ধ খামে জঙ্গলে দৃষ্ট হয না। ছোট বড় খাল অথবা 
নদী হিসাবে উদ্ভি-সমাবেশের ইতরবিশেষ হয। বড় বড় খাল অথবা নদীর ধারে কেওড়া 
এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত খালের ধারে গোঁলপাঁতাই অধিক জদ্মে। 

৪। -তৃণ-প্রান্তর--এই শ্রেণীর জঙ্গলের বিষম ইতিপূর্বে বলা হইযাঁছে। 

৫1 সমুদ্র-তীরের বেড়া-_সমুদ্রতীরের প্রাঞক্কুতিক বেড়া সুন্দরবনের একটি বৈশিষ্ট্য । রা 
বেড়া বাঁলি-আঁড়িপমূহের অব্যবহিত পশ্চাতে অবস্থিত এবং লতানিয়! গাছ দ্বারা দৃঢ় সংবন্ধ। বেড়ার 
সান্নিধ্যে ছোট ছোট বৃক্ষতলস্থ গাছ অল্নবিস্তর রহিযাছে। কিন্ত এস্থলে বৃক্ষতলের গাঁছ (৪0০৫ 
৪10৮0) উত্তরাংশের স্তাঁয় ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে। এয়প গাছের মধ্যে কেযা, কানড় ও 
হাড়গোজ কাটা উল্লেখযোগ্য । প্রবল বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে সমুদ্রতীরস্থ ' বৃক্ষাঁদি টা 
ও বক্র এবং স্থানে স্থানে গাইটযুক্ত। 


পা ৯ 


"প্রকৃতি ২৭৫ 


আমর! এস্থলে সুন্মরবনের উদ্ভি-সমাষ্টর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম । বিশেষ বিবরণ 
লিপবদ্ধ করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; তবে ইহা বলা আবস্তুক যে, সমগ্র সুন্দরবনে 
৩৩৪ জাতীয় উদ্ভির্‌ দেখিতে পাওয়া. যায়। উক্ত উদ্ভিদসমূহ ২৪৫টি গণে ও ৭৫টি প্রাকৃতিক 
বর্গে বিভক্ত । গণের সংখ্যার সহিত জাঁতির তুলনা! করিলে দেখা যাইবে যে, অনেকগুলি 
:গণেরই মাত্র একটি জাঁতি(2০2০91০)) বর্গগুলিও দেইয়প অধিক গণযুক্ত নহে। অন্তর্ভুক্ত 
জাতির সংখ্যাধিক্য অনুসারে নিয়ে সাতটি বর্গের উল্লেখ করা হইল; অপরগুলির জাতি- 
“সংখা! ১০ অপেক্ষা কম। 


বর্গের নাম অন্তভূর্ত জাতির সংখ্যা 
১। শিশ্বীবর্গ (Leguminose) ৩৮ 
২! তণবর্গ (01510177555) ২৯ 
৩। মুখাবর্গ (Cyperacea) ১৯ 
৪1 এরও বর্ণ (Euphorbiacese) ১৬ 
€। ভর্কিড বর্ণ (Orchides) ১৩ 
৬| গাঁদা বর্গ (Composite) ১২ 
৭। আকন্দ বর্ণ (50150182062) ১২ 


যাহাতে পাঠকগণ সুন্দরবনের উত্ভিদ্-সমষ্টি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিতে 
পারেন, তজ্জন্ত পর পৃষ্ঠা একটি তালিকা প্রদত্ত হইল; ইহাতে পূর্বোক্ত পাঁচ স্থানে 
দু গাছের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 


সুন্দরবনের কতিপয় উদ্ভিদের তালিকা 


সংখ্যা বৈজ্ঞানিক নাম শ্থানীষ নাম অবস্থান 
2  Acanthus ilicifolius L.  'হাড়গোজকাটা নদীতীর ও জলাজমিতে-_ সর্বত্র | 
২ A. volubils Wal. পশ্চিমাংশে নদীতীর, বিরল । 
৩  Aegiatilis rotundifolia  সলাতাবী দক্ষিণ পণ্চিমাংশে খালধার ; 
' Roxb, "পূর্বদিকে কম। 
3. 42521091989 majus Gaertn. খালসী নদী ও সমুদ্রতীর, প্রচুর। 


€ - :2১1010521102 vesiculosa L. মালাকাবীজি উত্তরাংশে জঙ্গল-কাট| জমি; 
বিরল। মধ্য যুরোপ "ও অষ্ট লিয়ায 
ইহা পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী 
দেশসমূহে নাই অথবা দৃষ্টি 
এড়াহিয়াছে। 


১১ 


২৭ 


বৈজ্ঞানিক নাম 
Amoora cucullata Roxb, 
Avicennia alba BI. 
A.officinalis L, 


Barringtonia racemosa Bl. 


Bouea biurmanica Griff, 


Brownlowia lanceolata 
Benth, 

Bruguiera gymnorhiza 
Lamk, 


B. parviflora W&A, 
Carapa moluccensis Lam. 

Var, gangetica 
C. obovata Bl]. 


Cerbera odollam Gaertn. 
Ceriops Roxburghiana 
Roxb. 


Cirrhopetalum Rox- 
burghii Lind. 

Dalbergia spinosa Roxb. 

D. torta Grah 

Derris sinuata Thy. 

D. uliginosa Benth. 

Rheedi 


Seem 
Erythrina indica Lamk. 


Dolichandrone 


Exccecaria agallocha L, 
Tinlaysonia obovata 
Wall. 


ক 
Heritiera minor Roxb, 


প্রকৃতি 
স্থানীয় নাম 


আমুর 
ছুধিবেইন 
বেইন 
কুমিয়া 


উড়িআম 
কেদারসুন্দরী 
কাঁকড়া 


ছোট কাকড়৷ 
গ্শর 


* অবস্থান 
জলাজন্গলে ; সুলভ । 
নদীতীর ; বিরল। 
সর্বত্র সাধারণ। 
নদীতীর সন্নিকটে, বিশেষতঃ 


উত্তরাংশে। 
মন্দাবারি নদীর পশ্চিম তীরস্থ 


পুরাতন বসতি, বিরল। 

সর্বত্র, বিশেষতঃ খাল ও নদী- 
তীরে। 

উপকূল, বড় বড় নদীর তীর। 


বিরল] 

অর্পণ গীঁছিয়ার পুর্বদিকস্থ জলা- 
জঙ্গল। 

নদীকুলে সর্বত্র । 

নদীকুলে সর্বত্র । 

সাধারণ, বিশেষতঃ পশ্চিমাঁংশের 
জঙ্গলে । 

পূর্বাংশের জঙ্গলে। 


সাধারণ, নদী ও সমুদ্রকূলে। 
সাধারণ, পুর্বাংশে প্রচুর। 
সমুদ্রুতটে । 

সাধারণ । 


- সৰ্ব্বত্ৰ, কিন্তু সুলভ নহে! 


সমুদ্রতটে ; অন্তত্র রোপিত। 


প্রচুর, সর্বত্র 
সর্বত্র সাধারণ । 


সর্বত্র এবং ইরাবতীর ব-ধীপ ও 


সংখ্য! বৈজ্ঞানিক নাম 
২৮ Hibiscus tiliaceous L. 
২৯ 


Hibiscus tortuosus Wall. 
©e  Kandelia Rheedi W&A 


৩১ XKleinhovia Hospita L. 


©২ Lumnitzera, racemosa 


Willd; 


৩৩. Mucuma gigantea Dc 


৩৪ Myriostachya Wightiana 
| "Ht, 


৩৫ 108 fruticans Wurmb. 


৩৬ Oryza coarctata Roxb, 


৩৭ Phenix paludosa Roxb, 


৩৮ Pongamia glabra Vent. 


প্রকৃতি 
স্থানীয় নাম 


গোঁলপাঁতা 


বনধান 


হেঁতাল 


করঞ্জী 


২৭৭ 
অবস্থান 
বোণিও উপকূলেও ইহ্‌! দৃষ্ট হয়। 
স্থান বিশেষে ৫০ ফুট পর্যন্ত 
উচ্চতা লাভ করে। ইহার 
প্রাচুর্য হইতেই বোধ হয় 
সুন্দর অথবা সুন্দরীবন নামকরণ 
| 
সর্বত্র প্রচুর। 
বিরল। 
উপকূল ও বড় বড় নদীতটে 
সাধারণ। 
বিরল। 
উপকূল ও নদীতীরে। 


পুর্বাংশে। 

সাধারণ, কিন্ত খুব প্রচুর নব; 
নলের ন্তায় দীর্ঘ ও স্থল তৃণ এবং 
উহারই গুণযুক্ত। 

সর্বত্র ; জলাজলগল, নদী ও খালের 
ধারে, কা অন্তভৌম। ইন্দোঁ 
চীন, মালয়, ফিলিপাইন ও উত্তর 
অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে দৃষ্ট হয়। 
তন্ত, শর্করা ও সুরা উৎপাদনের 
উপযোগী । 


নৃতন্‌ পলি-পড়া জমিতে সর্বত্র ; 
দীর্ঘ, অনমনীয়, দৃঢ় মুল্যুক্ত ! 
সর্বাপেক্ষা সাধারণ ও প্রচুর 
তূণ ; ৬ ইঞ্চ হইতে ৬ ফুট পৰ্য্যন্ত 
উচ্চ হয়। জমি গঠিত হইলে 
ইহাই প্রথমে দেখা দেয়। 
নদীকুলে সর্বত্র; বহুসংখ্যক 
একত্রে জন্মায় ! 

সর্বত্র; উপকুলবাসী, অন্তত 
রোপিত। 


২৭৮ প্রকৃতি 


সংখ্যা - বৈজ্ঞানিক নাম স্থানীয় নাম অবস্থান 

৩৯ Rhizophora conjugata L. ছোট খামো সমুদ্র সন্নিকটে । 

8e R,niucronata Lamk. খামে! সমুদ্র সন্নিকটে, বড় বড় নদীর 

7. তটে। 
৪১- 55115011712 brachiata চক জোয়ারের জলধৌত লবণাক্ত 
Roxb. আদ্র জমি। 
84  Sapium indicum Willd, বাটুল সাধারণ | 
৪৩ 98150101095 carinatus বাওলি লতা উত্তরাংশে জঙ্গলে ও জঙ্গল কাটা 
A Wall, জমি প্রান্তে । 

88 Sonneratia 2০102 L. ওড়া নদীকুল, বিশেষতঃ উত্তরাংশে। 

8¢ শত, apetala Ham. কেওড়া. নদীকুলে ; রাঁয়মঙ্গল নদীর পুর্বব- 

| - দিকে প্রচুর । 

8৬ Thespesia PopPulnea Corr. পরেশ পিপুল প্রধাণত্ঃ রাযমলগল নদীর পশ্চিম 
দ্বিকে। 

8৭ Vigna luteola Benth. বন বরবটি _ সাধারণ।- রঃ 

6৮ Wedelia scandens.Clarke. = সমুদ্র ও নদীতটে । 

8» Zoysia pungens Willd. — উত্তরে জঙ্গলকাঁটা জমি ও সমুদ্র- 
তটে ; বনথাঁনের পরই ইহা খুব 
সাধারণ ঘাস। 

উত্ভিদ-সমস্ত্ির উৎপত্তি 


সুনরবনের অবস্থান ও নবগঠিত মৃত্তিকা প্রভৃতি দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা 
যায় যে, এতদঞ্চলের কোন অন্তর্জীত উদ্ভির-সমষ্টি (1185055 £1018) নাঁই। বনের 
সীমানার মধ্যে পরিদৃষ্ট সমস্ত গাঁছই অন্ত স্থান হইতে নীত হইয়াছে। কি কি উপায়ে 
এবং কি প্রকার বাহক দ্বার বৃক্ষাদির ফল, মূল ও বীজ নীত হইয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের 
উত্তিদ-দ্মঞ্টি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্তু উন্তিদ্বিদ্গণ অনেক গবেষণা 
করিয়াছেন। গবেষণার ফলে জানিতে পারা যাঁয় যে, পাঁচ প্রকার বাহক দার! এই কার্য 
সাধিত হইয়াছে, যথা-(১) মানব; (২) পক্ষী ; (৩) বায়ু; (৪) নদী এবং (৫) সমুদ্র । 
কোন্‌ প্রকারের বাহক কোন্‌ জাতীয় উদ্ভিদ-প্রবর্তনের জন্ত দাদী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
খায় না। তবে উদ্ভিদের আকার, অবয়ব, গঠন, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া 
একটা স্থল সিদ্ধনত্তে উপনীত হওয়া যায়। সেইয়প দিদধান্ত অনুযায়ী একটি তালিকা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 








“স্থান হিসাবে উদ্ভিদ-দমাষটর বিভাগ 


জঙ্গল-কাট! জমি . 7 
.£ পুরাতন বসতি, 
তৃণপ্রান্তর 
ভল! জঙ্গল 


সমুদ্রতটের বেড়া 






একাধিক স্থানে দৃষ্ট একই পাতির | 
অতিরিক্ত সংখ্যা বার্ন মোট-_ ৯৪ ৫৩ ৫০ :" 8১ ৯৬ 


--- উক্ত কয়েক প্রকার উপায়ে আনীত উদ্তভিদসমূহের সংখ্যা যোগ করিলে সুন্দরবনের 
কিমা পাওয়া যাইবে। এস্থলে দেখা যাইতেছে. ষে, মনুষ্য ও সমুদ্র প্রত্যেকে 
প্রায় সমসংখ্যক উদ্ভি-প্রবর্তনের অন্ত দামী যে সকল দ্থানে মানুষ আপাততঃ বসবাঁস করিতেছে 
(জঙ্গল-কাটা জমি) অথবা ষে সকল স্থানে পূর্কে মানববসতি ছিল (পুরাতন বসতি ), 
সেই সকল স্থানেই স্বভাবতঃ মানবপ্রবর্তিত উন্তদের সংখ্যা অধিক। তত্তিন্ন অন্তত্র মানব- 
প্রবর্তিত উদ্ভিদ নাই। জ্রলা-জঙ্গলে যে এইরূপ একটি মাত্র উদ্ভিদ ( জিউলী ) দৃষ্ট হয়, তাহাঁও 
অস্থারিষা খালের ধারে। এম্থলে কাঁঠুরিয়াঁগণ অস্থাধীভাবে বাস করিত--তাহার প্রমাণ 
পাঁওয়! যাঁয়। অবশ্য মানব যত্ব করিয়া যে সমস্ত উত্ভিদ্‌ প্রবর্তন করে, সেগুলি প্রায়ই কর্ষিত। 
অন্ত যে সকল উদ্ভিদ অতর্কিত ভাবে মানবের অনুগমন করে, তন্মধ্যে আগাঁছা প্রধান । 
সুন্দরবনে কধিত উদ্ভিদের মধ্যে ধান্তই প্রধান, অপরগুলি নগণ্য সুতরাং মানবের সঙ্গে 
জীবগকাঁ় অপেক্ষা অনাবকীয় উদ্িই হবে অধিক পরিমাণে দিয়াছৈ। FR) 

সমুদ্র-বাহিত উদ্ভিদ, সম্বন্ধে স্থূলতঃ ইহা বলতে পার! যায় ফে গলার ব-ধীপ দক্ষিণ-পূর্ব 
এসিয়ার গ্রীষ্মণ্ডলভূক্ত সমুদ্রতটের সহিত অনেক্কাংশে সম অবস্থা-সম্প্ন ; তাহার সাক্ষ্য পে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিনেসিয়! পর্য্যন্ত কতিপষ.উদ্তির্‌ সর্কস্থানে 
সমুদ্রকূলে সাধারণ | এক্সপ অবস্থাষ সুন্দরবনের ' 'সমুদ্রতীরব্তী উদ্ভিদনিচয়ের দুই-তৃতীয়াংশ 
এবং ভ্রলা-ঙ্গলের অর্ধাংশ গাছ যে সমুদ্রতটবাসী হইবে, এবং লেগুলি. যে. স্ঠন্ত, 
দেশের উপকূল হইতে নীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষষ কিছুই নাই। "বস্তুতঃ তই 
প্রকারের উদ্ভি সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দুর পর্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে দল কাটা 
অমির সীমান্তে ৬৬ জাতীয় উপকুনবাদী উদ্ভিদের উপস্থিতি তাহার প্রমাণ Ex 
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উঃ প্রকৃতি 


- পক্ষী বাবা প্রবর্তিত জাতিসমূহের সংখ্যা নিতাস্ত কম নহে। দুই শ্রেণীর পক্ষী উদ্ভিদের 
প্রসারবৃদ্ধির সহায়তা করে--জলচর ও ফলভুক হুলচর পক্ষী। জঙ্গলকাঁটা জমি ও পুরাতন 
বদতিতে পক্ষিপ্রবর্তিত উদ্ভিদের সংখ্যাই অধিক। পূর্বোক্ত স্থানে জঙ্গলী পু, 
তেন্সাকুচা৷ প্রভৃতি স্থলচর পক্ষী দ্বারা নীত হইয়াছে-। পক্ষান্তরে উক্ত স্থলে যে সমুদয় ভাসমান ও 
নিমূজ্জিত জলজ -উদ্ভিদ্‌ দেখা যাষ, সেগুলি, যে জ্লচর পঙ্গী দ্বারা বাহিত হইয়াছে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। জলা জঙ্গলে জলচর পর্গী প্রায়ই বাস করে না। সেই ভন্ত 
তৎস্থলে জলচর পক্ষিবাহিত উদ্ভিদ দেখা যায় না। স্থলচর পক্ষী হারাও যে সকল জাতি 
উক্তয়পে জঙ্গলে প্রবর্তিত” হইয়াছে বলিয়া . অনুমান হয়, তন্মধ্যে লতাশ্রেণীর উদ্জিদই প্রধান, 
যথী__রাসা, হলুদী আলগুদী লতা, এক জাতীয় ডুমুর ইত্যাদি । 

-'যেনকল উদ্ভিদের বীজ খুব হুল্ষ এবং হাল্কা, অথবা! প্যারাচুট কিম্বা পক্ষ সমন্বিত, সেই- 
গুলির বিস্তারেই বায়ু সহায়তা করে। সুন্দরবনে অন্ততঃ ১৩ জাতীয় অর্কিড ও ৮ জাতীয় 
ফা্ণ বায়ু দ্বার! প্রবর্তিত হইয়াছে । কতিপয লতা সব্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। 
জঙ্গল-ক্রাটা জমিতে কুকুর-শেকা, ছাগল-বাটি ৪ উলুর উপস্থিতি বায়ুগ্জবাহ-জন্তি। 

গঙ্গা ও বহ্মপুত্র উভযেরই আত বাহিয়া অনেক উদ্ভিদের ফল ও বী্জ সুন্দরবনে উপনীত 
হইয়াছে ।" কিন্তু এ’ বিষয়ে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা গঙ্গা ও তাহার শাঁখাঁনদীসমূহের প্রভাব অধিক । 
অবগ্ড বনকুচ, বন্জাঁম, কটকীর্কাটা, গোলাবেত প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র দ্বারা আনীত হওয়াই বেশী 
সম্ভবপর; কারণ এগুলি পূর্ববঙ্গ ও আসামের গাঁছ। নদীবাহিত উত্তিদজাঁতির সংখ্যা 
উত্তবাংশেই অধিক ; তাঁহা হওযাও দ্ব(তাবিক। বঙ্গদেশের স্বাদ জল ও মৃত্তিকাঁর গাছ 
লোঁণা দেশেব জল ও মাটিতে কুর্তি পায় না। 

সুন্দরবনের লোণা জলের গাঁছ উহার সীমানার বাহিরে প্রায়ই জন্ম/ইতে দেখা যায় না। 
এমন কি, কলিক।তা ও তন্নিকটবর্তী স্থানেও কেবল্‌ মাত্র .গড়িষা ও ককড়া জম্মাইতে পারা 
যাঁয়। ফলতঃ যে সকল স্থান পর্য্যন্ত লোণা জল অল্পবিস্তর প্রবেশ করে, সেই পর্য্যন্ত 
সুন্দরবনের ২1৪টি উদ্ভি্‌ বসতিবিস্তার কবে বটে, কিন্তু ঈষৎ লবণাক্ত জলও যেখানে 
নাই, সেখানে প্রন্কৃত সুন্দর বনের উদ্ভিদ আর অগ্রসর হয় না। পরেশ-পিপুল, 
পাঁলিতামাদার, করঞা, হাড়গোঁজকীট! ইত্যাদি ্ন্দরবনবাঁপী হইলেও, দেশমধ্যে কতক 
দূর পর্যন্ত বিস্তারলাঁভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সুন্দরবনের বাহিরে 
দৃষ্ট হইলেও, এ গাঁছগুলি প্রাযই রোপিত; স্বোপ্ত (56150) নহে | 

সুন্দরবনের উদ্ভিদসমষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত স্থলজাত কতিপষ উদ্ভিদের পারিপার্থিক, 
অবস্থস্থ্যায়ী নৃতন অঙ্গবিবর্তন-ক্ষমতার. উল্লেখ' করা দরকাঁর।' সুন্দরবনের নিষ্জাংশে, 
কঠিন ও' দৃঢ় মৃত্তিকা খুবই কর্ম; অধিকাংশ স্থানেই অনবিস্তর কর্দদ। এরূপ অর্থ, 
তরল কর্দমে বুগ্ষাদি যে কিয়পে জন্মায়, তাহা প্রথমতঃ অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে 
হয়। কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেঙ্গণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল উদ্ভিরুকে উক্তরূপ 


প্রকৃতি: ২৮১ 
স্থলে বাস-করিতে হয়, “ভাহারা- নিজেদের মুল-প্রণালীর যথেষ্ট: পরিবর্তন সাধন. করিযীছে। 
নিয়গামী খছুসুল বাতীত, প্রন্থে প্রসারিত ইহাদের-দীর্খ মূল আছে।- এইরূপ মূল যাহাতে 
কর্দমের মধ্যে বারুরুদ্ধ হয়! মরিয়া না যায়, তজ্জন্ত মূলের পৃষ্ঠ হইতে- এক প্রকার দণ্ড বাহ্র' 
হইয়! খরুভাবে উর্ীদিকে বন্ধিত হয এবং কর্দম ও জলের উপর-মাঁথা উচু করিয়া অবস্থান-করে। 
এই সকল বন্ধাগ্রসূলদণ্ডকে ইংরাজীতে 31110 £0০-500106£ - বলা-হয়। + সুন্দরী, আঁমুর, 
পশর, ওড়া, কেওড়া, বেইন ও-হেতাঁল--সকলেরই এইরূপ মৃূলনও' আছে। কেওড়া-সচরাঁচর' 
৫৯ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু ইহা তিন গুণ লা অর্থাৎ ১৫ ফুট দীর্ঘ মূল কর্দমতলে বিস্তৃত করে। 
উক্ত মুলের উপরিভাগ হইতে সারি বীধিয়া সূলদও বহির্ত হয়। শ্বীসপ্রশ্থীসক্রিয়াঁয় সহায়তা 
ব্যতীত এইয়প মূলদণ অন্ত কার্ধ্যও সমাধা করে ; ইহাদের উপস্থিতির জন্ত জলআোত বাধা প্রাপ্ত 
হয) ভজ্জন্ত অধিক পরিমাণে পলি পড়ে। ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়াও শিকড় দৃঢ়তর 
মাটি আঁকড়াইয়া - থাকিতে পারে। জলা-জমির বৃক্ষ চতুর্দিকে এইয়প মূলজাল বিস্তার 
করিয়া আপনাকে খর জলস্রোত ও প্রবল বাত্যা হইতে রক্ষা- করিতে সমর্থ হয়। 'উদ্ভিদ- 
বিশেষে সু ও সুনে গঠন এবং তাহাদের ছুনিয়েবিনযাদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় এস্থলে সুন্দরবনের ‘আয়কর ' বৃক্ষাদির বিশেষ উল্লেখ 
করিতে পারা গেল না তন্ত, কষ ও রং, তৈল, সুরা ও শর্করা, কাগ্জ্রপ্রস্তুতের 
উপাদান প্রভৃতির সুন্দরবনে অভাব নাই। বাদন্র ও দরম! মাদুর বছ পরিমাণে সুন্দরবন 
হইতে আসে। _স্বভাবজাঁত : পদীর্ঘসমূহের "মধ্যে গৃহ ও গৃহসজ্জা-নির্ম্মাণের এরং আঁলানির 
কাঁঠ, গোল পাতা, গরাণছাল, ঘাস, বেত, মধু, মোম্‌- পাখীর পালক, আহার্য্য পক্গী, শু টুকি ও 
টাটকা মাছ, কীকড়া প্রভৃতি লইয়া আজকাল ‘ব্যব্না চলিতেছে. কিন্ত । এই অরণ্যের অতুল 
স্বভাব সম্পদের অনুরূপ স্যব্হারের কোন চেষ্টা এখনও আরম্ত হয় নাঁই। 
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কৰি বৰিয়াছেন--“গেছে কেটে যাক কেটে পুরাতন রাত্রি*। কিন্তু মাছুষ যুগে রর সেই 

অতীতের রহস্যময় আবরণ তুলিষা আবেদন 'জানাহয়াছে-_পকথা কও, কথা, রও৮। তাঁহাদের 

সাধন! দিকে দিকে সার্ক হইয়া উঠিতেছে। ইতিহাস, প্রত্বতত্ধ, প্রদ্নজীবতত্ব প্রভৃতি 


গড়িয়া উঠিতেছে।- মানবের' কাছে রহস্যের যবনিকী 'অস্তর্হত হইতে চলিয়াছে। ধৃ্টপূর্ব 
চতুৰ্থ শতাব্দীতে গ্রীক, মহাপত্ডিত এরিষটটুল্‌ (৩৮৪-৩২২ খৃঃ-পুঃ ) কয়েকটি পুরাতন কঞ্ধালা-" 


২৮২ প্রকৃতি 


বশেষ, পাইয়া, তাঁহার পরিচয় লইতে উৎসুক হুইয়াছিলেন বটে; কি্ঠ প্রত্বজীবতবের প্রকৃত 
জুন্মদাতা হইতেছেন, কুভিয়ার- (১৭৬৯-১৮৩২ )। "তিনি তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অসীম 
শক্তি লইয়া কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে লাগিষা গেলেন এবং পরে তাঁহাঁদেব পরিচয় লইয়া এই, 
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। ক্রমে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে পড়িল। স্যর. -। 
রিচার্ড ওষেন, ( ১৮০৪-১৮৯২) সরীস্থপশ্রেণীদের পর্য্যায় নির্ণঘ করিয়া দিলেন। . ডাঁরুইন্‌ 
(১৮০৯-১৮৮২ ) ও হাল্সলি (১৮২৫--১৮৯৫ ) ইহার স্থান বহু উচ্চে তুলিযা ধরিলেন। . 
. ছুতবববিদ্গণ স্তরভেদ্ে ভূপৃষ্ঠকে প্রধানতঃ তিনটা যুগে ভাগ করিয়াছেন। প্রক্মজীবতত- 
বিদ্গণও এই তিনটা যুগকেই পৃথিবীতে জীববিকাশের “তিনটা স্তর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 
এই তিনটা যুগ্রকে আবার কতক গুলি উপযুগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, বেমন_- 
(৯) কাম্ব্রীষ (Cambrian) 
(২) অর্দোভিসীয় (09:90510181) 
১। প্রাথমিক (Primary) (৩) সিলিউরীয় (Silurian) 
j বা - (৪) ডিবোনীয় (Devgnian) 
= প্ৰত্নলীবক (চ81292০1০) | (৫) অঙ্গারবহ (Carboniferous) | 
( (৬) পার্মীয় (Permian) পূর্ব গঞ্ডোয়ানা "এ 


৮৪ রা (0) ভ্রাযাসীষ (775551০)--মধা গণ্ডোঁয়ানা - 
+ ই | - দ্বিতীয়ক (Secondary) : | (২) ‘হুরাসীয় (Jurassic)-—অসত্ত্য 

Lt, বা গণ্ডোঁয়ান! . - 

॥- , 1; মধ্যজীবরু (Mes0z0ic) L (৩) খটিক (Cretacious) 


(১ প্রাগাধুনিক ( Eocene) | 
বা | (২) অল্লাধুনিক (Oligocene) 
নব্যজীবক (Cainozoic) (৩) মধ্যাধুনিক (Miocene) 
- ( (৪) বন্বাধুনিক (Pliocene) 
প্রত্রজীবক যুগেরও পুর্বে -ষে যুগ ছিল, তাহার নাম দেওষা হইয়াছে আদিম যুগ 
(Archaean)।  নব্যজীবক যুগের পর আধুনিক যুগ চলিতেছে ; ইহাতেও ছুইটা উপযুগ 
আছে, যথা ত - 


৩। তৃতীয়ক (Tertiary) 


Et অন্ত্যাধুনিক ( Pleistocene) | 


* চতুর্ণক (Quarternary) (২) বর্তমান = (Holocene) 


| লরেন্শিয়ুর নিয়ন্ডরে কাম্ত্রীয় যুগেরও পূর্বে আগছ্প্রাণীর (8০০০০) সামান্ত চিহ্ন 
পাও! গেলেও, কা মৃত্রী়, উপযুগকেই- সাধারণ ভাবে প্রাণীর উদ্তবকাল বলিয়া ধৃরিয়| লওয়া 


প্রকৃতি ২৮৩ 


যাইতে পাঁরে। তবুও জাঁদিম যুগের আদ্বপ্রামীর উদ্বকাল হইতে কামূরীয় উপযুগ পর্যন্ত সময়ের 
পরিমাণ -বেধি হয় কামৃত্রীয .উপযুগ হইতে, নবজীবক যুগের আরস্ত.-পর্যন্ত-সয়য়ের সমান 
হইবে। চতুর্থক যুগের অন্তর্গত “বর্তমান” উদ্যুগকেই সাধারণতঃ প্তিহাঁসিক* যুগ বা! 
হইয়া থাকে; ইহাঁতেই আমরা এই বিভিন্ন স্তরের প্রাচীনত বুঝিতে পারি। .কত লক্ষ লক্ষ 
বৎসর পূর্বে যে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল, তাহর কেহ ইফতা করিতে পারে,না। . সেদিন 
টুটাখামেনের কবর. কত প্রাচীন বলিয়া আমল! গ্রহণ, 'করিয়াছি-! কিন্তু কোটি বৎসর 
পূর্বের একটী বিন্ুক কেমন সুন্দর ভাবে পাথরে প্রীথা রহিয়াছে, তাহ! দেখিলে সৃয়ন্ত পিরামিড 
তাহার কাছে কল্যকার,ব্যাপার বলিয়! মনে হইবে] : , ... 
কাঁম্রীয় উপযুগে স্পঞ্জ ক্রকচাদী (Grsptolites), তারমাছ, তি 
(8২201012112), শাম, বিন্নক প্রভৃতি জাতীর নানাপ্রকার জলচর প্রাণীর উদ্ভব হয়। 
অদের্শতিপীয় কালেও ইহাদেরই রাজত্ব চলিতে থকে |. সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল এবং চিংড়ী জাতীয় 
প্রাণীও দেখা দিল। সিলিউরীষ উপযুগে মাছের হুচনা পাঁওযা যাঁয়।- কিন্ত:প্রককতপক্গে 
ডিবোনীয় উপযুগকেই “ফুৎস্য যুগ” বলা-চলে। ই স্ময়ে নানাপ্রকার পতঙ্গও জন্মিতে আরম্ভ 
করে। অঙ্গারবহ কাঁলেও এই জলচর ও পতঙ্ের প্রীতুর্তাবই চলিতে থাকে, |, জলচরের 
৯-_ভিতর হাদর জাতীয় প্রাণী দেখা দিতে লাগিল; এবং পতঙ্গের মধ্যে ফড়িং, িঁঝিপোকা 
আরসোলা, মাছি প্রভৃতিও জন্মিতে লাগিল। এই. সময়েই উভচরের সুচনা দেখা দেয় এবং 
পরবর্তী পার্মীয উপযুগে উভচরের সহিত আঁদি, সরীহবপেরও উদ্ভব হয়। ম্তরাং কয়েকটা 
পতঙ্গের কথা ছাড়িযা দিলে প্রত্বজীবক যুগে জলই প্রাণীর প্রধান আবাসভূমি ছিল। . 
| ত্রায়সীয় উপযুগে নানাপ্রকার উভচর ও উচ্দ্বলাঙী মাছ (08০14) জন্সিতে থাকে 
এবং বড় বড় সরীস্থপও দেখা দেয়। 'ইহাঁর পরবর্তী ছুরাসীষ কীলকে “মরীহুপ যুগ? বলা 
হইয়া থাকে; কারণ অনেক অতিকায় সরীস্থশ এই উপযুগেই জন্মিয়াছে। ' অই” সমে 
দ্বিগর্ভের(012758101819)এবং আঁদ্যগক্ষীরও CREE উদ্ভব হয। প্র 4 
ইহাদের রাজত্ব চলিতে থাকে।;. . - -. 
. পরগারুনিক ও অল্লাধুনিক উপযুগে উন্নত. উপরি ভব 4 কুকুর ও বি জাতীয় 
. প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তী পর্যন্ত. দেখা দেয়। এই. সুময়েই ক্ষুরযুক্ত, শাহীনের 
ভিতরে সমাঙ্গুল (৮৩-০০৭) ও বিষমাঙ্গুলের (0dd-t০ed) প্রভেদ ঘটে এবং লেমুরাঁদি 
জাতির আবির্ভাবে বানরের সুচনা 'দেখা দেয় মধ্যাধুনিক উপযুগে জলচর স্তত্তপায়ী 
ও শূঙ্গী রোমন্ক দেখা দিল এবং নানা প্রকার বানর জন্মিতে লাগিল। : ব্হবাধুনিক 
উপযুগে প্রত্বমানব_ জন্ম লইয়াছিল ; জাভার .PEhecanthropus erectus তাঁহার-সাক্ষ্য 
দিতেছে ।. তাঁহার চারিদ্রিকের বনভূমি তখন উদ্ধিড়াল, , খরগোস হইতে. আরম্ভ করিয়া 
গৃণ্ডার,.জলহন্তী প্রভৃতি নানাঁজাতীষ জন্তর দৌর্যত্যো. মুখর, হইয়া উঠিয়াছেএ .'অস্তযাধুনিক 
উপধুগের সেই. অদ্ভুত বিশ্বে শিশু-মানব জন্মিয় নিজের প্রকাণ্ড সস্থি্ধ লইয়! প্রকৃতির. বিরুদ্বে 


২৮৪ প্রকৃতি 
যে অসম সাহসিক যুদ্ধ সুরু করিয়া দিয়াছিল, তাহাই “বর্তমানে” কোন্‌ ক্ষেত্রে কত দূর 
পৌছিয়াছে, তাহ! ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়! বিশ্বকর্দীর নীরব বিধানে আজ 
মানব ভীবন্গতের সম রটি ট সে 
এখন কষেকটি প্রধান “অতিকাঁষ সরীস্থপ” সবন্ধে আঁলোচিনা করিতে চট পাইক। 
ইহাদের 'অধিকাংশই জুরাসীয উপধুগে লীলা করিষ! গিষাছে। আমাদের.যাদুঘর ইহাদিগকে 
প্যাঁছু”. করিতে পারে নাই। ছ/য়েকটী গ্রন্তরীভৃত বঙ্কাল এবং কযেকখানি ছবি ভিন্ন 
সে গৃহে ইহাঁদের পরিচয় দিবার আঁর কিছুই নাই। 
88১৮ স্রীস্থপ- ais 01955 )নযটা রায়ে (৪৫৩) বিভক্ত জর 
যথা" 


- ১) জবার ) - ৪৮ * ae 


২। কচ্ছপাঁদি ( Chelonia ) 
৩। স্রীহ্যপাঙ্গী ( Sauropterygia ) 
৪ | মীনালী (1০079057815 ) 
- ৫1 শুগুশোভন ( Rhynchocephalia ) 
৬। ভীমসরীশ্থপ ( Dinosauria ) | 
৭। কুস্তীরাঁদি ( Crocodilia ) 
৮। খগাকতি ( Ornithosauria ) 
৯ | শন্ধধারী ( Squamata ) . 
এখন আমরা এই, নধটী পর্য্যাযের মধ্য Le পাচার অন্ততু ক্ত কয়ৈকটি প্রাণীর বৰ্ণন! 
করিতে চেষ্ট! কৃরিব। 
ভি জি (ক). Tia পরায়. 
ইহারা ত্রায়াসীয় হইতে খটিক উপযুগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। শরীরের তুলনায মাথা বেশ 


বড় ছিল; ঘাড় খুব ছোটই থাঁকিত। পিছনের ডানা ইহাদের স'ণতারের প্রধান সহায় ছিল। 
UOT RENT TO) RENT . র্‌ 


মীনাকৃতি সরীস্থপ (1০১ 4 


ইংলণ্ড ও জাৰ্ম্মাণিতে-ইহার- প্রা পুর্ণ কঙ্কাল পাঁওযা গিয়াছে। বাহির হইতে রেদিতে 
মৎস্তের স্তায় বলিযা পণ্ডিত- ক্যানগ, (১৮১৮) ইহাকে এই নামে অভিহিত করিযাছেন। 
হ্বিয়র্টেমব্যর্গ ( Wirttem৷ber€ ) নামক স্থানে বাহিবের চর্ম্মসমেত ইহার কষেকটিকে পাঁওযা 

* গিয়াছে। কেটনটার ভিতরে আবার ইহাদের ছোট ছোট কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিযাছেঃ 


তাহাতে মনে হয়, ইহারা - জীবন্ত অবস্থাতেই প্রস্থত- হইত। - ইহাদের. প্রকাণ্ড মাথা ক্রমশঃ 


{ 


-প্রক্কৃতি ২৮৫ 
সরু হইয়া গিষাছে এব মুখে সারি সারি তীক্ষ দীত আঁছে। চক্ষু দুইট! বেশ বড় ও জলের 
, উপযোগী কঠিন আবরণে সঙ্জিত। ঘাড় একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহাদের পিঠের ও 
লেজের ডানা ভিন্ন শরীরের ছুই পাশে দাঁড়ের মৃত ছুই খানা করিযা চারিখান! ডানা আছে। 
ডানার সাহায্যে ইহারা জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইত। . 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্গীণমধ্য কশেরুকাঁয় দারা ইহাদের মেরুদণ্ড গঠিত, তাহাতে ইহারা 
মাছের মতই নিজেদের শরীর বাঁকাইতে পারিত। এই মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ পিছনের ডানার 
নীচের অংশে গিয়া শেষ হইয়াছে। পিঠের ডানাটীতে কোন অস্থি নাই। ইহাদের মস্ুণ 
গতিশীল দেহ, তীক্ষ দত্তপংক্তি ও বিশাল চক্ষুর সুতীব্র চাহনি ভুরাঁসীয় যুগের ক্ষুদ্র জলচর 
প্রাণিগণের মধ্যে কি ভীষণ আতঙ্কই না উপস্থিত করিষাছিল | নানা জাতীয় ( Species ) 
মীনাক্ৃতি সরীন্ছপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । কোন কোনটা দৈর্ঘ্যে ৬৭ হাত হইত; কেহ বা 
২০২১ হাত পৰ্য্যস্তও গিয়া পৌছিত। ছুই একটি দন্তহীন জাঁতিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। . 


(খ) সরীস্থপাঙ্গী পর্যায় 


ইহাদের লীলাকাল অন্তযত্রায়াসীয় হইতে খটিক উপধুগ পান্ত বিস্তৃত। কয়েকটি উভচর ভিন্ন 
ইহারা অধিকাংশই জলচর ছিল। ইহাদের মাথা শরীরের তুলনায় ছোট। এই পর্য্যায়েরও 
একটি গণ উল্লেখযোগ্য । 





অনুরূপ মবীস্থপ. 


' অপুরূদ সরীস্থপ (Plesiosaurus) 


যে স্থানে মীনাকৃতি সরীসহুপ পাওয়া গিয়াছিল, সেখানেই কয়েক বৎসর পরে আরও 
কয়েকটি বঙ্কালের সন্ধান মিলিল। কিন্তু ইহাদের আকৃতি মত্তের স্তাঁয় নহে ; কতকটা 
সরীস্থপেরই অনুরূপ বলিয়া কনিবিয়র সাঁহেব ( ১৮২১) ইহার এইক্সপ নামাকরণ করিয়াছেন। 
দুই এক স্থানে ইহার. চর্ম্মের যে নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাকে মস্থণ বলিয়াই মনে 
হয়, ইহাদের মাথা ছোট হইলেও মুখ-বিবর নেহ1ৎ ছোঁট নহে এবং তাহাতে সারি সারি 
তীক্ষ. দস্তেরও অভাব. নাই! -গল! অত্যন্ত লম্যা-শরীরের দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
হইবে। কশেকুকাগুলি ছুই পার্থে সমতল হওয়ায়, ইহাদের মেরুদন্ড খুব -সাঁমান্তই নমনীয়। 


হ৮৬ “প্রকৃতি 
লম্বা গলা থাকিলেও, ইহারা কিন্তু রাজহাসের মত গলা বাঁকাইতে পাঁরিত না। স্থগোল শরীরের 
প্রতি পাশে দাড়ের সকাম দুইটি করিযা বড় ডানা আছে তাহাতে পাঁচটি করিয়া 'অঙ্গুলির 
'অস্থি আছে ইহাঁদের ছোট লেজ সোঁজাভাবে সরু হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু বালিনে ইহার 
যে নিদর্শন পাঁওয়া গিয়াছে, তাহাতে গনে' হয় ইহাদের লেজে একটা চতু্ধোণ ডানা ছিল। 
'তবে দাঁড়শুলিই তাহাদের গতিবিধির প্রধান সহায় ছিল। নানা প্রকার মাছ ও তন্তান্ত 
জলজস্ক খাইঘা ইহারা! প্রাণধারণ করিত। কয়েকটির পেটের ভিতরে প্রস্তরথগ পাওয়া গিয়াছে। 
'ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, হজমেব ইবিতে ফর মীরের মত ইহারা পাথরের ছড়ি 
গিলিত। | 
: নানা প্রকারের অনুগ্ধপ কী পাওয়া গিয়াছে। কোন কোনগুলি ছয় সাত হাত 
হইত কন্ধ’ বড় জাতীয় জন্তগুলি প্রায় তের চৌদ হি ছিল। হা জলা 
ছুয়েকটি, কঙ্কাল পায় গিয়াছে । 
2 (গ) ভীমসরীসুপ পর্যায় £ 
,. যেসমন্ত বিচিত্র ও অন্তত সরীগ্ঘপ আমাদের বিশ্ময়োথপাঁদন করে, তাহার অধিকাঁশই _. 
এই পর্য্যায়ভুক্ত।: ইহারা ভুরাসীয় ও খটিক উপযুগে স্থলচর প্রাণীয়পে লীলা! করিয়া গিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে মাংসাঁশী সরীক্বপেরাই প্রথমতঃ ত্রায়াসীয় কালে দেখা দিতে থাকে ;' এবং পরে 
প্রকাণ্ড নিরামিষাশীগণ_ জুগ্সিতে থাঁকে। - ১৯২৩. খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন আমেরিকাঁবাসী 
প্রত্বতত্বরিদের্‌ লৃহিত চ্যাপও্্যান্‌ এণ্ডরুজ_ গোবি. মরুভূমিতে বৈজ্ঞানিক অন্ুমন্ধানে 
2 গিয়াছিলেন। ্রন্কতিদেবী তাহাদের. অদম্য সাধনা - সাঁফল্যমপ্ডিত করিয়াছেন। তাহারা, 
" নানাপ্রকার প্রন্তরীভৃত, কঙ্কাল আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলেন এই 
"ভীম রীস্থপের ডিম.আবি্ধার করিয়া। কোটি কোটি.বৎসর পূর্বেকার এই ডিম অধুনা 
বৈজ্ঞানিকগণের এক অমুল্য সম্পদে পরিগণিত হইয়াছে। 
ভীম সবীশ্থপকে প্রধানতঃ মাংসাশ.ও নিরামি্যাশী ভেদে দুই দলে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
মাংসাশীগণ একটা উপপর্য্যাযের তা দলভুক্ত ; কিন্তু নিরামিযাশীদ্িগকে দুইটা 
উপপর্য্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে, যথা এ 
নর কা (>) খগী (Ornithopoda) . 
158 ১ 1708): সৱীস্থপপদী (Sauropoda) ঠি 
! - মাংসাশীগণ আকারে নিরাঁমিযাশীগণপ, হইতে ক্ষুদ্র ছিল। - করনি অসথিগুনি 
রে বে, কঠিন- হইলেও হাকা ; মেরুদণ্ড ও দীর্ঘ অস্ভিগুলির অভ্যস্তরভাগ, শুন্ত"। : ইহাতে . . 
:ুঝ। যাষ,. তাহাদে শরীর লক্ষরন্পের বিশেষ উপযোগী :ছিল।- সন্মুখের পা ছুইটী ছোট, কিন্ত 
“পিছনের দুইটী খুবই য়জবুত। -লক্ষবাম্প প্রভৃতি মোরা es ada Md Lt. LLalLGL 
[শক্ত ধরল দত্ত,ও নখরে ইহার! আপনাদের কাজ চালাইত। ০০০ তাস 





প্রকৃতি ২৮৭ 

" সাধারণতঃ, নিরামিষাশী খগপদী উপপর্য্যায়ের জন্বগুল মাংসাশী সরীহুপ অপেক্ষা আকারে 
বড় ছিল। ইহাদের জত্ঘাদেশের. গঠন উটপক্ষী কিবা এমুরের' অন্থুররপ'। তাহাতে মনে হয়, 
অত্যন্ত ভারী শরীর-লইয়াও ইহারা এ সমস্ত পক্ষীর স্তায় অনায়াসে ছুটাছুটি করিতে পাঁরিত 
ইহাদের গমনের ও গঠনের এই রীতিবৈশিষ্ট্য দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত ইহাঁদিগকে 
বিহঙ্গশ্রেণীর পূর্বপুরুষ -বলিয়া ধরিয়া. লইয়াছেন ' ‘আমরা ই টি দু'য়েকটী গণের 
০০০০০ SEA) 18 





ইপ্তয়ানাদন্তী ‘Tguanodon) 


ম্যান্টেল্‌ সাহেব( : ১৮২৫ ৫ )প্রথমে মাসেন্স, প্রদেশে ইহার বন্কান আবিষ্কার * করেনঃ 
ইহাদের দত্তগুলি ফলকের ন্যায় উঠিয়া মাথার করাতের মত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার 
ইয়ান! নামক এক আধুনিক সরীস্থপেরও এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখা যায়৷ ম্যাক্টরেল্‌.এই 
অভিকাঁয়কে ইহারই কোন নিকট আত্মীয় ভাবিয়া এই নামে অভিহিত করেন। 2 
| ইহাদের মাথা. বেশ বড়) এবং সেই তুলনায় চক্ষু কিছু 'ছোট। নাঁসারঙ্ধ দুইটা ওর 
উপরে অবস্থিত। মুখবিবরে ইণুয়ানার দত্তের স্ঠায় দস্তপংক্তি আছে; *ফিন্তু ন্ুখে-_গষ্ঠের 
পিছনে” কোন দত্ত 'নাই। ' গলার অংশে মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি যেশ গুদ ভাবে সঙ্জিত ; 
ইহাতে তাহারা গলা. সহজেই. নানাদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পাঁরিত। সের ক্ষুদ্র পায়ে 
অনু সমেত পাঁচটা অঙ্গুলি আছে, কিন্তু পিছনের প্রকাণ্ড পায়ে পাধীর,পায়ের হাঁফ তিনটা 
অনুলি শোভা পাইচেছে। এষ যাহ! কিছ পনি পাওয়া সি: তাহাতে বু 

৩ 


২৮৮ প্রকৃতি 


খায় যে, ইহারা সাধারণতঃ পিছনের পায়ে ভর দিয়াই চলাফির! করিত। লাঙ্গুলের অস্থি- 
গুলির ছুই পার্শ্ব চেপ্টা হওয়ায়, জলচরের লাঙ্গুলের-অনুরূপ হইযাছে। বোধ হয় ইহারা 
সময়ে সময়ে জলে সীতার কাঁটিয়াও বেড়াইত। জলজ লতাপাতা ও নরম গাঁছপালাই 
ইহাদের খাস্ত ছিল। 

ম্যাপ্টেলের আবিষ্কৃত ইওয়ানাদস্তী টৈর্ধ্যে প্রা ১২1১৩ হাত ছিল। পরে বেলজিয়মের 
অন্তর্গত বািসার্ট নামক স্থানে এক গহ্ববে ইহাদের ২৯টি বিবাঁট কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে 
(১৮৭৭-১৮৮০ )। তাহারা দৈর্ঘ্যে ছিল প্রা ১৯1১০ হাঁত। ব্রসেল্স্‌ যাদুঘরে এই অপূর্ব 
কঙ্কালগুলি সজ্জিত আছে। 





ত্রিশৃঙ্গী সরীস্থপ 


ত্রিশ্জী স্রীস্থপ (Triceratops) 


উত্তর আঁমেরিকাঁয় এই সরীস্থপের কঙ্কাল পাঁওযা গিষাছে। ইহাবা খটিক উপযুগের 
অন্তাভাগে জীবিত ছিল। ইহাদের মস্তক প্রকাণ্ড এবং গলার চারিদিক অস্থিময় কঠিন 
আঁবরণে সঙ্জিত। চক্ষুর ঠিক উপরেই দ্ুইটী ও নাসিকার উপরে একটা শক্ত শৃঙ্গ আছে। 
এই শৃঙ্গ ও গলার বর্ম্মই আতিতায়ীদের হাত হইতে বাচিবার প্রধান অস্ত্র । লাঙ্গুলের ও 
পদেয় অস্থিনমাঁবেশ দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহারা ইগুয়ানাদস্তীর স্ভাঁষ ছুই পাঁষে ভর দিষা 
যাতীয়াত করিত না; কিম্বা জলেও সীতার কাঁটিত না। ইহারা লম্বায় প্রায় ১২1১৪ 
হাত হইত; এবং সাধারণ চতুষ্পদের স্তায়ই চলাঁফিরা করিত। 

বন্মাবৃত সরীক্যপও(91520580:ঘ9)এই খগপদী উপপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । অস্থির 
অপুর্ব বন্ধাচ্ছদনে ও পৃষ্ঠের 'ফলকশ্রেণীতে সজ্জিত খাঁকিয়া ইহারা আততায়ীর হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিত। 

সরীস্থপপদ্দী নিরামিষাশীগণ আকারে খগপদী হইতেও বৃহত্তর ছিল। এত বৃহৎ স্থলচর 
আর কখনও দেখা যায নাই। ইহাদের মন্তক শরীরের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র ছিল। 
দম্তবিস্তাস দেখিলে মনে হয়, জলজ লতাপাতার- সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রানীই ইহাদের খাঁ 
ছিল। গলা বেশ ল্ঘা। পঞ্জরান্থিগুলি মেক্দণ্ডের অনেক পিছনে গিয়া-ধীকিয়। আসিয়াছে; 


প্রকৃতি ২৮৯ 
তাহাতে শরীরের পরিধিবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 5 লাঙ্ুলটি অত্যন্ত লঘ!। দৃঢ় পদচতুয়ে 
পাঁচটা করিয়া আঙ্গুল আছে ;- কিন্তু তাহাদের মধ্যে “ভিতর দিকের তিনটাতে নখর 
বৰ্তমান ৷, ইহার! :চতুষ্পদেই গমনাগমন করিত |এ বিশালকাঁয়; সরীহুপ (Atlantosgurus ), 

২ দ্যস্থিলাঙ্ুল সরীস্থপ (101210৭০০89) প্রভৃতি এইউপপৰ্যযায়তুক্ত । এ 





্স্থিলাহুল সরীহ্গে 


দ্যন্থিলাঙুল সরীস্থপ (Diplodocus) 


উত্তর আমেরিকার কলোরেডোতে আচার্দ্য উইক্ষন্‌ (১৮৭৭ ) অন্ত্যদুরাশীয় স্তরে এই 
সরীস্থপের কতকাঁংশ ;আঁবিফাঁর করেন এবং পর বৎসর আচার্য্য মার্শ ইহার অপরাংশ 
পাইয়া যোজনা করেন। ইহাদের লাঙ্গুলের যে অংশ মাটীর উপর থাকে, যাহাতে তাহার 
রক্ত চলাচল চাপে বন্ধ হইয়! না যায়, গ্রক্কতিদেবী তাহার যথাযথ বিধান করিয়া দিয়াছেন। সেই 
অংশে, মেরুদণ্ডের নিয়ে, দুইখানি করিয়া অস্থি আছে? ইহারাই ধমনী ও শিরার ভিতরে 
রক্ত-চলাচল অঙ্গুঞজ রাখে। মার্শ এই কারণেই ইহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত 'করিয়াছেন। 
বিধ্যাত কাৰ্ণেগীর সাহায্যে পণ্ডিত হাচারও এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন (১৮৯৯ 
—১৯০৫)। 
হাঁচার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাঁষ ইহার! লম্বায় প্রায ৫২৫৪ হাত হইবে”) 
এবং পিছনের পায়ের কাছে উচ্চে প্রায় ৮ হাত হইবে। মাথা অত্যন্ত ক্ষুদ্র) মুখের গঠন- 
প্রণালী দেখিলেই বুঝা! যায় -যে, জলজ লতাপাতা ও নরম গাছপালাই ইহাদের ভক্ষ্য ছিল। 
সেইজন্য. বোধ হয় জলের নীচে মাথা ডুবাইতে পারিত। ইহাদের মেরুদণ্ড ১০৪টী 
কশেরুকায় গঠিত ; তাঁহার মধ্যে লাঙ্গুলেই ছিল ৭৩টা । এই বিভীষিকাময় লাঙ্গুলই বোধ 
হয় ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। কিন্তু এত প্রকাণ্ড অতিকাঁষের মতি দেখিতে নিতান্তই ক্ষ 
ছিল; করোটি দেখিয় বুঝ যায় ইহা আকারে গা হুগারির মত। 


২৯০ প্রকৃতি 


টি "- (‘ঘ-) খগাকৃতি পৰ্য্যায় - । ৯ ১৮ ৩ 
' "এই চি পতি, পঙ্গযুক্ত |. কলিনি-( ১৭৮৪ ) ইহার  কঙ্কালের i 
পাইয়া -ইহাঁকে জলজন্ত -য়পে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুভিয়ের ( ১৮০৯ ) ইহাঁর স্বরূপ 
বুঝিতে পারিয়া যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করেন! . এ পর্যান্ত নাঁনা' প্রকারের .পক্ষযুক্ত 
সরীস্থপ ( Per০d০ty]e ) আবিষ্কৃত হইযাঁছে। কোন কোনগুলি ছিল চড়,ই পাখীর গাঁ 
ক্ষুদ্র, আবার কোনগুলি বেশ প্রকাও। খটিক উপযুগের অন্তাভাগে এই পর্য্যায়ে এক প্রকার 
প্রকাণ্ড দন্তহীন সরীস্থপের উত্তব হইযাঁছিল ; এক ডানার প্রান্ত ই ডানার প্রান্ত পর্য্যন্ত 
- তাঁহাদের নাঃ প্রা টি হাত। 





ইহাদের অদ্থি ক্ষীর অস্থির ন্যায় হাক্কা, শরীরের পরিমাণে মাথা বেশ প্রকাণ্ড 
এবং আকৃতিতে পক্ষীরই অনুয্নপ ;_তবে একটা গণ ভিন্ন অন্ত সকলেরই তীক্ষ দন্তশ্রেণী আছে। 
মুখগহ্ৰরে বড় বড় দাঁতের পিছনেই সারি সারি ছোট দ্বাত দেখিতে পাওয়া যায়।. শরীরটা 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে পঞ্জরান্থিও অল্প কয়েকটি মাত্র আছে। বৃক্ধান্থিটী (stern) 
পঙ্গীদের স্তায কোণযুক্ত। সন্মুখের পায়ে চারিটী অঙ্গুলি আছে; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা 
স্কুলিটী অত্যন্ত লঘ| এবং তাহা, হইতে বাছুড়ের ডানার স্তাষ ডান! ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পিছনের 

পা দুইটী তেমন বড় নহে এবং সর্বদা চলাফিরা করিয়া বেড়াইবার উপযোগীও নহে। ইহাদের 
লাল বেশ দীর্ঘ ও সরু । একটা গণের লাঙ্গুলের প্রান্তে একখানি চতুষ্ধোণ পর্দাও পাওয়া গিয়াছে। 

ইহাদের কন্ধাল যে স্তরে পাঁও়া গিযাছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার! জলের নিকটেই 
বসবাস করিত এবং বোধ হয় নানাপ্রকারের মাছ ও. পোকামাকড় থাইয়াই জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিত। দুরাসীষ উপযুগে আস্ত পদ্মীর (Archaeopteryx) উদ্ভব হিঃ এই 
ভীমকায় জটাযুই আপনার প্রভূ বিস্তার করিয়া আদিযাছে। . .. ,- ,-?- 


প্রকৃতি ২৯১ 


£- "17" ডে) শক্ষধারী সরীহপ - i 
এই'  পর্য্যায়ভুক্ত জস্তুগুলিকে নানাপ্রকারের টিন্টিকি, গিরগিটি ও সর্পের পুর্বপুকৃষ বলিয়। 
ধৰা হয়। ইহারা! খটিক উপযুগের অন্ত্যভাগে জশচর র্লূপে দেখা দিযাঁছিল ; ইহারিগকে 
দুইটা উপপৰ্য্যাযে ভাগ করা হইযাছে, যথা" 
(১) পূর্ণদেহী (0০110509519) 
(২) নাগদেহী (Pythonomorpha, 01098380179) 
ূর্ণদেহী উপপর্ধ্যায়ভুক্ত সরীস্থপগুলি ক্ষুদ্র । তাহাদের পদচতুষ্ঘ বর্তমান ছিল। কিন্ত 
নাঁগদেহী সরীহ্থপের চারিটা দৃঢ় দাড়ই যাতায়াতের সম্বল ছিল। ইহাদের সর্পিল শরীর অত্যন্ত 
লত্বা ছল ;_-কোন কোনগুলি দের্ধ্যে প্রায় 'ব্রিশ তে ত্রশ হাত 





নাগদেহী সরীস্থপ্গ 


এই সমস্ত প্ৰকাণ্ড সরীস্থপের কথা আলোচনা বরিতে গেলেই মনে পড়ে_াঁহাঁদের শক্তি 
এত অমীম, দেহ এত বিরাট-_তাহাঁরা লোপ পাইল ক্ষি কব্যা। কিন্তু ইহ! পবম আঁশ্চর্য্যের 
বিষয যে, ইহাবা কেবল মধ্যজীবক যুগেই লীলা. করিয়া গিয়াছে। খিক উপযুগের পরে 
ইহাদের চিহ্মাত্রও পাওয়া যায় না। হয়ত ভূপৃষ্ঠো পরিবর্তনের সহিত তাঁহাদের বাসস্থান 
ক্রমেই অনুপযুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। হয়ত বা হিংত্র ছুর্দাস্ত স্তন্তপায়িগণ তাহাদের 
অরক্ষিত ডিম্ব ও অফত্রপালিত শাবক ধ্বংস করিয়াই তাহাদিগকে নির্বংশ করিয়াছে) কি! 
তাঁহারা হয়ত কোন মহাঁমারীতে আক্রান্ত হইয়া সদূলে বিনাশ পাইযাঁছে। কিন্ত যে ভাবেই 
তাহারা ধ্বংস পাউক না কেন, ষোগ্যতমের স্থান দিতেই তাঁহারা লোপ পাইযাছে ৷. তাহাদেব 
বিবাঁট দেহ মস্তিষ্কের তুলনাষ অসস্ভব বড় ছিল; সেইজন্য প্রতিযোগিতায় তাহারা আঁটিযা 


২৯২ প্রকৃতি 

উঠিতে পারিল না। তাহারা আজ -লোঁপ পাইযা গিয়াছে সত্য, শ্কিন্ধ তবুও তাহাদের সেই 
অন্তুত জীবনযাত্রার একটু নিদর্শন পাইয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকি। শরৎচন্দ্রের কথা 
মনে পড়িয়া যাঁয়-_"অতিকাঁয় হস্তী লোপ পাইযাছে, কিন্তু তেলাপোঁক! টিকিয়া আছে। 
eee “টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়।* লোপ পাইলেও ইহারা জগতের পৃষ্ঠায় প্রকাও দাগ 
রাখিয়া গিয়াছে। মরিয়া গিযাঁও আজ ইহার! কঙ্কালের ভিতর দিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে ! 


অলসক (Lichen) - Vl | 
(২) 
অধ্যাপক জরীঅলোঁক সেন ন্‌ 


পৃথিবীতে কত অলসক আছে, তাহার ঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। ১৯** রী: 
অবের পুর্বে সর্ববগুদ্ধ চারি হাজারের কিছু কম অলসকের খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল। 'এনগলারক 
ও প্রার্টল অলসকের পঞ্চাশটির কিছু বেশী গোষ্ঠি (£201) ), তিন শতের কিছু বেশী গণ 
(989 ) ও চারি হাজারের কিছু বেশী জাতি ( 926০169 ) নির্ণয় করিয়াছেন। 
প্যারীর সংগ্রহাগারে (09759:7500) অলসকের ১৩৫টি গণ, ৩৬৮৬টি জাতি রক্ষিত 
আছে। এগুলির মধ্যে পত্রাকার (০1199০-_চাঁপড়াঁর মত) ও গুল্সাকার (fruticose) 
অলসক ৮২৯টি আঁছে। আর বাকী সবগুলিই দৃঢ়সংলম্লী (০:73£905045 ) অলসক। 
,  অলসক ঠাঁওা জলা! জাষগাঁয় বেশী জন্মায়। সেই কারণে নাতিশীতোষ্ণ" দেশে অলসক 
বেশী পাওয়া যাঁয়। 
ভারতবর্ষে অলসক অনুসন্ধানকাঁরী বড়ই কম বলিয়! মনে হয়। ১৯০০ খৃঃ অব্ের পূর্বে 
ছুই চারিজন উত্ভিদবিৎ ভারতবর্ষীয অলসক সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার পর আর কেহ সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই । ১৮৩৯ খ্রীঃ অব কাঁশ্দীরের 
অলদকের কথ! কিছু জানিতে পারি! ১৮৪২ সালে নিলগিরি ও ১৮৫২ সালে হিমালয়ের { 
অলসক সম্বন্ধে কিছু লেখা আমরা পাই । কুর্জ (12) ও নাইলাওাঁর (Ny!ander) ১৮৬৯ 
সালে কলিকাতা ও বাঁঙ্গালার অলসক সম্বন্ধে কিছু লিখিযা গিযাছেন। মণিপুব '৪ সিকিম অঞ্চলের 
অলসকের খবর আমর! ১৮৯২ সালে পাইষাছি। সিংহল দেশের অলসকের খবর আমরা ১৯০০ 
সালে অবগত হই। 
এগুলিনছাঁড়া সময়ে সমযে অলসকের আরও ছুই একটি বিনা! রন 
একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজনীষ মনে করিতেছি । দার্জিলিং, কার্সিযনং ইত্যাদি স্থান হইতে 


চর 


চি প্রকৃতি ২৯৬ 


অনেকেই অলসক সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের বেশীভাগই নামহীন অপরিচিত 
অবস্থ য পড়িয়া আছে। 

১৮৬৭ সাঁলে কলিকাতার পার্শবর্তী স্থানসমূহ হইতে যে রর, সংগৃহীত হইয়াছিল, 
তাঁহার মধ্যে নাইলাগাঁর (18:0৫) ৫৩টির নামকরণ করিযাঁছিলেন। তিনি একটি নূতন 
গণের (৪০045 ) সন্ধান পাইয়াছিলেন ; তাহার নাম—_Pyrgidium 51088160561 

১৮৬৬--৬৭ সালে বাঙ্গাল! দেশের অলসক সংগৃহীত হইয়াছিল । যে সব স্থান হইতে অলসক 
সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাদের নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গাল! বলিতে তাহার! 
এদেশের অতি অন্ন স্থানই বুঝাইয়াছেন। 

সংগ্রহকারী কুর্জ (15) যে অলসকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার যথাযথ কোন 
তালিকা নাই। সংগৃহীত অলসকগুলির মধ্য হইতে নাইলাওাঁর ২২টির নাম স্থির করিতে 
পারিয়াছিলেন; সেই ২২টি অলসক নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছিল, যথা 
কলিকাতা, কীচড়াপাড়া, রা্রীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, উলুবেড়িয়া ইত্যাদি । 

নামগুলি হইতে জানা যায যে, তাহাদের অনুসন্ধানের স্থান কত সীমাবদ্ধ ছিল। হইতে 

- পারে ষে, বা্দালা দেশের অন্তান্ত জায়গা হইতে তীহাঁরা একই রকম অলসক সংগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন; অথবা উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত অপর স্থানে সংগৃহীত অলসকগুলিতে নাঁম্নির্দেশক 
লক্ষণগুলি ছিল না বলিয়া তাহাদের নাম জানা যায় নাই, সেইজ্ত তালিকাঁতেও নাই। তবুও 
এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অলসক সম্বন্ধে তাঁহারা অন্ুসন্ধিৎস ছিলেন কম, 
এবং সেই কারণেই খেয়াল মত তাঁহারা অলসক সংগ্রহ করিতেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসম্মত 
উপাযে অলসকের চর্চা কোন সময়েই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। | 

আধুনিক শ্রেষ্ঠ অনসকবিদ্‌ ৎনালক্লকনার(Zaচ॥!৮৮॥০৮ne৪)দক্রতি- পৃথিবীর যাবতীষ 
অলসকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ওঁ তালিকায় তিনি প্রত্যেক অলসকের 

--সংঙ্গিত্র_বর্ণনা ও তৎসংক্রাস্ত যাঁবতীষ পুস্তকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' মনে হয় তাহাতে 
এখন অলসক সঘদ্ধে অনুসন্ধানের পথ সুগম হইবে । _. 
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. -..  জ্যোতিষ-পরিচয় 
-৪1! শপুশ্ৰিবীব্ব.পগচ্তি ও আঁক্ষভি 
অধ্যাপক শরীন্নকুমাররঞ্জন দাশ 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে সুধিমগলী অাস্ত প্রমাণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, 
পৃথিবী সচল! ও সূর্য্য চলচইক্তিবিহীন। পৃথিবী নিজ ব্যাসের চতুর্দিকে ২৪ ঘন্টায় একবার 
স্বীয় পরিধি পরিক্রমণ ক্রিতেছে_ইহাই. ইহার আহ্নিক গতি। আর পৃথিবী ুর্ঘ্যকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫' দিন ৫ ঘণ্ট1! ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটী বৃতাভাস-পথে ভ্রমণ 
করিতেছে, উহ ইহার বাঁ্ষিক গতি। ্ুরোপে যখন জ্যোতিষের নাঁম গন্ধও ছিল না, গ্যালিলিও 
ও কোগাঁরনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে তখন ভারতে আধ্যতট 
পৃথিবীর গতি সমন্ধে আলোচনা করিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ও যুরৌপে 
ইহার অমুকূল ও প্রতিকূল কত যুক্তি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, কত মনীষী-কত প্রকারে ইহার 
সত্যতা বা অধৌস্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; তাহা জ্যোতিষের 
ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটা আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। . 

প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টাব্দ পঞ্চ শতাব্দীতে আর্যাভটের সময় হইতেই ভারতে জ্যোতিষশান্ত্রের 
যথার্থ সমাদর আরস্ত হয়। আর্ধ্ভট, (৪৭৫' খৃষ্টাব্দ ) তদ্রচিত 'গীতিকাঁপা পর্ণো 
বলিতেছেন--এএই নক্ষত্র পঞ্জর মধ্যে ভূগ্রহচরিত যিনি অবগত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ পরি: 
ভ্রমণ ভেদ করিয়া পরব্রক্মে গমন করিবেন।” যাহা হউক, তিনিই রয়ে দিবারাত্রি ভেদের 
কারণ স্বরূপ পৃথিবীর গতি দ্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।- ‘গীতিকাপাদের' প্রথম শ্লোকে 
তিনি লিখিয়াছেন,-” এক চতুযুগে ( ৪৩২৪৪০০ সৌরবর্ষে ) পৃথিবীর পূর্বদিকে গতিসস্তৃত ভন 





১৫৮২২৩৭৫১০ বার,_অর্থাৎ অত সৌরবর্ষে পৃথিবীর অত দিন হয়, ।- তিনি 
ইহার পর ভূত্রমণের নিদর্শন দিতেছেন-_ 8 
অঙ্গুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্তত্চলং বিলোমগং ফর.বৎ। 
অচলানি ভানি তদ.বৎ লমপশ্চিমগাঁনি লক্কায়াম্‌॥ 0 
অর্থাৎ অন্কুলোষগতিযুক্ত ( পূর্বদিকে গতিবিশিষ্ট ) নৌকায় ব্যক্তি নদীর উভয় পাব 
তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি বিলোমগামী ( পশ্চিগামী ) দেখেন ; তেমনই লঙ্কাতে ( নিরক্ষদেশে ) 
অচল নক্রত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়। 
কিন্তু বহু দিন পর্য্যন্ত আঁ্ধ্যভটের এই মতবাদ ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ মানিয়া লন নাই | 
আর্ধ্যভটের প্রায় সমসাময়িক জ্যোতির্কিদ বরাহমিহিরই বিরোধী দলের মধ্যে প্রথম; তিনি 
পঞ্চসিদ্ধাস্তিকায় লিখিলেন_ 


প্রকৃতি ২৯৫ 


“কেহ কেহ বেন যে, পৃথিবী যেন একটা ঘুর্্যমান ভচক্রে স্থাপিত হুইয়! ঘুরিতেছে ৷ 
যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পক্ষী প্রভৃতি আকাশে উ্টীয়মান হইযা কলা ফিরিষা আসিতে 
পাবিত না ( সপ্তম অধ্যায়”--৬ শ্লোক )। 

"পুনশ্চ যদি পৃথিবী এক দিনে একটা আবর্তন সম্পূর্ণ করিত, তাঁহা হইলে পতাকা প্রভৃতি 
পৃথিবীর আবর্তনের ক্রুততা নিবন্ধন সকণ সমষে পশ্চিম দ্বিকেই ধাবিত হইত। যদি পৃথিবী 
ধীরে চলিতেছে বলা হয, তাহ! হইলে ২৪ ঘন্টা একটী আবর্তন সম্পূর্ণ হয কিন্নপে 
€(গমক্জোক)? 

এমন কি, লল্ন আর্য্যভটের শিষ্য হইযাও গুরুর ভূত্রম্ণবাঁদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাঁইয়া- 
ছিলেন। লল্প ববাঁহ্মিহিরের সমসাময়িক ষষ্ঠ শতাব্দীব প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। 
লল্প লিথিয়াছেন, “যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্গিসমূহ উড়িযা গিষা কিন্নপে নিজ 
নিজ নীড়ে প্রত্যাগমন কবিতে পারে? আঁকাশাঁভিমুখে প্রক্গিপ্ত বাণ পশ্চিম দিকে পতিত 
হইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিম দিকেই গমন করিতে দেখা যাঁষ না 
কেন? যদি বল, পৃথিৱী মন্দ মন্দ চলিতেছে বলিযা এ সকল ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে, 
তাহা হইলে একদিনে উহাব কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে”? আমব! পূর্বেই দেখিযাছি, 
বর্হমিহিরও এ প্রকার যুক্তি তুলিযা পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে আপত্তি কবিষাঁছিলেন। ব্রহ্ম গু 
বরাহমিহিরের পরবর্তী জ্যোঁতি্বি্দিট তিনি ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন এবং ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
‘ব্রহন্ফুট’ সিদ্ধান্ত রচনা করেন। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী অনেক জ্যযোতির্কিদই আধ্যভটের 
ভূত্রমণবদেব বিরুদ্ধে বরাহ্মিহিরের ন্যাষ আপত্তি তুলিযাঁছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, 
পৃথিবীর সহিত ভূবাযুরও যে আবর্ুন ঘটতে পারে, ইহ! তাহাদের কাহারও মনে উদ্দিত হয 
নাই। আধ্যভটের ভূত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে গিযা ব্রহ্মগুপ্ত আব একটা আপত্তি তুলিয়া ছিলেন 

"প্রাণেনৈতি কলা ভূর্যাদি তৎকুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্‌। 
আবর্তননবব্ণশ্চে্র পতস্তি সমুচ্ছ যাঁঃ কস্মাৎ |” 

অর্থাৎ যদি এক প্রাণে (৬ প্রাণে এক পল) পৃথিবী এক কলা চলিতেছে, ভারা 
উহা! কোন্‌ পথে কোথা হইতে চলিতেছে ?- যি পৃথিৱীৰ বর্নই থাকে, তবে সমুচ্ছিত 
বন্ত পড়ে না কেন? 

তখন পৃথিবীর গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইযাছিল। এমন কি, 
আলবেরুণী দশম শতাব্দীতেও ইহাতে বিস্মিত .হন নাই। তিনি লিখিষাঁছেন, রা 
হউক বাঁ অচল হউক, উভঘ কল্পনাতেই জ্যোতিষিক গণনার ব্যাঘাত হয় না। | 

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ভট্টোৎপল বা উৎপল ভট্ট দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ কিরাত 

আঁ্য্যভটের ভূভ্রমণবাদ শ্বীকীব করিয! লইতে পারেন নাই । তিনি বরাহমিহির ও ব্রহ্মপ্ুণ্তের 

যুক্তি মানিযা লইয়াছিলেন। এমন কি, ভারতীষ বৈজ্ঞানিক শিরোমণি ভাস্করাচাধ্যও আর্ধ্- 

ভটের মতবাদ অস্বীকার, করেন। এই বিষয়ে তিনি তেমন, বেশীকিছু আলোচনা করেন" 
৪ 


২৯৬ সপ্রীকৃতি 
নাই৷." দাঁদশ শতাব্দীতে গণিত আলোচনা করিতে বলিয়া 'অনেক- জটিল প্রশ্নের সমাধান. . 
জরিতে' উদ্ধত হইযা অপেক্ষাকৃত - সরল ভূত্রমণবাদে তিনি মনোষোগু দেন নাউ; কারণ 
তিনি জানিতেন বাস্তব ক্ষেত্রে জ্যোতিষগণনায়-_পৃথিবী অচল হই সর্য্য ও নক্গত্র গতিশীল. 
হইলে, অথবা পৃথিবী সচল ‘হইযা সূর্য্য ও নক্গত্র নিশ্চল হইলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত 'হওয়া 
ধাইবে।' -ভাস্করাচার্য্য যে” আর্ধ্যভটের: ভূল্রমণবাদের - বিরোধী ছিলেন, তাহ! তদ্রেচিত 
সিদ্াস্তশিরোমণির “গোলা ধ্যাফের প্রথম অয্যায়ে-এবিষয়ের আলোচনা হইতে এবং আর্য্যভটের 
মতবাদের বিরুদ্ধে লল্লের যুক্তির উদ্ধার ও পরিপৌঁষকত! হইতে বুঝিতে পারা যায়। 
= -এই মতবাদের বিরোধী দল এত প্রবল ছিল যে; আর্ধ্যভটের টীকাকার পরমেশ্বর আর্য্য- 
'ভূটের পূর্ক্দোদ্ধবত উক্তির এক বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--“পরমার্থতস্ত 
স্থিরেব ভূমিঃ। ভূমেঃ প্রাগ্‌গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেছত্তি কেচিৎ তন্নিথ্যাজান 
বশাদিত্যাহ”_অর্থাৎ “পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির । তবে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব দিকে 
গতি আছে এবং নক্ষত্রসমূহ নিশ্চল ।' তাহা মিথ্যা জ্ঞান।” পরমেশ্বর ভাক্ষরাঁচার্য্যের 
ধরবর্তীকাঁলের জ্যোতিষী | বোধ .হয়, সেই সমযে পৃথিবীর আঁকর্ভন কেহই সাহস কবিযা 
প্রকাশ করিতে পাঁরিত না ।. এই জন্তই হয়ত বাঁ পরমেশ্বর আর্য্যভটের অর্থবিভ্রম ঘটাইয|ছেন-। 

“কিন্ত আর্য্যভটের মতবাঁদেরও একজন প্রধান প্রিপোষক ছিলেন। তিনি ব্রহ্গগুণ্ডের 
বিষ্ঠাত টীকাকার পৃথক স্বামী ।' তিনি আঁ্যাভটের ভূত্রমণবাদ গ্রাহু করিয়া বলেন_ . 

"_ ভূপপ্ররঃ স্থিরো ভৃরেব। বৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ 7 

| ,  উদ্নযান্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্ৰগ্রহাণাম্‌ ॥ 

কর নঙ্গত্রমণ্ডল স্থির, রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দারা হন 
গণের প্রাত্যাহিক উদয়ান্ত হইতেছে। 

পৃথক ওঁ টাকার অন্ত স্থলে ব্রহ্মগুধ্যের আপত্তির খণ্ডন করিয়া বনিতেছেন পৃথিবী 
আবর্থন-মতই ঠিক; একই সময়ে -প্রহদিগের দুই প্রকার গতি ( পশ্চিম দিকে দৈনিক গতি ও 
পুর্ব দিকে স্বগতি ) হইতে পারে না। আর পৃথিবীর আবর্ভন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু পড়িবে 
কেন এবং . পড়িবেই বা কোথায়? কারণ, পৃথিবীর উর্দ্ধও যাহা, অধঃও তাহা। বস্তুতঃ 
ষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উরদ্ধাধঃ ভেদ হইয়া থাকে।” পৃথকের জীবনকাল সম্বন্ধে .এইমাঁত্র 
জানাযায় যে তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্কিদ শ্রীপতির পূর্ববর্তী সমষে-জীবিত ছিল্নে; যেহেতু 
শ্রীপতি তাঁহার গ্রন্থে, পৃথ্দকের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শ্রীপতি.৯৬২ শকাব্দ অথবা 
১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে “মিদ্ধাত্তশেখর রচনা করেন। স্থতরাং মনে হয়, পৃথক দশম শতাস্বীর শেষে 
ভাগে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। - 

- এই পৃথিবীর গতিবিষয়ে কোলক্রক সাহেব লিখিয়াছেন নি ৃথিবীর গতি 
সম্বন্ধে যে মৃত প্রথমে প্রবর্তিত কবেন, সাত শত বর্ষ পূর্বেও তাহ! এ দেশের কেহ কেহ 
স্বীকার করিতেন। পাঁশ্াত্য দেখেও বহুকাল পূর্বে হীরাক্রিদিজ, হিরন ও অপর 
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দুই এক ব্যক্তি পৃথিবীর গতিসঘন্ধে আস্থাবান্‌ ছিলেন। কিন্তু যেমন পাশার ও প্রদেশে, তৈমৈনি 
ভারতে এ মৃতটী একেবারে পরিত্যক্ত হয়”। | 
যুরোপে জ্ঞানোন্নতিব পুনকন্মেষেব সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভুমিথও ধখন তেরি রী 
কিরণে পুন্রায উদ্ভাসিত হইযা উঠিল, তখন কোপাঁরনিকস্‌ নামে প্রুশিযা দেশীব এক প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত টলেমিব প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসর্মিক মতবাদের খণ্ডন কবিষ! এই অভিনব তত্ব প্রচাব 
করিলেন ষেঁ_শর্য্য স্থিব, রাশিচক্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত ; এবং পৃথিবীও অপবাপর গুহন্থর্যেযেব 
চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে পৃথিবীর গতিবিষযে সর্বপ্রথম কোপার 
নিকসই ল্পষ্ট ভাষার ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু ইহার পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্র্দ টাইকো ব্রাহিও 
কোপাঁরনিকসের ভূ-ভ্রমপবাদ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলেন। তিনি জিজ্ঞাস! করেন, “যদি পৃথিবী 
পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তিত হইতেছে, তবে উর্ধ হইতে পতিত লোষ্ট পশ্চিম দিকে 
পড়িতে দেখা যাষ না কেন?” যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসেব 
ভূ-ভ্রমণবাদের বিরোধী হইযাঁছিলেন, যখন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে কোন 
কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা! অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিষাছিলেন, তখন ভারতের 
অতি প্রাচীন জ্যোতিযিবৃন্দের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হনে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 'মভাৰে' 
- তীহারা যে পৃথিবীব গতি অস্বীকার করিবেন, ইহা বোধ হয তেমন আশ্চর্য্যের কথা নহে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূ-বাষু যে আবর্তিত হইতে পারে, ইহা! তাহাদের মনে 
উদিত হয নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তিব খণ্ডনে বলা হুই্ষাছিল যে, মৃন্মধী পৃথিবীর সহিত 
ভূ-বায়ু ও লোষ্টরথও ভ্রমণ করিতেছে-_এজন্ত লোষ্টুটী ঠিক নিয়েই পতিত হইবে। কিন্ত 
ইহ দ্বারা উক্ত আপত্তিব খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-্রমণ প্রমাণিত হইল না। 
পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে টলেমির মতটা__পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে সহজ বলিয়াই হউক, অথবা 
পর্যবেক্ষণের অভাবনিবন্ধনই হউক-_এমন দৃঢ়ভাবে সর্বস ধারণের কর্পনারাজ্য অধিকার 
করিষা বসিযাছিল যে, ইহার বিরোধী কোনও মতবাদ শুধু যে অগ্রাহ্থ ছিল তাহ! নহে, 
ধর্মবিরুদ্ধ মত বলিয়া উহা অশ্রদ্ধেষও ছিল। সেইজন্য যখন গ্য।লিলিও তাঁহার নব।বিদ্কত দূরবীক্ষণ 
যঙ্ছের সাহায্যে নিঃসনদিগ্ধ্পপে প্রমাণিত করিলেন যে, পৃথিবীই সচল ; আব হর্য্য ও নক্ষত্র- 
সমূহ অচল, তখন তাহাকে আপনার মত প্রচার করিতে গিষা প্রাণ বিসর্জন দিতে 
হইবাঁছিল। মৃত্যুসমযে ভূতলে পদাঘাত করি! তিনি যে সগর্কো বলিযাঁছিলেন--“এখনও পৃথিবী 
চর্তেছে,”--সে বাণী আজ পর্যন্তও বিজ্ঞানে ইতিহাস সোনার নিকষ রেখায় টানিয়! 
রাখিযাছে। 
পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে আর্ভটের পরবর্তী অনন্ত জ্যোভির্িদিগণও নানাপ্রকার যুক্তি- 
তর্কের অবতীর্ণ রুরিয়াছিলেন। সেই যুক্তিগুলির স্থূল মৰ্ম্ম এই- (১) পৃথিবী 
যদি চল! হয এবং কল্পিত ব্যাসের উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় বক্ষ আবর্তন 
করে, তবে এরূপ প্রবলবেগে বিঘূর্ণনের জন্য ধরাঁতলস্থ অট্টালিকা ও মঠমন্দিরাদি প্রতি মুহুর্তে 
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্ণবিচুর্ণ হইয়া ভূমিসাঁৎ হইত সন্দেহ,নাই। (২) পৃথিবী অবিরত কম্পিত হওয়ায় মনুষ্য, 
পণ্ড, প্রাণী, এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থিব হইয়া দীড়াইতেও 
সমর্থ হইত না। (৩) ভূমিকম্পের জন্তু প্রবল জ্রলকম্প হওযাঁ নন্দীর স্রোত, জোয়ার- 
ভাঁটা একেবারে বন্ধ হুইস্! যাইত। (৪) উচ্চতম পর্বতশিখর হইতে কোন গুরু পদার্থ 
নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে, পর্বতপার্দমূলেই নিপতিত হয ; কোথাও এই নিষমের ব্যাভিচাব দেখা 
যায় না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে .তাহা- সম্ভবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
অনুসাবে পৃণ্মিবীর প্ররিধি ২৫ হাঁজাব মাইল এবং উহার আহ্নিক, গতি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় একবার 
আর্র্তনের জন্ত ঘণ্টায় গতি ৯২ মাইল বা-এক হাজারের কিছু. বেশী এবং মিনিটে ১৬ 
মাইলেরও কিঞ্চিদধিক । সুতরাং পর্বতশিখরচ্যুত দ্রব্য ৩০ সেকেও্ডে যদি ভূমি স্পর্শ করে, 
তবে সেই সময়ে পৃথিবীর গতিশীলতার নিমিত্ত এ পর্বত ৮ মাইল দুরে সরিয়া যাইবার কথা। 
(৫) এইয়প পশ্চিম হইতে পূৰ্ব্ব দিকে কোন স্থুল পদার্থ লক্ষ্য ক্রিয়া লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, 
পৃরিরীর গতি থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সান্তাবন! | এইরাপ আরও অনেক যুক্তি,“সিদ্ধান্তগ্রস্থগুলি'তে 
লিপিবদ্ধ রহ্যাঁছে, যেমন--(৬) . পৃথিবীতে সকল সময়ে বৃষ্টিপাত, হইতেছে এবং একই 
স্থানে ছুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রারিধারা পতিত হুইতেও দেখা যাঁয়। পৃথিবী সচলা হইলে 
এই নিয়মের ব্যভিচাব হইত । কারণ, এক মিনিটে পৃথিবীর গতি ১৬ মাইলের অপেক্ষাও' 
অধিক7.তাহাতে নির্দিষ্ট একই স্থানে ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হওয়! এক প্রকার 
অসম্ভব। যেহেতু কোনও স্থানে বৃষ্টি পড়িতে আঁরস্ত হইলে,  সমষের মধ্যে সেই স্থানটী 
অনেক দুরে সবিয়া যাইবার কথা । মোটকথা এক্সপ ব্যাপার কল্পনার অতীত! (৭) পৃথিবী 
যদি গতিশীল! বলিযা প্রমাণিত হয়, তবে আঁকাঁশমার্গে উ্ডীয়মাঁন পক্ষিসকল-_যাঁহারা নিজ 
নিজ কুলাষ পরিত্যাগ .করিয়! বিমাঁনপথে বিচরণ করে-_ ফিরিধা কখনও নিজেদের 
নীড় খুঁজিযা. পাইত না।. কাঁরণ, যে বৃক্ষে তাহাদের কুলাঁয নির্মিত ছিল, ফিরিয়া আসিবাঁর 
সমযে উহা -অনেক দুর সরিয়! যাইবে নিশ্চযই | অবশ্ত একথাও স্বীকার্য্য যে, ঠিক ২৪ ঘণ্টার 
পর বৃষ্ষটা পূর্ব স্থানেই -আসিযা 'পৌছিবে এবং পাখীটীর পক্ষেও ফিরিবার 595 
খুঁজিয়। লইতে কোনও .কৃষ্ট'হইবে না । ১ - 

. এইরূপ অনেক কুট তর্কের অবতারণা করিয়া হিন্দুমিদ্ধা্তগুলি নজন ভূত্রমর্থবাঁদ খণ্ডন 
করিতে গ্রাস পাইযাছে। বাস্তবিক এই তর্কগুলি যে কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচাঁষক, তাহাতে সন্দেহ - 
নাই। উহাদের সম্যক উত্তর দিতেও বিশেষ গণিতজ্ঞানের প্রধোজন হয় । বিহঙ্গের কুলায়-- 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে মীমাংসাব জঙ্গ টাকাঁকাঁর একট দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদি স্রোতের 
জলে পিপীলিক1 সন্তরণ করিতে আরম্ভ. করে, তবে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গতি হওষা 
নিশ্চিত। সেইরূপ, আকাশ-মার্গে সঞ্চরমান বিহঙ্গও পৃথিবীর গতির অনুকুল দিকেই ধাবিত 
হইয়া. থাকে । সজোতোঁবেগের তুলনায় পিপীলিকার বেগ যত সামান্ত, পৃথিবীর বেগবলের 
তুলনায় পাখীর বেগবল . তাহা অপেক্ষা অনের গুণ অল্প । সুতরাং পিপীলিকা যদি-শ্রোতের 


প্রকৃতি | 2 ২৯৯. 
বিপরীত দিকে গমনে সমর্থ ন| হয়, তবে পৃথিবীর প্রবল বে বেগকে' পরাভূত করিয়া দীণবেগশানী 
পাখী কিরূপে প্রতিকুলমুখী গমন করিবে? | 

আসল কথা, এই যে- এত গোলযোগের স্থষ্টি হইযাছে, ইহার নি কারণ ‘আপেক্ষিক 
গতিতত্ব’ (aw ০ relative velotity)" সম্বন্ধে 'জ্ঞতা | বোধ হয়, সে সময়ে গণিতে 
(আপেক্ষিক গতিতত্ব বিষযটী আবিষ্কৃত হয় নাই ; হইলে, সহজেই এই গোল মিটিযা যাইতে' 
গাঁরিত। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনন্ত বাযুমওলও সমান বেগে পশ্চিম হইতে 
পুর্ব দিকে নিত পরিভ্রমণ করিতেছে । সেইজন্ত পাখী-যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন: 
উহার গতিবেগ পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি | .হুতরাং পৃথিবীর.সঙ্গে আপেক্ষিক 
ভারে ( অর্থাৎ বারুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, পূর্বোক্ত পাখীর গতিবেগ'হুইতে, 
বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে ) পাঁখীর বেগবলই একমাত্র গতর পরিচালক হুইবে। কারণ, 
যমস্ত ব্যাপারটাই পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে ; এবং -এই যে কুলায়-প্রাপ্ধি। 
ইহাঁও পৃথিবীর সহিত আপেক্ষিক ভাবে সংশ্লিষ্ট । টু ও 

পৃথিবীর এই গতিসমুদ্তা পাশ্চাত্য. জগতৈও অনেক জটিল আলোচনার ছাই করিয়াছিল। 
টাইকোত্রাহির মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য কেপলার যখন অধ্যাপকের অগাধ পর্য্যবেক্ষণলঙ্ধ 
গবেষণার উত্তরাধিকারী হইযা, উহাদের সাহায্যে প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্ত-পদ্ধতির'উপর নির্ভর 
করিয়া গ্রহ্গণের গতিবিষযে নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করিতে অঞ্সর.হইলেন,.তখন তিন পৃথিবী 
খে গতিহীন এই সত্য -অবলম্বন করিয়া লইলেন-বলিয়া বিশেষ সফলতাঁলাভ করিতে পাঁরিলেন. 
না-। সুতরাং তিনি পৃথিবীর নিশ্চলতা-সম্বদ্ধে মতবাদ 05 তৎপরিবর্তে কয 
দর্য্যের.চতু দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । :- ন 

“বর্তমান জ্ল্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীব এই ' গতিসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ-ও পরীক্ষা ইহার চূড়ান্ত: 
বালা করিয়া দিয়াছে) উহাদের মধ্যে ফুকোর(Foucault)- pendulum বা -দোঁলক-) 
পরীক্ষা এবং: নিউটনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাঁণ--প্রই ছইটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য |" 
তবে-ফুকোর পরীক্ষায় এমন কতকগুলি ধারণা-মাঁলিয়! লওয়া-হইয়াছে, যাহা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের: 
অঁতীত.।- সুতরাং নিউটনের -প্রয়াঁণটীই সহজে বোধগম্য বলিযা সর্বাপেক্ষা প্রণিধানষোগ্য ৷ 
নিউটনেব-প্রমাণটী এই--কোন প্রাসাদশিখর হইতে একটা গুরুভার দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়া দিলে 
আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্যটী ঠিক প্রাসাদের পাঁদমুলে না পড়িষ! পূর্ব দিকে কিছু সরিষা! গিয়া। 
পড়িধাছে। ইহার একমাত্র কাঁবণ রা ইতি পারে hy 1 
ভ্রমণ করিতেছে । .. 

পৃথিবার আবর্থনের কারণ সম্বন্ধে নর ক হইতে ইহা জানিতে পার 
যায় যে, আধ্যভট নিজ কৃক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর-আবর্ভনের কাঁরণ-বলিষা পৃথিবীর উপবিভাগে 
প্রবহমান প্রবহবায়ুকে (current ০f aerial 1010) নির্দেশ করিয়াঁছিলেন্‌।__ পৃথিবীর _ 
আবর্্নের কারণ বলিয়াই হউক, অথবা ভচক্রের ( নক্ষত্রপুষ্লের ) আবর্ভনের কারণ বলিয়াই 
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হউক, বরাহমিহির প্রভৃতি সকল জ্যেতি্বি্দই এই প্রবহবায়ুকেই *শাবর্তনের কারিণ বলিয়া - 
নির্দেশ করিযাঁছেন। বস্তুতঃ উভয় দলই আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে একমত । 

এক্ষণে দেখ! যাউক, আর্য্যভটের পূর্ববর্তী জ্যোতির্কিদ্গণের এ"বিষযে কি মতামত ছিল। 
ভক্টোৎপলের* উদ্ধত বচন হইতে জানিতে পারা! যায় যে, ‘পৌলিশ সিদ্ধান্ত, স্থির করিয়াছিল যে 
পৃথিবী গোলাকার এবং আবর্তনশীল তচক্রের কেন্দ্রে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত; আঁর ও আবর্তনের 
কারণ প্রবহবায়ুর চালনাশক্তি। ‘বশিষ্ঠ সিপ্ধান্তেও উক্ত মতই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভট্টোৎপল 
তদ্রচিত ‘বৃহৎ সংহিতা’র টাকায় উক্ত মত উদ্ধৃত করিযাছেন। এবিষয়ে জৈন জ্যোতিষীদিগের 
অদ্ভুত মতাঁমত ছিল। এ’স্থলে আমরা! উহাদের আলোচনা করিব না। 

. এখানে একটী বিষয়েব উল্লেখ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত যে, উতরেয় * ব্রাহ্মণের এক স্থানে 
দিবারাত্রি ঘটনার কাঁরণসঘন্ধে একটী কথা আছে। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের রচনার কাল 
কোঁপাঁরনিকসের জন্মের অন্ততঃ ছ'হাঁজাঁর বৎসর পুর্বে । তাহার অনুবাদ এই-_“রান্রি অবসান 
হইলে প্রাতঃকালে যখন লোকে মনে করে সূর্য্য উদিত হইলেন, বাস্তবিক তখন কুর্ধ্য আপনাকেই 
বিপ্যর্যস্ত অরেন। দিবাবসানে লোকে যখন মনে কবে স্র্য্য অস্তগত হইলেন, বাস্তবিক তখন স্্য্য 
বিপৰ্য্যস্ত হইলেন ) স্র্য্যের সন্মুখ ভাগে দিবা এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। বস্তুতঃ 'স বা এয ন 
কদাচনস্তমেতি নোদেতি’। নুর্য্ের অন্তও নাই, উদয়ও নাই । 

ডাঃ হৌগ (D1. মন৷€) প্রথমে এই অংশটীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি 
এই টিপ্পনী করিয়াছিলেন_-"This passage is of considerable interest, contain- 
ing the denial of the existence of sunrise and sun-set. The author’ 
ascribes a daily course to the sun, but supposes it to remain always in- 
its high position on the sky, making sun-rise and sun-set by means of 
of its own contrarieties.” এ সম্বন্ধে মনিযর বিলিয়মস্‌ সাহেব (Monier Williams) 
তদরচিত 'Indian Wisdom’ গ্রস্থে লিখিয়াছেন-_ “We may close the subject of 
the Brahmans by paying a tribute of respect to the accuteness of the 

Hindu mind, which seems to have made some shrewd astronomical 
guesses more than 2000 years before the birth of Copernicus.”—অৰর্থাৎ 
মনিযষর বিলিয়মস্‌ সাহেব মনে করেন, এ স্থলে পৃথিবীর আবর্তন হেতু দিবারাত্রি হইতেছে, 
এই কথাই বলা হইয়াছে। 

বিষুপুরাণে (২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক ওঁ ভাবের কয়েকটা শ্লোক আছে, যথা-» 
যৈ যত্ৰ দৃগ্ুতে ভাক্বান্‌ তেবামুদয়ঃ শ্বতঃ। 
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি উন রবেঃ॥ ১৪) 





এঁতরেয ব্রা্দণ--৩য় পঞ্চিকা, ৪৪ অধ্যায়। 


প্রকৃতি ৩০১ 


* নৈবাস্তমনমর্কন্ত নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ। 
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ১৫। 
অর্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে সূর্য্য দৃশ্য হন, সেখানের পক্ষে তাঁহার উদঘ এবং যেখান 
হইতে তিনি দৃপ্ত হন না, সেখানের পক্ষে তাহার অন্তযন মনে হয। বাস্তবিক, স্থর্য্যে 
উদয বা তন্তগন নাই। তিনি সর্বদা আছেন, কেবল তাঁহার দর্শন ও অদর্শনকে উদ এবং 
অস্তমণ বল! হষ। 
এইবার আমব! পৃথিবীর আকৃতি সন্ধে আঁলোঁচনা করিব। বহু প্রাচীন কাল হইতে 
আ্যগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিব স্বীকার কবিষা আঁসিয়াছেন। খখেদেই এই বিশ্বাসের 
অস্পষ্ট আভাস পাঁওষা যাঁয়। স্ুর্য্যের সম্মুখে উমাগণ অবস্থিত থাকেন; সৃর্য্যের উদযান্ত নাই 
ইত্যাদি উক্তি, পৃথিবীর গোঁলত্ব অস্বীকৃত হইলে, ব্যর্য হইষা পড়ে।- 
বর্তমান কালে জ্যোঁতিষগ্রন্থে বলা হইয়াছে, নদীতে ষ্খন জাহাজ সম্মুখদিকে অগ্রসব হয, 
তখন দূর হইতে সর্বপ্রথম উহাঁব মীন্তুল দেখা যাঁষ এবং এই কাঁবণে পৃথিবী গোলাকাঁব না 
হইযা যায় না। এই সিষ্ধীস্তে পৌছিতে পাশ্চাত্য জ্যেতিবকে অনেক আলোচনার ভিতর দিযা 
আসিতে হইযাঁছিল। সেইরূপ ভারতেও পৃথিবীর আকৃতি লইনা অনেক আঁলোচন! হইয়াছিল, 
সে নকল আলোচনার ধাবা যেমন কৌতুহলজনক, তেমনি শিক্ষা প্রদ | 
পৃথিবীর আক্কতিসন্বন্ধে আর্য্যভট বলিধাঁছেন-_ 
যদ্বৎ কদঘপুষ্পগ্রন্থি প্রচিতঃ সমস্ততঃ কুস্থমৈঃ | 
তদ্বদ্ধি সর্বসতৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 
অর্থাৎ চতুদ্দিকে স্থলজ ও জলজ জন্ত দ্বারা পরিবৃত পৃথিবী কদন্ব পুল্পের সভা গোঁলাকাব ৷ 
পঞ্চসিদ্ধান্তিকাঁয় বরাহমিহির লিখিষাছেন-_ 
পঞ্চমহাভূতমযস্তারাগণপঞ্জরে মহীগোঁলঃ। 
খেহযস্কাস্তাত্তংস্থো লে।হ ইবাবস্থিতে বৃত্বঃ ॥ 
তরুনগনগরারামসরিৎ সমুদ্রা্দিভিশ্চিতঃ সর্বঃ 
বিবুধনিলয়ঃ স্মেরন্তনধোহ্ধঃস্থিতা দৈত্যাঃ ॥ 
অর্থাৎ যেমন ছুই অযস্কাত্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত থাকে, তেমনই এই 
মৃত্তিকাঁদি পঞ্চমহাভূতমষ ভুগোল তাঁরাগণ মধ্যে শৃষ্তে বর্ত,লাঁকারে অবস্থিত। ইহার সমুদ্য 
পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ, পর্বত, নগর, উপবন, নদী-সমুদ্রাদি দারা আচ্ছাদিত | ইহাঁর উপরে ও মধ্যভাগে 
দেবগণের স্থান স্বরূপ সুমের এবং অধোভাগে দৈত্যগণ অবস্থিত । 
“গোলাধ্যাফেব প্রথম অধ্যাযে ভাস্করাচার্য্য এই ভাবই অন্ত প্রকারে প্রকাশ করিষাছেন। 
নান্তাধারঃ স্বত্ত্ব বিষতি নিষতং ভিষ্ঠতীহান্ত পৃষ্ঠে। * 
নিষ্ঠং বিশ্বং চ শশ্বৎ সদনুজমন্ুজাদিত্যটৈত্যং সম্ত্তাৎ ॥ ২। 


৩০২ প্রকৃতি 
অর্থাৎ এই ভূপিণ্ডের কোনও আধার নাই, নিজের শক্তিতে আঁকাঁশে দৃঢ়ূপে অবস্থিত 
রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদষ চরাচর, বিশ্ব্দানব; মানব, দেব, দৈত্য বাস করিতেছে । 
তবে পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরপ্পরা বর্ণিত হইযাছে, তাহা কিয়পে সম্ভব হয? 
এ+সম্বন্ধে ভাস্কর বলিয়াছেন-- 
সূর্ভো ধর্তা চেদ্‌ ধরজযান্ততোহ 
স্তন্তাপ্যন্তোহ শ্তৈবমত্রানবস্থা | ৩ 
তান্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিযাঁন্তে 
কিং ন ভূমেঃ সাষ্টূর্তেশ্চ ভূমিঃ ৷ ৪। 

. অর্থাৎ যদি এই পৃথিবীর কোন মৃত্তিবিশিষ্ট বস্তু বা প্রাণীক্নপ আধার থাকিত, তাহা হইলে 
তাঁহার একটা আঁধার, আবার সেই আঁধারের একটা আধার আবশ্তক হইত। সুতরাং এই 
অঙুমানে অনবস্থা দোষ ( যাহার শেষ নাই ) হইতেছে। যদি বল আঁধারের শেষ আছে, 
তবে সেই শেষের আধারটী নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে। সেই আধারটীই 
যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী পারিবে না কেন? *না পারিবার হি নাইঃ 
যেহেতু পুবাণাঁদিতে পৃথিবী অষ্ট মূর্তি শিবের এক মুর্তি নহে কি? 

পুরাণে বর্ণিত আঁছে যে, অনন্ত নামক নাগরাজ পৃথিবীকে ধরিযা আছে। অনন্ত নাম . 
হইতেই পৃথিবীর শুন্তে অবস্থিতি বুঝাঁইতেছে ; যেহেতু অনন্ত অর্থে শূন্ত। কিন্তু পৃথিবীর 
নিজের কি শক্তি থাকিতে পারে? সে সম্বন্ধে ভাস্কর বলিতেছেন-_“যেমন সুর্ধ্য ও অগ্নির 
ধর্ম উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, প্রস্তবের কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, তেমনি পৃথিবীর 
স্বভাব অচলত! । ফলতঃ বন্তসমূহের শক্তি বিচিত্র!” 

পৃথিবী যদি শুন্যেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িষা যাইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে 
ভাস্কর বলিতেছেন-_*পৃথিবীর আবর্ষণশক্তি বশতঃ শুন্তস্থিত গুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট 
হয়। তখন আমরা! মনে কবি, যেন বন্তটী পড়িতেছে ; বাস্তবিক তাহা! পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট 
হইতেছে। পৃথিবীর চাঁরিদিকেই সমান আকাশ, উহ! কোথায পড়িবে? পৃথিবীর যেখানেই 
যিনি থাকুন, তিনি তাঁহাকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরে স্থিত মনে কবেন। 
পৃথিবীর ব্যাঁসের দুই প্রান্তে দুই মনুষ্য নদীতীরে দণ্ডাযমান পুরুষ ও ছায়ার গায় অধঃশিরস্ক 
থাঁকেন। আমর! এখানে যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অধঃস্থিত মন্ুষ্যেরাও তেমনই অনাকুলভাবে 
স্থির আছেন |” | 

পৃথিবী দর্পণের পৃষ্ঠভাগের মত সমান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। ভাস্কর জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--“যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে দুববর্ভী উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে 
মানুষ দেখে না কেন? পুর/ণকাঁরগণ বলেন যে, মেরুপর্বত পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত 
এবং সূর্য্য তাঁহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তাই হয়, তবে কিরূপে সহ্র্য্যকে 
দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখি?” ' | | 


চন 
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দেরিতে পাইনা কেন ভাস্কর বলিতেছেন ' ' - | 


7৮০0 মে| যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 
ৃদ্বীচ পৃথ্বী নিতরাং তনীযান্‌। 
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতন্ত কতা | 
সমেব তন্ত প্রতিভাত্যতঃ সা ॥” 


অর্থাৎ যেমন পরিধির শতভাগ (ক্ষুত্রাংশ ) সমান বোধ হয়, বক্র বোধ হয না, তেমনই 


পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাঁহার তুলনায় মানুষ অতিশয় দ্র বলিয়া পৃথিবীর যতটুকু এক কাঁলে 
ষ্ট হয়, ততটুকু সমান বোধ হষ। 

পৃথিবীর গতি ও আকুতি সম্বন্ধে যত প্রকাব আলোচনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহাদের একটা 
ধারা বিবৃত হইল মাত্র। হইতে পাবে ইহাদের মধ্যে কতক মন্তব্য ভ্রান্ত, কতক অদ্ভুত ; কিন্তু 
তাহা হইলেও এই আরুলাচনার ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয় না কি যে, এবিষয়ে প্রাচীন 
8 যে অন্ুনদ্ধিৎমা ও পথ্যবেঙ্ষণশক্তির পরিচয দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই 


কৈশিক ব্যাপার 


(পূর্বান্বৃত্ি ) 

অধ্যাপক শ্রী্বরেন্দরনাথ চট্টোপাধ্যায় 

(ঘ) কৈশিক আকর্ষণের ক্ষেত্র 
পিঠটা কোথাঁও অতিরিক্ত মাত্রা বাঁকা নহে এইরূপ যে কোনও আকারের খানিকটা 
জল লওয| যাক। জলকণাগুলির বেশীর ভাগই থাকিবে জলের বেশ ভিতরে, আঁর কতকগুলি 
থাকিবে জনপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি পিঠের খুব নিকটে যে সকল জলকণা! রহিযাছে, 
উহাঁদিগকে লইয়া একখানা হুক্ম জলের পর্দা কল্পনা করা যাইতে পারে ( ৫নং চিত্র )। 
সেইরূপ জলপৃষ্ঠের ঠিক বাঁহিবেই যে বায়ু রহিয়াছে, উহাকে লইযা একটা সুক্ষ বাযুস্তর কল্পনা 
করা যাইতে পারে। যনে করা যাক, এই জলের পর্দা ও এই বায়ুস্তরটা সর্ধন্রই সমস্থুল; 


আর প্রত্যেকেরই স্থলত হইতেছে জলকণাঁর পক্ষে আকর্ষণ-সীমান! যতটুকু, ততটুকু। ফলে, 


যে জ্রলকণ| এই স্তর দুইটার মধ্যে থাকিবে, জলপৃষ্ঠ হইতে তাহার দুরত্ব আকর্ষগসীমানা (প ) 
অপেক্ষা কম হইবে এবং যে জলকণা উভয় স্তরের বাহিরে থাকিবে, তাহার দুরত্ব আকর্ষণ- 
৫ 
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সীমানা অপেক্ষা অধিক হইবে । সুতরাং অতি শুক্ম এই- স্তর. দুইটা! লইয়া যে একটা ক্ষুদ্র 
-প্বাজ্য পাওয়া গেল, যাহার ভিতরের সীমান! -থাঁকিল জলের ভিতরে এবং বাহিরের সীমানা 
রহিল জলের বাহিরে এবং যাহার মোট স্থলত! হইতেছে আকর্ষণ-সীমানার দ্বিগুণ,--ইহাই 
হইতেছে উক্ত জলরাঁশির পক্ষে কৈশিক আকর্ষণের রাঁজ্য। যে সকল- জলকণা এই সু 
রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থান করিবে, তাঁহীরাই কেবল অবশিষ্ট জলরাশি দ্বারা আকৃষ্ট হইবে ; 
আর যে জলকণাগুলি ইহার এপাশে বা ওপাশে - থাকিবে, তাহার উপর জলরাশির . 
কোন আকর্ষণ থাকিবে না। এই অতি ক্ষুদ্র রাজ্যটাকে আমরা কৈশিক আকর্ষণের ক্ষেত্র 
বলিব। ' 


ব্বাহিতির মহল 





৫নং চিত্র. 
ফলে দেখা যায় ে জলরাশি ভেদ করিয়া বাহিরের দিকে EE 

মহল পাঁর হইয়া! আসিতে হয়, যথা. .. ৮ 
(১) প্রথম মহলটা হইল ভিতরের সমগ্র জলরাশি লইযা অর্থাৎ যে সকল জলকণা 
জলের বেশ ভিতরে রহিয়াছে এবং জলপৃষ্ঠ হইতে যাহাদের দূরত্ব আকর্ষণ-সীমানা অপেক্ষা 
'অধিক--তাহাদিগকে লইয়া। এখানে জলকণায় জলকণায় আকর্ষণ নাই; সুতরাং কণাগুলি 
এখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে । এই 'প্রদেশটাকে আমরা ভিতরের মহল 
: (২) তারপর আবর্ধণ-শ্েত্রের জলমব স্তর | এই প্তরটাও জলকণা লইয়া, কিন্ত জলের 
'পিঠ হইতে উহাদের দুরত্ব এখানে আঁকর্ষণ-সীমানা অপেক্ষা কম। এই স্তরটা ভিতরের 
“মৃহলকে চর্ম্মাবরণ কূপে বিরিষা' রহিয়াছে এখানে জনকণার উপর আকর্ষণ রহিয়াছে; 

সুতরাং উহাদের অবাধ গতি সম্ভবে না। এই স্তরটাকে আমরা চর্মাবরণ বলিব। 

(৩) তারপর আকর্ধণ-ক্ষেত্রের বায়ুময় স্তরটা। এখানে জল নাই) কিন্তু গলকণা যদি 
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বাঞ্পাকাবে এখানে আসিয়া পড়িতে পারে, তবে উহ! জলরাশি দ্বারা আকৃষ্ট হইবে ; কারণ 
ক্লপৃষ্ঠ হইতে এই স্তরের সকল স্থানই আকর্ষণ-সীমাঁনা অপেক্ষা কম দূরে। এই স্তরটা সমগ্র 
জলবাশির পক্ষে বর্মীবরণ স্বরূপ । এখানে আকর্ষণ আছে; সুতরাং এখানেও অবাধ গতি 
সম্ভবে না। এই স্তবটাকে আমর! কর্মাবরণ বলিব। | 

(৪) তারপব আঁকর্ষণক্গেত্রের বাহিবের সমগ্র দেশটা । ইহা! জলেরও বাহিরে, আঁকর্ষণ- 
ক্ষেত্রেবও বাহিরে । কোন জলকণা যদি এই প্রদেশে আঁসিযা পড়ে, তবে উহার উপব জলেব 
আব কোন আকর্ষণ থাকে না । এখানে আকর্ষণ নাই; সুতরাং স্বাধীনতার পূর্ণ প্রভাব । এই 
দেশটাকে আমবা বাহিরের মহল বলিব । | 

প্রত্যেক তরল দ্রব্যের পক্ষেই এইক্সপ চাঁরিট! মহল আছে বলিয়| বুঝিতে হইবে; তনে 
আকর্ষণ-ক্ষেত্রের স্থলতাঁট ভিন্ন ভিন্ন তরল দ্রব্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের হইবে। 


(ড) পুষ্ঠদেশের বক্রতা ভেদে কৈশিক আকর্ষণের তারতম্য 


তরল দ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্বদা এবং সর্বত্র সমতল থাঁকিতে দেখা যায় না। পিঠটা! সমতল 
হইলে তরল দ্রব্যের কোঁনি একটা কণার উপর মোঁট আঁকর্ষণটা কিয়পে প্রকাশ করিতে হয, 
তাহা আমর! দ্েখিয়াছি। জলের পিঠটা বাঁকা হইলে-কণাঁবিশেষের উপর আকর্ষণের কোন 
ইতববিখেষ ঘটে কি না, এখন আমরা তাহাই দেখিব। 





৬ নংচিত্র - 


প্রথমতঃ মনে করা যাক, জলের পিঠটা সমতল ('স স’ আকারের ), আঁর কণা! রহিযাঁছে 
পিঠের খুব নিকটে এবং জলের মধ্যে ক’ স্থানে (৬ নং চিত্র), অর্থাৎ ‘ক’ কণাটাকে চর্ম্মা- 
বরণের একটা কণা এবং জলপৃষ্ঠ হইতে উহার দূরত্ব বা 'ল-কে আকর্ষণ-সীমাঁনা অপেক্ষ| 
কম বলিষা ধরিষা লওয়া যাঁক। এইয়প অবস্থায় ‘ক’-এর আকর্ষণএল।কার খানিকটা! 
অংশ ( অৰ্থাৎ 'প ব ন’ অংশটা! ) থাকিবে জলের বাহিরে; সুতরাং ‘ক’ কণ।ট! জলরাশি দ্বারা 
আৰ্বষ্ট হইবে এবং আঁকর্ষণটা হইবে ভিতরের দ্রিকে__গ ক’ বেখাক্রমে। 

এখন জলপৃষ্ঠ হইতে কণাটার দুরত্ব (অর্থাৎ ‘গ ক’ রেখার দৈর্ঘ্য বা এর পরিমাণ ) 
ব্জায রাখিয়া যদি পিঠটাকে বীকাইয়া কুজাকার (‘কুকু’ আঁকার) করিধা দেওযা যায়, 
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তাহা হইলে “কঃএর গোল এলাকার: রাহিরের ভাগের শৃন্তগর্ভ অংশটা ('প ব ন’ অংশটা) 
বাড়িয়া য্যইবে॥ ফলে, বাহিরের. টানটা রর কমিযা বে এবং. রি আকর্ষণ 
একটু বাড়িয়া যাইবে । .-; - 

পিঠটা কুজাকার করিয়! টির এলাকাৰ ae অংশটা! বাঁড়িযা; গেল, হি সস’ 
পিঠ ও 'কু কু’ পিঠের মাঝখানে উহার যে কলাপরিমিত অংশটা (এপ দ-ধ ন’ অংশটা ) দাড়ায়, 
প্র পরিমাণে ।. এই. কলাঁপরিমিত: অংশটা এতক্ষণ. জলকণাঁয় পূর্ণ ছিল এবং ‘ক’ :কণাটাকে 
বাহিরের দিকে, আকর্ষণ করিতেছিল। - পিঠটা -কুক্সাকাঁর .করিয়া: দেওয়ায় এ াকর্ষণটা! 
ঘুচিষা গেল ; ফলে কার উপর ভিজা মঃ OE ads পরিমাণে নাড়ি 
গেল। 

আর জলের পিঠটাকে বীকাইয় বদি ছাজাকার, ¢ আকার) করিয় ঠা 
তাহা হইলে এলাকার এ শৃন্ঘগর্ভ (প ব.ন) অংশটা কমিয়! যাইবে। এলাকার বাহিরের ভাগট! 

একটু ভরিযা উঠিবে, ফলে বাহিরের টানটা একটু বাড়িয়া যাইবে "এবং ভিতরমুখ মোট 

আঁকর্ষণটাও এ পরিমাণে কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ 'স সঃ ও মু সু পিঠের মধ্যবর্তী এলাকার 
ক্লাপরিমিত অংশটা (পর মন অংশটা) এখন “ক” কর্ণীকে যেটা বলে আকর্ষণ কবিবে, 
পিঠটা শ্াক্জাকাব করিয়া দেওযাঁষ ‘ক’-এর উপর 'মৌট আকর্ষণও ঠিক ততথানি কমিয়া যাইবে। 

পিঠের আঁকারটা কুন্সই হউক বা স্যজ্ই হউক, উহার বক্রতাটা “ক” কণার গোল 
এলাকাঁব তুলনায় নিতান্তই সাঁমান্ত হইবে। সুতরাং জলপৃষ্ঠের বক্রতা যদি কুজাঁকারের - 
পক্ষে যতটা, স্থ্যজাকারের পক্ষেও ঠিক তাহাই হয়, তাঁহা হইলে উক্ত এলাকার ওঁ কলাপরিমিত 
অংশটা আকৃতিতে এবং আয়তনে উভয ক্ষেত্রে সমান সমান হইবে এরং কল! ছুইটার সম্পর্কে 
‘ক’ কণাটার অবস্থানও প্রায় একই প্রকারের হইবে। ফলে কুজাকারে আঁকর্ষণট! বাঁড়িবে 
যতখানি, দ্যান্াকারে উহার হ্বাসও হইবে,ততখানি। উভয় ক্ষেত্রেই মোট আকর্ষণটা হইবে 
ভিতরমুখে 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ‘ক’ কণার উপর সমগ্র জলরাঁশির আকর্ষণটা জলপৃষ্ঠের 
বক্রতার উপরও নির্ভর করে। পিঠের কুজতা বা স্ুজতা যতই বাড়ান যায়, এ কলাপরিমিত 
অংশটার স্থুলতাঁও ততই বাড়িয়া যায় ;. সুতরাং ‘ক* কণার মেট আবর্ধণটাও, সমতল 
পৃষ্ঠেব তুলনায় ততই বাড়িযা বা. কমিয়া যায়। পিঠের . কক্ততার সহিত মোট 
আকর্ষণের সম্বন্ধ কিরূপ: হইবে, তাহা এইরূপে হিসাব. করা যাইতে পারে। পিঠটা 
বাকাইয়া, দিবার ফলে যে কলাপ্ররিমিত -অংশটা (পদ ধন’ বাপরমন' অংশটা) 
পাঁওযা যায়, উহার স্কুলতা হইতেছে জলের পিঠের, বক্তার সমানুপাতিক ।- .কলাটার স্কুলতা 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের ; কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই স্থলতা, ও স্থানটায জলপৃষ্ঠের 
বক্রুত]- যাহাচ- তাঁহার সমানুপাতিক হইবে")" সুতরাং “ক” কণার উপর সমগ্র কলাটার 
আঁকর্ষণও- পিঠেব্গ বক্তার, সমানুপাতিক হইবে।- অর্থাৎ জালের পিঠটা" সমতল হইলে 


প্রকৃতি ৩০৭ 
“ক কণার উপর নটি আকর্ষণের পরিমাণ যাহা হুইবে, কুজ পিঠের বেলীয' আঁকর্ষণট! 
তাহা অপেক্ষা -& পিঠের বক্রতার. অনুপাতে একটু বেশী হইবে এবং ন্যুজ পিঠের বেলায় 
উহাঁর বক্রতার' অন্ুপঁতে একটু কমহইবে। 7 7 * ৬4 : 
পিঠটা সমতল হউক বা বক্র হউক, সকল ক্ষেত্রেই মোট আকর্ষণটা জলপৃষ্ঠ হইতে কণাঁটার 
দূরত্বের “উপর নির্ভর করিবে। সমতল পিঠের পক্ষে যে কথা, কুজ্ বাঁ হ্যজ পিঠেব পক্ষেও 
সেই কথা । - পিঠ হইতে: কণাটার দুরত্ব কমিলে, আকর্ষণ বাড়িবে এবং দুরত্ব বাঁড়িলে, আকর্ষণ 
কমিবে।* 8 নু = 
“ক কণাটাকে আমরা চর্ম্মাবরণের কণা বলিষা অনুমান করিয়ীছি। কিন্তু উহা যদি 
চর্মাবরণের কণা হয়, অর্থাৎ উহু! যদি জলপৃষ্ঠের নিকটে এবং জলের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে 
‘কু কু’ প্রিঠটা উহার পক্ষে এখন ন্ুজ পিঠ এবং ‘হু হু’ পিঠটা কুব্জ পিঠ হইয়া দাড়াইবে ( ৬নং 
চিত্র)। আকর্ষণ-এলাঁকাঁর যে অংশটা পূর্কো ছিল ভিতরের ভাগ তাহা এখন বাহিরের ভাগ হইয়া 
দীড়াইবে এরং যে অংশটা ছিল বাহিরের ভাগ, তাহা হইবে এখন ভিতরের ভাগ। কাজেই 
* কিন্তু শেষের কথাটা ঠাম্পূরণ নিভূর্ধ নহে। বক্র পিঠের বেলায় একটু গোলযোগ ঘটে । কণাটা জল- 
পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হইবাব সঙ্গে. সঙ্গে উহার আকর্ষণ-এলাকার বাহিরে ভাগট! যদিও জল ছাড়িয়া উঠিতে থাকে 
__ এবং ইহার ফলে মোট আকর্ষণটাও বাড়িতে থাকে, তথাপি পিঠট! যদি কুকার হয়, তবে কণাট।-একট! বিশিষ্ট 


স্থানের ( “ধ স্থানের ) উপরে উঠিলেই উহার গোল, এলাকার ভিতরেব ভাগটাও (অর্থাৎ উহার চতুংপার্থের 
অংশটা )-জলের বাহিয়ে আমিতে থাকে (৭ নং চিত্র )। হৃতরাং এই কারণ বশতঃ, তখন হইতে মোট আকর্দটা 


কহ, পা ia > চে ~ 


লু 





" নংচিত্র- 7 


কদিতেও আরম্ত হয়।_ হাসের কারণটা সরু হয় ‘খ’-তে পৌছিলে_-যখন জঁকর্ষণ-এলাকাঁর ভিতরের ভাগটা 
সবে মাত্র জল ছাঁড়িযা উঠিতে থাকে,_-আর বৃদ্ধির কারণটি! ঘুচিয়! যায 'গ' তে পৌঁছিলে_বখন এলাকার বাহিরের 
ভাগের সবটাই জলের বাহিরে আসিয়! পড়ে। ‘খ’ হইতে 'গ’-তে যাইতে হানের হাঁরট! বাড়িতে থাকে এবং 
বৃদ্ধির হ্বারটা কমিতে থাকে | সুতবাং‘গ’ তে পৌচিবার পুর্কেই,_-“ঘ’-এব মত স্থানে, হস-বৃদ্ধির হাব সমান 
হইয়া দীড়ায়। ততক্ষণ পর্যন্ত মোট আকর্ধপট| বাড়িতে থাকে এবং তাহাব পর গ'-এব. দিকে যাইতেই উহা 
কমিতে থাকে । ফলে আকর্ষণটা বৃহত্তম হর ‘ঘ’ স্থানে, অর্থাৎ ঠিক জলপৃষ্ঠে নহে, উহার একটু নীচে। 
সমতল পৃষ্ঠেব পক্ষে বৃহত্তম আকর্ষণট! হয়, ঠিক জলের পিঠে; আর কুজ পিঠের বেলা আকর্ষপট। বৃহত্তম হইবে 
উহার একটুখানি নীচে ২ - - 


কিন্তু এই ব্যবধানটা ( ‘গ খ’ দুবত্বট| ) এত সামীন্ত যে, উহ! গণনার মধ্যে না আনিলেও চলিতে গাবে। কারণ 
সহজেই দেখ! যায়, জলেব কু পিঠের তুলনায় ‘কং কণাব আকর্ষণ-এলাকার ব্যাসার্ছট! যত সুত্র, জনপৃষ্ঠ হইতে 
‘খথ’-এব দুরত্বট। এই অতি ক্ষুদ্র ব্যাসার্দের তুলনায় তত ক্ষুদ্র । অর্থাৎ পিঠ হইতে ‘খ’-এর দুবত্ব আকর্যণ- 
এলাকার ব্যাসার্থের তুলনায়ও নগণ্য সুতরাং “গর ঘ' দুবত্বট। একেবারেই নগণ্য। ফলে-কুষ্ঠ ব! ম্যজ পিঠের 
বেলাতেও বৃহত্তম আকর্ষপটা ঠিক পিঠের উপরেই দীড়ায়_ইহা বলিলে বিশেষ ভুল হইবে ন|। 


৩০৮ ' প্রকৃতি 


সমতল পিঠের বেলায় ‘ক’ কণার উপর মোট আকর্ষণ যাহা হইবে, কুজ পিঠের পক্ষে এখন: 


আকর্ষণটা তাহা অপেক্ষা পিঠের -বক্রতাঁর অনুপাতে কম হইবে এবং ছ্যুজ পিঠের পক্ষে 
উহা, পিঠের বক্তার অনুপাতে, বেণী ০ ০০০০ খাটিথে। 
অতএব দেখা গেল যে" 
- (১) তরল দ্রব্য মাত্রেরই, উহার পল সমতল হউক বা ধীর 
পিঠের খুব নিকটে থাকে, অর্থাৎ পিঠ হইতে যাঁহাঁদের দূরত্ব আকর্ষণ-দীমানা অপেক্ষা অধিক 
নহে, কেবল তাহাঁরাই এ তরল পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। 
(২) পিঠটা সমতল হউক বা! বক্র হউক এবং কণাটা ভিতরেই থাকুক বা বাঁহিরেই 
থাকুক, উহার উপর মোট আকর্ষণট| হয ভিতর মুখে এবং ও পিঠের লক্বরেখ। ক্রমে । 
- (৩) সকল ক্ষেত্রেই আকর্ষণট বৃহত্তম হয়--যখন কণাটা থাকে ঠিক পিঠের উপরে 
এবং উহার এপাশে ব| ওপাশে সরিলেই মোট আকর্ষণটা কমিতে থাকে । 
(৪) আকর্ষণের পরিমাণ সমতল পৃষ্ঠের বেলায় যাহা হইবে, বক্র পিঠের বেলায় তাহা 
অপেক্ষা বক্তার অনুপাতে একটু বেশী বা কম হইবে! -কণাট| ভিতরে থাকিলে কুজ 
পিঠের বেলা বেশী হইবে এবং ম্থ্যব্জ পিঠের বেলায় কম হইবে, আর কুণাটা ১০ 
উণ্ট| রকমের হইবে। 
0৫) মোট আকর্ষণটা নির্ভর করিবে (ক) পিঠ হইতে দির 
(খ) পিঠের বক্রতাঁর উপর, (গ) কণাটার বস্তমান এবং তরল দ্রব্যের ঘনত্বের উপর । আকর্ষণের 
পরিমাণ প্রত্যেক স্থলেই কণাটার বস্তমান এবং তরল দ্রব্যের ঘনত্বের স্মাসুপাঁতিক হুইবে। 
এই কথাগুলি নিয়োক্তরূপে সংক্ষেপে হুত্রাকারে প্রকাশ কর! যাইতে পারে। তরল 
দ্রব্যের ঘনত্বকে আমর! “্ঘ দ্বারা, পিঠ হইতে কণাটার দুরত্বকে ‘ল’ দ্বারা-ও ‘ক’ কণাটার 
বস্তমীনকে ‘ম’ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি পিঠের বক্রতার জন্ত (অর্থাৎ 'প দধন্‌, 
বা‘প র ম ন’ কণাঁটার আকর্ষণের জন্য ) মোট আকর্ষণের ষে হীসবৃদ্ধি ঘটে, উহা ও বক্রতার 
সমানুপাতিক । আকর্ষণের এই হীসবৃদ্ধিও তরল দ্রব্যের ঘনত্বের এবং “ক” কণাঁটার 


বস্তমানেরও ‘সমানুপাতিক । কিন্তু আকর্ষণের এই হ্থাসবৃদ্ধির সহিত পিঠ হইতে 'ক*এর' 


দুরত্ব বা ‘ল’-এর সখন্ধটী এক্ষেত্রেও জানিবার উপাষ নাই। এই অজ্ঞাত সববস্ধটাকে আমরা 
‘য(ল)’ দ্বারা নির্দেশ করিব এবং পিঠের বক্রতাকে 'ব’ বলিব। "তাহ! হইলে, 'ক* কণার 


উপর পিঠের কক্রতার জন্ত আকর্ষণের হাস বা 515 অংশটার আঁকর্ষণ = , 


ম১৮ঘ৮ ব % ষ(ল)। 


কিন্তু আমর! পূর্বেই দেখিযাছি, সমতল পিঠের বেলায় ‘ক’ কণার 'উপর তরল দ্রব্যের 
মোট আঁকর্ষণ-ম ঘ * শ্(ল)। সুতরাং বক্র পিঠের বেলায় ক কণার উপর মোট আকর্ষণ 


সয় 1 | Lee রঃ ৃ (৩) - 


~~ 


. ১- প্রকাতি ৩০৯ 
+ মধ্যের চিহুটা' যোগ চি, কি বিয়োগ চিন হইবে, তাহা রর কথাগুলি স্মরণ করিয়া 

' হিসাব ক্রিতে হবে। 
সমতল পিঠকেও বক্রপিঠের ১ করা চলে, উহার ক চির পরিমাণ শৃন্ত ধরিয়া 
লইলেই হইল। সুতরাং পিঠটা সমতল হউক : বা বক্রু হউক, সকল ক্ষেত্রেই ক” কণার উপর 


মোট আকর্ষণ-ম১ঘ (শব*ষ্ণ)] Eo ৮১, (৪) 


6). শিক আকর্ষণের ফলে চাপের উৎপত্তি 


আমরা দেখিয়াছি, কৈশিক আকৰ্ষণের দিক হইতে প্রত্যেক তর পার্কে দুইটা প্রদেশে 
ভাগ করা চলে। -একটা হুইল উহার, ভিতর -মহল, যেখানে কণাগুলির উপর কোন আকর্ষণ 
নাই; অপর ভাগটা হইল উহার বরণ যেখানে প্রত্যেক কণার উপরেই অল্পবিস্তর আকর্ষণ 
আছে (৫নং চিত্র)। রে 

আকর্ষণের ফলে চর্দাররণের বগাঁগুবির চেষ্টা 'হইবে ভিতর মুখে যাঁওযা, কত ভিতৰ 

মহলের -কণাঁগুলি উহাদের পথরোধ করিযা দাড়ায়; কাঁজেই ছুই দলে ঠেলাঠেলি ঘটে। 

এইযরপে শুধু কৈশিক আকর্ষণের ফলে, তরল দ্রব্যের অভাস্তরে-একটা চাপের উৎপত্তি হয। 
চর্ম্মাবরণট! ভিতরের মহলরে ভিতর, মুখে চাঁপিযা পরে ; ইহাতে ভিতরের মহলটা একটুখানি 
সঙ্কুচিত হয ।. আর ভিতরের মহল চর্ম্মাবরণটাঁকে ঠিক সমান বলে বাহিরের -দিকে 'ঠেলা 
দেয়; ইহাডতই আকৰ্ষণ সত্বেও" চর্ম্মাবরণটা. যথাস্থানে রহিয়া যাঁয়"--এইকূপ বুঝিতে হুইবে-। 
সমগ্র চর্ম্মাবরণের উপর তরল দ্রব্যের রস আকর্ষণ যাহা, ‘ভিতরের মহলে মোট চাঁপও না 
ততধাঁনি। 
উক্ত চর্ম্মাবরণটাকে . EE সুন্ম সুক্ষ্ম স্তরের সমটযপে কল্পনা করা ঘাঁইতে পাবে 
(নং চিত্র)। ফলে দেখা যায়, ভিতরের মহলে যে কারণে চাপের উৎপত্তি হয়, চম্মাবরণের 
বিভিন্ন স্তরেও সেই কারণে চাপের উৎপত্তি -ঘটিয়া থাকে | তফাৎ এই, ভিতরের মহলে 
চাপের পরিমাণ সর্বত্রই সমান ; আর চর্ম্মাবরণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে চাপটা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের 
হইয়া থাকে ইহা.নিয়োক্তরূপে দেখ! যাইতে পারে। 

মনে করা যাউক, সুন চর্ম্মাবরণটাকে কতকগুলি হুম্ম তিহুল্স রে- হাজার বা ইহা 
ভাগে-*ভাগ করিয়া লওয়া গিয়াছে। প্রথম স্তরটার স্থান হইতেছে তরল দ্রব্যের ঠিক পৃষ্ঠদেশে। 
ইহার বাহিরে তরল পদার্থ নাই; কাজেই এ'স্তরটার উপর চাঁপও নাই। দ্বিতীষ শুরটাকে 
প্রথম" স্তরটা ঘিরিয়! রহিয়াছে ; সুতরাং -প্রথম স্তরের উপর তরল দ্রব্যের মোট আকর্ষণ 
যতখানি, দ্বিতীয় স্তরের উপর চীপও পড়ে ততখানি। -ভূৃতীষ স্তরটাকে ঘিরিয়া 
রহিয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর দুইটি ।. সুতরাং প্রথম ও খিতীষ স্তরের উপর তরল দ্রব্যের মেট 
আকর্ষণ যতটা, তৃতীয় স্তরের উপর ততটা পরিমাণের চাপ পড়ে। ফলে দেখা যায়, চর্দাবরণের 


৩১০ প্রকৃতি 
বিভিন্ন স্তরে চাপ্র "পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। "প্রথম স্বরে যতটা চাপ দ্বিতীয় - স্তরে চাপ 
তাহা অপেক্ষা রি বেশী, ইন স্তরে আরও নি র্াবরণের শেষ স্তর 
'পর্য্যস্ত। . নি 

. আরও ভিতরে গেলে চাপ - আর রাড়ে- না।' তখন যে যে কারনিয- তরগুলি টি হইয়া 
যাইতে হয়, এগুলি হইল ভিতর মহলের স্তর । উহাদের উপর তরল. দ্রব্যের আকর্ষণ নাই ; 
কাজেই চর্স্মাবরণের শেষ স্তব পর্য্যস্তই চাপটা: বাড়িতে থাঁকে, তাহার পর আর বাড়ে না। 
ফলে, ভিতরের মহলে সর্বত্র সমান চাপ পড়ে ; চর্ম্মাবরণের_ বিভিন্ন স্তরের উপর মোট আকর্ষণ 
যতথানি ( অর্থাৎ সমগ্র চৰ্ম্মাবরণটার উপর তরল দ্রব্যের মোট আকৰ্ষণ যাহ! ),-ভিতর মহলে 
চাঁপটাও দীড়াঁয় ও পরিমাণে। 

এখন চর্ম্মাবরণের উপর মোট আকর্ষণট! কি পরিমাণের হইবে, তাঁহা কতকটা নির্ভব করে 
পিঠেব বক্রতাঁর উপর। কারণ আমর! দেখিষাঁছি, চর্মাবরণেব প্রত্যেক কণার উপর মোট 
আকর্ষণ (সমতল পিঠের বেলাঁষ যাহা হইবে, বক্র পিঠের বেলায়, পিঠের বক্রতাঁর অনুপাতে ) 
তাঁহা অপেক্ষা,বেশী বা কম হইয়া থাকে । ফলে দেখা যায়, চর্ধাবরর্ণের উপর মোট আকর্ষণটা 


অর্থাৎ ভিতরের মহলে চাপের পরিমাণটা, সমতল পিঠের বেলায় যাহা হইবে, কুজ বা সুজ _ 


পিঠের বেলাষ ( পিঠের বক্রতাঁর অনুপাতে ) তাহা অপেক্ষা একটু বেশী বা কম হইবে। তরল পদার্থ 
মাত্রেরই কৈশিক আকর্ষণের ফলে ভিতরেব মহলে যে চাপের উৎপত্তি হয, যাহা তরল দ্রব্যের 
আব্কৃতির উপর নির্ভর করে এবং যাহা একটা নির্দিষ্ট আকারের পক্ষে একটা নিদিষ্ট পরিমাণের, 
উহাকে আমরা ওঁ তরল দ্রব্যের আত্যন্তরিক চাপ বলিব। মোট কথা হইল এই = - 

(১) কণার কণাধ আঁকর্ষণের'ফলে তরল দ্রব্যের সর্বত্র একটা চাপের উৎপত্তি হয়। 

(২) চাপটা চর্ম্মাবরণের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাঁণের । ভিতরের দিকে যাইতে 
চাঁপটা বাঁড়িতে থাকে এবং ভিতরের মহলে পৌছিলে উহা আর বাড়ে না। 

(৩) ভিতরের মহলে সর্বত্র সমান চাপ .এবং বৃহত্তম চাপ । ভিতরের মহলের হি বিশিষ্ট 
চাঁপটাঁকে তরল দ্রব্যেব আভ্যন্তরিক চাপ বলা যায়! 

(৪) আভ্যন্তরিক চাপটা সমতলপৃষ্ঠ তরল দ্রব্যের পক্ষে যাহা রঃ রা 
পক্ষে, ও পিঠের বক্রতার অনুপাতে, তাহা অপেক্ষা যথাক্রমে কিঞ্চিৎ বেশী বা কিঞ্চিৎ 
কম হইবে। 

অর্থাৎ দেখ! যায, কুজ বা ন্ান্ পিঠের বক্রতাকে 'ব দ্বারা নির্দেশ কিনে, পিঠের- EE 
জন্য আভ্যন্তরিক চাপের হাস বা বৃদ্ধি=ছ * ব,_এইয়প ল্থো যাইতে পারে। -- ১ 

সুতরাং সমতলপৃষ্ঠ তরল দ্রব্যের পক্ষে আভ্যন্তরিক চাপের মাত্রাটাকে যদি ‘চ’ দ্বারা 
নির্দেশ করা যায়, তবে পিঠটা:সমতল.হউক বাঁ বক্র হউক, অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রে 

ট আভ্যন্তরিক চাঁপ-্চ-ুছ*ব - 5 (৫) 
এইয়পে লেখা যাইতে পারে। পিঠের বক্রতা ভেদে ESE চাপটা কিয়প a 


প্রকৃতি ৩১3 
ne তাঁহা উল্লিখিত? সুত্ৰ' হইতে হিসাব করা যায়| যোগ hu তেরে পিঠ 
পক্ষে এফং বিয়োগ সিট শা পিঠের পক টি 1:৩২ 


(ছ) আত্যন্তরিক, চাপের পক্ষে ন্ত্র 


" তরল দ্রব্যের আত্যত্তরিক চাপের পক্ষে সুত্রটা কিরূপ দীড়াইবে, আমরা ভাথ দেখিয়াছি । | 
ও সুত্রে ( চ, ৫)“ চিহটা,সমত্ল-পৃষ্ঠ তরল পদার্থের আভ্যত্তরিক চাপ নির্দেশ করে এবং 
উহার পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাঁণ। , ‘ছ’ চিহ্নটাও একটা নির্দিষ্ট রাশি জ্ঞাপন করে। উভয়েরই 
মুল্য তল দ্রব্যের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে-। -এই:নির্ভরতার প্রণালীও হিসাব করা যাইতে 
পারে) এন্ত কিছু হুস্ম হিসাবের প্রয়োজন । স্ুক্ম হিসাব এইক্সপ £_:-. 
. পিঠটা সমতল হউক ব! বক্র হউক, তরন দ্রব্যের পিঠ কত 
( বা কোনও কণার ) দূরত্বকে-_অর্ধাৎ লম্বরেথা ক্রমে দূরত্বকে--“ল” ছারা, ওঁ স্তরটার 
সুলতা Aল দ্বারা, তরল দ্রব্যের ঘনত্বকে ‘ঘৃ’দ্বারা এবং উহার যে কোন কণার নহে 
টম দ্বারা নির্দেশ করা যাডুক (৫নং চিত্র) - 
গ্লেত্রফলে স্তরগুলি পরম্পর সমান) চা প্রত্যেক স্তরের ক্ষেত্রয লকে *১ দারা ৬ 
করিতে - | - 
ভি 2 < > 
.. একটা স্তরের বস্তমান==স্তরটার আয়তন উহার ঘনত্ব।, - 
‘= Aলসৰ। eZ 


__ স্তরটার.বস্তমান .: -&প৯ঘ -. 
সুতরাং স্তরটার অভ্যন্তরে কণার সংখ্যা "তোক কদীর বদন - কণার কমা ঘা 


একটা স্তরের কৃণাসংখ্যা যে রাশি দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে, তাহা পাওয়া গেল। উহার 
গ্ঁতি কণার উপর আকর্ষণ কত, তাঁহ৷ আমরা জানি। সুতরাং গোট! স্তরের উপর মোট 
'আকর্ষণটাও বাহির যাইবেকরা। আমরা দেখিয়াছি (সমীকরণ উ(৪))-- - 


' স্তরটারুপ্রতি কণার উপর আকর্ষণ =ম সণ (শত কব সে) } ২5০2 





সুতরাং গোটা স্তরের উপর আকর্ষণ-ম১৫ঘ (৭) ষ্‌ল) }- x ্তরটার তিতুরে রি 
রি 48 রর “কণার সংখ্য! 
-ম৮ঘ তাও } ঞ& দল bo 


x ৯৬ শাক 


=্ঘ [শলে) লক ৰ সদ) এল } 


| মরি ই ভান রানির বিন বলি তাহা পাঁওয়াংগেল ৷. সব 
গুলি স্তরের উপর, অর্থাৎ সমগ্র চর্ম্মাধরণের উপর, মোট আকর্ষণটা হইতেছে এইরূপ কতকগুলি 
৬ 


৩১২ প্রকৃতি 


রাশির যোগফল! _ রাশিগুলি সকলই একজাতীষ; কিন্তু দূরত্বটা € অর্থাৎ 'ল-এর মুলা ) 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন, এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাইতে উহা শূষ্ধ(*)হইতে 
ক্রমে বাড়িয়া আক্ষপ-সাঁমানার (প+-এর) সমান হইয়া দীড়ায ( ৫নং চিত্র )। ,এইক্ষপ কতক- 


গুলি রাশির যোগফল নিৰ্দেশ করিবার ভন্ত TR প এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে J অতএব 


সমগ্র টার উর সি = Jo ২ {4ল)এবএৰ X ষ্ল) Aল ] 


ূ -্ঘ টা প শ(ল)/ল-+-ঘ বং প যুল)Aল। 
রি কৈণিক আকর্ষণের ফলে তরল দ্রব্যের আভ্যন্তরিক চাপ 
eS | পশ শ(ল) ঞ& ল-42ঘ রর] য(ল) Aল (৬) 


না যোগ চিহ্ঘটা হইতেছে কুজ পিঠের পক্ষে, আর বিষোগ চিহটা হ্যজ পিঠের পক্ষে । 
তরল দ্রব্যের পিঠটা সমতল হইলে উহার বক্রুতা হইবে শূষ্ত পরিমাপের অর্থাৎ =মতল 
পিঠের পঙ্ষে ৰে 


তাং সমতল-পৃষ্ঠ তরল দ্রব্যের পক্ষে জারির চাপ" =ুঘ রি প শ(ল)Aল _*** (৭) 
এই বাঁশিটাকেই আমর! পূর্বে 'চ' দারা নির্দেশ করিয়াছি ।", 
ফলে, চ = ঘ' | ০ গ শ(ল)৫ল ii ৫ ৪) 


আরও দেখা যাইতেছে যে, দ ১৫ TA প যলে)/ল,_-এই রাশিটা পিঠের বক্রতার জন্ত 
আভ্যন্তরিক চাপের হ্বাস বা বৃদ্ধি জ্ঞাপন ক্রিতেছে। এই রাশিটাকে পুর্বে আমরা (ছ *ব) 
ছারা নির্দেশ-করিয়াছি) সুতরাং ছ=ঘ 5 প যল)Aল - ০১৮, (2) 


ফলে দেখা যায়, ‘চ’ ও ‘ছ'-এর যুল্য তরল দ্রব্যের ধর্ম্মের উপর অর্থাৎ উহার ঘনত্ব ণঘ্’, 
আকর্ষণ-সীমানা 'প' এবং দুরত্বের সহিত আকর্ষণের" অজ্ঞাত সমন্ধ শর(ল) বা যলে)-এর উপর 
নির্ভর করে। 

অতএব মোঁটের উপর দেখা গে্স যে, সাধারণ ক্ষেত্রে কৈশিক আকর্ষণ জন্ত আভ্যন্তরিক 
চাপ-্সমতল পৃষ্ঠের পক্ষে আভ্যন্তরিক চাপ+-পিঠের বক্রতার জন্ত উহার হাঁস বা বৃদ্ধি 


=্ঘ hs পলে) এলৰ ব/ এ ষল)Aল . 


= চহ Xব শত ne (১০) 

তরল দ্রব্যের সাম্যাবস্থার আলোচনা ই ঠা প্রয়োগ করিবার আবণুক হয় এবং 
একটা বিশিষ্ট তরল দবব্যের পক্ষে %: ও ‘ছ’ কে এক একটা রি পরিমাণের বলিয়া ধরিয়া 
ওয়া হ্য। ২... 


t 


প্রকৃতি | ৩১৩ 
" উপরে যে হিসাব "দওয়া গেল, উহাতে তরল দ্রব্যের, ঘনত্ব সর্বত্র সমান বলিয়! ধরিয়া 
লওয়| হইয়াছে ; কিন্তু আমর! দেখিয়াছি ভিতর মুখে যাইতে কৈশিক আকর্ষণ জন্ত চাপটা 
' ক্রমে বাড়িতে থাকে। চাপটা চর্ম্মাবরণের প্রথম স্তরে যতটুকু, দ্বিতীয় নুরে তাহা অপেক্ষ 
একটু বেনী; সুতরাং. প্রথম- স্তরের তুলনায দ্বিতীয় স্তরের .কণাগুলি অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি 
অবস্থান করিবে অর্থাৎ ভিতরমুখে যাইতে তরল দ্রব্যের ঘনত্ব ক্রমে বাড়িতে থাকিবে; এইয়প 
চর্ম্মাবরণের শেষ স্তর পর্য্যন্ত । ভিতর মহলের সর্বত্র সমান চাঁপ ; সুতরাং ওঁ মহলে ঘনত্বও 
সর্বত্র সমান। ঘনত্ব সর্বত্র সমান না হওষার ফলে, হিসাবের প্রণালী কিয়প হইবে, পয়মন্‌ তাঁহার 
আলোচনা! করিয়াছেন। দেখা যায, চর্স্মাবরণে- ঘনত্বের ও পার্থক্যের ফলে, আভ্যন্তরিক 
চাপের পক্ষে সুত্রের আকারটা: বিশেষ "বদলায় না। সুতরাং ও ' প্রসঙ্গ আর আমাদের 
তুলিবার প্রয়োজন হইবে না। : 
(ক্রমশঃ) 


বাংলার মতস্তপরিচয় 
(পূর্বান্বৃত্তি ) 

ডাক্তার 'ীএকেন্রনাথ দাসঘোষ 

মৎস্ত শ্রেণী 


অস্থিক্কসৎ হত ( Teleostetf ) 

একামলপন্ষক রগ (15059070511, 17550820101, Malacopterygii) 

< কশেকুগিও সম্পূর্ণভাবে বর্তমান এবং পরুষ্পরের সহিত একত্রীভূত হয় না; বক্ষ-কশের- 
গুলি হইতে অন্ুকর্ণাস্থক(Weberian ossicles ) গঠিত হয় না। উৰ্দ্বপশ্চাৎকপালাস্থি 
বর্তমান'। উৰ্দ্হদ্বান্থি মুখব্যাদানে পরিধিভুক্ত, অর্থাৎ মুখের ধার কতক পরিমাণে উৰদ্বস্বান্থি 
দ্বারা! গঠিত । মধ্যভর্ভ'রাস্থি অযুগ্ম ; অধোহনুধ্রান্থি বর্তমান! . নিয় হঙ্গুতে (অধোহমস্থিতে) 
দন্তধরান্থি থাকে হস্থকৌণাস্থি ও হঙ্ুসন্ক্যদ্থ একক্রীভৃত ; অন্তরতধরাস্থি Snlenial ). 
থাকে না। বাহুচক্র (অৰ্থাৎ বাছু পক্ষের অস্থিসং ংঘ— pectoral girdle ) করোটীতে 
ংলগ্ উর্ধ ও নিয়্কন্ধান্থির মধ্যে একখানি মধ্যস্ধন্ধাস্থি ( 116500070058). বর্তমান ও - 
লঘু'অক্ষকাস্থি থাকৈ না।” উরদতৃক পক্ষান্থি বর্তমান. পাদপক্ষ উদরের, নিয়ে অবস্থিত ॥ 
পক্ষের অংশগুলি কোমল : বায়কোষ ( পটকা ) অন্ননালীর সহিত সংযুক্ত। 


$১৪ প্রকৃতি 


182 এট 7 জিন।গে। অন্তবর্গ' .. 2, 
কি | 10190501498 রি 
' ' অধোহঘস্থির হুই শাখার ম মধ্যে একখাঁনা অস্তহ্‌ দ্বাস্থি (gular Slate ) থাকে । উপরের 


তিলদেশ স্থূল ও অতীক্ক। অধোহ্্থি দীর্ঘতর । পার্খকপানা স্থিতবয় পরস্পরের সহিত মধ্যইলে 
মিলিত। ' : 


প 


জিনাগবাদদি 
. Elopsidae 
নহি ক্র; শ্বাসঝিলি ( pseudobranch ) টি I 
জিনাগো গণ 
EE Elops, Linn. 
অনেকগুলি শ্বীসকৃপচ্ছদাংশু ( চ্ছদক‘টক ) বর্তমন। শ্বাসকুপচ্ছদদ্য সম্পূর্ণভাবে পরস্পর 
হইতে বিভিন্ন। দেহ দীর্ঘ এবং চেপ্টা। মুখ প্রশস্ত ও সম্মুখে ব্বস্থিত। ছুই চৌয়ালে, 


ছুই সীরিকাস্থিতে, দুই তাস্থিতে,. ছুই উপপক্ষাস্থিতে এবং জিহ্বার উপর ও করোটির _ 
তলদেশে বহু শব ক্ষুদ্র কণ্টকাঁকৃতি দত্ত থাকে । পা্পক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের নীচে থাকে । শব ক্ষুদ্র 





(১ ) E. indicus দি [ 7, saurus ডে ( হ) ৯৯) ডে ৪ ) ১ম 

গৃঁ৪*৯ ] ( চিত্র-+১ )! 
* পৰ্য্যায় --জিনাগো, জালুগু ( তেলেগু) (৩); উল্লাতি (তামিল) (৩); শোনদ 

(মারাঠী) (৩) । 

পরিচয় !--চ্ছ. ২৯-৩৫ ; পৃ. প. ২২-২৪ ; উ. প. ১৫-১৭; পু, প. ১৯). পা. রে, ৪৫- 
১০০; পৃ. ক. ১২/১৪ । ০ 

"দেহ |-মন্তক দৈর্ঘ্যে দেহের & হইতে ই; দেহের উচ্চতা দেইদৈেযের ই; ; চক্ষুর ব্যাস 
মন্তকের দৈর্ঘ্যের & হইতে ৯, তুণ্ডাগ্র হইতে ব্যাসের ¥ বা ১ পবিমাঁণে দূরে অবস্থিত এবং 
ওঁ পরিমাণে পৰপর ই বিভিন্ন | খের ছেদ ডাব অবস্থিত । .. 


ক 


প্ৰকৃতি ৩১৫ 
" পক্ষ ।-_উদরকষ পৃষ্ঠক্ষ অপেক্ষা .অধিকত্র ম্যুজ | পুচ্ছপক্ষ গভীর ভাবে দিখণ্তিত।,- . 
শক্ধ।-_কতিপয় ক্ষুদ্ৰ সারি পৃষ্ঠ, উদর ও পুচ্ছপক্ষের যূলদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকে । 
বর্ণ।-_রৌপ্যের স্তায়, পক্ষগুলি গীতাভ এবং তাহাতে সবুজের আভা আছে। 
৮০০০০ উড়িয্যার উপকূলে পাওয়া যায় | নখে অভি বৃহৎ হয। 
Le আমলেটাদি 
| 11525101089 
হয়া  শব্গুলি বৃহৎ ; শ্বাসঝিমি থাকে না। 
1:7, আমলেট গণ .. 


শা 


‘Megalops, 00211092800 


অনেকগুলি চ্ছদকণ্টক। খ্বাপকূপচ্ছদত্য পরম্পর হইতে ভিন্ন দেহ দীর্ঘ ও চেগ্টা। 
মুখ সন্মুখে, নিয় চোয়াল সম্মুখে বিস্তৃত। চোযাল, সীরিকাস্থিত, তান্বন্থি এবং উপপক্ষান্থিতে 
কণ্টকাকার দন্ত থাকে, জিহ্বার উপরও রূপ কণ্টক গাঁকে। 

(২). 55011001095 (37059) [ ০011799001৮ ০017010592১ হ্যা, বু, ( ১) 
পৃ-২৫৪, ৩৮৩ | ডে (৩) পৃ-৬৫০, চিত্ৰ--৩, চিত্ৰপট ১৫৯ 3 ডে (৪), ১ম, পৃ-৪০ ( চিত্র )] 





পর্যায় ।-_-আঁমলেট( বঙ্গদেশ ) ('১৭.)5 - কুণ্ডিদ্গা- (তেলেগু) (৪); পুণিকোবা, 
নাহরণ ( উডভিষ্য।) (৪); কুয়ে ( মালব ) (৪); রোল হং (তোদিত) (89; ঙ্গীতন- 
ইওউয়েত,জ-কুনিয় (ব্ৰহ্মদেশ ) (৪) । 

পরিচয় |--চ্ছ. ২৪-২৬ ; পৃ. প. ১৯২১) ৪8885757575 পা. রে, ৩৭-৪২ ? 
পৃ. ঝ ৫৬৬ । 

. দেহ !--মনস্তকের দৈঘ্য দেহের a হণ হইতে ই ; দেহের উচ্চতা দেহের রা রে 
| হইতে ₹115 | 
চক্ষু ছুইটী সরু মেদময় পাতা আছে; EE AE ই এবং. 


৩১৬ প্রকৃতি 


তুণ্ডাগ্র. হইতে এবং পরম্পর হে ই ব্যাস, দূরে অরস্থিত। * কনীনিকা (সা) 
ডিম্বাকার । 

পক্ষ 1 পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের হইতে; আর্ত এবং ওঁ স্থলের দেহের উচ্চতার ৯ অংশ 
উচ্চ ; উপরের ধার নুযুজ এবং শেষের অংশুটা খুব লক্বা। পুচ্ছ গভীর ভাবে দ্বিথণ্ডিত। 

বর্ণ পৃষ্ঠ নীলাভ সবুজ, বাল্যাবস্থায় বর্ণ পাত্‌লা। উদর বৌপ্যবর্ণ, তাহাতে নীলের 
আভা থাকে । শন্বগুলির ধার, পার্শবরেখা এবং মন্তকের ছুই পার্শ্ব উজ্বল রৌপ্যবর্ণ। 
চোয়ালদ্বয়ের মধ্যস্থল কলি। পৃষ্ঠ ও পুচ্ছপক্ষ ঈষৎ ধুসরবর্ণ, তাহাতে অতি ক্ষুদ্র কাল দাগ 
থাকে ; ধার ঈষৎ ক্ষ্বর্ণ; পৃষ্ঠপক্ষের শেষের দীর্ঘ অংগুটী ঈষৎ কৃষ্ববর্ণ। বাহ্পক্ষ, পাঁদপক্ষ 
এবং উদরপকষ প্রা স্বচ্ছ; কতকগুলি কাল দাগ থাকে ; উদরপঙ্ষের শেষের অংগুটী কাল। 

সমুদ্রে, নদীর মুখে, নদীতে এবং বড় পুক্ষরিণীতে দেখা যায়। কলিক(তার বাজারে 
পাওয়া যার। . ৃ রিারিদ 
না ০০, -ইল্লিশ অস্তবর্গ. 

, (18709901061. 

' মুখের ধার পুরোহ্মস্ক ' এবং" উর্দ্বহ্বস্থি দ্বারা গঠিত। টা সম্মুখে পুবঃ 

কপালাস্থিব সহিত মিলিত ; সুতরাং পার্শ্ব কপালাস্থিদ্য পরম্পর হইতে বিভিন্ন। 


সবভাদি 
+ 70900801089. 


মুখ ক্ষুদ্র ও দত্তহীন। উর্দহদ্বস্থি পুরঃহস্বস্থির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত । শ্বাসকূপচ্ছদদ্বয 
সম্পূর্ণ রূপে সংলগ্ন । উদরদেশ মস এবং গোলাকার ( অর্থাৎ সুন প্রান্তহীন )। পার্শ্বরেথা স্পষ্ট । 
চক্ষুর পাতা নাই। | 


‘ee 
বিশ 


স্বভা গণ 
. Chanos, 71490110109 


খ্বামকৃপচ্ছৰাংশ চাট; স্থাগঝিদি বর্তমান । শ্বীপকৃপচ্ছদর্বিল্লিদ্য নীচে পরম্পরের 
সহিত সংলগ্ন এবং কণ্ঠযোজকের ( অর্থাৎ ছুই শ্বাসকৃপের মধ্যে নিয়ে ম্ধ্যদেশে যে সক ত্রিকোণা- 
কার মাংস থাকে) সহিত সংযুক্ত নহে।' দেহ নাতিদীর্ঘ এবং কতক পরিমাণ 'চেপ্ট| { উদ্নর 
ুঙ্া প্রান্তহীন। শ্বাসকূপের পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র গহ্বরে অতিরিক্ত শ্বাস বর্তমান ।: মুখ 
ছোট দত্তহীন'।- পাঁদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের নীচে থাঁকে। পৃষ্ঠপক্ষের অংগ্ুসংখ্য! উদরপক্ষের অংস্ত- 
সংখ্যার অধিক, পুচ্ছপক্ষ গভীর ভাবে দ্বিখত্তিত। শক ক্ষুদ্র ; পার্থরেখা স্পষ্ট বাধুকো ” 
এক স্থলে সহুচিত। বহু অমাঁশয়িক অন্ধান্ত্র বর্তমান । | 


প্রকৃতি ৩১৭ 
(৩) 0. chants (Forskal) [ C. salmoneus ডে (৩), পৃ-৬৫১) ডে (8), >», 
পৃ-৪০৩ ; ; চৌ, সে, ই, সি, (2), ৫ম খণ্ড, ১৯১৬, পৃ-৪১৭ ] (চিত্র _৩)। 
পৰ্য্যায় ।--সবা (১২),-সবভা( উড়িষ্যা ) (৫); টুলু ক কণ্ডেল ( তাঁমিল ); পলা বোট! 
( তেলুগু); হু মীন (কৰ্ণাটক )) পুমীন (তুলু)। 
পরিচয় 1-_প-প-১৩-১৬ ; বা, প, ১৬; পা, প, ৯১০ 7 পা, রে ৮০-৯০ ) পৃ, ব, ১২/১৫; 
ক, ১৯/২৬। 
দেহ ।--মস্তক দেহের দৈর্ধের হত হইতে এ, দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ধ্যের ইত হইতে $5 | 
চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ধ হইতে $=, তুণ্ডাগ্র হইতে দর ব্যালের ঈ হইতে ১ গুণ ; এবং 
পরস্পর হইতে দর ব্যাসের ১7 





পক্ষ ।--পৃষ্ঠপক্ষের উর্দবপ্রান্ত স্যুজ ; তাহার পাদদেশে ছুই সাঁরি প্‌ থাকে । পাঁদপক্ষ পৃষ্ঠ 
পক্ষের মধ্যদেশের নিয়ে অবস্থিত! উদ্রপক্ষ অতি ক্ষুদ্র; প্রান্ত টা এবং মূলদেশণে ছুই 
সারি শক থাকে । 

শক্ষ।-_ঘাঁড়ের কতকগুলি শঙ্ক বড়। 

বর্ণ।-_মন্তকের উপরিভাগ এবং পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল নীলবর্ণ ; ইহা ক্রমশঃ উদরদেশে রৌপ্যবর্ণে 
পরিণত | তুণ্ড লঘু কপিশবর্ণ। পৃষ্টপঞ্ষ এবং পুচ্ছপক্ষ ঈষৎ ধুসরবর্ণ, প্রান্তদেশ কাল; পুচ্ছের 
শকগুলি বিবর্ণ ্লেটের রং | বাহু ও পাদপক্ষ সাদা; তাহাদের বাহুদেশের সন্থুখের অর্ধীংশে 
অতি ক্ষুদ্র গভীর পিঙ্গল বর্ণের বহু দাগ থাকে; তন্তান্ত স্থান রৌপ্যব্ণ। উদ্রপক্ষ সাদা, 
সম্মুখের অর্ধ ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ থাকে। চক্ষুর তাঁরা 0:15) রৌপ্যবর্ণ ; বাসদেশ মলিন 
কাপশ বর্ণ । 

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে দৃষ্ট হয়। তিন ফুটের অধিক দীর্ঘ হয়। 


খড়গ মত্য্যাদি 
Family Chirocestridse 


পুরোহম্বস্থি উর্ধহম্বস্থি এবং অধোহম্বস্থিতে বড় বড় দত্ত থাকে ; তান্বস্থি, উপপক্মাস্থিগুলি এবং 
জিহবাধর চক্রের অস্থিগুলিতে অস্কুরাঁকার দন্ত থাকে । হাসকুপচ্ছদের অস্থিগুলি সম্পুর্ণ । 


৩১৮ প্রকৃতি 


চতুরল্রাস্থি অধোহন্থুধরাস্থি এবং হন্ুধরাস্থির একটা প্রবর্ধনের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে; 
করোটার অধোদেশের অস্থিগুলি যুগ্ম। পরশুকান্থিগওুলি সরু, কণ্ঠদেশ অতি বর্বর, 
কশেরুপিণ্ডের নিয়স্থান হইতে উত্থিত). কশেরু বাঁহ নাই । সাধারণ পরশুকাঁগুলির উর্দ্ধে 
কশেরুপিণ্ডের পার্শ্ব হইতে অধিপগ্ডুকা (5219159:81) থাকে। কশেরুর পৃষ্ঠচক্র হইতে 
উপপর্তকা (০917581]) পার্শ্বদেশে বিস্তৃত। বাহুপক্ষ দেহের .নিম্দেশে অবস্থিত। 
উর্ধীফলকাস্থি খাঁনিতে ছুইটা শাখা থাকে। পশ্চাৎ-অক্ষান্থি নাই। একখানি বৃহৎ অস্থিম্ষ 
ফলক বাহুপ্‌ক্ষের সমরেখার উর্দ্ধে উর্সবদ্ধান্থির,সহিত যুক্ত থাকে । উর্ঘসবদধাস্থিতে একটা ছিদ্র 
বর্তমান। ক্ষন্ধাস্থিগুলি পম্পরের সহিত সংলগ্র। পাদপক্মদয় অতি ক্ষু্র। শ্বাসকুপচ্ছদাংশু 
আটটা । পাকস্থলীতে একটা অন্ধাংশ আছে। অন্তর খর্ব এবং তাঁহার মধ্যে একটী আবর্তিত 
কপাট আছে। আমাশায়িক অন্ধান্ত্র থাকে না। পটকা ( বাযুকোষ ) আছে; ইহা ভিতরে 
ছোট ছোট কোষ্ঠে বিভক্ত। 


-খড়গমগস্য গণ 
Chirocentrus Cuvier. 


দেহ দীর্ঘকার ও অতিশয় চেপ্টা ; উদরপ্রা্ত তীক্ষ। শ্বাসকূপচ্ছদ ছুইটা কিয়দুর পর্যন্ত 
ংযুক্ত শ্বাসকৃপের ছিদ্র প্রশস্ত । চক্ষুর পাতা নাই। মুখের ছেদ তির্ধ্যক্‌ এবং গভীর । 
নীচের চোয়াল দীর্ঘতর। নীচের চোয়ালে এক সারি বড় দাত থাকে এবং দুইট! পুরোহম্থতে 
এরূপ দুইটা দীত থাকে। তান্বস্থ, উপপক্ষান্থি এবং জিহ্বায় অতি সুন্ম দত্ত বর্তমান। 
পৃষ্ঠপক্ষ খর্ব এবং দেহের পশ্চাদ্দিকে দীর্ঘ উদরপক্ষের উপর অবস্থিত । পাদপক্ষ অতি ক্ষুদ্র | 
শক্ষগুলি পাতলা, ছোঁট এবং শীস্র শীত্র খসিঘা যায়। | 
(8) Chirocentrus .dorab-( Forskal ) [ডে (৩ ), পৃ-৬৫২; ডে(৪), 
১ম, পৃ ] (চিত্-৪)। ' | 





প্য্যায়।-_খাণ্ডা (১২) উড়িষ্যা) খাওবালা (পুরী); কাঁটারিযা ( নোয়াখালী, 
চাটিগী ); মুলু-আলে, কিরুবালা (তামিল); ওয়াল! ( তেলেগু )) পুত ( বেলুচিস্থান )। 

পরিচর ।-চ্ছ, ৮; পৃ. প*০১৬:১৭ 5 বা, প? ১৪-১৫ 7 পা প. ৬-৭; উ, প, ৩১-৩৬ ; 
পুং প. ১৯ । * 

দেহ ।-_মন্তক দৈর্ঘ্যে দেহের ২/১৩ হইতে ৪/২৯ ; দেহের উচ্চতা দৈর্খ্যর সণ হইতে ২৯ 


প্রকৃতি J ৩১৯ 
চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ধোর ৪1১৭1 - টি প্রাস্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমের ভা অংশ 
থাকে । 

বর্ণ।-_পৃষঠদেশ নীলাভ সবুজ । পার্খ্দেশ ও উপর রৌপ্য বর্ণ। - 


লোহিত সাগর, ভারত মহাঁসাগর, মালয় দীপপুঞ ও তাহায় আরও পূর্বদিকে ্ হয়? 
দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ ১২ ফুট পর্যন্ত হ্য়। 


রঃ 


| ইল্লিশারি বংশ. | ৃ 

Family - Clupeids hoe 288৬7 
মুখচ্ছেদ, ছোট বা, মধ্যম। - উর্দহস্বদ্থি পুরোহস্বস্থির পশ্চাতে খুব 'সচল এবং তাহাতে' 
অতিরিক্ত অস্থি থাকে | শ্বাসকূপচ্ছদাংশু ৫ হইতে ১৮1 উদ্নরপ্রান্ত করাতের মত দত্তযুক্ত ;, 
পারে সবার থাকে না। চট পাদ মেরোরর। Ee ৭ পু 

ইল্লিশ গণ 
Genus 01019 Linn. - 

দেহ চেপ্টা ; উদরের প্রান্তস্থ দস্তগুলি বক্ষদেশ পর্যন্ত বিদ্তৃত। উপরের হঙ্নু নীচের 
হন্ুর সন্মুখে বিস্তৃত নহে। দস্ত, যখন বর্তমান থাকে, অতি ক্ষুদ্র এবং শীত্রই খসিয়! পড়ে। 
পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষদ্য়ের উপরে থাকে এবং তাহাতে ৩০ এবং কম অংগু থাকে ; পুচ্ছ দ্বিবণ্ডিত।' 


উপফুন্ধ (শ্বাসরিল্লি) স্পষ্ট বর্তমান । ভারতীয় জাঁতিগুলিতে ছয়টা .করিয়া শ্ব(সকুপচ্ছ-: 
দাংশ থাকে। তি bo ' 





ও চিত্ৰ ৫ 
(¢) Clupea ilisha (নু, 03.) [ডে (৩) পৃ৬5০; ডে (8), ১ম,পৃ,৩৭৬। 
01555099092 11158) হা, বু. (১), পৃ-২৪৩,৩৮২ ] (চিত্র_-৫)1 
পর্য্যাষ ।--ইলিশ (দৃঙ্গিণ বাঙ্গালা ); পাঁইট ইলিশ ( পুং-মৎস্ত ) (পূর্ববঙ্গ ১১); ইল্শা 
(পুরী); হিল্স!  পুর্ববঙ্গ, বঙ্গদেশ (১৩), চম্পারণ (১৩), আসাম (১৪) ]? পলুনা { তেলেগু ); 
পুল্প। ( সিন্ধদেশ ) ; উলুম ( তামিল) ১ লাঁ-থা-লৌক ( ব্ৰহ্মদেশ ) | 


প 


৩২ প্রকৃতি 

- সংস্কৃত পূ্্যায় ৷. ১৯০২২) ইলিশ, ইল্লিশ, জলবপ্পুর, জলতাগ্বী, জলতাল, বারিকপ্ূর, 
পফরাধিপ, গাঁদ্েয়, রাজশফর । I 

পরিচয় |--পৃ-প. ১৮-১৯; বা. প. ১৫; পা. প. ৯; উ. প. ১৯-২২; পু, প. ১৯; পা. রে. 
8৬৪৯; 3 পৃ, ১৭-১৯ | ৃ | 

দেহ ।--মন্তক দৈৰ্খ্যে দেহৈৰ্খ্যের ৪/১৭ হইতে ২/৯, দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ধ্ের ২/৭ হইতে 
৪/১৫। চক্ষু মন্তকের মধ্যের কিছু সম্মুখে অবস্থিত এবং তুণ্ডের অগ্রভাগ হইতে ইহার ব্যাসের 
১ হইতে ১২ পরিমিত দূরে অবস্থিত ; এবং পরস্পর হইতে ব্যাসের ১২ পরিমিত দূরে অবস্থিত। 
চোঁযালের পশ্চান্তাগ চক্ষুর মধ্য অথবা পশ্চাদংশ পর্য্যন্ত বিভ্ৃত। নিয় চোষাল উপরের 
চৌয়ালের সঙ্গুখে বিস্তৃত নহে। শ্বাসকূপচ্ছদ (০০৪৫০1০) প্রন্থে উচ্চতার ২/৩ ভাঁগ। 
. পক্ষ ।--পাদপক্ষদ্য পৃষ্ঠপক্ষের সম্মুখের অগ্ধীংশের নীচে অবস্থিত । পুচ্ছের সরু মূলদেশ 
দৈর্ঘ্যে উচ্চতার সমতুল্য । 

শীসকঙ্কতৈ অনেকগুলি কণ্টক_ (৪1]] 1815) থাকে ; সেগুলি দৈর্ঘ্যে চক্ষের 
ব্যসের মত। হ 

শঙ্ক ।--নিয়মিত সারিবদ্ধ, পাদপক্ষের সম্মুখে ১৬-১৭টী এবং পশ্চাতে ১৪- ৮-১৫টা শব্ধ 
বৰ্তমান । : 

বৰ্ণ ।--রৌপ্যব্ণ তাহাতে rl এবং  নীষ- লোহিতের দাগ থাকে ; পূর্ণ বসে কোন দাগ 
থাকে না; তবে. বাল্যাবস্থায় দেহের উপরের ১/৩ অংশে এক সারি দাগ থাকে এবং তাঁহাদের 
মধ্যে শ্বীসচ্ছদের পশ্চাতের দাঁগটী সুস্পষ্ট । 

" ইলিশ মৎস্ত, ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় নদীতে দৃষ্ট হয়। গঙ্গার বছছুর পৰ্য্যন্ত 


দৃষ্ট হয়। 





চিত্র--৬ 
:৬৬) Clupea suhia Choudhuii [6 রে,ই, মি, ৭ম বর্ষ, ১৯১২, পৃ-৪৩৭] 
(চিত্ৰ) | 
পৰ্য্যায় ॥--সুহিয়া, সহিযা ( সরণ, বিহার ) সময ( পূৰ্ণিয়া )। 
:. পরিচয় |5বপৃ-প,. ১৩; বা, প, ১৩; উ,প,২২; পা, রে, ৮০; পৃ, ব, ২৬ । 
দেহ।--অতিশষ চেপ্ট| ; মন্তক দৈর্ধ্যে দেহৰৈৰ্খ্যের ৫/১৬; দেহের উচ্চতা দেহদৈধ্যের 


- প্রকৃতি ১৬২১ 


১/৩; মস্তকের উচ্চতা 'মন্তকের দৈর্ঘ্যের' ৫1৬1 চক্ষুর ব্যাস মন্তকের ধৈর্যের .৩ ১৭ ১ তুণ্ডাগ্র 
" হইতে চক্ষুর দূরত্ব চ্ষুর বাসের €/৩ এবং গরমপরের দূর তুণ্ডাগ্র হইতে চুর গার কমন 
চক্ষুর পাঁতা প্রশস্ত এবং মেদোময়। i ১ ৯ 

পক্ষ 1 পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের উপরে ; ওপর 
সমদূরে অবস্থিত ॥ বাহুপক্ষে দুইটী শাখা আছে; ইহার দৈর্ঘ্য বান্ধ ও পাঁদপক্ষের দূরত্বের 
এক শব্ধ পরিমাণে কম! পুচ্ছ গভীর ভাবে নিৰত হযে জড় রান বাতি 
এর কম.। পুচ্ছের মূলখণ্ডের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ২/৩! 

শষ ।-পৃষ্ঠপক্ষের সম্মুখে ২৬ শব্ধ; উদরের প্রান্তে ২৮টী শব্ধ, তনধ্যে লী পাদপক্ষের 
সন্মুখে, ৯টী পাদপক্ষের পশ্চাতে থাকে । - 

বর্ণ।__ পৃষ্ঠদেশ কাল, পাৰ্শ্বদেশ রোপ্যবর্ণ; পার্শ্বের উপরের অংশে কারি বড় কাল 
দাগ অনুলম্ষভাবে অবস্থিত। পক্ষগুলির ধার ধূসর বর্ণ। 

গণ্ডক নদীতে পাওয়া যায় ; দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চির কিছু বেশী। 
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- (9) Clupea fimbriata Cuv. and -Val. 1 নি? হি ১ম নি 
(চিত্র-৭)। , 
পর্য্যায।_-জাঁটিকিয়', হা (পুর্ব) খঁরর! পরব) (১১), চন্দনা (ঢাকা, 
নোরাখালী ) (১৩); কিচুকলোউয়ার ( সিন্ধুদেশ ); কুষ্েচার্লে ( মালাবার );' দ্য! 
( তামিল )$ চাঁরী-অদ্দি ( হিন্বস্থানী ) ; কাউয়াল-( তেলেগু )। : - 
পরিচয় ।-_পৃ-প, ১৮-১৯; বা, প, ১৫ $ পা, প,-৪ ; উড প ১৯২০ ) পু, প, ২০; পা, রে, 
৪৫-৪৮; পূ, ব) ১১১২। 

-- দেহ ।--মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫ হইতে ৪/২১; দেহের উঠা বের ১/৪ 
হইতে ৪/১৯ অথবা ১1৫1 চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ৪/১৩; তুপ্ডাগ্র হইতে এবং পরম্পর 
হইতে চক্ষু দুরত্ব ইহার ব্যাসের সমান। নিয় চোয়াল কিঞ্চিৎ সন্মুখে বিস্তৃত। নি 

পক্ষ ।-_পাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যের নিয়ে অবস্থিত । উদরপক্ষের শেষের নে অংগ 
স্থূল এবং অল্প প্রলম্বিত। 


তেই ‘প্রকৃতি 
:- শঙ্কু মধ্যম রূপে গঠিত:। পাদপক্ষের খে ১৬ অথবা ১৭টা শব্ধ থাকে, ; এবং তাহার 
।পশ্চাতে-১৪ ৰা ১৫টা শক্ষ,থাকে.।- :-- 
বৰ্ণ ।--নীলাভ সবুজ, পার্খদেশ রৌপ্যবর্ণ i REE বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষ্ণবর্ণের দাগ থাকে 
এবং ইহার সম্মুখের অং টি পাদদেশে একটা রূাল চিহ্ন আছে । পছ নীলাভ এবং প্রান্তে 
ক্ফ্ণব্ণ। ,, € 
লোহিত ম!গর, ভারত সম ও মালয় সির দেখিতে পাওয়া যায়। 
* (৮) Clupea kanagurta (Bleeker) [ ডে (৩) পৃঃ ৬৪০ ; ডে (৪), ১ম, পৃঃ ৩৭৭ ] 
পৰ্য্যায় |-=কানুণ্ডৰ্তা (উড়িষ্যা ) ;-(কীলী তেলে ) ( চিত্র--৮ )। 


" পরিচয়।- পৃঃ প, ১৭) বাপ, ১৬; পা, প,» ৮; উ, প, ২০-২১; পপ ১ ১৯$পা, রে, 
:৪২-৪৫ ; পু.ব। ১৩১১৪ 1 - ৯ 





চিত্র--৮ 


দেহ।--মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ধ্যের ৪/১৭, দেহে উচ্চতা দেহদৈর্য্ের ৪/১৩ হইতে ২/৭। 
". চক্ষু ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ১/৪ 7-তুপডাগ্র এবং পরম্পর হইতে চক্ষুর দুরত্ব" চক্ষুর- 
ব্যাসের সমান। উদরের প্রান্ত পৃষ্টগ্রাস্ত অপেক্ষা অধিকতর ন্যুজ। অস্থিময শ্বাসকৃপচ্ছদ 
উচ্চতার অর্ধেক পরিমাণে প্রস্থ উপরের চোযাল পশ্চান্দিকে অক্ষিকোটরের পশ্চাতের, . 
১/৩ অংশ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত । ' নিয় চোয়াল কদাচিৎ সন্মুখে প্রলঘিত। 
পক্ষ ।--দপাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের 'মধ্যস্থলের পশ্চাতে অবস্থিত।. 
শব --_পাপক্ষের সম্মুখে ২৭টী এবং-তাঁহার পশ্চাতে ১১টা। 
ব্ণ।__পৃষ্ঠদেশ নীলাভ সবুজ, পাৰ্শ্ব ও উদর সুবর্ণ বর্ণ এবং তাহার উপর নীল-লোহিত দাগ 
থাকে । সচরাচর ৬টা বা চটী ডিম্বাকাঁব- দাগ শ্বাসকুপচ্ছদের উপর প্রান্তের পশ্চাৎ হইতে 
দেহের পার্থদেশে এক সারিতে বিস্তৃত থাকে।, Li, উপর প্রান্তে একটী কাল দাগ 
থাকে । 
£ আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, নিদ্ধদেশ ও ভারতের উপকুন টি "মালয় সা পৰ্য্যন্ত 
সমুদ্রে দৃষ্ট হয়। 


[3 


প্রকৃতি ৬২৩ 


" ০৭ ০৯) ..Clupea thapra (H. 8০ [0180510৫507 291) হাব (৯ পৃ-২৪৮- 
২৮৩ ; হ. চি (২) ৮৯ সংখ্যা; ডে (৩০) পৃ. ৬৩৯; ডে (5) ১ম, পৃ. ৩৭৫ ](চিত্র--৯)1:. 
- পর্য্যায়।1__কুরি ( বাঙ্গাল!) (৩) ; খয়রা ( দিনাজপুর, পাটনা ) (১৩) ফরচি-গোঁরক্ষপুর ) 
(১৩) ৮বাঁচোয়া (পূর্ণিযা ) (২৩)) বড় খয়রা - ("মহানন্দা ) (১৩); চাদারা € ভাগলপুর, 
ুক্গের) (১৩); গুডুষা ( উড়িষ্যা ) ; চাপিল, (পূৰ্বৰ ) (১১), 0 (লি? 
(১১); করাঁতি (১১) আসাম 

প্রয়রা2 কথ। “থর” শব্দ হইতে পারে। } - 

পরিচয় 4পৃ. প. ১৪-১৬; বা. প. ১৩; পাপ. ৮3 উপ ২১--২৪ ; পু, প. ১৭) 
পা. রে. ৮০-১১০ ; পৃ. ব. ৩৩-৩৫ । 

দেহ }--মন্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈৰ্ঘের ৩/১৩ হইতে ২/৯ ( বাল্যাবস্থাযষ ১/৪ ), দেহের উচ্চতা 
দেহদৈৰ্ঘ্যের ২/৭ হইতে ১/৪। চক্ষুর ব্যাস -মন্তকের উচ্চতার ২/৭ হইতে ১/৪; তৃপ্তাণ্ 





হইতে চক্ষুর দূরত্ব ইহার ব্যাসের ২/৩ এবং পরস্পর হইতে ব্যাসের ১ হইতে rl অংশ! 
উদরপ্রান্ত পুষ্ঠপ্রাস্ত অপেক্ষা অধিকতর স্যুক্জ। 

পক্ষ পৃষ্ঠপক্গ পাঁদপক্ষের উপবে অথবা কিছু সম্মুখে 

শ্বাসকঙ্কতের কণ্টকগুলি সংখ্যায় অনেক, ঘন সন্নিবিষ্ট এবং চক্ষুর ব্যাস অপেন 
খর্বতর। 

শন্ধ ।--মস্থণ; পাঁদপক্ষের সম্মুখে Sah এবং পশ্চাতে ৯-১০টী শন্ধ থাকে । 

ব্ণ।__রৌপ্যবর্ণ তাঁহার উপর সুবর্ণ বর্ণের দাগ থাকে ; পৃষ্ঠদেশ কাল, পুচ্ছের অগ্রভাগ 
সর্বাপেক্ষা অধিকতম কৃষ্ণ; স্বন্ধদেশে একটী কাল দাগ থাকে ; কথন কখন থাকে না। 

দ্বার জলে বাস করে। অন্ততঃ ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ল্ঘ! হয। 

(১০) Clupea toli Cuv. and Val. [(S), পৃ. ৬৪১3 ডে 0) ১ম, ৩৭৭] 
(চিত্র--১০)। - 

পর্যযার।-_নার [লস (চাটা) 6559; তোলি কা) (কলি) খৌ 
দান্না (আরাকান )। পা - টি 


৩২৪ প্রকৃতি 


4 

- পরিচয়।-__পৃ- প. ১৬-১৪; বা. প, ১৪; পা, প, ৯; উ, প, ৯৯-২০ ) পু, প, ২৪; 
পা, রে, ৬৯-৪০ ; পৃ-ব, ১৩-১৪ | 
৷ দেহ |--মন্তক দৈৰ্খ্যে দেহদৈর্ধের ১/৫ হইতে ২/১১, দেহের উচ্চতা দেহরৈর্ঘ্যের.২/৭ হে 
৪1 চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ৪/১৭; তুণ্ডাগ্র এবং পরম্পর হইতে চক্ষুর দুবত্ব ব্যাসের 
সমান। ' নিষ্ব চোয়াল সম্মুখ দিকে বিস্তৃত; উপরের চোয়ালের অগ্রভাগে একটী খাদ থাকে । 
অস্থিময় শ্বাসকৃপচ্ছদের পরিসর তাহার উচ্চতার ১/২ হইতে ২/৩! 

পক্ষ ।__পাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের শেষার্দ্ধের আর্ত স্থলের নিয়ে অবস্থিত । পুচ্ছের is 
মন্তকাপেক্ষা দীর্ঘতর ( বিশেষতঃ পূর্ণরয়সে )। | 





চিত্র-+১০ 


শন্ধ।-_ুস্জিত, রেখাধুক্ত এবং প্রান্তভাগ স্বস্মভাবে অতীক্ষ দত্তযুক্ত। পাঁদপক্ষের 
সম্মুখে ১৭-১৮ এবং পশ্চাতে ১২-১৩টা করিয়! শঙ্ক থাকে। উপফুন্ধ বর্তমান। 

বর্গ ।-রোৌগ্যবর্ণ, তাহার উপর পীত এবং নীল-লোহিতের দাগ থাকে ; বাল্যাবস্থায় স্বদেশে 
লম্বা কাল দাগ থাকে । 

ভারতের উপকূলে, মাল দ্বীপপুঞ্জে এবং চীনের উপকূলে দেখা যাঁয়। অন্ততঃ ৩ ফুট রত 
হয়। .. 

বি গণ 
Genus 00০07108,7, B 


" দেহ দীর্ঘাকার এবং চেপ্টা। নিয় চোয়াল ৰীর্ঘতর। দস্ত (যখন বর্তমান ) অতি ক্ষুদ্র 
এবং শীগ্রই পড়িযা যায়। উদরপক্ষ কিছু দীর্ঘ। পুচ্ছ গভীর রূপে খণ্ডিত। শঙ্ক মধ্যম 
আকারের । উদরপ্রান্ত করাতের স্তায় দস্তযুক্ত এবং ও দৃস্তগুলি বাস্থপক্ষের পশ্চাৎ হইতে 


আরম্ভ হয়। 
(১১) 0০705. soborna , 3, [ হা, বু. (১) পৃ-২৫৩, ২৮৩) হ. চি ৮৭ সংখ্যা) 


ডে (৩), পৃ-৬৪২০; ডে (৪) ১ম, পৃ-৩৭৮ ] ( চিত্র--১১)। 
পৰ্য্যায় স্বৰ্ণ খড়িকা (১) (ঢাকা, পূর্ববঙ্গ) (১১); ঘোনা! খড়িকা (৭) 


প্রকৃতি ৩২৫. 
(রাজ্সাহী ১৩); চ্খড়িকা ( আসাম ১১); - কঁটাবলা আলিসে, বডি 2 
কানপোনা ত্রিপুরা (১১)। 
পরিচয় ।_ চ্ছ-৬ ; পৃ-প, ১৫-১৬; উ, প ১৪-১৫4২ ; পপ ১৯; -পা: রে, ৪৮৪২ 
পৃ. রং ১০। 
দেহ |-_মন্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈৰ্খ্যের ৪/২১ হইতে ২/১১, উচ্চে দেহটৈষ্যের ১/৫ হইতে 
২/১১। চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ২/৫। দেহ খুব চেপ্টা। 





চিত্র--১১ 


পক্ষ ।- পৃষ্ঠপক্ষ মুখের দিক হইতে কিছু পুচ্ছের দিকে অবস্থিত এবং পাদপক্ষের 
মূলদেশের পশ্চাতে ; উদরপক্ষের শেষের দুইটা অংশ ভিন্ন। পুচ্ছপক্ষের নিয়ের খণ্ডটা দীর্ঘতর । 

শক্ধ।-_পাঁদপক্ষের সম্মুখে ১৭ বা ১১ এবং পশ্চাতে ৭ বা চটী শব্ধ থাকে। 

বর্ণ।-_রৌপ্যবর্, তাঁহার উপর একটা লঘু বর্ণের মোটা অঙ্ণুলম্ব রেখা থাকে । 

উড়িষ্যা এবং বন্দদেশে দৃষ্ট হয়। ২ ইঞ্চি পর্যন্ত দৈর্খ্য। 


মোতিয়া গণ 


Genus Pellona, Ouv. and Val, 


্বাসচ্ছদাংগু ৬টা । দেহ অতিশয় চেগ্টা, বক্ষ ও উদরপ্রাস্ত করাতের স্তায় দস্তযুক্ত 
মুখব্যাদান মধ্যম । নিয় চোষাল উপরের চোয়াল অপেক্ষা দীর্ঘতর; উপরের চোঁযালের 
সন্মুখে একটা খাত থাকে। ছুই চোয়ালে, তাঁবস্থিতে, উপপক্ষান্থি (৩) এবং জিহ্বায় দন্ত থাকে ; 
কিন্ত সীরিকাস্থিতে দন্ত থাকে না। পৃষ্ঠপক্ষ ক্ষুদ্র এবং মধ্যস্থলে অবস্থিত । পাদপক্ষ ক্ষুদ্র, 
পৃষ্টপক্ষ অপেক্ষা দেহের সম্মুখের দিকে অবস্থিত। উদরপক্ষ দীর্ঘ । শঙ্ক সচরাচর বড় 
অথবা মধ্যম আকারের, কদাচিৎ ক্ষুদ্র । 

(১২) Pellona motius ( H. B.) [ হা. বু (১); পৃ-২৫১, ৩৮৩; ত. চি (২) ৮৮ 
ংখ্যা ; ডে (৩) পৃ. ৬৪৩ ; ডে (৪), ১ম, পূ ৩৮১ ] (চিত্র-১২)। 

পর্যায় ।-_মোঁতি, মোরতি ( গোষালপাড়া ) (১৩); মোঁতিযা ( মুর্শিদাবাদ ) (১৩); 
উরসি, আলিসে ( উড়িয্যা ) (৪); হালুযাদ ( পূর্ণিবা ) (১৩) ; কাহি ( ভাগলপুর ) (১৩)। 
. পরিচয় ।--পৃ-প, ২৮১৭; বা.প ১৫; পা.প ৭; উ. প ৪০-৪১; পঠন রে ৪৩-৪৫; 
পৃব ১২-১৩ । | - 


৩২৬ প্রকৃতি 

দ্বেহ |--মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫; দেহের উচ্চতা দেইদৈর্যের ১/৪ হইতে 
৪/১৭। চচ্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের ১/৩; তুণ্ডাগ্র হইতে চঙ্ষুর দুরত্ব ব্যাসের ৩/৪ এবং 
পরম্পরের দূরত্ব ব্য/সের ১/২। উদরপ্রান্ত পৃষ্ঠপ্রাত্ত অগেঙ্গা অধিকতর হ্যা । মন্তকের 
উপরের আলী ছুইটার পশ্চাতের অর্ধাংশ প্রায় সমাস্তরাল। .. শী 

পক্ষ ।--উদরপক্ষের মূলদেশ দৈর্ঘ্যে পুচ্ছ ব্যতীত দেহদৈধ্যের ১/৩! পাদপক্ষ দৈর্ঘ্য 
চক্ষুব ব্যাসের সমান! Sg 27287 ও এ ০3৬ 


ন 





0. চিত্র 78, 
. শঙ্ক পাঁদপক্ষের সন্মুখে ১৫ বা ১৬. এবং পশ্চাতে ৭ বা ৮ শক্ক থাকে। 
বর্ণ।__রৌপ্য বর্ণ এবং 'মুকার স্তায় উজ্জ্বল; পার্শবদেশে দুইটি উচ্দ্বল স্থল রেখা বর্তমান। 
পক্ষে এবং শক্কের ধারে সুক্ম সুস্ম বিন্দু থাকে ; পুচ্ছের বাঁহ প্রান্তে কালি দাঁগ থাকে ; পৃষ্ঠ- 
পক্ষের মধ্যদেশে,একটী অস্ুল্ঘ কাল মোটা রেখ! থাকে । | 
আসাম, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় দৃষ্ট হয়; দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ইঞ্চি হইযা থাকে। 


পা 





- চিত্ৰ-_১৩ 


(১৩) Pellona brachysoma Bleeker [ডে (৩) পৃ-৬৪৫ 7) ডে (8) ১ম, পৃ- 


৩৮২ ] ( চিত্র--১৩ )। Ce 
পৰ্য্যায় 1--পৌনিয়া পুই ( উড়িষ্য। ) (৩) ৷ ও | 
পরিচয় ।--শ্র- গ. ১৬-১৭; বা. প ১৬; পা. প. ৭) উ. প..৪৬-৫১ ;-পৃ.-প ১৭; পারে. 


8৩-88 ) পৃ. ব. ১৪-১৫ | 4 2 


প্রন্তৃতি ৬ ৩৯% 


“দেহ |--মন্তক দৈর্ঘ্যে দেহৈর্ঘ্যের ২/৯ হইতে ৫/২২ ; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্খ্যের ৪/১৩ 
হইতে ২/৭। চক্র ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের -১]৩ ; .তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দুরত্ব ৩/৪ ব্যাস এবং 
পরস্পর হইতে ১/২ ব্যাস। উদর্প্রান্ত .পৃষ্ঠপ্রান্ত _অপেক্ষা-"অধিক ন্থযজ। মন্তকের উপরের 
আলী দুইটার পশ্চাতের অর্থুংশ প্রায়.সফদুরে থাকে। ০, 34: , ০ 
"পক্ষ এ ুপক্ষের চারদিকের. কয়েকটা অংগ, দুর উপরে থাঁকে। পাক 
স্কুল ) উদরপক্ষের সুল্দেশেব দ্য পুচ্ছ বাতীত দ্হেলৈৰ্ঘ্ের খং হইতে এ, । 


শত হা 
শব্ধ ।--পাদপক্ষের সম্মুখে >৮টী. এবং পশ্চাতে ৮টা শন থাকে | নি রিবা 
বৰ্ণ ।--সব্ণ বৰ্ণ, তাহাতে নীক্প্রো হিত আভা বাঁকে । টিটি রতি 


সন 2৮5 


রা 
তল 





EER ই MH চিত্র -১৪ - i 


(১৪) Pellona elongata (8০৮81 [ ডে (৩), পৃ. ৬৪৩ ; ডে (৪) ১ম, পু. ৩৮০ ] 
(চিত্ৰ_১৪)। রি | 
৮» "পৰ্যায় -রাম্গযা চটির) ( ৩১১১০): দা থিঙ্গ্যা,- মিরার 'থিন্‌ মু 


দাগ অসদেশ)1-- 158 তা) তি তাত উর 
পরিচয় ।_ পৃ: প. ১৫৯১৭ 2 'রাণপ. ১৫ 7 পা. প. ৭ ; উ. প৪ ০-৪৯" টা প. ১৭/.পা য়ে 
5৬-৫৬ * ; পূব ১৪-১৬। 41482 চাস আহত 


দেহ।- মস্তক দৈর্ধ্যে দেহটৈর্ঘোর ৪/১৯ হইতে ৪২১ ;-দেহের উচ্চতা ''দেহদৈর্খ্যের ৪/১৭ 
হইতে ২/৯। চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ৪1১৩ হইতে ১/৪; তুপ্তাগ্র হইতে চঙ্ুর দুর 
১ ব্যাস এবং 'পরহ্পর হইতে দূরত্ব "১২ র্যাস। উদ্নরের প্রান্ত ব্ষপ্রাস্ত "অপেক্ষা অধিকতর 


স্যুজ। মন্তকের উপরের ত্বালী দুইটীর পশ্চাদারদ্ধ প্রায় সমাস্তরাল। 2. - ০,41: 
-পক্ষ.।পাঁদপক্ষ অতি ক্ষুদ্র). জিপ 3 bl দেহের দৈর্ঘ্যের [সত 
হক + ই জেন বনি 0 RES ME 5 
শন্ধ 1--_পাঁদপক্ষের য্ুখে- +২-২৪ এবং পশ্চাতে বো .১০ শন্ক।-;- - ৮ 
্ব্ণ ৷ রৌপ্যবরণ, মুক্তার ন্তাষ উচ্জ্বল। পক্ষগুলি ঈষথ পীতবর্ণ ; কতা বণ | 
ভাবতসমুদ্র হইতে চীন ও জাপান সমুদ্রে দৃষ্ট হব৷ 1 .. * ৪2৮ EM Ee 


চ 


৬২৮ প্রকৃতি 


কুরাফান! গণ 


. Genus Raconda, Gray. 


শ্বাসকূপচ্ছদের অংশু ৬টী। দেহ দীর্ঘাকাঁর, চেপ্ট।। নিয়ন চোযাল সম্মুখে বিস্তৃত। 
চোয়ালে, তাস্থিতে, উপপক্ষাস্থিতে এবং জিহ্বায ছোট ছোট তীক্ষ দন্ত থাকে; সীরিকাস্থিতে 
স্ত থাকে না। পৃষ্ঠপক্ষ নাই । উদরপক্ষে বহু সংখ্যক অংগু বর্তমান; পাদপক্ষ নাই। 
টদরের প্রান্ত করাতের স্তার দত্তযুক্ত । শঙ্ক মধ্যম আকারের অথবা কষুদ্র। 

(১৫) Raconda russeliana Gray [ ডে (৩) পৃ-৬৪৬) ডে (৪)১ম, পৃ-৩৮৪ 
চিত্র -১৫)। 

পর্ধ্যায়।--ফ্যাসা (পূর্ববঙ্গ ) (১১); ফাসা, কুরাফাস! ( সুন্দরবন ) (১২)) ফোঁসা, 
ফনহা ( আসাম ) (২১) ;-হা থেওং (ব্ৰহ্মদেশ ) (৪)। 

পরিচয় -_বা. ks প.৯২; পু. প. ১৯) পা. রে. ৬৪ ; পৃ্টব, ১২। 





|) 
17724 8৯৬৮৯, fh 


চিত্ৰ--১৫ ; 

' দেহ |--মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহইদৈৰ্ঘ্যের ২/১৩ হইতে 5/৭; মন্তকের উচ্চতা দেহদৈর্খ্যের 8/১৭ 
{ইতে ২/৯। চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ১/৩ হইতে ৪/১৩ । মন্তকের উপরের প্রান্ত 
চজ এবং নিয়ের চোয়ালের অগ্রভাগ, মন্তকের - উপরের "প্রান্ত পর্যা্ত HA বক্ষদেশের 
দান্ত অতিশয হ্যন্স । 

- পক্ষ উপরের বাহুপক্ষের অংশ বৃহদাকার ; 'পুচ্ছপক্ঈ গভীরয়পে মিড নক 
দৰ্খতর । 

শল্ধ ।--উদ্রপ্রান্তে ৩১ Ee ৩৮টী শঙ্ক থাকে! উপফুক্ক স্পষ্টরপে বর্তগান। 

বর্ণ।_পৃষ্ঠে একটা সরু ঈষৎ কৃষ্ণনীলব্পেব রেখা বর্তমান তাহার নিয়ে একটা লঘু 
পত্তন বর্ণের রেখা থাকে ; তাহার নিয়ে একটী প্রশস্ত লঘুতর বর্ণের রেখা এবং সর্ধনিয়ে 
এফটী প্রশস্ত রৌপ্যবর্পণের রেখা বর্তম|ন ; এই রেখা মস্তক হইতে পুচ্ছপক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
বন্ধে একটা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণের দাগ থাকে । বাল্যাবদ্থায় নীল-লোঁহিত বর্ণ এবং পার্শ্বে 
এরুটী প্রশস্ত রৌপ্যবর্ণের রেধা থাকে। 

বঙ্গোপনাগর হইতে মালয় ঘীপপুঞ্জ ৷ 


২৯ বি 
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i তার গণ 
Genus Opisthopterus, Gill. 

দেখিতে কুর! ফাঁসার স্থায় ; কিন্ত পৃষ্টপক্ষ বর্তমান, ইহা উদরপক্ষের উপরে থাকে । 

(১৬) Opisthopterus tartoor (০৮, and Val.) [ ডে (৩), পৃ ৬৪৬; ডে (৪), 
১ম, পৃ-৩৮৪ ] ( চিত্র_-১৬)। . 

পর্যায় --তারতুর (উড়িষযা) (১২)) পতুয়া, খরা (পুরী)1 : .- - 

" পরিচয় ।--পৃ* প. ১৫-১৭; বা, প. ১৪) উপ, ৫৬৬৩ 3 পু গং ১% Lies 
পৃব ১২ । - - ; es রর 





০ নাত দেহে উচচত দের এ/৯ 
হইতে ১/৪ । চক্ষুর ব্যাস মন্তকের দৈর্ঘ্যের ৪/১১ হইতে ১/৩ । : 
পক্ষ ।- বাহুপক্ষ মস্তক অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং উদ্নরপক্ষের প্রথম অংস্তর উপর পর্য্যন্ত 
পুচ্ছপক্ষ দিখস্তিত-। , - ৮2258 1. 
শন্ধ।_পৃষ্ঠদেশে ২৮ হইতে ৩২টী কণ্টক থাকে। রি এনে 
স্াসরক্কতের. কণ্টকগুলি সংখ্যায় প্রায় ২৮ এরং চক্ষুর রিনি উপ 
্পষ্টয়পে রর্তমান। এ ০ ক 
.. কো।-রোপ্যব্ণ। ডে 8 ft সি 
চহা অর ৯ AG হি, ? Es 


শু - - - ' 
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ae. ১৬3 রি ক ২৩ EO ০: পিসি, 
+N ৬ পট 


শ্রধোগেন্্রযোহন সাহা 

স্মরণাঁতীত কাল হুইত্বে ফল, ফুল ও, পাঁতার্‌ সৌরভ মানবমনকে, আকু ভা 
আঁনিয়াছে';' উহাদের, অধিকাংশই. রাসাষন্কিগ্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে, সমর্থ 
হইয়াছেন । যদিও প্রকৃতি হইতে এখনও প্রচুর পরিমাণে পুষ্পমার সংগৃহীত হৃইয! থাকে, 
তথাপি ব্যবহারিক কার্য্যের জন্ত ফলজ সৌরভগুলির অধিকাংশই রসায়নাগাবে প্রস্তুত হয় ; কাঁরণ 
সেগুলি ফল হইতে সংগ্রহ কর! সহজ নহে।, জৈব অন্ন পদার্থের (০:2%070 ৪০19)সহিত উপযুক্ত 
পরিমাণ রাস ( common or ethyl alcohol ) অথবা দারুসুরা ( methyl alcohol ) 
ও সামান্ত পুরিমু ‘সাঁল্‌ফিউরিক , অধবা, হাইদ্রোক্লোরিক এস্ডি ম্শ্তি, করিম ফুটাইলে 
এক প্রকার সুগন্ধ -তৈলপদার্থ পাঁওযা যায়। রমায়নশাস্তরে ইহাকে ষ্টার (৪৪ ) বলে। 
বিভিন্ন অন্ন হইতে বিভিন্ন এষ্টার উৎপন্ন হয়। ফলজ সৌরভগুলি সাধারণতঃ এইরূপ কতকগুলি 
এষ্টার ও অন্তান্ত দ্রব্যাদি বিশেষ বিশেষ অঙ্গুপাতে মিশ্রিত করিযা প্রস্তুত হয) যথা 

১। নাদপাতী সৌরভ-_এমাইল্‌ এসিটেট্‌ ( Amyl acetate) ২০* ভাগ; ইথাইল্‌ 
নাইটাইট ( Ethyl nitrite Je ভাগ ইখাইল্‌ এসিটেট ( Ray acetate ৰা ৫* ভাগ) 
সুরাসার ৬৪৫ ভাগ। 
-”'২7 আপেল সৌরভ--এঁমাইল্‌ 'আইসো ভেলিরেট্‌' ( Amy! ‘iso valerate ) ১০০; 
ইথাইল্‌ নাইট্রাইটু ৫০; ইথাইল্‌ এসিটেট ৫০) টনি নডিি 5 
৭২ সুরাঁসাঁর ৭৯৩। 
- * আনারস, পিচ, চেরী, ষ্টোব্যারী, ধা তি লৌমতও এই বর enh এইয়প 
কৃত্রিম সুগন্ধি পদার্থ আজকাল বাজারে প্রচুব পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে ।' ' নানাবিধ পাঁমীষ, 
দত্তমঞ্জন, খাস্তদ্রব্য, গঁদ প্রভৃতি মন করিবার নিমি চুর পরিমাণে a bli 
হয়। 

উপরে যে সকল ফলজ সুরভি তৈলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বিজি প্রকৃতির 
কতকগুলি উত্তিজ্জ সুগন্ধ তৈলের (০55670৪! 0119 ) কথা এক্ষণে অবতারণা করা যাইবে। 
সাঁধারণ ফলজ তৈল, তরল চর্কি বা নেহ (1&£) জাতীয় পদার্থ; উহ! জলে ভাসমান ও 
অদ্রবণীয় (1050101012)। তীক্ষ ক্কারজলের (০805০ 91121) সৃহিত ফুটাইলে, উহ] ক্রমশঃ 
দ্রবীভূত হইয| সাবান-জলে পরিণত হয়। ব্যাপক ভাবে রসায়নশান্ত্রে সাবান বলিতে যাহা 
বুঝা বায়; তাহা জৈব অক্নের সহিত কতিপয় ক্ষারপদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয়। ফলজ তৈল 


24৪৯ 
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সাধারণ আবহাওযাতে এ উদ্বায়ী (০1৪1) নহে ; একখণ্ড কাগজের উপর এরপ্‌ তৈলের 
একটা ফোঁটা ফেলিলে, তাহাতে উহার স্থাধী অন্থন্থ (8:5510090) দাগ পড়ে।- পক্ষান্তরে 
+এসেন্মিধেল্‌ ' তৈলগুলি (essential ০115) স্বভ:বতঃ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট । ইহাঁরাও সাধারণ্তঃ 
জলে ভাসে, কিন্তু কিষৎ পরিমাণে উহাতে দ্রবনীষ। এইজন্ত জলেও উহাদের গন্ধ পাওা য়ায় ; 
য্থঁগোলাঁপ জল। ক্ষারপদার্থের সংশ্রবে উহালের রাসাষনিক পরিবর্তন ঘটে রটে, কিন্ত 
তাহাতে সাবানের উদ্ভব হয় না। ইহারা সহজেই উদ্বায়ী এবং কাগজের উপর উহাদের ছাগ 
স্থাবী হয় না। এই জাতীয় তৈলগুলি সাধারণতঃ দ্ইটী উপাদানের মিশ্রণে গঠিত। ইহাদের 
মধ্যে একটা অবপ্তই টারপিন্‌ (85:990) নাম এক বিশেষ পদার্থশ্রেণীর অন্তর্গত এবং 
অপরটী এল্ডিহাইভ. (810010০), কিটোন, (55:০2), এষ্টার (555), ইথার (ether) 
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১ম্‌ চিত্র 


প্রভৃতি পদার্থের যে কোন এক জাতীয় । শেনাক্ত পদার্থ থাকার দরুণই এই জাতীষ 
তৈলের গন্ধের বিশেষত্ব অনুসৃত হয়। আবার কোনও কোনও- তৈলের শুধু একটা ম'ত্রই 
,উপাঁদান থাকে। অধিকাংশ -ক্গেত্রেই এই সকল তৈল (e55e08i৪] 0119) উদ্ভিদ ও ফুল হইতে 
জলীয বাঁল্পের (steam distillation) লাহায্যে সংগৃহীত হয |: ফুল, বৃক্ষত্বক, কিমা পত্ৰ 
জলের সহিত কোনও পাত্রে ( ক- ১ম চিত্র) স্টাইলে উহা. হইতে য়ে জলীষ বাষ্প উত্থিত 
হয, তাহাকে সরু নলপথে (খ) শীতল প্রকোষ্ঠের (গ) ভিতর দিষা পাত্রান্তরে (ঘ.) 
‘লইয়া গিষী দেখা! যায জলের উপর তৈল ভাঁদিতছে ;. অতঃপর উহাকে জল হইতে.পুথক 
‘করিয়া শোঁধন করা -হ্য।- কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা ষায়, এই প্রণালীতে উচ্চ তাঁপ- 


৩৩২ প্রকৃতি 

প্রভাব হেতু দৌবভের মাধুর্য্যহানি ঘটে ; যথা, ভায়ল্টে ও গোলাপ) আতর। এইন্বগ ক্ষেত্রে 
ফুলগুলিকে তথ্য চর্বিব সহিত বিমদ্দিত করিয়া পরে চাপপ্রভাবে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। 
অপর এক প্রথালীতে ( ২য চিত্র) ফুলগুলিকে পেট্রোলিয়ম্‌ স্পিরিট (light petroleum 
- spirit) নামক তরল পদার্থে কিছুকাঁলের জন্ঠ নিমজ্জিত করিয়া ও পরে ফুল হইতে পৃথক 
করিয়া ঈষৎ তাঁপগ্রভাবে সেই পেট্রোলিষম তাড়াইয়া দিলে পাত্রে এসেক্দটি অবশিষ্ট থাকে । 


BUST 


৩০০৫৮ ৮০4 পারত বাতা পরার ৬, 
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২য্‌ চিন্ত ০৫ ত্য চিবি | 
চামেলী প্রভৃতি কতকগুলি ফুন্দের বেলায় দেখা যায়, আহরিত হইবার পরেও কিছুকাল ধরিয়া 
উহাতে এসেন্দের উদ্ভব ও নিঃশ্রাব হয়। এই হেতু অধুনা নিয়লিরিত উন্নততর প্রণালীতে 
(process of erfleourage) এই সকল ফুল: হইতে এসেন্স সংগৃহীত: হয়। ছুই ফুট চওড়া, 
দুই ফুট লম্বা ও ছয ফুট উচ্চ একটী বাক্সে (৩ চিত্র) প চিহ্নিত: কতকগুলি চর্বিসিক্ত 
কাচের প্লেট বসান আছে; এইগুলি ইচ্ছামত বাহির করিয়া লওয়া যায়। ফুলগুলি ক, থ 
চিহ্িত কতকগুলি ডাঁলার উপর রাখিয়া তাহার নীচে জলসিক্ স্পঞ্জ বা! নেকৃড়া (ম) রাখা 
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রর | 
হয়। তীর-চিহ্নিত উপায়ে এই বাক্সের তলার ছিঙ্জ দিয়া হাঁওয়! টানিয়া লইতে হয়? 
এইরূপ জলসিক্ত হাঁওয়াতে ফুলগুলি কিছুদিন ধরিয়া টাটকা থাকে এবং ক্রমশঃ পুষ্পসা'র 





ঈর্থ চিত্র 


তৈল পরিক্রুত করিবার আধু 


মা 


নিক যন্ত্রপাতি 


হাওয়ার সহিত উড়িয়া গিয়া চর্কিতে লীন হয়। পরে গন্ধসিক্ত চর্বি সুরাসার দ্বারা ধৌত 
করিয়া নিধ্যাঁস হইতে সুরা তাঁড়াইয়া দিলে সুরভি তৈল পাওয়া যায় । 





৫ম চিত্র 


“অটে। অব. রোজ’ পরিক্রুত হইতেছে 






: পূর্ক্োলিখিত তপ্ত চর্কি-প্রণালীতে প্রাপ্ত এফেন্দের তুলনায় ইহ উৎকৃষ্টতর |. দক্ষিণ. 

ফ্রান্সের গ্রাসে সদ ও তদঞ্চলে এই গণালীতে প্রচুর এসেন্স, প্রস্তুত হয়। রি 
কমলা, লেবু বার্গামটু (357৫9100) প্রভৃতি ফলের তৈল খোসার ভিতরে থাকে। 
টা এইয়প ক্ষেত্রে কি উচ্চ চাপ দিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। : 
a পারফিউম্‌ হিসাবে এই সকল এসেন্সিয়েল তৈলের ব্যবহার খুব বেশী নহে | ইহাদের 
অধিকাংশ উৎকৃষ্ট লেমনেড, নান! প্রকারের মদ জাতীয় পানীয় ও দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত এবং 
 পাকপ্রগালীতে ব্যবহৃত হয়! কোন কোন তৈল উধধেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
নিহিত তাঁলিকা হইতে এই জাতীয় তৈল-ব্যবহারের পরিমাণের ধারণা হইবে। 


জাৰ্ম্মেণী 


এসেন্দিয়েল তৈল কৃত্রিম পারফিউম 
আমদানী রপ্তানী আমদানী$ রপ্তানী 
০ সাঁল_-১,৫২৪,৩০০ কিঃ গ্রাঃ$৫৪৭,৬০ কিঃগ্াঃ) ১৭,৯০০ কিঃ গ্রাঃ ৪২৮,৪০০ কিএগ্রা! 
১ সাল--৯,২৫১, ৫০০ ৯ ৫৯৯) ৩০০ yg ১ ১৭,৩০০ না ৪৯২,৪০০ রা 












































ুক্তরাজ্য--আমেরিকা 
আমদানী ২ বপ্তানী। 
১৬৪৯. ডলার মূল্যের ৮৫০১ ৯২৩ ডলার মূলোর 
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এসেন্সিয়েল তৈল | টু কৃত্রিম সুগন্ধি দবা 
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বান গল, কমলা, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি ফুলের বি টু আবাদ হা নারি া 





প্রকৃতি ৩৩৫ 


এই সকল তৈলের পরস্পরের মধ্যে মূলোর পার্থকা খুব বেশী। গোলাপী আতরই 
সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ । এক আউন্স আতরের দাম ১৫-২ _-২*২) অথচ বার্গামটু তৈল ১২--১৩২ 
টাকায় পাওয়া যায় এক পাউণ্ড । উন্কষ্ট কমলা তৈলের (61০1 ০11) দাম পাউণ্ড প্রতি 
১৫*২--২৭*২ টাকা; অথচ সমপরিমাণ পিপারমেন্টের দাম ৬-৭ টাকার বেশী নহে। 

প্রক্কত সৌরভ-_কি প্রাকৃতিক, কি কৃত্রি_-কখনও একটি মাত্র উপাদানে গঠিত নছে। 
বিশেষ বিশেষ জন্ুপাঁতে বহু সুগন্ধ দ্রব্যের একত্র সুসমাবেশে এমন একটি সুসঙ্গত মধুর 
গন্ধের উত্তব হওয়া চাই যে, স্তাণেন্দরিয়ে শুধু একটি মাত্র বস্তুর তন্ভূতি জন্মিবে। একটি 
উৎকৃষ্ট এসেন্সে ১২ হইতে ২০্টী পর্য্যন্ত উপাদান থাকে । পাঁরফিউমারী বা স্ুগন্ধ-গ্রপগ্তত- 
কাৰ্য্য চারু শিল্পগুলির অন্ততম। অর্চেষ্টা বা একাতানব|দনদলের অধিকারী যেমন অঙ্গুলি 
সঙ্কেতে বহু বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ যন্্রকে বাদ দিয়! বিচিত্র সুয়ের 





৬ষ্ঠ চিত্র 


পুষ্পসার প্রস্তুত হইতেছে 

সৃষ্টি করে, অথচ তাহাতে সঙ্গীতের শ্রুতি-মাধুৰ্য্য ও সঙ্গতিহানি ঘটে না, সেইয়প বিভিন্ন সুগন্ধি 
উপাদানগুলির মধ্যে, কয়টিকে কি অন্তুপাতে মিশ্রিত করিলে, মনোমত ফললাভ হইবে তাহা! 
স্থসৌরভ-শিল্পীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। জার্খেণী উপাদান-প্রস্থতের রাজ! হইলেও, ফ্রান্স 
মংনিশ্রণ (9151011৫) স্আাট। 

হ্বাগ্‌নারিয়েন্‌ (ড/9৫17671819) অপেরাতে ১০৩ জন ও ইশ, (3014035) অপেরাতে ১১২ 
জন বাদকের আবশ্যক হয়। বায়-সঙ্কোচের আবশ্যক হইলে, অধিকারী ইহাদের ভিতর ক্ষীণ 
সর কতকগুলিকে বাদ দিয়াও এমন এক্যতানের সৃষ্টি করিতে পারেন যে, অতি ওদ্ভাদ সঙ্গীত 
ব্যতীত অপর কেহ আসল ও নকলের পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারে না। আধুনিক সৌরভ- 
শিল্পীরাও এই গস্থাই অবলঙ্ষন করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় গোলাপী জাঁতরের মূল্য ছিল পাউও 

৯ 





প্রতি ১২--১৩ শত টাকা, অবশ্য যদি খাটি জিনিষ পাওয়া যাইত। প্রর্কৃতি-জাঁত আসল পুষ্প- 
 সারটী প্রায় বিশটা বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণে গঠিত; কিন্তু তন্মধ্যে 
জেরানিয়ল (Geraniol), সিট্রনেদল্‌ (Citronellol), নিরল ( ৩৫০1), ফিনাইল্‌-ইথাইল্‌ “ 
 এলকছল্‌ (Pheny!l-ethyl alcohol) প্রভৃতি কয়টিই প্রধান ও অমূল্য । শিল্পীরা এই রঃ 
কটি মাত্র উপাদান নিদ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া নকল আতর অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় 
করিতেছে। সাধারণ ক্রেতাগণ স্ুঙ্ষা পার্থকা অনুধাবন করিতে অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া 
পুরাতন শিল্পার অবনতি ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল । বরং এই প্রতিদ্বন্দিতা হেতু গোলাপ 
ন্‌ ফুলের আবাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ও পূর্বাপেক্ষ অধিক পরিমাণ আতর প্রস্তুত হইতেছে । 
5. পূর্বেই বলা হইয়াছে, সৌরভ-শিল্প সুকুমার শিল্পগুলির অন্ততম। প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে 
চি সুগন্ধ দ্রব্যগুলির নানা প্রকার প্রস্তুত-প্রণালী ৰণিত থাকিলেও, সপ্রসিদ্ধ শিল্পীর! 
আপন আপন তথ্য ও শিল্পগুপ্তিগুলি অতীব যত্নের দহিত রক্ষা করে এবং একমাত্র উত্তরাধিকার 
_ সুত্রে তাহার আদান-প্রদান চলে। 

F INgipani-র ফ ফ্যারিনা (01004) নামক প্রাচীন রোমান, শরিবার দা? অডি- 
(Eau-de-col০8ne)প্রস্ততকারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ! এই পারফিউম্টা 
রব [থম জওভ্যানি ম্যারিয়া ফ্যারিন! (Giovanni Maria Fatina) নামক একজন 
তালীয়ান্‌ আবিষ্কার করেন। ইনি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে কৌলনে (০০1১87৩) আনিয়া বসবাস 
মস্ত করেন। অচিরেই ইহা সুসভ্য বিলাসী সমাজে প্রচলিত হয় এবং তখনকার দিনে 
একমাত্র রাজামহারাজারাই ইহার ব্যবহার করিতে পারিতেন। প্রকাশিত তালিকানুধারে . 
দেখা যায়, ইহার উপাদানগুলির মধ্যে নিরলি (5:01), রোজমেরী (Rosemary), বা বার্গামটর | 
ergamot), লেবু ও ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি তৈলই গ্রধান। উপাদ [নগুলিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে 5 
বিশুদ্ধ জুরাঁসারের (9100101) সহিত মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট মদের দ্যায় পুরাতন হইয়া পন্কতা 

লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্যারিনা পারিবারের প্রস্তুত অডিকৌলনের সমকক্ষ উট না 
ৃ নিষ ভাঁজ পৰ্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারে নাঁই। 
জান্দেনীর ন্ধায় ফরাদী সৌরভ-শিল্পের জন্মও ইটালীতে। ফ্রান্সের রাজ দ্বিতীয় উল 
রাজীরূপে ক্যাথারিন্‌ ডি ম্যাডিসি (Catherine de! Medici)" যখন. প্যারিশে আগমন. 
এখন অঙ্গান্ত শিল্পীর সহিত তাঁহার ঘৌরভ-শিল্পী সিওর উত্তব্যারেলী (Sieur 
ও সঙ্গে আনয়ন করেন। নি ্দিগ জানের গ্রাসেইর 0) 




















































প্রকৃতি ৩৩৭ 
প্রণমতঃ ইহার সুবাস *স্থায়ী ও অনুগ্র হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ উপাদানগুলির সব কয়টিকেই 


স-মন্ুপাতে উদ্বায়ী (৮০181) হইতে হইবে ; নতুবা! ক্রমশঃ উহার গন্ধমাধুর্য্যের পরিবর্তন. 


ও বিকৃতি ঘটবে। উপাদানগুলির সংমিশ্রণের মময় এলুমিনিয়ম্‌ ব্যতীত অন্ত কোনও ধাতুর 
পাজ ব্যবহার নিষিদ্ধ । 


- গন্ধদ্বৰা মাত্রই ন্যানাধিক ৱিকাৰ্ম্য (5০191016) ও অস্থায়ী--বিশেযেতঃ যখন তন্তান্ত বস্তুর - 


সংস্পর্শে আসে। সেইজন্ত তৈল, সাবান, পাউডার, খান্ত দবা, পানীয়, প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য: 
সুবাঁশিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্ঠক হয়। চ 





৭ম চিত্র | 
পুষ্পদার প্রস্তুত করিবার আধুনিক কারখানা । 


লিলাক (180), বাসন্তী (1111) ০৫ he valley) প্রভৃতি পুষ্পগুলির সৌরভের প্রধান 
উপাদান টারপিনিয়ল্‌ (1072৩76০1)। ইহ! দানাদার ও অধুনা শত শত মণ কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত হয়। তারপিন তৈলকে স্ুরাঁসারযুক্ত নাইটি ক্‌ এসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে উহ! 
টারপিন্‌ হাইড্রেট নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে জল ও কিয়ৎপরিমাণ অস্ত্রের মহিত 
পরিআবণ করিয়া, পরিক্ত তৈলকে শীতল করিলে দানাদার টারপিনিয়ল্‌ পাওয়া যায়। 

ভায়ল্টে পুষ্পসার সম্বন্ধে টীমেন্‌ (Tiemann) ও ক্রগার (15981) বহু রাসায়নিক 
গবেষণা করেন। ফুল হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করিতে না পারিয়! তাঁহারা ভায়লেটু 
গন্ধি শুক আইরিস্‌ মূল (1115 1০০) হইতে উহার নিষ্কাশন ও আইরোন্‌ (11০7৩) নামকরণ 
করেন। কৃত্রিম উপায়ে এই দরব্যটী প্রস্তুত করিতে গিয়া, তাহার! অপর একটা অতি সুগন্ধ 
পদার্থ প্রাপ্ত হ'ন; উহার নাম আইয়োনোন্‌ (19707)। ইহার গন্ধ ও রাসায়নিক 
সংঘটন (chemical composition) প্রকতিজাত ভায়লেট্‌ এসেন্দের প্রায় অনুরূপ । অধুনা 





বনজা।ত 'আইরোনের পরিবর্তে কৃত্রিম আইয়োনন্ই ভায়লেটু এসেন্স বলা বাঁজারে প্রচলিত । 
লেবু, গন্ধবেন! (167)00 ৪৮৭55) প্রভৃতি তৈলের প্রধান উপাদান মিট্রেল্‌ (০1৮1) নামক 
একটা সুগন্ধি পদার্থ। ইহাকে এসিটোন্‌ (০০:০০) ও তীক্ষ ক্ষার-দংযে।গে তপ্ত করিলে 
সিওডো-আইয়োনোন্‌ (৮5০০৫০-০০০০) পাওয়া যায়। জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক এসিডের 
সহিত ফুটাইলে সিওডে-আইয়োনোন্‌ আইয়োনোন( ক) ও আইয়োনোন্(খ )-এ পরিণত 
হয়। রানায়নিক প্র্রক্রিগ্জা দ্বার! উহাঁদিগকে পৃথক করিতে হয়। এই যমজ পদার্থ দুইটা 
মৌরতের সামান্ত প্রভেদ ব্যতীত আর সবল বিষয়েই সমতুল্য । আইয়োনোন্‌ (ক) প্রন্কৃতি- 
জাত ভামলেটু এপেন্দের মত অতীব মধুর। আইয়োনোন(খ)এর গন্ধ গাঢ়তর। ইহ! 
সাধারণতঃ সাবান প্রভূতি সুবাসিত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। সৌরভ-শিলীর! 
আইয়োনোন কে নান! অনুপাতে অন্তান্ত উদ্ভিজ্জ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়! বহু প্রকার 
এসেন্স গ্রস্ত করিয়া থাকে। 





৮ম চিত্র 
'আইয়োনোন.পরিক্রত হইতেছে--কারখানার ভিতরকার দৃগ্ড 

আজকাল আরও বহু প্রাকৃতিক মৌর কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়। My বা 
Hawthorn পুপ্পসারের পরিবর্তে এনিশিক্‌ এল্ডিহাইড (40150 aldehyde), 
hyacinth-এর পরিবর্তে পিনামিক্‌ এল্ক হল্‌ (Cinnamic alcohol), heliotrope পুষ্পের 
পরিবর্তে পিপারনেল্‌ (0102০1071) নামক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। কমলা, রজনীগন্ধা, চ1মেলী 
প্রভৃতি পুষ্পসারের উপাদান নিরলী তৈল (৩1০11 ০11) এই তৈলের উপাদান মিথাইল্‌ 
এন্থ,ানিলেট (methyl anthranilate) নামক পদার্থ; ইহাও রসায়ানাগ!রে কৃত্রিম 
উপায়ে প্রচুর এারিমাণে প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গোলাপী আতরের কথা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে। প্রক্ৃতিজাত গোলাপী আতরের সন্বন্ধেও এই স্থানে দুই একটা কথ| বলা 


২:৩০ এর 























_ আক্ক। দেখ! গিনঠছে, সাধারণ প্রণালীতে প্রস্তুত গোলাপী আতরে শতকরা ১৭ হইতে 
৭৪. ভাগ পর্য্যন্ত 5652:9757. নামক গন্ধলেশশুন্ত পেরাফিন মোষ জাতীয় (paraffin wax 
একী অনাবশ্তক পদার্থের উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে, সুগন্ধ উপাদানগুলির মধ্যে pheny! 
86001100001 নাগক দ্রবাটার আংশিক হাঁস ঘটে। সুতরাং প্রস্থতকা রীরা এরূপ 
আতর হইতে মোমাংশ কিয়ৎপরিমাঁণে পৃথক করিয়া তৎপরিবর্তে phenyl-ethyl-alcc 
মৃত করিয়া হৃত মাধুর্য্যের উদ্ধীরপাধন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধূর্ত ব্যবসা 
[নিয়োল্‌ (36:27601)9 ভেজাল দেয়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, তথাকথিত অক 
জাত গোলাপী আতরও প্রকৃত প্রস্তাবে বিশুদ্ধ নহে । 
রা মারীন, (Coumarin) নামক সুগন্ধি দ্ব্যটী | পুর্বে টক্কাবীন, (Tonkabean), Bt 
(Woodruff) প্রভৃতি বীজ হইতে সংগৃহীত হইত) কিন্তু অধুন| ইহ। কৃত্রিম উপায়ে বিরাট 
পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ইহার কৃত্রিম সংশ্লেষণ-প্রণালীর আবিষ্কার রমায়নশাস্তরের প্রথম যুগের 
বিজয়্তস্ত * স্বরূপ । বাঁসায়নিকপ্রাবর উইলিয়ম্‌ হেন্রী পার্কিন, (William Henry Perkin) 
১৮৬) খৃষ্টাব্দে সেলিসিরি বুক এল্ডিহাইড্‌ (Salicylic aldehyde)" নামক পদাথ, হইত 
রীন্‌ প্রস্তুত করেন। ইহার বহু পূর্বেই কয়ল! হইতে এসিটলিন, (০9৮)--এমিটি 
বেন'জিন, (১69266)- বেনজিন, হইতে ফিনন্‌ বা কাঁৰ্দোলিক্‌ এসিড. (ph 
bolic acid) এবং ফিনল্‌ হইতে সেলিসিলিক এল্ডিহাইডের প্রস্তুতের কৃতি 
[ীয়নিকগণের জ্ঞাত ছিল। সুতরাং পার্কিনের আঁবিষ্কারে একটা খাটি প্রকৃতিজাত 
পূর্ণ সংশ্লেষণ সম্পন্ন হইয়াছে ও তাহাতে জড়-চৈতন্তের ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়া ৃ 
সমস্ত রসায়ন-জগৎ বিপুল আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ( 
 ভেনিলা লতার বীজ হইতে যে সুরভি তৈল পাওয়া যায়, তাহার নাম ভেমিলীন 
(Vanillin )| ১৮৭৪ লালে টামেন্( Tiemann ইহার, কৃত্রিম প্রস্তপ্রণ। 
আবিষ্কার করেন। অধুনা ইহ! ইউজিনল্‌ (7087০1) নামক পদার্থ হইতে অতি মুলে 
ও সৃহজে প্রস্তুত হয়। ইউজিনল্‌ লবঙ্গতৈলের (০1০৮৩ ০11) প্রধান উপাদান। 
-.. দ্বাসায়নিকের কৃপাঁয় কস্তরী-মৃগের বংশলোপের সম্ভাবনাও কতক পরিমাণে তিরো 
হইয়াছে; কারণ tri-nitro butyl xylene নামক পদার্থটী অধুনা আলকা ত্র! হইতে প্রচুর 
পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। এই কৃত্রিম কস্তরী যে মৃগনাভির অপেক্ষা শুধু সুলভ তাহাই 
নহে, পরস্ত উহার গন্ধ প্রায় বার গুণ উগ্র। আশা করা যায়, অকারণে বনের হরিণ আর 
অকালে মানুষের হাতে প্রাণবিসর্জন করিবে না। 
 কণুরজাতীয় পদার্থ (097০5 )--কর্পুর অতি প্রাচীনকাল হিজল 
রিচিত। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, সুমা, জাভা, বোর্ণি প্রভৃতি দেশ ইহার আদি জনন 
খু ষষ্ট শতাবীরও কিছু পূর্বে আরবীয়ের ইউরোপে ইহার প্রচলন করে 1১ পুর্বে প্রাচ 
দে ইহা, অত্যন্ত বনানি ব্রিপে ব্যবন্ধত হি আজকাল ৰ্য্থ ও প্চ 








































নিবারণ কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার নর্দপ্রধান ব্যবহার সেলুঙ্য়েড, (061181010.) 


প্রস্ততে। কপুরজাতীয় পদার্থকে সাধারণতঃ চ ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা-_(১) পিপাঁর- 


ফেট (Peppermint) কপুর , (২) বোণিও (B-ne০) কপূর ; (৩) লরেল্‌ (ure!) কপূর ও 
(৪) থাইম্‌ (1177৩) কপূর । ইহাদের সব-লিই উদ্বায়ী (৮০171) ও বিশিষ্ট সুগন্ধযুক্ত । 
ইহাদের অধিকাংশই দানাদার; জলে অদ্র'ণীন, কিন্তু সুরামারে (91০001) দরবণীয়। 
সিট্রনেলল্‌ (01019761101), জিরানিয়ল্‌ : 06181601), নিরল (26০1), সিট্রেল 


(01021) প্ৰভৃতি উদ্তিজ্জ সুগন্ধি তৈলগুলিক কপুর-শ্রেণীর অস্তর্ভু ক্র কর! যাইতে পাঁরে। 


পূর্বেই ইহাদের বর্ণন। করা হইয়াছে। 





৯ম চিত্র 


ও ভায়ল্টে সংগৃহীত হইতেছে 

পিপারমেন্ট- কপূর ব! মেস্থল্‌ পিপাঁরমেন্ট তৈলের প্রধান উপাদান। Mentha 
pepparita, Mentha arventis প্রভৃতি নতাগুলিকে জলীয় বা্পের মহিত পরিক্রুত 
(15611) করিয়! পিপারমেন্ট তৈল প্রস্তুত হয়: জাপানী পিপারমেন্ট তৈলে শতকরা ৬৯ 
হইতে ৯১ ভাগ এবং ইংলিশ ও মার্কিণ তলে ৪৮ হইতে ৬৮ ভাগ মেস্থল্‌ পাওয়া 
যায়।  পিপারমেপ্ট তৈলকে খুব ঠাণ্ডা! করিলে দানাদার মেন্বল_ পৃথক হয় ও পরে উহাকে 
শোধিত কর! হয়। দানাদার মেস্থল, দেখিতে অতি সুন্দর ও আমাদের সকলেরই পরিচিত। 
 একখগ্ু মেম্বল_ জলের উপর ছাড়িয়া দিলে, উহ! অতি অন্কুত ভাবে খুরিয়! ঘুরিয়! ভাসিয়া 
বেড়াইতে থাকে । জলের বুদ্দে পরিণত হণ্নার শক্তি হাঁস হওয়ার দূরুণই এইরূপ হইয়া 
থকে (loweging of surface-tension 1. উধধে ইহা! খুব ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট 
গন্ধ দ্বার! সহজেই ইহ! চিনিতে পারা যায়। 


১। পিপারমেন্ট কর ( Pepperm nt camphor ete Ue HEE 


চি ০৯০৪7. 
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প্রকৃতি ৩৪১ 

২। বোণিও কণুষ্প ( Borneo camphor )—Borneol-C, oH; 50 
সুমাত্ৰা, বোণিঞ, লাবোয়ান্‌ প্রভৃতি দ্বীপে Dryobalarops aromatica নামক অতি 
উচ্চ প্রহ্নাণ্ড বুক্ষে ইহা জন্মে । কর্পুর সংগ্রহ করিতে হইলে বুক্ষটাকে নষ্ট করিতে হয়; কারণ 
উহাকে কাটিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার ভিতর হইতে বর্পুর আঁহরিত.হয়। এক একটি 
বৃক্ষে ৩ হইতে ১১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত কর্পুর পাওয়া যায়। পুরাতনের স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপিত 


না! হওয়ার দরুণ, বহু শতাব্দী পরে সুমাত্রার কপুর-বন আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় আসিয়া 


দাড়াইয়াছে। সারাওয়াক্‌ (Sarak ), ক্রণেই (73811) প্রভৃতি অঞ্চলের অবস্থা 
এখনও অনেকটা ভাল হইলেও ইহাঁর1৪ সেই ধ্ৰংসপথেরই যাত্রী। ধোঁনিয়ল। রোজমেরীগুন্দ 
( Rosemary ), জায়ফল ( Nutmeg ), এলাচি ( Siam cardamom ), ল্যাভেপ্তার 
প্রভৃতি তৈলেরও একটি উপাদান। ইহা অন্তান্ত কর্গরের স্তাঁয় এত উদ্বায়ী নহে। পাশ্চাত্য 
দেশে এই কর্পুরের আদর খুব কম, কিন্ত প্রাচো ইহার মূল্য অতি উচ্চ এবং প্রধানতঃ ধূপ-ধূন! 


| { 


১০ম চিত্র 
পরিঅ্রব্ণাগারে পিপারমেণ্ট চালান যাইতেছে 


ও উৎসবাঁদি কাঁধ্যে ব্যবহৃত হয়। নাইটিক এমিড্‌ দ্বার! অম্নজানযুক্ত( ০১:101%০ )করিলে 
ইহা! লরেল্‌ বা চীন! কপুরে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে চীন। কপুরে উদজান্‌ যুক্ত করিলে 
(5০০৩ ) বোণিয়ল পাওয়া যায়। : সন 

৩। লরেল. -চীনা বা মাধারণ কপুর-C, ০H, 0 ক 
‘- ইহা চীনা বা জাপানী কপূর নামে অভিহিত হয় এবং ইউরোপে ইহার বাবহার খুর 
জাপান, ফরগোজ! ( Form০5৭ ), দক্ষিণ চীন প্রভৃতি স্থানে লরাস্‌ কা!ন্কর। ( Laurus 


camplora ) নামক প্রকাণ্ড বৃক্ষে ইহা জন্মে। অধুনা কৃত্রিম উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইলেও 


শিল্প-বাশিজো গ্রারৃতিজাত কপুরেরই সমধিক ব্যবহার । ফ্লোরিডা, কালিফোণিয়া, জ্যামেক্ড, 
পূৰক আঁফ্রিক!, মালয়, আল্জেরিয়া প্রভৃতি দেশেও এই জাতীয়. কপুর খুক্ষর চাষ করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ফ্লোরিডার চেষ্টাই সফল হইয়াহে ৷ চীন-জাপ|ন যুদ্ধের পুঝে 


সখী 


“ly 
॥ 
৪ রা 
টা 
& A 4 Ly 
k জুড 
hd ৭ PFA C "8 NEAL 8১৪ acts 





= X + ৰ 
nl = Mine 


রা fF সিনা ই রী rf Kk 
নি et frog. tay Bale রহ. 





৩৪২ প্রকৃতি 


ফরমোজ। দ্বীপের কর্পুর-শিল্প চীনাদের হাতে ছিল এবং নানা কারণে সে সময়ে উহার বিশেষ 
অবনতি ঘটে। অতঃপর জাপান ফরমোজ! অধিকার করিয়া উহার তন্বাবধ!নের ভার 
আপন হস্তে লন। ৯৮৯৯ মালে জাপগব্ণমেন্ট শিল্পটীকে একচেটিয়া করেন। সেই সময় 
হইতে কণূর-মংগ্রহের পুরাতন প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে। আধুনিক প্রণালীমতে কণুর- 
কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একপ্রকার উনানে রাখিয়া, তাহার ভিতর দিয়া জলীয় বাষ্প 
চালিত করা হয় ও নির্গত বাষ্পকে অপর একটা কাষ্ঠপাত্রে ঠাণ্ডা করিলে তাহাতে একপ্রকার 
তৈল ও কপূর সঞ্চিত হয়। অতঃপর সের্টি.ুগেল্‌ (0৩701696থ1) যন সাহাযো তৈল হইতে 
দানাদার কপূর পৃথক করা হয়। এই কপূর প্রকাণ্ড লৌহনিশ্মিত কুপীধস্ত্র ২০০) প্রথমতঃ 
৪৮ ঘণ্টাকাল অল্পতপ্ত ও তাহার ভিতর বায়ু চালিত করিয়া জল ও সংলগ্ন তৈলাংশ দূরীভূত কর! 
হয়। অতঃপর কুপীর নির্গমন-পথকে একটা প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত কর! হয়। এই 





১১শ চিত্র 


ল্যাভেণ্ডার ক্ষেত yg 
গৃহের ছাদের উপর দিয়া শীতল জল চালিত করিয়া সর্বদা উহাকে ঠাওা রাখা হয়। 
অত্যপর কুপীকে উচ্চতর তাপে তপ্ত করিলে কর্পুর উবিয্া গিয়া শীতল প্রকোঠ্ে সঞ্চিত হয়। 
ইহাকে ছাঁচে ফেলিয়া! চাপ দিয়া খণ্ডাকৃতি করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। ইহাই প্রথম 
শ্রেণীর বিশুদ্ধ কপূর । বৃক্ষে গ্রীগ্রকাঁল অপেক্ষা শীতকালেই বেশী কপূর পাওয়া যায়। 
গ্রীষ্মকালে শতকরা ছুইভাগ ও শীতকালে শতকরা আড়াই ভাগ কপূর পাওয়া যায়। কপুর- 
শোধনের জন্য ইউরোপে কাঁচের কুপী এবং আমেরিকাতে ঢাক্নাযুক্ত চওড়া লৌহকটাহ 
ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ সমল (11011) কপুরকে কিয়ৎপরিমাগ চুণ ও অঙ্গার অথব| 
লৌহচুর্পের সহিত মিশ্রিত করিয়। ১২ হইতে ১৬ ঘন্টাক|ল ১৯০ ডিগ্রী তাপে তপ্ত করিলে 
বঞ্তদ্ধ কপৃরঞ্পাত্রের উপরিভাগে জমাট হয়। শিল্পে এই কপুরের সর্ধপ্রধান ব্যবহার 
গেলুলয়েড( ০০110191 )প্রস্বতের নিমিত্ত । ওুষধেও : ইহা ব্যবহৃত হয়। উন্ুক্ত স্থানে 


he +t A 


ut 
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৮৫ 


রাখিয়া দিলে বিনা অপেই ইহা ক্রমশঃ উবিয়া যাঁয়। পিপারমেন্ট কপৃরের সায় ইহাও জলের 
উপর ক্রমাগত খুরিয়া বেড়ায়। 

তারপিন তৈল হইতে কৃত্রিম উপায়ে এই কপূর প্রস্তুত করা যায়। প্রকুতিজাত কর্পুরের 
মূল্য বৃদ্ধি হইলে, বাজারে কৃত্রিম কপূর বাহির হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় জান্েণীতে এইল্লপ 
কপ্পুর প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। সেলুলয়েডং প্রস্থতের জন্ত গ্রকৃতিজাত কর্পুরের তুলনায় 
ইহ! কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ একমাত্র ভঙ্গী-ভিন্ন আলোক-তরঙ্গের ( Polarised 
11517) উপর উহার ক্রিয়া ব্যতীত, কৃত্রিম কপুর সর্কাংশে বনজাত কর্পুরের জন্ুযূপ । উক্ত 
আলোক-তরঙ্গের উপর কৃত্রিম কপূর নিক্রিয়; কিন্তু প্রকৃতিজাত কপুর উহাকে দক্ষিণ দিকে 
আবর্তিত করে (rotates the path of polarised light to the right 14. 


dextrorotatory) | 





১২শ চিত্র 
রাসায়নিক পার্কিন 


তাঁরপিন তৈলকে আংশিক পরিসজ্রবণ ( fractional distillation ) করিলে, পাইনিন্‌ 

(Pinene ) নামক একটি বস্তু পাওয়া যায় । তারপিন তৈলে শতকরা ৭০ হইতে ৯* ভাগ 

পাইনিন্‌ থাকে। নির্জল পাইনিনের ভিতর নির্জল হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিড বা'্প চালনা 

করিলে যে শুভ্র লবণ পাওয়া যায়, তাহাকে তরল তৈলভাগ হইতে পৃথক করিয়া ক্ষারজলের 
১৬ 










ব্যাস পরিজবণ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সরান তৈল লীনাস্‌ মেরিটটিমা ( Pinus 
aritima ) নামক, বৃক্ষ রি মা, যায়। ৷ আমেরিকান ক ভি আঁলোক-- “ 





শীজ্ঞানেন্দরনারায়ণ রায় 





টা ৯. 2৭1 AI৮e০li--মৌমাছির কোষ (?} 


টি রি লোপ 4৯100110708 ইতি | 















n কৃত ০ tive (৩৮০, Sir William Tilden কৃত Chemical Discovery and Tokens 
ntury, ৫: Dictionary ot App d Clheniistry প্রভৃতি গস্থাবলন্বনে 1. 








-Antennae— যা 
Anterior—পুরতঃ, সম্মুখস্থ 
Appendage— বর্ধন, শাখ! 
Apodosas—পদহীন 
Arachnida— মাকড়শা ও অনুরূপ জাতি 
£১0০0০৪--গ্রস্থি-পদ 
470০015650-গ্রস্থিমষ 
Atrophied—বৃদ্ধিহীন 
Aurelia—কীটপতঙ্গের তৃতীষাবস্থা (98122) 
Bi-pinnate—পালক-পত্ৰী 
Branchial—-কলসা 

Chitine— বোলার কোষ-পদার্থ 
Chrysalis—কড়াবন্ধী 
051752110- 
0095106565--গুপ্ত 

Cocoon— 
Coleoptera— কঠিন পঙ্গ-শ্রেণী 
০০১৪-_কটি-দেশ 

০:০০-_গল-্থলি 
Dimorphic—দিবিধ ফ্লপ 
Dicious—বিভিন্ন জননেন্দরিয-যুক্ত 
Dipetra—দ্বিপক্ষ ত্রেণী ( মাছি ) 
1097581- পৃষ্ঠদেশীয 
৮৮০০৪701০-_কেন্দ্র/তিগ 
চ050৮--খোলা, সম্মুখের শক্ত পাখা 
Embryo—w1ণ 
Epidermis—বহিচৰ্ল্ম | 
Exudia—পরিত্যক্ত চর্ম 
Exudiation—খোলস-ত্যাগ, চৰ্ম্ম-ত্যাগ 
Eyes (compound)-—মিশ-চক্ষু 
Eyes (517016)--সরল চক্ষু 
Facies— আকৃতি 
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Family -—-বংশ 
ঢ০16:5- ম্পর্শিনী 
Frmicites-—-পিপী লিকা-শ্ৰেণী 
Fossorial-—খনক fi fl 
Fuliginous— খুঅবর্ণ 
Fuscous—কাল, গাঢ়-কটা - 
Fusiform—শূলাকার 
Galls—আঁব 
Ganglion—ট, আাযুগ্রন্থ 
Genus—Tণ 
Gullet—-অন্ননালীর উদ্ধাংশ 
Halters—হাল ($₹) - - 
Haustellum— 
Hemiptera—অর্দ্ধ-পক্ষশ্রেণী 
Homoptera—সমপক্ষ-শ্রেণী 
Horns—ওয়া, শৃঙ্গ - 
Hymenoptera—e-পক্ষ-শ্ৰেণী 
Ichneumonid=—হা-খরে বংশ 
[072৪০--যৌবনা বন্থা, পূর্ণাল্াবস্থ। 
Imbricate—টালিবৎ সজ্জিত 
[755০ ষটুপদা 
Insectivorous-—পত্ঙ্ষভুক্‌ 
Labium— অধর - 
Labrum— st 
Lamina— ফলক? পত্র 
Larva— কড়া 
Lenticular—যবাকায় 
Lepidoptera-——শক-পক্ষ-শ্ৰেণী 
Ligneous—কাষঠবৎ্ 
Mandible—rtui 
Maxillae—চৌয়ালছয় । *উপরের প্রথম 
ছুই 'চোয়ালকে mandible বা দাড়া 


‘৪৬ 


বলে, আঁর নীচের. ছুই চোয়ালকে 
maxillae বলা হয়) ইহাঁদিগেরই অগ্র- 
ভাগকে ল্পর্শিনী ( maxillary palpi 
বা 61৩) কহে। 
Membrane— ক 
Meso-thorax—সযধ্যবক্ষ ; ইহারই সঙ্গে 
পতঙ্গের প্রথম পাখা জোড়া এবং দ্বিতীয় 
পদ ছুইখানি সংযুক্ত থাকে ।- 
Metamorphoses——অঙ্-পরিবর্তন 
Metathorax—পশ্চাৎ-বক্ষ ; ইহাঁরই সহিত 
পতঙ্গের দ্বিতীয় পাখা জোড়া এবং তৃতীষ 
পদ-দু'খানি যুক্ত থাকে) .- . 7 
Mimetic—অনুরপ, অনুকরণশীল :.. 
Moulting—খোললস ছাড়া - - 
Mouth-parts—সুখাংশ হন 
[58180100- ্া়ুবিভ্তাস + 
Neuters-—-শমিকগুণ, হিজ রা কীট i 
মৌমাছিগণ কড়াবস্থায যেষপ-খাঁদ্য পাঁষ, 
তাঁহার উপর উহাদের.জননৈন্দ্রিয় নির্ভর 
করে,__কেহ বা রাণী, কেই বা! বন্ধ্যা হয়। 
পিপীলিকাদিগের মধ্যেও, এইক্সপ ঘটে। ' 
Nutrition—পরিপাক (12-);:পু্. . . 
[5101 পুষ্টকড়া ; কড়ার, প্রাচীন নাম) 
এক্ষণে কড়ার পক্ষযুক্ত পূর্ণ যৌবন-প্রান্তির 


অব্যবহিত পূর্ব অবস্থাকে ওঁ নাম দেওয়া 


হ্য়। 
0০5115--সরজগ চক্ষু 
CEesophagus—অন্ননালীর উর্দধাংশ 
Order—বৰ্শ - 
০॥h০০৪tra৭--সরল-পক্ষ-শ্রেণী (যথা, পঙ্গপাল, 
:_ তেলাপোকা ৎ্ত্যাদি )। ইহারা ডিথববস্থা 
পরিত্যাগ করিলে-পক্ষ-হীন পূর্ণাঙ্গ কীটের 


প্রকৃতি 


মত দেখাঁধ। সারাশ্ীবনই ইহারা কর্মঠ 
থাকে। 

0%51--বাদাঁমী 

0%10051601--ভিত্বনল ; হুক্ম-পক্ষ-পতঙগ শ্রেণীর 
স্রী-গণের ডিম্ব-নল ছলে পরিণত হয়। 

Parasite—পরপুষ্ট, পরভোজী 

PlaPi-"পশিনী 

Poisers—হাল (? ) 

Posterior—পশ্চাত্বর্তী 

Proboscis-—শ্রড় ; প্রজাপতি ও শলভাদির 
নীচের চৌয়ালের অগ্রভাগ সরু নলের 
আঁকাঁর ধারণ কবে; ইহাদের সাহায্যে 
উহারা মধু চুষিয়া ঈইতে পারে। 

Prole৪-_-উপপদ ; শন্ষ-পক্ষ-পতজ-সমূহের 
ও কোন কোন সুক্পক্ষ-পতঙ্গের কড়াবস্থায 
উদ্রের সঙ্গে এই সকল উপপদ- দেখা 
দেয়! ইহাদের. সাহায্যে কড়ার! শাখা- 
প্রপাখা প্রভৃতিকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে 
বা'চলিয়া বেড়াইতে সমর্থ হুয। 

Pro-thorax—পূরতঃ বক্ষ; ইহাঁরই সহিত 
কীটপতঙ্গের -সম্মুখের পা ছইখানি সংলগ্ন 
থাকে। 

৮ম79৪- গুটি; কীটপতঙগ- মীবনের তৃতীয়াবস্থা; 
এই অবস্থায় কীটগণ আহারাদি করে না; 
প্রায়ই নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে; পাঁখা 
দেখা দেষ। এই অবস্থার পরেই কীটগণ 
পূর্ণাঙ্গ (পক্ষ ) প্রাপ্ত হয় । - 
মন্তব্য £ প্রজাপতির এই অবস্থাকে প্রায়ই 
Chrysalis এবং গঙ্গা ফড়িং প্রভৃতির 
অপুর্ণ পরিণত (incomplete meta- 
morphosis ) কীটের 'এই অবস্থাকে 
সচরাচর Nymph বলা হয়। 


Raptorial—শিকারক্ষগ যর 
[২০6০01950--সজালবৎ 
Rufescent-ষৎ লাল হি 
ঢ২০০৮৩---কটা লাল, কটা রং 

০৪০--খলে, স্থলি 

9811919- -লালাম্রাবী 

Salivary 81910- শাঁলা-গ্রন্থি ; কীটপতঙ্গের 
অন্ননালীর গান্ত হইতে শাখাবৎ প্রবর্ধন 
(appendage ) বাহির : হইয়া মুখ- 
গহ্বরের নিকটে শেষ হয়। এই সকল 
প্রবর্ধনের আকার ও সংখ্যা একয়প 
হয না; - আবার কখন কখন উহার 
থাকেও না। শব্-পর্ষ-শ্রেণীর কড়াবস্থায় 
এ সকল প্রবর্ধন রেশমগ্রন্থির (9111. 
৪!and5) কাজ করে। এই সকল 
প্রবর্ধনগুলি কড়াদের মুখমধ্যে কৈশিক 
নলের স্তাঁয় থাঁকিষ! রেশমৌৎপাঁদক রস 
বহির্ঠত করিয়া থাকে; আর ওঁ রস 
বায়ুস্পর্শে শুষ্ক হইয়া রেশম-স্থত্রে পরিণত 
হ্ষ। 

5egment—খণ্ড, অঙ্গুনীয়ক। 

916191017- খেল! ()$ কীট-দেহের চর্ম্ম 
শক্ত হইয়া - অভ্যন্তরস্থ ' যন্ত্র দিকে রক্ষা 
করে। চর্দ্রের মধ্যে 01071 নামক 
এক প্রকার পদার্থ . সঞ্চিত হওয়াষ, 
চর্ম উদ্করূপে শক্ত হইয়া থাকে । - 

5090153-_জাঁতি, ব্যক্তির সমষ্টি 

509:01421--গোলাকার 

Spinnet—বেশম-নল | অনেক কড়া দিগের 
মুখে দীর্ঘ নল জন্মে । এ নলের একপ্রাস্ত 
রেশম-রস-উদগারী রেশম-গ্রস্থির (9111 
৪1810) সহিত সংযুক্ত থাকে-; অপর 


৩৪৭ 
প্রান্ত বাঁহির হইয়া থাকে। - এই নল 
দ্বারা দুইট ধারায় যে গাঢ় রস বাহির হয, 
উহাঁবা একত্রিত হইয়া থাকে এবং বায়ু- 
সংস্পর্শে 'দৃঢ়ীভূত হইয়া এক ৬ রেশম- 
সুত্রের সি করে] 
5pPiracle—শাল-ছিত, শ্বাস-নল | কীটদেহের 
অভ্যন্তরস্থ শ্বাসযন্র হইতে বহিত্বক পর্য্যন্ত 
এক একটি ছিদ্র থাকে। সচবচর এই 
সকল ্বাস-ছিদ্র দেহের উভষ পার্শ্বে অবস্থিত 
থাকে? মস্তকে কিন্ত থাকে না। শরীরের 
প্রত্যেক খণ্ডে প্রাধফই ' এক জোড়ার 
অধিক শ্বাসনল দেখা যায়'না। সাধারণতঃ 
এই সকল ছিন্রমুখ বাদামী। ইহার 
মধ্যে একখানি পর্দা বা ঢাঁকুনি (valve) 
থকে ; এই পর্দা গেলাকারে বিন্যস্ত 
কতকগুলি. াযুন্যত্রের (85:59) সমষ্টিমাত্র 
এবং ইহা বৃহির্ম্ম, থকে রঙ্গ করিয়া থাকে । 
এই পর্দীর অনতিদুরে অন্ত আর একটি 
অধিকতর জটিল পর্দ্ণও দেখা যাঁয়। 

Spirals, -ব্ 

90৮-০৫৫৩- অববর্ 

50০০৩: feet—উপপদ 

Suctorial— শোষণ-ক্ষমূ 

ন৪1505--পাষের পাতা; ইহাতে ৪-৬ 

" থাব৷| বা-অঙ্কুলি থাকে। 

Tawney-—হরিদ্রাভ 

Tegument—চৰ্শ 

Thorax—বক্ষ ; ইহার তিন অংশ বা খণ্ড. 

(১) পুরতং-বঙ্গ (pro-thorax) 

(২) মধ্য-বক্ষ (11e50-thorax) 

(৩) পশ্চাৎ-বক্ষ (meta-tlforax) 

ইহার প্রতি খণ্ডে এক জোড়া করিয়া পা 


৩৪৮ 


- থাকে ; পঞ্গযুদ্ত অর্থীৎ- পতঙ্গ দ্িগের মধ্য 
ও. পণ্চাৎ বঙ্গের - সহিত এক জোড়! 
= করিয়া পাঁখা সংযুক্ত থাকে । 
০ নলা। যে সকল কীট মৃত্তিকাঁর 
মধ্যে ' গর্ভ করিয়া বাস করে, তাঁহাদের 
- পায়ের নলা. অত্যন্ত প্রশস্ত ; এই অংশকে 
- অনেকটা-হাঁতের মৃত-দেখাঁয় | - 
Tissue—যন্তোপাঁদান, যন্ত্রোৌপক্রণ 
150৩০. শবাস-নল 
71010128০- ব্রিজাতীয়-১ - যে. জাতির 
মধ্যে তরী পুরুষ ও ক্লীব__-এই তিন প্রকার 
- কীটই জন্মে 
‘Tubercle—gণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্ফীতি 
Tuberculated—বণম্য় 


প্রকৃতি 


TypPe—আদৰ্শ, পূর্ণ্নদর্শন. 
Unictuous—ুল, তেলা, চিক্‌না | 
Valve—প্দা, কপাট (য়ে পর্দ। কোন 
ছিত্র বা নলের ভিতরে রসবা রক্তকে 
" প্রবেশ করিতে দিলেও, ও রস বা রক্তকে 
নলের বাহিরে যাইতে দেয় না। 
Venation—( পক্ষের ) শিরা-বিস্তাঁস ; 
Ventral—সনম্ুখন্ 5 
Vermiform— কীটীকৃতি 
Vertebrata—যেরুদণ্ী-জীব 
ড15০৪০5--আঠল 
ড/1025- পাখা 
ডা০1-০:5- শ্রমিঠ, করা 


বিবিধ 


ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে ডারুইন্তত্ব ' 

বিগত ৩১এ আগষ্ট তারিখে অধ্যাপক স্তর" আর্থর কীথ, লীড্‌স্‌ নগরে ব্রিটিশ এসো- 
সিয়েশনের সভাপতির আসন অনঙ্কৃত করিয়াছিলেন।' ডারইন্তত্বের জয়গানে তাহার 
অভিভাঁষণ পরিপূর্ণৎ। ' তিনি বলিলেন,__মানুষের জন্মকথা সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে হইলে, 
এই .নগ্ররে, উনসত্র বৎস্র পুর্বে এই এসোঁসিষেশনের সভাপতি স্তর রিচার্ড, ওষেনের' কথা 
মনে পড়ে। তিনি প্রমাণ প্রযোগ করিয়া বুঝাইলেন যে, বাইবেলের বর্ণনায় মানবের জন্ম 
যে কালে হই্যাছিল বলিয়। মনে হয; তাঁহার বহু পূর্কে উহ! সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু নর 
কখনও বানরের বিকৃতিমাত্র হইতে পারে না। সেই বিজ্ঞান-দভায়,উপস্থিত ছিলেন-টগাঁস্‌ 
হেন্রি হল্সলি। ওয়েন্‌ ও হয্পংলির মধ্যে যেন একটা নিগুঢ় বৈরিভাব ছিল। ছয় -মাস পূর্বে 
হক্সলি তাহার ভগিনীকে বলিয়াছিলেন,-_ওয়েনের সঙ্গে. আমার যেন একটা মৰ্ম্মান্তিক বিরোধ 
আছে ।. লীডস্‌ সভায় যাইবার পূর্বে তিনি ছকর-কে- লিখিলেন--এখন প্রশ্ন এই যে, 
*ও৮-র সঙ্গে আমীর ঝগড়া হবে না কি”? তখন কিছু হইল না। - ছুই বৎসর পরে, এই 
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a) 


প্রকৃতি - ৩৪৯ 


তার এক, অধিবেশনে হন্পলি 'ওয়েনের “উক্তির 'কঠোর সমালোচনা করিলেন!” তা'র পরে 
হুক্'লির সহিত এক বিশপের কথা-কাঁটাকাটি ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে] ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
হল্সংলির-পুস্তক প্রকাশিত" হইয়া নিসর্ণক্ষেত্রে 'মাঁনবের প্রকৃত স্থান প্রমাণ-সইযোগে পাকা 
করিয়া দিল. - এদিকে ডারুইনের পুস্তকগুলি একে একে প্রকাশিত হইল।. মানবের এক 
মৃতন ইতিহাঁম রচিত হইল। ইতিহাঁসটি এক হিসাঁবে' অসম্পূর্ণ । গত অর্ছশতাব্দীর মধ্যে 
ইহারুক্রটি ও বিচ্যুতির উপর ভূততববিদ্‌ ও নৃভত্ববিদ্‌ যে- নূতন রপ্মিপাত- করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে অল্রান্ত তাহাই প্রতিপন্ন হইযাছে। ভূত্তরাত্যন্তরস্থ বঙ্কাল, 
করোটি বা দত্তপংক্তি যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাতে নর-বানর সম্বন্ধে এর, ভুল ধাঁরণ! নিরান্কিত 
হইয়াছে; স্থির্সিদ্ধাস্ত হইয়াছে ,যে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওয়াং ও মানুষ কোনও এক আদিম 
পূর্বপুরুষের আধুনিক বংশধর মাত্র ; মাঁহুযের ঠিক পূর্বপুরুষ বানর.নহে। মন্তিষক-পরীক্ষায়ও 
উহাদের জ্ঞাতিত্ব প্রমাণিত হুইতেছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে. অধ্যাপক 'ষ্টালিংংএর *হন্দৌন্‌”- 
আবিষ্কারের পর যে রহস্তোদবাটন হইয়াছে, তাহাতে ডারুইনের' একটা! ভিতরকাঁর কথা সরল 
ও "পরিষ্কার হইয়] গিয়্ুছা, “সত্য আপনি প্রকটিত হউক্‌,৮--এই কথা বলিয়া অধ্যাপক 
মহাশয় বক্তৃতা, শেষ করেন। তি. (8.১ এট 


বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস, 


সম্প্রতি ইংলগ্ডের প|দরিমহলে একজন বিশপ, কিছু- গোল বাধাইয়াছেন; তীহার নাম: 
ডক্টর বার্ণন্‌। তিনি বামিংহাঁমের বিশপ্‌। ওয়েষ্ট মিন্ষ্টর স্কুলের ছাত্রদিগের সমক্ষে তিনি 
বক্তৃতা দিতে দীড়াইয়া বলিলেন, “তোমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে "যুগের উপযোগী, 


-কি নহ্পদেশ তোমাঁদিগকে দিব? পুরাতন ধর্মবিশ্বাসকে ধরিয়া বসিয়া থাক,_এই উপদেশ, 


দিব -কি? তা আমি দিতে পরিব না। আমি বরং তোমাদিগকে বলিব, সত্যকে অন্বেষণ 
কর ।-*'স্ৃষ্টিতত্ব সঘন্ধে একটা! প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে ; জীববিজ্ঞানের দিক হইতে 
“দেখিলে, আদিম' নর-নারীর প্বষ্টিকাহিনী ছেলে-ভুলানো ঠাকুরমার গল্প ছাড়া আর কিছুই নয় 
বলিয়া মনে হয়। এ’ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত? আমরা কি বিজ্ঞের মৃত খাঁড় 
আড়ি! খলিব,__অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশবাঁদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখনও কিছু সন্দেহ আছে? 
অথচ আমরা অসন্দিদ্ধচিত্তে ইহাকে অজ্রান্ত বলিয়া মানিয়া সইয়াছি। অথবা প্রাচীন ধৃষ্টায 
ইতিহাস খুলাইয়া দিয়া আমর! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব থে, ডাক্ষইনীয়. তন্ব নৃতন নহে? 
কিম্বা খোলস ভাবে .শ্বীকার করিব যে, আমাদের পুরুষপরম্পরাগত- শিক্ষা সম্পূর্ণ ্রমপ্রমাদপুর্ণ 
ছিল,-অতএব এই নৃতন জ্ঞানালোক বরণ করিয়া লইব? আমি তোমাদিগফে এই শেষোক্ত 
পন্থা -অবলমঘবন--করিতে অনুরোধ করি ।...মান্ুষের অধঃপতনের কাহিনী খুষ্য ঘর্দের যদি 
গোড়ার কথা হয়,. তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রমবিবর্ভনে মানবের উন্নতি. 


৩৫৬ প্রকৃতি 


হইয়াছে, অবনতি নহে।” আরো অনেক কথা বলিয়াছিলেনণ Eucharis-সংশ্লিষ্ট 
রুটি ও মগ্য সন্ধে শ্রৌতৃবর্গকে সচেতন করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলে 
" একটা বিষম গোলযোগের কুত্রপাঁত হইল। সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমাদের 
এদেশের খৃষ্টান পত্রিকা-পরিচালকগণ পর্য্যন্ত বিচলিত- হইলেন। ই্টেটুস্ম্যান্‌ লিখিল 
ডক্টব বার্ণনের উক্তি মানিয়া লইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মেব মূলে আঘাত কর! হয়। চারিদিক 
হইতে রব উঠিল,--যিনি ধর্মযাজক হইয়া এই সব কথা বলিতে পারেন, তিনি খৃষ্টান ধর্দে 
বিশ্বাস করেন না; তাঁহার বিশপের পদে আর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত নয়; তিনি এখনই 
পদত্যাগ করুন। বেগতিক দেখিয়া ছ'জন আর্চ-বিশপ. ফতোঁষা বাহির করিলেন। তাহার] 
বলিলেন, বিশপের ভাষাটা একটু অসংযত হইয়াছে; কথাগুলি গুছাইয়া এমন ভাবে বলা 
উচিত ছিল, যাহাতে কেহ বেদনাবোধ না করে।. এখনও এ'সঘন্ধে অনেকের ক্ষোভ মিটে 
নাই। -অধুষ্টান ভারতবাসীরও ইহাতে কিছু ভাবিবার কথা আছে। এক দিন নবীন 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোক হিন্দৃত্বাভিষাঁনী বাঙ্গালীর চোখে ধাঁধা লাগাইযাঁছিল। 
গৌড়ামির দিক হইতে ধাঁহারা ভয় পাইযাছিলেন, তীঁহারা বিজ্ঞবুনকে অস্বীকার না করিয়া 
অন্নান বদনে প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন যে, এই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কিছুই 


আমাদের কাছে নৃতন নয় ১--এই তাড়িত বিজ্ঞান, এই বিবর্তনবাদ”_এ সমস্তই আমাদের '- 


খষিদের জানা ছিল। আমাদের অবতারবাদের মধ্যে ক্লি আপনারা “ইভল্যুশন” থিওরি 
খুঁজিয়া পান না? মীন, কুৰ্ম্ম, বরাহ প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে শক্তির প্রকাশ, নরসিংহ মুক্তিতে 
তাঁহার কোন্‌ যপ প্রকটিত হইল, বলুন' দেখি ? পুরা! মানুষের অভিব্যক্তির ঠিক আগেকার 
অবস্থা। ডারুইনের সঙ্গে না মিলুক, আমাদেরও একটা অভিব্যক্তি ও ক্রেমবিবর্তনবাদ আছে 
ত? তাড়িত শক্তির কথা নিশ্চযই আমাদের ধষিদের জানা ছিল। ঘিজেন্দ্রলাল গাঁধিলেন-_. 


“আর টিকিতে Electricity নেই If you Shik 
Surely you are an awful Eoose.” 


আজিও আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক” আছেন, যাঁহারা মনে করেন ষে। 
আধুনিক পাশ্চত্য বিজ্ঞান নৃতন কিছুই দিতে পারে নাই; ভারতবর্ষের দ্ৰষ্টা খবির চোঁখে যাহা 
প্রতিভাত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে যাহা আবিষ্কৃত হইযাছিল, যুরোপ তাহারই পুনরাবৃত্তি 
করিতেছে মাত্র ;--এই সব আগ্রেষাস্ত্র, এয়ারো প্লেন, এ সমস্তই আমাদের পৌরাণিক যুগে ছিল। 
এইয়পে যতটুকু আত্মগৌরব বোধ হয়, তাহাঁতেই যদি সকলে নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে 
স্তর জগদীশের আবির্ভাব এ সমাজে অসম্ভব হইত। যাট বৎসর পুর্বে ডারুইন্‌কে ইংরাজ 
পাঁদরিসমাঁজ বিদ্রপ করিয়াছিল; আজ একজন বড় ধর্মযাজক বাইবেলের হৃষ্টিতত্বকে ক্নপকথা 
বলিয়া উড়াইয়া দিষা ইংরাজের সমক্গে এ ষ্টা খষিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী- 
হুইয়াছেন। 


8770 জীবতন্ববিদ্‌ সম্মিলন 


: জপ্ৰকৃতি ৬১ 


বিগত সেপ্টেম্বর মাঁসে বুড়পেস্তে আন্তর্জাতিক জীবতত্ববিদ্‌ কংগের দশ দশম অধিবেশন নি 
ছিল। হাঙ্গেরি জাতীয় মিউজিয়মের, ভৃতপূ্ব . ডাইরেক্টর ভাঃ জি,. হূরভাথ সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এট কংগ্রেশ প্রতি তিন বৎসরে একবার বসিত.; নবম বাঁরের্‌ - অধি- 


- বেশন-কাৰ্ষ্য খ্রীঃ ১৯১৩ সালেমোনাকোয় সম্পাদিত হয়; এব্‌ং দশম বারের অধিবেশর খ্ৰীঃ ১৯১৬ 


সালে বুডপেপ্তে হইবার স্থির ছিল, কিন্তু ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ চিতে থাকায় কংগ্রেসের রার্য্য 
এতদিন স্থগিত থাকে । মিশর, ভারতবর্ষ, জাপান, মেন্সিকো,. মাকিণ-যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় 


মহাদেশ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে. প্রায় সাত আট শত.সদন্ত সৃভাঁষ সমবেত হইবা- 
ছিলেন, এবং ন্যটি বিভিন্ন বিভাগে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি, পঠিত হয়। মভাব,কার্য্যের 


শেষে সদন্তগণ স্থানীঘ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করেন। ইহা ছাড়া ,ব্যালাটন হৃদের 
কুলস্থৃত “Tihany Hydrobiological Station” এবং *“Puszta Hortobagy” দেখিবার 
স্থযোগ তাঁহাদের হইযটুছল। - তিহানীতে জলজ জীব ও উদ্ভিদ-সংক্রান্ত নাঁনা প্রকার বিজ্ঞান, 
গবেষণার জন্ত কৃত্রিম হুদ ও ল্বণানুর ব্যবস্থা আছে। পোষ্টা হট ব্যাগী,.একটি বিশাল ময়দান) 
এখানে সহস্র সহস্র গো-মহিষ, মেষ, অথ প্রভৃতি পশুদিগের বসবাস) কৃত্রিম উপাযে তাহাদের 
বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থাও এখানে আঁছে। | . 


তাড়িত শক্তির অভিনৰ' প্রয়োগ ' 


₹ স্তি জাৰ্্মাণিতে তাড়িত সাহায্যে মাছ ধরিবার যথা হইযাছে।- এতদিন য়াধারণতঃ 
ছিপ ও জালের সাহায্যে সর্বত্রই মাছ-ধর! চলিয়। আঁসিতেছিল; এখন দেখা গেল যে যদিও 
জাল আবশ্যক হয, অতি- অনাষাসে তাড়িত সাহায্যে জলাশষকে মীনশূন্ত করিতে পারা 
যায। একটি বৈচ্যুতিক তার জলাশয়ের তলদেশ দিয়! খছুভাবে সংরক্ষিত করিবার পর 
জলের উপরিভাগে আর একটি তার এমন ভাবে রাখা হয যে, উহা জলকে স্পর্শ করি 
পূর্বোক্ত তাঝটির সহিত সমকোণ রচনা করে। তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে, সমস্ত 
মাছ ভাসিয়া উঠিষা উপরস্থ তারের ছুই পাশে যেন মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, কিন্ত মরে না-। সেই 


অবসরে তাঁড়িত সঞ্চালন বন্ধ করিষা জাল দিয়া মাছগুলিকে. ধরা হয়। সুইডেনে 


বৈহ্যাতিক তারের সাহায্যে চাষ-আবাঁদের সুবিধা করিবার চেষ্টা হইতেছে । ঘটনাচক্রে 

ক্ষিকার্য্যে তাঁড়িতের উপকারিতা বুঝিতে পারা গেল। কর্ষিত ক্ষেত্রের উপরে অযস্বিস্তস্ত 

বৈদ্যুতিক তার ছিল। উহার হুই পার্াস্থত ভূমিতে. য়ে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন 

হইয়াছে, অন্ত কোথাও সে রূপ হয নাই। বৈদ্যুতিক উত্ভাপই যে ইহার কারণ, তাহা- বুঝিতে 

বিল হইল না। তাহার পর হইতে ভূমিতে উপযুক্ত উত্তাপ দিয়া ফসল-বৃদ্ধি করিবার জন্ত 
১১ রঃ 


~ 


৩৫২ প্রকৃতি 


সুইডেনের রাঁজসরকাঁর সচেষ্ট হইযাঁছেন। এমনি করিয়া সমাজের সঙৃদ্ধিসাধনে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত নৃতন নৃতন বৈজ্ঞানিক উপাষ উদ্ভাবন করিতেছেন। 


. অধ্যাপক আরিয়ান ফ্টোকস্‌ ২ 

অধ্যাপক আব্রিষান ষ্টোকস্‌ ইহজগৎ হইতে বিদাষ লইয়াছেন। রক্‌ফেলার কমিশনের 
সদন্তয়পে তিনি গীতজরের (6110 Fever) গবেষণা করিবার জন্য বিগত মে মাসে 
দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। কি প্রকারে ষ্টেগোমায! মশা'পীতজ্বর সংক্রমিত করে ; তাহার 
বীজাণুব আকার ও প্রকৃতি কিরূপ; কি প্রকারে এই মারাত্মক ব্যাধির কবল হইতে লোক 
রক্ষা পাইতে পারে; যে যে অঞ্চলে এই ব্যাধি সংক্রমিত হইতেছে, তাহার নিবারণ সম্ভবপর 
কি না, প্রভৃতি বহু জনহিতকর সমন্তা-সমাধাঁনের চেষ্টা তিনি আত্মনিযোগ করিয়াছিলেনী-২_. 
লীতজরগ্রস্ত রোগীর রক্ত অল্পবয়স্ক শিম্পাপ্রির দেহে প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে পীতজরাক্রান্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ষ্টেগোমায়া মশককে জরপ্রন্ত রোগীর দেহ হইতে রক্ত শৌষণ 
করাইয়া পুনরায় সুস্থ অল্পবয়স্ক পিম্পাপ্রির দেহের রক্ত শোষণ করাইয়া ভ্ীখা গেল উক্ত জীবটীও - 
রোগাক্রান্ত হইল, _ষ্টোকস্‌ই তাহ! দেখাইষ! গিষাছেন। বনুপূর্ব্ব হইতেই পীতজ্বরের গবেষণা 
চলিতেছে। খ্রীঃ-১৯০৭ অবে মন্‌ (961009501) দেখাইযাঁছিলেন যে, Leptospira interro- 
৪৭5 নামক জীবাঁগুই গীতজরের বীজাণু । খ্ৰীঃ ১৯২২ অবে নগুছি (Noguchi) Leptospira 
icteroides-কেই প্ররুত বীজাণু বলিষ! নির্দেশ করিলেন। তাঁর পর একদল বৈজ্ঞানিক - 
বলিলেন যে ট্টিম্ঘন্‌ এবং নগুছি একই জীবাণুর ভিন্ন নাম দিয়াছেন মাত্র ; এবং সেই অনুমানের 
বশবর্তী হইয়া তাহারা পূর্বতন হিসাবে ষ্টিমূদনের মতই সমর্থন করেন। আবার আর একদল 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পীতজ্রের প্রকৃত বীজাণু আবিষ্কৃত হয় নাই, 
তাহা ‘এখনও গবেষণাঁসাপেক্ষ। ষ্টোকসের গবেষণার ফলাফল এখন সবিশেষ জানা যায -- 
নাই; তবে কেহ কেহ বলেন যে ষ্টোকস্‌ প্রকৃত বীজাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। নগুছি 
সর্বপ্রথমে গবেষণা দ্বারা ষ্টেগোঁমায়! মশ! এই ব্যাধির বীজাণু সুস্থ মানবে সংক্রমিত ক্রে 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন; ষ্টোকস্‌ ও সমপ্রতি এ বিষয়ে নগুছির সহিত একমত হইয়া- 
ছিলেন৷ নগুছি বীজটাকা প্রযোগে এই রোগের উপশমের ব্যবস্থ। করিযাঁছেন। কতকগুলি 
সংক্রমিত ষ্টেগোঁমাধা লইয়া কাঁজ করিবার সময তাহার একটা ষ্টোকস্‌কে দংশন করে ; 
ফলে এই বিচক্ষণ নিদানশাস্ত্র্ঞ (696১0105715) পীন্জরাক্রান্ত হইযা! ত্রিলত্তর বৎসর বয়সে 
লাগাজে (18503) মারা যান। 


'পরাঙ্গভুকের সাহায্যে অনিষটকারী পতঙ্গকুলের ধ্বংস-ব্যবস্থা 


উদ্ভিজ্ঞ এক জৈব উভয় প্রকার খান্তেরই চাঁহিদা যেমন দিন দিন অত্যধিক বাড়িতেছে, 
নামা প্রকার রোগের প্রকোঁপও সেইক্সপ দেখা দিতেছে। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ দৃষ্টি তাই শন্ত ও 
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জৈব পান্ের অনিষ্টকাণ্ী এবং নানা রোগবাহী পতঙ্গ ও অন্তান্ত জীবজন্তর দিকে-আবুষ্ট হইবে, 
ইহাতে আর বিচিত্রকি | কীটতত্ব ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান পাইল। দুষ্ট পতঙ্গকুলের 
ধ্বংসের - নানাবিধ উপায়ও-উদ্ভাবিত হইল। বিষের গুঁড়া ছড়াই্যা, তৈল সিঞিত করিয়া, 
খাল-বিলের সংস্কার করিয়া, পতগ্রবাসের উপযোগী বন্জঙগলের উচ্ছেদসাঁধন করিয়া, আরও 
কত কৃত্রিম উপায়ে স্থানে স্থানে খুব আশাপ্রদ ফল পাঁওয়া যাইতেছে বটে ; কিন্তু ইহা বহু 
ব্যয়সাপেঙ্গ, এবং এই ব্যয়রাহুল্য বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে, নচেৎ কোনও ফল পাঁওষা 
যাইবে না। তাই কেহ কেহ বলিতেছেন__এমন একটা ব্যবস্থা “করা খাঁ না কি, যাহাতে ছুই 
পতঙ্গের আমূল উচ্ছেদসাধন হুইতে পাবে, অথচ বৎসর বৎসর এই খরচের হার চড়িতে না পায়। 
তাহারা মনে করেন, পখাদ্য-খাদক” নিষমের একটা! প্রাকৃতিক সামঞ্জন্ত বজায় রাখতে পাঁরিলে 
বোধ হয় এই জটিল সমন্তার সুচারু সমাধান হইতে পারে । অনেক স্থলে দেখা গিষাছে যে, 
একটা দুষ্ট পতঙ্গ তাহার আদি বাসভূমিতে প্রতিকূল জলব1ধু এবং প্রাকৃতিক শক্রুর প্রাদুর্ভাব 
বশতঃ বিশেষ প্রমারলাভ করিতে পারে না, কিন্ত তাহারা ঘটনাক্রমে ভিন্ন দেশে নীত হওয়ায় 
সেখানে প্রভৃত অনিষ্টমাধন করিতেছে; কারণ সেখানকার জলবায়ু তাহার পুষ্টি 
সাধনের খুব অনুকূল, এবং তাঁহার খাঁদক শক্ত সেখাঁনে হীনবল। উদাহরণ শ্বয়প Codling 
Mot৮-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুষ্ট পতঙগুলা আপেল ফল নষ্ট করে; ইংলগডের 
কোন পুরাতন বাগানে ইহাদের সব্বা কোন রকমে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
প্রত্যেক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইহাদের অত্যাচারে আঁপেল-ফলের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত 
হয়। ইহাঁদিগকে তাড়াইতে সাধারণতঃ আর্সেনিকের গুঁড়া ছড়ান হয়; তাহাতে ফলের গাঁয়ে 
কিছু কিছু আর্সেনিক লাগিয়া থাকায় বাজারে এ সকল অঞ্চলে ফলের তেমন আদর - 
নাই। - 

একদল কীটতবৃবিদ্‌ স্বাভাবিক উপায়ে ছুট কীটের দমনে তৎপর হইয়াছেন। তাহারা 
কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন না, তবে নৈসার্গক সামঞ্জন্ত বজায় রাখিয়া! 
একবার কীটের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলে, খরচ আর ধারাবাহিক রূপে করিতে হইবে 
না বলিয়া মনে করেন। তবে এ ব্যবস্থা সকল জায়গায় প্রয়োগ কর! সম্ভবপর হইবে কি না, 
সে বিষয়ে কীটতত্বব্দ্গণ এখনও নিশ্চিত-ন'ন। এবিষয়ে স্থির এবং গভীর গবেষণার 
আঁবশ্যক। কোন স্থানের দুষ্ট কীটদযনে, তাহার খাদক শক্ত যথাযথ নির্বাচন কর! সহজ 
কাৰ্য্য নহে; সেই জায়গার জলবায়ুতে তাহার প্রকৃতিগত কত পার্থক্য ঘটিল, তাহা নির্ধারণ 
করিতে হইবে? সে নবাঁনীত খাদক আবার অন্ত জীবের খান্ত হইল কি না, তাহার প্রতি দৃরি 
রাখিতে হইবে; সে দুষ্ট কীটই দমন করিতেছে, কি অন্তান্ত নিরপেক্ষ জীব হিংসা করিতেছে, 
দুষ্ট কীটের সংখ্যার অনুপাতে তাঁহার সংখ্যা যথেষ্ট হইল ক না, প্রভৃতি বিষয়ে অতি সুন 
পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক । 

মার্কিণ সরকারের দৃষ্টি এ' বিষয়ে সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট হওয়ায়, বহু অর্থবযয়ে দেখানে কয়েকাট 
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ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইয়াছে এবং রিগত, কয়েক বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অনুসন্ধান-কাঁধ্য 
চলিতেছে। ' ইউরোপীয়. ০০:-১০/৩ নামক পতদগুলা ভুট্টার প্রধান শক্ৰ; দক্ষিণ 
আমেরিকা, হইতে এগুলার উচ্ছেদসাধনকরে সরকার এ'বৎসর বহু অর্থব্যয করিতেছে এবং 
ঞ উদ্দে্ে ফ্রান্সে উক্ত দুষ্ট কীটগুলার নির্বাচিত “খাদক” উৎপাদিত হইতেছে। 

| ুটনসাযাজ্যেও যাহাতে বিষয়ের গবেষণা চলে, তাঁহার উদ্দেশ্যে Empire 
Marketing 3০৪: একটি ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্ত রাজকীয় কীটতত্বসমিতিকে সম্প্রতি 
অর্থপাহাষ্য করিয়াছেন। কাৰ্য্য আরম্ত হইয়াছে | দেখা যাক কি ফল দীড়ীয। 


ফটো-চিত্রে চিঠি 


ফোটোগ্রাফির প্রচার আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিষা আসিতেছে । নান| 
প্রকার উন্নতি ঘাঁধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত কেহ কোন দিন ভাবেন নাই যে, টেলিগ্রাফের, 
সাহায্যে সমগ্র আলোক চিত্রটী ক্ষণিকের মধ্যে দূরদেশে উপনীত করা যাইতে পারে। সম্প্রতি 
বালিনের টেলিগ্রাফ আফিসে নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের এরূপ” ব্যবস্থা করা হুইযাছে 
‘যে, যে কোঁন-ভাঁষায় লিখিত প্রবন্ধ বা পত্র অবিকল চিত্রিত হুইয়! বৈদ্যুতিক বার্তার মত ” 
য্থান্থানে প্রেরিত হইবে। প্রথম পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইল অক্ত্রিযার “ভিয়ানা নগরীর 
সহিত। সেখানকার টেলিগ্রাফ আফিসে বৈহ্যুতিক চিত্র গ্রহণোপযোগী য্্-ব্যবস্থা আছে। 
চিঠিখানি দৈর্ঘ্য ও ও প্ৰস্থে সাড়ে দাঁত ও চারি ইঞ্চির বেশী হইলে চলিবে ন! ; এবং কাগজের 
রং সবুজ, নীল বা নীলারুণ যেন না হয়। এ পরিসরের মধ্যে চারি শত মুদ্রিত শব্দ থাকিলে 
চলিতে পারে। ইহাতে একটা ম্মুবিধা এই হইল যে, উক্ত চিঠির ভাষা টেলিগ্রাফ আঁফিসের 
কেরাণী পড়িতে বা বুঝিতে অসমর্থ হইলেও কিছু বাঁধিবেনা ; উহার তাড়িত চিত্র ঠিকানায় 
পৌছিবে ;--অবন্তই আফিসের যন্ত্রগাবে ছবিটি ফুটাইয়া তুলিষা দেওষ! হয়। খুব বেশি 
মাহুল ধাৰ্য্য করা হয নাই । ৃ 


পাপা 


প্রকৃতি Se 
* সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিৰু প্ৰবন্ধ 


আ্যালুমিনিয়াম-_লরীজগঞ্ছ্যোতি পাল ( আর্থিক উন্নতি, ভাদ্র ১৩৩৪ ) 
আলুমিনিযাম শিল্প- জীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ( মাসিক বন্গমত্তী, আশ্বিন ১৩৩৪ ) 
আষকর উদ্ভিনচাষ ( কপূর বৃক্ষ—Camphor tree )- শ্রীদীনেশচন্ত্র দেব বি-এল 
(কৃষিসম্পদ, আষাঢ় ১৩৩৪) 
আনারস সমন্ধে ষকিঞ্িৎ* শ্রীআশুতোধ লাহিড়ী বি-সি-ই (ক্কষি-দম্পদ আষাঢ়, ভাত্র 
ও আঁশ্বিন ১৩৩৪ ) 
উদ্ভিদের স্পন্দন-_শ্রীবিশ্রেশ্বর ঘোষ ( কৃষক, আঁশ্বিন ১৩৩৪ ) 
কাশ্মীরের রেশম-শিল্প-তাহের উদ্দিন আঁহ মদ ( আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩২৪) 
কুষিকার্ধ্যে অর্থনীতি-৬রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর ( ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪) 
গোলাপ শিল্পএনিকুপ্রবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৪ ) 
গো-সেবা--রাঁষ সাহেবু ডাঃ শীদিবাকর দে জি-বি-ভি-সি (স্বাস্থ্য-নমাচার, শ্রাবণ ১৩৩৪ ) 
গোলাপ জাঁম--শীদীনৈশচন্দ্ দেব ( কৃষি-সম্পদ, শ্রাবণ ১৩৩৪ )- 
জীবজগতে ০5 শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ বি-এ, বি-এল, বি-এস-সি, 
এম-আ[ই-ই ( কৃষি-সম্পদ, শ্রাবণ ১৩৩৪) 
নব্যতাঁরতে রসায়দ-চ্চার প্রবর্তন-_অধ্যাঁপক শ্রীন্ববোধকুমার মজুমদার এম-এস-সি (মাসিক 
বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৪) 
নরদেহতন্থ ( এনাটমী )-_ড| শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস ( স্বাস্থা, ভাত্র ১৩৩৪) . 
পেট্রোলিয়ম--প্ীজগজ্জ্যোতি পাল ( উড়োখই, ভাদ্র ১৩৩৪) 
পৃথিবীর বয়স-_ শ্রীধতীন্্রনীথ মজুমদার ( সৌরভ, ভাদ্র ১৩৩৪) - 
প্রকৃতি--শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী, শ্রাঁবণ ১৩৩৪ ) 
বাঙ্গালার বাবহারিক উদ্ভিদ্-_শ্রীনিকুঞ্জবিহাঁরা দত্ত ( মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৪) 
বিংশ শতাব্দীর আপেক্ষিক রহন্ত ( পূর্বান্বৃত্তি )-_শ্রীরাঁজকুমাঁর বন্দোপাধ্যায় ( মানসী ও 
মর্মবাণী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৪ ) 
ভাইটামিনেব কিছু--ডাঃ শীপঞ্চানন বস্তু এম-ডি ( স্বাস্থ-সনাচার, শ্রাবণ ১৩৩৪) 
লৌহ গালাই-_শ্রীজগঞ্জ্যোতি পাল ( আর্থিক উন্নতি, শ্রাবণ ১৩৩৪ ) 
মার-বিজ্ঞান (মৃত্প্রকৃতি )--শ্রীনাশুতোষ লাহিড়ী বিসি-ই ( কৃষি-সম্পদ, শ্রাবণ ১৩৩৪ ) 
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ল্য বৰ পৌষ-মাঘ ১৩৩৪ লস সংখ্য! 


: পরী-গোলাপের কথা 


অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীন্তামাদীস মুখার্জি 
গোলাঁপ-রাজ্য যে পরীদের একটা লীলাভূমি, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে; কেন না 


- এরূপ রামধনুবিঘিত কাস্তি,ফুল্ল কমল-নিন্দিত গঠন, পারিজাঁত-পরাজিত সৌরভ অন্তত্র 


একাধারে এবং এত বিচিত্র কূপে কোথাও দেখিতে পাওয়া! যাঁষ না। আবার আকাঁর- 
বৈষম্যে গোলাপ-জাঁতি কখনও পদ্মফুল, কখনও করবী, বেলা-যুথিকার প্রতিযোগিতা করে। 
কতকগুলি শেষোক্ত শ্রেনীর গোলাপ সাধারণ বিচারে পরীদের বিশেষ অন্ুরাগের বস্তু সাব্যস্ত 
হওয়ায, তাহাদের পরী-গোলাপ (Fe) [২১০965) আখ্যা দেওয়! হইয়া থাকে। গোলাঁপ- 
শান্বিশারদেরা কিন্ত ইহাদের অপ্রতা'নী-গুচ্ছ গোলাপ (Dwarf Polyantha Roses) 
নামকরণ করিয়া থাকেন।. 

ইয়োরোপের এক জাতীয় লতানে-গোলাঁপ বসস্ত কিনা! গ্রীন্ম খতুতে রমণীয় কষ ক্ষুদ্র পুষ্পরাজি- 
পরিমণ্ডিত হইয়া সৌরভময় পরী-জগণ স্বল্নকাঁলের জন্য সুজন করে। এই সকল প্রতানীম্গুচ্ছ 
গোলাপ (Climbing Polyantha Roses) সহজেই বিস্তৃত হয ও সুন্দর. ভাবে 
লতান্তস্ত ও লতামন্দির গঠিত করে। কাশ্মীর ও ভারতের. কোনও কোঁনও শীতল পার্বত্য 
প্ররেশে এই সকল গুচ্ছগোলাপ প্রচুর দৃষ্ট হয। ভারতের সমতল প্রদেশে গ্রীগ্মাতিশ্য 
বশতঃ এই সকল গোলাপ-গুন্স পুষ্পবান হইতে কচিৎ দেখ! যাঁয। 

প্রতানী-গুচ্ছ গোলাপের ফুলগুলি সুন্দর ও বহুল হওয়! সত্বেও বিকাঁশখতু অনধিক,-_দার্ধ 
একপক্ষ। গোলাপ-সংগঠনদক্ষের এই গোলাপের প্রকাশকাল যাহাতে দ্রীরঘস্থায়ী হয়, 
তাহার জন্ত চেষ্টার ক্রুট করেন নাই। তাঁহারা প্রতানী-গুচ্ছ গোলাপের সহিত চাগোলাঁপ 
ও অপরাপর চিরন্তন গোলাপের রেগু মিশ্রণে পরীগোঁলাঁপের আবির্ভীব ঘটাইয়াছেন। 


৩৫৮ প্রকৃতি 


এই সকল পরী-গৌঁলাপের ফুল সৌন্দর্য্য প্রতানীগুচ্ গোলাপের ফুলঞ্ষে পরাজিত করিযাঁছে। 
অবিরল অগণন গুচ্ছে গুচ্ছে বারমাঁস বিকশিত হওয়া ইহাঁদের প্রধান স্বভাব। 
পরী-গোলাঁপের ফুলের আঁষতন সচরাচর খুব ছোট-_এক অঙ্গুষ্ঠের উৰ্দ্ধ নহে, যদিও ছুই অন্তুষ্ঠ ও 
ততোধিক আঁষতনের পরী-গৌলাপ' অনেক আছে। দেখিতে খুব ছোট ; এইজন্ত পরী- 
গেলাপের আর একটী নাম খোকা-গোলাঁপ (Baby Rose) 

পরী-গোঁলাঁপের গাঁছগুলি অপরাপর. গোলাপের. গাছ হুইন্তে ছোট এবং পাঁতাগুলিও 
অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়তন। গামলাঁষ পরিপোঁষণের জঙ্ত এই শ্রেণীর গাছ খুব উপযোগী । অল্প 
যত্নে এই সকল গাঁছ গামলায় বৃদ্ধি পাঁয়; এমন কি ডাল কাঁটিষা বসাইলেও স্বল্প সময় মধ্যে 
লাগিয়া যায়। গামলায় বারমাস পুষ্পভারে গাছগুলি সুশোভিত হুই্যা থাকে। পরী- 
গোলাপের একটা অধিকন্ত গুণ_সহজে ফুল শুদ্ধ হয় না। অধিকাংশ পরীগোলাঁপের ফুল, 
সপ্তাহ কাল গাছে অণ্ুঞ থাকে! 

গোলাঁপ-ক্ষেতের কিনারা কিনারা দেড় ফুট অন্তর পরী গোলাপ বসাঁইলে, একটা চমৎকার 
ফুলদার পাড় গোলাপক্ষেতরূপ জামেয়ারে প্রকটিত হয়। ছোট ছোট বেদীতে মর্সী ফুলের 
(985০7 Flowers ) পরিবর্তে পরী-গোলাপ বসাইলে বারমাঁস অপূর্ব শোভা ধারণ করে। 

বিভিন্ন পরীগৌলাপের সংখ্যা গোলাপ-কৃষিদের নিপুণতায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অধুনা শতাধিক উৎকষ্ট পরী-গোলাপ ইযোরোপের নর্শরীগুলিতে প্রাপ্তব্য। অধিকাংশ , 
পরী-গোলাঁপ ফরাসী দেশ-উদ্ভূত। ইংল্যাণ্ড, জর্ম্মনী, হল্যাড, লুকুসেম্বর্ দেশেও অনেকগুলি 
- ভাল ভাল পরী-গোলাপ আবিছুতি হইয়াছে। 

পরী'গোলাঁপের মধ্যে অধিকাংশ সু্রাণসম্পন্ন। বিশেষতঃ সাদা রঙ্গের পরী-গোলাঁপ কদাচ 
সৌরভশূন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক গোলাপ জলের গন্ধ পরী-গোঁলাপে পাওয়! দুরহ ; কিন্ত 
বেল, যুই, চামেলী, বকুল ইত্যাদি ফুলের সর্ুশ গন্ধ অনেক সময পাওযা যাঁষ। লেখকের 
মিহিজাম বাগানে পরীক্ষিত পরী-গোলাঁপের মধ্যে কষেকটার নাম নিয়ে দেওয়া হইল; যথা 

সাদা পরী-গোলাঁপ (Katherine Zeimet, 5009 Rabier, Schneewitchen, 
Baronne Vivario) | 

প্রথম ফুলটা অনেকে খুব পছন্দ করেন। ফুলটী অনেকটা দেখিতে একটা বেল ফুলের মত ; 
অপেক্ষাকৃত বছল ও সুল্ম পাপড়ীসমদ্থিত। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত বড়) গন্ধ অনেকটা বকুল 
ফুলের মত। পরঞ্চমটী একটা নৃতন গোলাপ, দেখিতে অনেকটা দ্বিতীয়টীর মত। চতু্টা 
অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম পাপড়ীযুক্ত, কিন্তু বহুল পরিমাণে ফোঁটে। 
, মাঝারি পাঁচপাপড়ীর পরীগোলাপ (৪০965, Madame F, Pavre, 4১115 
Amos, Kirsten Poulsen, Pink Delight) 

প্রথম ও পঞ্চমটি গোলাপী রঙ্গের, দ্বিতীয়টী গাঁড় লাল, তৃতীয় প্রায় দ্বিতীয়টীর মত_ একটু 
কম লা, চতুর্থ টা উচ্জ্বল জবাফুলের রং । সব গাছগুলিই বেশ তেঞ্জোবান। 


প্রকৃতি ৩৫৯ 


উদ্মবল-লাল বন্পাঁপড়ীর পরী-গোলাপ (Verdun, Edith Cavell, Gloire de 
Orleans, Elise Kries, Rudolf K luis) | 

উপরোক্ত পাঁচটা গোলাপ দেখিতে খুব সুন্দর ও চিতাকর্ষযক । আঁকার এক অঙ্গুষ্ঠ হইতে 
তুই অঙ্গু্ঠ প্রমাণ । 

ঘন আলতা রঙ্গের পরী-গোলাপ (Eblouissant, Merveille des Rouges) | 

প্রথম গোলাপটী দ্বিতীক্ন্টী অপেক্ষা বড় এবং পরী-গোলাপদের মধ্যে একটা রত্ন। 

ছোট অবহু-পাপড়ীর পরী-গোলাপ (Jessie, Orleans Rose, Juliana, Ideal, 
Orange King) | : 

এই শ্রেণীর পরী-গোলাপগুলি অনেকের খুব পছন্দ । স্তবকে স্তবকে, অনেক ফুল গায়ে 
গাঁয়ে একত্রে ফোটে ; সেইজন্ত এই পরী-গোলাপগুলি অতি মনোরম দেখায়! দ্বিতীয়টী লাল 
চেরী ফুলের রং। প্রথমটা প্রা দ্বিতীষটীর মত-- একটু গাঁড়তর। তৃতীষটা চমৎকার চন্দন 
বঙ্গের । চতুর্থটী টক্‌টকে সিন্দুরে রঙ্গের। পঞ্চমটা খাঁটি কমলা লেবুর রং। 

হল্দে রলেব পরী-$গালাপ (George Elger, Evelyn Thornton, Perie d’ Or, 
Gvyneth, Eugenie Lamesch) | 

প্রথমটা উজ্জ্বল হল্দে ; ফুটিলে শীঘ্র স্নান হইযা যায় । ছ্বিতীষ্টী অপেক্ষাকৃত ফিকে হুল্দে ; 
ফুটিলে হরিদ্রার আভা স্থায়ী থাকে, উৎকৃষ্ট গোলাপ। দৃতীয়টী একটু বড় চমৎকার গঠনের 
ফুল, ফিকে হল্দের উপর, গোলাপী আভা। চতুর্থটী বড় ধরণের স্বল্পপাপড়ীর, সুবর্ণ রঙ্গের 
ফুল। পঞ্চমটী সোনালীর উপর লালের চিহ্ন, সুন্দর ফুল। 

বেগুনী রঙ্গের পরী-গোলাপ (Magenta, Baby Faraux)| 

গ্রথমটী ছোট পাপড়ীর গাঁ বেগুনী রঙ্গের গোলাপ, মধ্যভাগ লাদা--অতি সুন্দর। 
ব্বিতীয়টী বেগুনীর উপর নীলের আভা যুক্ত, বহুপাপড়ী, সৌরভময়-_একটা প্রকৃত নীল পরী। ' 

বিশেষ বিশেষ পরী-গোলাপ £-_ 

Etoile Luisante, La Marne, Petite Constante, Leonie Lamesch, 
Gloire de Polyantha, Clotilde Soupert, Yvone Misson | | 

প্রথমটা অনেকটা! Madame Edouard Herriot গোলাপের রঙ্গ; দ্বিতীঘটা দুধের রং, 
পাঁচ-পাপড়ী, কিনারা'লাল। তৃতীয় ও চতুর্থ টা অনেকটা তামাটে লাল ; পঞ্চমী বহু-পাঁপড়ী, 
ফিকে বেগুনী লাঁল। ষষ্ঠটী বহু-পাপড়ী, বড় আকারের ফিকে লাঁল। সপ্তমটী দুধে আল্তা রঙ্গের 
সুন্দর গোলাপ । 

কয়েকটী নূতন পরী-গোলাপ (Arras, Jeane Lenail, Madame Gustav 
Mestriet, Ma Filette, Floreal, Linette, Nenette Leydier) | 

এইগুলি সুপরীক্ষিত এখনও হয় নাই বলিয়া কোন বিবরণ দেওয়া হইল নী। ভারতবর্ষে 
পরী-গোলাপের অধিকতর পরিচয়ের সঙ্গে কালে ইহাদের উত্তরোত্তর আদর অবস্ঠস্তাবী।: ' 


বিংশ শতাব্দীর দেশ ও.কাল 
_ অধ্যাপক শ্রীন্রেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


(১) প্রত্যক্ষ জগৎ ও বাস্তব জগৎ 


চক্ষু, কর্ণ,/মন প্রভৃতি ইন্ত্রিষগণের সাহায্যে আমবা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহাকে ঘটনা 
বলা যায়। ইন্দ্রিষগণের সাহায্যে আমরা বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করি এবং এইরূপে একটা 
ঘটনামঘ জগতের স্থষ্টি করি। ইন্দ্রিয্গণের অভাবে জগতের মূর্তি কিক্নপ দ্রাড়াইত অথবা 
উহার একটা কোঁন মূর্তি থাকিত কি না, বল! যায় না। জগতের মুর্তি সম্বন্ধে মূল বিচারক 
আঁমাঁদের প্রজ্ঞা । ইন্দ্িয়গণ ঘটনাসম্পর্কে সংবাদ বহন করে মাত্র । বিভিন্ন ইন্দরিয়ানুভূতির 
সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্ত ঘটাইযা ঘটনা সমন্ধে প্রজ্ঞা যে মুর্তি নির্দেশ করেন, তাঁহাকেই আমরা 
উহার. প্রকৃত মূর্তি বলিযা গ্রহণ করি। ইন্সিযগণের মধ্যে কোকুটা বিকল ০ বা 
কোনটার অভাব ঘটিলে, ঘটনাময় জগৎটাও ভিন্ন মুর্তি ধারণ করে। - 

কেবল চক্ষু ৰা কর্ণের সাহায্যে যতটুকু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা হইতে ঘটনাটা আমাদের 
প্রত্যক্ষেই সীমাবদ্ধ, না বাঁহিরেও ঘটিয়া থাকে--তাঁহা সহসা বলা চলে না। কেবল চন্্রদর্শন 
করিয়া আমি বলিতে পারি না--চাঁদের রূপ আকাশে, ন! শুধু আমার চক্ষুতে ; কেবল বীশীর 
ডাক শুনিয়া আমি বলিতে পারি নাঁ-বীশী বনেই বাজে, না বাজে গুধু আমার মনে? 

দক্ষিণের বাড়ীতে দীড়াইযা! আমি-উত্তরের বাড়ী পুড়িয়া যাইতে দেখিলাম। এই গৃহদাহ 
কেবল আমার মানসিক ঘটনা না, বাহিরের ঘটনাও বটে,-_গুধু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর 
করিয়া আমি ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। উত্তরের বাঁড়ী বলিয়া বাস্তবিক একটা 
বাড়ী ছিল এবং উহা এখন ভন্মপাৎ হইয! গিষাঁছে, ইহ! নির্ণষের জন্য ক্লেশশ্বীকার করিযা 
আমাকে ও স্থানটাষ হাটিয়া যাইতে হয এবং দ্থাচ প্রত্যক্ষ দ্বারা উহাব অবস্থান নির্ণঘ করিতে 
হয়। যে ঘটনার স্থাননির্ণষের জন্ত আমাকে হাত বা পা! বাঁড়াইতে হয়, অর্থাৎ ত্বাচ-প্রত্যক্ষের 
উপরে নির্ভর করিতে হয়, উহাকে আমি বাহিরের ঘটনা রূপে অনুভব করি। ফলে প্রধানতঃ 
ত্বাচ-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই আমি একটা বহির্জগতের স্থা্ট করি এবং ঘটনাস্থলে 
পৌছিতে কতবার পা ফেলিতে হয বা কত ফুট অগ্রসর হইতে হয়--ইহা গণনা করিয়া 
ঘটনাস্থলের একটা! দূরত্ব নির্দেশ করি। | 

আমাদের বিভিন্ন ইন্দরিয়ানুভূতির মধ্যে এমন একটা! সন্বন্ধ:রহ্যাছে+যাঁহাঁর ফলে এক জাতীয় 
প্রত্যক্ষ অপর এক জাতীয় প্রত্যক্ষের উপরে এক্টা বিশিষ্ট রকমের ছাপ রাঁখিযা যাষ। যে 
দুই ঘটনাকে স্তামাঁদের ত্বাচপ্রত্যক্ষ একই স্থলে বা ঠিক পাশাপাশি সাঁজাইতে চাহে, উহাদের 
 (শৃষ্ট পরিমিত) দুরত্ব সম্বন্ধে আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপরেও একটা বিশিষ্ট রকমের 


কৃ 


প্রকৃতি ৩৬১ 


ছাপ পড়িয়া যায়। আঝর ত্বাচ-গ্রত্যক্ষে যে ছুই ঘটনার মধ্যে দুরত্বট! দশ ফুট হইয়া দীড়াষ, 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ও ব্যবধাঁনেবও একট! ভিন্ন রকমের ছাপ পড়ে। এইয়পে শেষে ত্বাচ- 
প্রত্যক্ষটাকে এক রকম বাদ দিয়াও, কেবল চাক্ষুয় বা শ্রবগেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের উপর 
নির্ভর করিযাই ঘটনার দুরত্ব সন্ধে আমরা একট! মোটামুটি ধারণ! করিয়া লইতে পারি। 
এইরূপ করাই আমাদের অভ্যাস হইয়া দড়াইযাঁছে এবং সুবিধার অন্ুরোধেই আমরা এরূপ 
করিয! থাঁকি। ফলটা বৌটুয় সংলগ্ন রহিয়াছে, ন! উহার ২1৪ ফুট নীচে ঝুঁলিতেছে, 
অথৰ| উহা বোটার উপরে, না নীচে ঝুলিতেছে”__কেবল ইহা নির্ণয়ের জন্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
সাক্ষ্াই আমর! যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি ; ফুট রুল সঙ্গে নয বৃক্ষে উঠিবার ক্লেশ-স্বীকারের 
প্রধোজন বোধ করি না। 

এইয়াপে আমাদের ইন্দরিয়গুলি দল বাঁধিয়া একটা, বহির্জগতের স্যতি করি! লইষাঁছে। 
এইক্সপে আমার বাহিরে আমি একটা দেশের হৃষ্টি করি ফেলিযাঁছি এবং উহ্বারই মধ্যে 
ঘটন"গুণিকে 'এখানে_ সেখানে? করিষা সাজাইযা দেখিতে অভ্যস্ত হইযাঁছি। 
- আবার কেবল আম্ঠুর ইন্দ্িষানুতৃতির সাঁক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি না । আমার বাহিরে, এবং আমার স্তায়ই প্রজ্ঞাসম্পন্ন রাগ, গাম, হরি, যদুরেও 


আমি স্বীকার করিষা লই এবং আমীর প্রত্যক্ষের সহিত অপর সকলের প্রত্যঙ্গের মিল আঁছে 


কি না; তাহার অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইযা থাঁকি। যখন দেখি, সকলের দর্শনেক্জিয়ই বলিতে 
চাহে উত্তরের বাড়ীটা বাস্তবিকই পুঁড়িযা গিযাছে এবং ঘটনাস্থলের দূরত্ব সম্বদ্ধেও সকলেরই 
ত্বাচ-প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ আমার প্রত্যক্ষের সহিত একমত, তখন আমি স্বীকার করিতে 
বাধ্য হই যে--কেবল আমার পক্ষে নহে, সকলের পক্ষেই_-ও ঘটনাটার একটা বাহিরের দিক 
বা বন্তব সব! রহিয়াছে এমন একটা বাস্তব সত্বা যাহার মুর্তি সম্বন্ধে বাম, গ্রাম, হরি, যন 
সকলেই হয়ত আমাঁর সহিত একম্ত। ফলে আমাকে এই ঘটনাঁমষ জগৎ্টার ছুইটা দিক বা 
দুইটা মূর্তি স্বীকার করিতে হয়; একট! উহার প্রত্যঙ্ষের মূর্তি, যাহাকে বলা যায় প্রত্যক্ষ জগৎ 
এবং অপরটা উহার বাহিরের মুর্তি বা বাস্তব মূর্তি, যাহাকে বলা যাইতে পারে বাস্তব জগ । 
প্রত্যক্ষ জগৎ স্বীকার করিতে আমি বাধ্য, কেন না সাক্ষাৎ সম্পর্কে উহাই আমার অনুভবের 
বিষষ এবং উহার অভাবে বাস্তব জগৎটাঁও আমার কাছে অর্থহীন হইযাঁ পড়ে। একটা বাস্তব 
জগৎ স্বীকার করিতেও. আমি বাধ্য, কেন না দেখিতে পাই কেবল আমার প্রত্যক্ষ নহে, 
রাম-গ্তামের প্রত্যক্গও এরূপ একটা জগৎ স্বীকার করিতে চাঁহে এবং উহাকে অবলম্বন করিযাই 


' আমার প্রত্যক্ষের সহিত বিভিন্ন ধরণের কারবার স্থাপন করিতে চাহে ; এবং আঁরও দেখিতে 


পাই যে ও জগৎ অস্বীকার করিলে রাম-্তামও আমাব কাছে অর্থহীন হইয়! দ্বাড়ায। 

. ফলে জগতের ছুইটা দিক বা ছুইটা..সৃত্তি স্বীকার করিষা লই] পদার্থবিদ্তা জাগতিক 
ঘুটনাসমূহের সব্বন্ধনির্ণষে অগ্রসর হইয়াছে । জগতের প্রত্যক্ষের সুরভি স্বীকার করার অর্থ' 
টা স্বীকার করা এবং উহার বাস্তব-মুর্িদ্বীকার করার অর্থ দরষ্টার বাহিরেও উহাতে একটা 


৩৬২ প্রকৃতি 


ূর্িদান করা। দ্রষ্টা একজন নহে--বহু, এবং বাহ্‌ জগৎও বস্ধথণ্ডে বিভক্ত । আমার 
প্রত্যক্ষের কাছে আমিই ত্রষ্া, তোমার প্রত্যক্ষ আমার পক্ষে একটা! বাহু ঘটনা মাত্র ; আঁরার 


তোমার প্রত্যক্গের কাছে স্রষ্টা তুমি, এবং তোমার পক্ষে আমার প্রত্যক্ষ'একটা বাহ ঘটনা 


মান্র। ' আমীর প্রত্যক্ষের সহিত তোমার প্রত্যক্ষের যদি বরাবর মিল দেখিতে পাই, তাহা 
সৌভাগ্য বলিযা বিবেচনা করিব । যদি কোনও স্থলে গরমিল উপস্থিত হয়, তবে এ গরমিলটঁকেও 
সত্য বঙিয়াই গ্রহণ করিব; কারণ আমার প্রত্যক্ষই ঠিক, আৰু তোমার প্রত্যক্ষ ভুল--এরূপ 
বলিবাঁর অধিকার আমাদের কাহারও নাই । 

প্রাচীন যুগের মনীষিগণ বাস্তব জগৎটাকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন) মধ্য রা 
বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে অতিরিক্ত মাত্রাষ বাঁড়াইয! তুলিয়াছিলেন। আইন্ষ্টাইন্‌, মাইকোস্‌্কি 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে পদার্থবিদ্গণের মতের 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহারা প্রত্যক্ষ জগৎ্টাকে বাস্তব জগতের তুল্য আসনদান করিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং বাহ্‌ প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ- প্রণালীতে - স্থলবিশেষে দ্রষ্টায় দষ্টা্ম মতভেদ 
থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ও বাহ ঘটনার সহিত এ 'মতভেদের সামগ্রসত 
ঘটাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের পর্যযালোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। 


(২) পুরাতন যুগের দেশ ও কাল 


আবার এই প্রত্যক্ষ জগৎ বা দ্রষ্টা স্বীকার করার অর্থ দ্রষ্ট! মাত্রেরই বনি একটা 
“কাল” স্বীকার করা, যাহার উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক দষ্টা বলিতে পারে, আমি ‘এখন দেখিলাম? 
বা'তখন দেখিযাছি’। প্রত্যেক দ্রষ্টার এইক্সপ একটা কাল আঁছে, যাহা সে "এখন--তখন” 
ক্নপে অনুভব করিয়া থাকে এবং যাঁহাঁকে বাদ দিলে হয়ত তাহার অন্তিতববুদ্ধি লুগ্ড হইয়া 
যাঁষ। এই কালটাঁকে বলা যাইবে প্রত্যক্ষের কাল । 

অন্ত পক্ষে, একট! বাহ্‌ জগৎ বা! বাস্তব জগৎ স্বীকার করার অর্থ, ষ্টার বাহিরে একটা 
দেশ স্বীকার কর! এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্র্টীর বাহিরেও একটা কাল স্বীকার করা--যাহ! প্রত্যক্ষের 
কাল হইতে ভিন্ন। এই দেশটাকে ইচ্ছা হইলে ‘বাস্তব দেশ’ বলা যাইতে পারে, অথব| 
কেবল 'দেশ’ বলিলেও ক্ষতি নাই। কারণ দেশ প্রত্যেক দ্রষ্টার পক্ষে একটা মাত্র) কিন্ত 
এই কাঁলটাকে--আমরা পরে দেখিব--প্রত্যক্ষের কাল হইতে ভিন্ন. বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। সুতরাং ইহাকে বলা যাইবে “বাস্তব কাল” । 

দেশ স্বীকার করিতে হইবে, কেন না:বাস্তব ঘটনাগুলিকে আমরা 'এখানে-+সেখানে” 
করিয়া সাঁজাইযা দেখিতে চাই। যেখানে সাজাই, উহাই আমাদের দেশ ; এই দেশ আমাদের 
পক্ষে বাহ পদার্থ। আবার কোন কোন ঘটনাকে আমর! এতদুরে সাজাইয়! থাকি যে, 
উহার দূরত্ব পম্বন্ধে একটা সীমানির্দেশ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি; সুতরাং দেশকে আমরা 
একটা সীমাহীন পদার্থ রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। | 


~ 


প্রন্কৃতি- ৩৬৩ 

বাহ্‌ ঘটনা অবর্গধন- করিয়াই দেশের সৃষ্টি, কিন্তু শেষটা দেশের ধারণা আমাদের এমন 
মজ্জাগত হুইয়া পড়িয়াছে ষে, আমরা! ধরিয়া লইয়াছি আমাঁদের সকলেরই প্ররত্যন্গের বাহিরে 
এমন একটা বাস্তব দেশ রহিয়াছে--যাহা, কোন ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক, অথবা উহ! কেহ 
প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক--কোন না কোন মুর্তিতে থাঁকিয়াই যাইবে। এইয়পে আমাদের " 


' কল্পনায়" একটা ঘটনা-নিরপেক্ষ ও দ্রষ্টানিরপেক্গ দেশের উপ্তব হইয়াছে। আমরা স্বীকার 


করিয়া লইয়াছি, সকলের প্প্রত্যক্ষের বাহিরে একট] অসীম দেশ পড়িষা রহিয়াছে এবং উহাকে 
অবলম্বন করিষাই যাবতীয় ঘটনা ঘটিযা থাকে । দেশের বাস্তবতার ধারণা আমাদের এমন 
সি রাহি না 
ঘটনা-নিরপেক্ষ খাঁটি দেশের ব্যবধাঁনই মাঁপা হইল! 

কেবল ইহাহি নহে; আমরা কল্পনা করি লইয়াছি যে, এই দেশের কে 
আমাদের সকলের পক্ষেই সমান। আমি দেখিতে. পাই, যে উত্তরের বাড়ীর দূরত্ব আমার 
পরিমাপে আমি সহস্র ফুট পরিমিত পাইতেছি, রাম-ামের পরিমাপেও- উহা সহস্র ফুট 
হইযাই দীড়াইতেছে; ন্থতরাং আঁমি ধরিয়া লইয়াছি যে, দেশের মূর্তি আমার পক্ষে যাহা, 
. আমার জগতের রাম-্তামের পক্ষেও ঠিক" তাহাই। বৃহস্পতি বা মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীর 
পক্ষেও উহার মূর্তি অবিকল এঁয়প কি না, তাহা মিলাইয়া দেখিবার স্থুযোগ আমার ঘটে না; 
অগত্যা আমি স্বীকার করিয়া! লই যে, সকল জগতের দ্রষ্টাই দেশের মৃত্িস্ন্ধে আমার সহিত 
একমত এবং এ সকল জগৎ আমার সম্পর্কে স্থিরই থাকুক বা যে কোন বেগে ছুটিয়াই চলুক, 
তাহাতে ও সকল দ্রষ্টার দেশসন্বন্ধে ধারণার কোন ইতর-বিশেষ ঘটে না। 

আবার কেবল দেশের স্থট্টি করিয়াই আমি নিরস্ত হই নাই; বাহ ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণতা-- 
দানি করিবার জন্য আমার বাহিরে আমি একটা কালেরও স্থাষ্ট করিয়া লইয়াছি। বাহিরের 
ঘটনাটা কোথায় ঘটল, ইহা যেমন আমি দেখিতে চাই, উহা কখন ঘটল, তাহাও আমার 
ততটা দেখিবার বিষয় হইয়া দাড়ায় । এই “কখন ঘটিল?”- প্রশ্নের উত্তরে প্রধানতঃ আমাকে 
প্রত্যক্ষের সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং দুরের ঘটনার কালনির্ণয়-ব্যাপারে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষই আমার প্রধান অবলম্বন । 

বাস্তব ঘটনার কালনির্ণযন এইরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের সকল প্রত্যক্ষেরই 
খেয়াল এই ফে, বাস্তব ঘটনা মাত্ৰকেই উহারা এখন ঘটল’ বলিয়া অনুভব করিতে চাঁছে 
এই ‘এখনের’ বা- বর্মান্তার অনুভূতি সম্ভবতঃ আমাদের মজ্দাগত, হয়'ত বা আমাদের' 
'অন্তিত্ববুদ্ধি বা 'আমিত্বের সহিত বিজড়িত। সে যাঁহা হউক, উত্তরের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়া 
ব্যাপারটাকে আমার দর্শনেদ্দ্িয় বর্ণনা. করিবেঁ'উহা এখনকার ঘটনা'। বাহিরে একটা 
উত্তরের বাড়ী আছে, রি না আছে, তাহার সহিত এই বর্ণনার কোন সংশ্রব নাই। আমি 
আছি এবং আমার এরূপ একটা অনুভূতি জন্মিতেছে,কেবল ইহাঁর উপর “নির্ভর করিষাঁই 
আমি-ও ‘এখন’ শব্দটা! ব্যবহার -করিয়া থাঁকি। ফলে-এঁ ‘এখন’ কথাটাকে. আমি আমার 


৬৬৪ প্রকৃতি 
'মন-ঘড়ির'কথা বলিয়! মানিয়া লইয়া থাকি এবং ইচ্ছা হইলে উহাকে. আমার হাত-ঘড়ির সঙ্গে 
মিলাইয়াঁও লইতে পারি। প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে যদি' দেখিতে পাই যে, আমার হাঁত-ঘড়ির 
কাটাটা ঠিক ৬্টাঁর ঘরে অবস্থান করিতেছে, তাহা হইলে আমার এ ‘এখন’ কথাটার অর্থ 
" হইবে '“বৈলা ৬টা!” ;।কিন্তু হাঁত ঘড়িট! আমার হাতের কাছে থাকা চাই । ফলে, উত্তরের বাড়ী ' 
. গুড়িয়া'ষাওযা সন্বন্ধে আমার চাক্ষুষ প্রত্যন্মের বা মন-ঘড়ির সাক্ষ্য হইবে এই, যে ঘটনাটা! ' 
ঘটিয়াছে ঠিক বেলা ৬টার সময, অর্থাৎ উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ কালি হইতেছে বেলা ৬ট11. 

যতক্ষণ'ঘটনাটাকে আমি বাহিরে সাজাইয়া'না দেখিব, ততক্ষণ ও ‘এখন’ কথা দ্বারাই বা 
বেলা ৬টা?- দ্বারাই, ও ঘটনার কালনির্দেশ সম্পূ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঘটনাটাকে 
কেবল প্রত্যক্ষের ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়াই আমি সন্তষ্ট থাকিতে চাছি-না, উহাকে একটা 
বাস্তবতা আরোপ করিয়া দূরে সাঁজাইয়া দেখিতে চাহি। সুতরাং এ ঘটনা সম্পর্কে একটা বাস্তব 
কাঁলও আমাকে নির্দেশ করিতে হইবে। এবং উত্তরের 'বাঁড়ীটা যদি আমার নিকট হইতে 
" পরিমিত ( সহত্র ফুট বা লক্ষ ফুট বা যাহাই হউক না কেন) দুরে অবস্থিত হয় এবং যে 
আলোটা জলিয়া উঠিয়াছিল, উহা হইতে আলোঁক-রশ্মিগুলি “বদি শুন্তপথে' সেকেণ্ডে "ডঃ বেগে 
আমার-দিকে চুটিয়া আসিয়া থাকে, তবে আমাকে বলিতে হুইবে যে.বান্তব জগতে এ ঘটনাটা! 
হটিয়াছে আমার প্রত্যক্ষান্ুভূতির ত সেকেণ্ড পূর্কে। ফলে আমার মন-ঘড়িতে যে ঘটনাটাকে 
এখনকার ঘটনা বলিয়! বর্ণনা করিতেছে এবং আমার হাঁত-ঘড়িতে ষে সময়টা বেলা ৬টা 
বলিয়া ধরা পড়িতেছে,-- মন-ঘড়ি বাহাত-বড়ির উপর নির্ভর ক্ররিয়াই আমাকে বলিতে - 
হইবে ষে, বাস্তব জগতে ঘটনাটা ঘটিয়াছে আমার প্রত্যক্ষের বা ৬টা বাজিবার' -- সেকেও 
পূর্ব 

সুতরাং: প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কেই আমাকে দুইটা কাল স্বীকার করিতে হইবে। একটা 
হইতেছে উহার প্রত্যক্ষের কাল,_যাহার সহিত আমার দেশ-বুদ্ধর কোন সংশ্রব নাই, 
সম্পর্ক রহিয়াছে কেবল আমার অরত্যক্ষাস্থভুতির_অপরটা হইতেছে উহার বাস্তব কাল, 
যাহার স্থাষ্টি আমার দেশের ধারণ বা দুরত্ববুদ্ধি হইতে, যাহার পরিমাণ-নির্দেশের ভন্ত 
আমাকে" দুরত্ব মাপিবার আবস্তক হয় এবং যাহার পরিমাণ সন্ধে, যতক্ষণ ঘটনাস্থলের 
একটা দূরত্ব-নির্দেশ করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ, আমি কোন ধারার করিয়া হি 
পারি না। 

সহজেই দেখা যায় যে, বাস্তব 'ঘটনাটা যদি আমার পক্ষে অতি নিকটের ঘটনা হয়, 
-_অর্থাৎ এত নিকটে ঘটে যে, ঘটনাস্থলের দুরত্ব বা /দ'-কে-শৃন্ঠ পরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
আমার কোন আপত্তি উপস্থিত হয় না--তাহা হইলে -ভ এর মূল্যও শূন্য হইয়া দাড়ায় এবং 
ঘটনা সম্পর্কে বাস্তব কালটাঁও প্রত্যক্ষের কালের সহিত মিলিয়া যায়। এইরপ গলে এ্রক্নপ 
মিলিয়া" যায় বলিয়াই’ আঁমার মন-ঘড়ির ‘এখন ও হাঁত-ঘড়ির ‘বেলা ৬্টাকে' সমসাময়িক 
বলিয়া! গ্রহণ করিতে, এবং হাত-ঘড়িট1কেই মন-ঘড়ির বাহ্‌ চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করিতে আমার 


বাস 


প্রকৃতি ৩৬& 
কোঁন আপত্তির কারণ ঘটে না। ফলে দেখা যায়, নিকটের ঘটনার কাঁলনিরণয ব্যাপারে কোন 
বেগ পাইতে হয না--উহ| ঘটিতে ঘটিতেই হাত-ঘড়ি দেখিবা উহার সময় নির্দেশ করা যাইতে 
'পাঁরে। 'এ'রূপ-স্থলে হিদাব-নিকাশেরও প্রয়োজন হয় না ; কেন না ঘটনাস্থল হইতে আলে 
আসিয়া আমার চক্ষৃতে পৌঁছিতে এক্ষেত্রে সময়েরই আবশ্যক হয় না) কিন্তু দুরের ঘটনার 
কাঁল-নির্ণয় করিতে হইলেই কিছু 'মাপজোখের এবং কিছু হিসাবের প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দূরের ঘটনা-সম্পর্কে কালের ধারণার-সহিত , আমাদের 
দেশের ধাঁরণাঁটাঁও জড়াইয়! রহিয়াছে । দেশটাকে বাদ দিয়া আমরা! ঘটনার বাস্তব কালের 
খারণা করিতে পারি না। তথাপি এই বাস্তব কাঁলটাকে দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, 
এমন কি-্রষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাই আমাদের রীতি হইযা দাড়াইয়াছে। আমরা এইরূপ 
ভাঁবিতে অভ্যন্ত হইযাঁছি যে, হুর্ধ্যদেহে একটা কলঙ্ক-চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পাঁরিলেই আমাদের 
বলিষার অধিকার জদ্মিবে যে, ও কলক্কোদয় একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়াছে এবং এজন্য 
হর্ধ্ের দূরত্ব সস্ধে বা ভার দর্শন-প্রণালী সমন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, 
তাহাতে কিছু আমে যানি-না। 

- ইহ! এইরূপে ঘটিয়াছে। আমি উত্তরের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়াটা প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার 
ঘড়ির গুটার সময়। সুতরাং আমার মতে, বাস্তব জগতে উহা ঘটিয়াছে ৬টা বাক্দিবার 
ভ' সেকেও পূর্কে। ওঁ ঘটনাটা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি দক্ষিণের বাড়ীতে দ্ীড়াইয়া। রাম 
খর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ কক্সমাছে,--কিন্ত ও দুই বাড়ীর ঠিক মাঝখাঁনটায় দীড়াইয|। অতএব 


" আমার মন-ঘড়ি বা হাঁত-ঘড়িব সহিত যদি রামের মন-ঘড়ি বা হাঁত-ঘড়ির মিল থাকে, তবে রাম 


ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে তাঁহার ঘড়িতে ৬টা বাজিবার ই দেকেও পূর্বে এবং এই প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভর করিয়া রাম ও বাহ্‌ ঘটনাটা সময় নির্দেশ করিবে তাহারও ই সেকেও পূর্বে 
অর্থাৎ তাহার ঘড়িতে ৬টা বাজিবার -ত সেকেও পূর্কে। এইয়পে ঘটনাটা বাস্তব কাল 
সম্বন্ধে আমার সহিত রাম একমত হইতে পারিবে। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, যে ঘটনাই 
ঘটুক না কেন এবং যেখানে দীড়াইয়াই রাম উহা প্রত্যক্ষ করুক না কেন, রাম যদি আমার 
সম্পর্কে বেগসম্পন্ন না হয়, তবে ঘটনাটা বাস্তব কাল সম্বন্ধে রামের ঘড়ি ও আমার ঘড়ি 
সকল ক্ষেত্রেই_-একই সময় নির্দেশ করিয়া থাকে । ফলে আমর! ধারণা করিয়া লইয়াছি যে, 
বাহ্‌ ঘটন! মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট কাল রহিয়াছে, যাহার সন্ধে, মাপিয়া দেখিলে,, রাম-্তা 
সকলকেই একমত হুইতে হইবে ; এবং কোনও স্থলে যে ইহার ব্যত্যয় ঘটতে পারে; এরূপ 
সম্ভাবনাও আমাদের মনে উদষ হয় না। এইয়পে আমরা আমাদের বাহিরে একটা দর্টা_ 

নিরপেক্গ--তরাং ষ্টার দেশবুদ্ধিনিরপেক্ষ_ একটা বাস্তব ফাঁলের হুষ্টি করিম ফেলিয়াছি 
'এবং কোটি কোটি যোজন দুরের ঘটনা, উহার প্রত্যক্ষ কালের শত বা স্মরন বা লক্ষ বৎসর 
পূর্কে ঘটিতে পায়ে, এইরূপ মিচ করিয়া বাস্তব কালটাকে আদি ও অন্তহীন বিয়া ফয়না 
" হং 


৩৬৬ প্রকৃতি 


করিয়া লইযাছি। -এইরূপে বাস্তব কালটাকে আমরা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাতে 
এতটা বস্তুত্ব আরোপ করিয়া বসিয়াছি যে, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি কেবল ঘটনাঁসমূহকে 
অবলম্বন করিয়াই এবং জরষ্টার দর্শন-প্রণালীর ভিতর দিয়াই এই অসীম দেশ ও এই অনন্ত 
কালের উদ্ভব হইয়াছে। 

“বাস্তব কালকে দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওষায় আর একটা ফল হইযাঁছে এই ষে, 
আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়! যাই যে, প্রত্যক্ষে ষে দুইটা ঘটনা সমসাময়িক বলিযা ধরা পড়ে, 
বাস্তব জগতে তাঁহারা "আগে-পরের ঘটন! হওয়! বিচিত্র নহে; এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যে ঘটনাটাকে 
আগেকার ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহে, বাস্তব জগতে উহা পরের ঘটনা হওয়াও সম্ভব। 
যদি হুর্য্ের অস্তগমন এবং চন্ত্রোদর আমার প্রত্যক্ষে সসামধিক হইয়া দীড়া, তবে আমি 
বলিব যে, বাস্তব জগতে ঘটনা ছুইটা ঘটয়াছে আমার প্রত্যক্ষের ত লেকেও পূর্বে 
এবং এক্ষেত্রে ‘দ’ এর মূল্য হুর্যেব পক্ষে প্রায় সাড়ে নয় কোটি মাইল এবং চন্দ্রের 
পক্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল ; ‘ভ’ এর মূল্য উভয় স্থলেই সুমাঁন-_লেকেণ্ডে প্রায় 
লক্ষ ক্রোশ। সুতরাং আমার হিসাবে দীড়াইবে যে, বাস্তব জগতে সুর্য্যর অন্তগমন ঘটিয়াছে 
আমার প্রত্যক্ষের প্রায় ৮ মিনিট পূর্বে এবং চল্দোঁদয় ঘটিয়াছে প্রত্যক্ষের মাত্র ২ সেকেণ্ড 
পুর্বে অর্থাৎ আমার প্রত্যক্ষে ও দুই ঘটনা সমসাময়িক হইলেও আমার বাস্তব জগতে স্থর্য্যের 
অস্তগমনটাই প্রকৃতপক্ষে সাত মিনিট পৌণে আটান্ন সেকেণ্ড আগেকার ঘটনা হইয়া দরড়াইবে 
='আমার’ বাস্তব জগতে, কেন না স্বর্য্যের প্অগ্তগমন” ও চন্ড্রের “উদয়” ব্যাপার দু’টার 
আমার কাছেই এক একটা স্পষ্ট অর্থ রহ্যাছে ; বৃহস্পতি বা মঙ্গলের অধিবাসীর পক্ষে উহাদের 
কোন অর্থ আছে কি না,. তাহা আমি জোঁর করিয়| বলিতে পারি না। আবার আমার 
প্রত্যক্ষে যদি চর্দ্রোদয়টাই আগেকার ঘটনা-হইয়া দাড়ায় এবং সূর্য্যের তন্তগমন আমি 
প্রত্যক্ষ করি তাঁহার সাত মিনিট পরে, তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে বাস্তব জগতে-এ 
ক্ষেত্রেও_-সূ্য্যের অন্তগমনটাই আগেকার ঘটনা এবং উহ! ঘটযাছে চঞ্জোদয়ের পৌণে আটার 
সেকেণ্ড পুর্বে । 

এইরূপে প্রত্যক্ষের ফালকে ভিত্তি করিয়া এবং প্রয়োজনমত উহার সং ংশোধন করিয়া 
লইয়া আমাদিগকে ঘটনার বাস্তব কাল এবং ঘটনায ঘটনায় কালের ব্যবধান- নিৰ্ণয় করিতে 
হয়) এবং এইরূপে যে ফাঁলটা নি্ণীত হয, উহার সমন্ধেই আমরা পরস্পরের সহিত একমত 
হইতে প্রত্যাশা করিযা থাকি। 
_ -প্রস্কৃতপক্ষে- আমাদের পরস্পরের সহিত কারবার হইতেছে বাহ ঘটনা লইয়া; সুতরাং 
বাস্তব দেশ ও বাস্তব কাল লইয়া । ইহার ফলে প্রত্যক্ষের কাঁল্টা এক রকম চাঁপা পড়িয়া 
গিয়াছে। এবং ‘কাল’ বলিতে সাধারণতঃ আমর! বাস্তব কালটাকেই বুঝিযা থাঁকি। 
সাধারণন্দেত্রে "ইহাতে কোঁন অঙ্গবিধা ঘটে না এবং ঘটে না এইজন্য যে, সচরাচর, যে সকল 
ঘটনা লইয়া আমাদের কারবার, উহারা আমাদের পক্ষে নিবটের ঘটনাঁ-এত নিকটের 
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ঘটনা যে, সেকেণ্ডে ‘প্রায লক্ষক্তোশ বেগে ধাবমান আলোকরশ্িক়পূ” ঈংবাঁদবাহকের পক্ষে 


আমাদের চক্ষুতে & সকল ঘটনার সংবাদ পৌছাইয়া দিতে--বলিতে গেলে- সময়েরই আবহ 
হয় না। সুতরাং এসকল স্থলে প্রত্যক্ষ কাল্টাকেই আমরা বাস্তব কালের প্রতিনিধি স্বরূপ 
গ্রহণ করিয়া বাস্তব কালরপে ব্যবহার করিয়া থাকি এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশের 
আবপ্তক বোধ করি না। কিন্তু অতি দুরের ঘটনা সম্বন্ধে একথা খাটে না। আমির 
নিকটতম নক্ষত্র হইতে অঠুলো আপিয়! পৌছিতেই ৩1৪ বৎসর অতীত হইয়া যায ; কেন 
কোন নক্ষত্রের আলোঁক সহজ বা লক্ষ বত্মব পরেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হুইয! থাকে 
এ'রূপ ক্ষেত্রে ঘটনা সম্বন্ধে আমার ঘড়িতে যে সময়টা নির্দেশ করে,-উহাঁকে আর উহার 
বাস্তব কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরি না) উহাকে আলাহিদ! করিয়া লইয়া প্রত্যক্ষের কাল 
বলিষা উল্লেখ করিতে হয় এবং বাস্তব ঘটনাঁটার কালনির্দেশ করিতে হয-_তাহার ২1৪ শত রা 
২৪ হাজার বৎসর পুর্বে । এই বাস্তব কাঁলট! লইয়াই আমাদের পরম্পরের সহিত কারবার; 
সুতরাং বিজ্ঞানও উহারই প্রীধান্ত দান ক্রিযা থাকে এবং ‘কাল’ অর্থে সাধারণতঃ 
উক্তরূপে সংশোধিত এষ্টু বাস্তব কাঁলটাকেই গ্রহণ করিয়া থাকে । 

দেখা গেল, দেশ ও কালের ধারণার মধ্যে একটা পার্থক্য এই যে, দেশকে সাঁজাই আমর! 
গ্রত্যক্ষের বাহিরে; কিন্তু কালকে আমরা গ্রত্যক্ষের ভিতরে ও বাহিরে অনুসন্ধান 
করয়া থাকি । ফলে দেশের প্রসঙ্গে আর প্রত্যন্সের দেশের কথা তুলিবার আবন্তক হয না) 
কিন্তু কালের প্রসঙ্গ তুলিলেই__প্রত্যঙ্ষ কালের কথা বলিতেছি না বাস্তব কালের কথা 
বলিতেছি--কোন কোন স্থলে তাহ! স্পষ্টপ্ূপে নির্দেশ করিবার আবশ্তুক হইয়া থাকে । 

দেশ ও কাঁলের মধ্যে আর একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, দেশকে আমরা ত্রিধাবিভূত 
রূপে দেখিতে অভ্যন্ত হইয়াছি ; কিন্তু কালের গতি আমরা নির্দেশ করি বরাবর একমুখে। 
বাহ জগতের দিকে তাঁকাইযা দেখিতে পাই, আমার সম্মুখে প্রসারিত ও অসীম দেশের 
মধ্য দিযা, ইচ্ছা হইলে, আমি সম্মুখে পশ্চাতে যাইতে পাঁরি, অথবা ডাহিনে বামে যাইতে পারি) 
আবার উর্ধ!ধঃ রেখাক্রমেও যাইতে পারি এবং এই তিনটা দিকের একটা ধরিয়া অগ্রসর 
হইলে অপর ছুণ্টার অভিমুখে একটুও অগ্রণর হওযা ঘটে ন.। কিন্তু মাঝামাঝি একটা দিক 
ধরিযা অগ্রসর হইলে এ তিন দিকের সকল দিকেই কিছু না কিছু যাওয়া ঘটে । ফলে আমি 
সাব্যস্ত করিয়া লইযাছি যে, দেশের মধ্যে তিনটা পরস্পর নিরপেক্গ দিক রহিয়াছে এবং উহার! 
পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত । 

কালের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্তর্প । অসীম কালপ্রবাহের দিকে তাঁকাহিয়া যোখিতে 
প'ই, আমার বাস্তব কাল আমার প্রতাক্ষ কালের কোলে গা ঢালিয়া দিয়া অবিরাম একই 
পথে কেবল সম্মুখের দিকেই চুটিয়া চলিয়াছে ; এই কাল স্রোতে আমি কোন ডাহিন-বাম বা 
উদ্ধাধের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাই না। ফলে আমার প্রত্যক্ষের 'এখন”, "তখন? হইয়! দ'ড়াইয়া" 
অতীতের গর্ভে লীন হুইয়া পড়িতেছে এবং একটা! নূতন রক্ম ‘এখনে'র আশা জাঁগাইয়া- 
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দিয়া আমাকে ভবিষ্যতের কুহেলিকাঁর মধ্যে নিশ্সিপ্ত 'করিয়া যাইতেছে। এইয়পে আঁমার 
প্রত্যক্ষের ‘এখন'-গুলি পরপর শ্রেণীবদ্ধ হুইযা আমার অন্তরিন্দ্রিযে এমন একটা স্থৃতির রেখা 
অস্কিত করিষাঁ যাইতেছে, যাহার উভয় প্রান্তের সন্ধান ন! পাইষা আমার প্রত্যক্ষের কালকে, 
অথবা উহার বাহ্‌ বিকাশরূপ বাস্তব কালকে সসীম বলিব, কি'অসীম রিট নিরূপণ 
করিষা উঠিতে পারিতেছি ন|। 

আবার দেশকে ত্রিধা বিস্তৃতরূপে গ্রহণ করার একটা ফল শীড়াইযাছে এই যে, আমরা 
উহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইযাঁছি। একটা দুরের ঘটনার 
স্থাননির্দেশ করিতে হইলে দেখ! যায় যে, কেবল উহার দুরত্ব-ির্ণয় করিতে পাঁরিজেই যথেষ্ট 
হয় না; কোন্‌ দিক ধরিয়া ও দূরত্বট| মাপিতে হইবে, তাহাও নির্দেশ করিবার আবক হয। 
এই দিক-নির্ণষ ব্যাপারে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় একটা বিশিষ্ট ধরণের মতভেদ ঘটিতে পারে। যে দ্রষ্ট 
ঘটনাস্থলের. দিকে মুখ করিয়া দাড়াইবে, সে বলিবে ঘটনাটা ঘটয়াছে সম্মুখের দিকে ; যে ব্যক্তি 
সিকি পাক ঘুরিয়! দীড়াইবে, সে বলিবে উহ! ঘটিষাছে ডাহিনে বা বামে। আর যে ব্যক্তি 


গাঁ 
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মাঝামাঝি একটা দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, সে বলিবে ঘটনাস্থলে পৌঁছিতে হইলে খানিকটা! 
সম্থুখের দিকে, খানিকটা ডাহিন দিকে এবং খানিকটা উর্ধাদিকে অগ্রসর হইতে হইবে। 
এইয়পে একই ঘটনা অবরন্বন করিয়! বিভিন্ন দ্রষ্টা দেশকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
দেখিতে পারে এবং ঘটনাস্থলের অবস্থান-বর্ণনায় দ্রষ্টায় উষ্টায় মতভেদ ঘটিতে পারে। আমি 
যখন সুর্য্যকে মাথার উপরে দেখিব, একজন আমেরিকাব।সী তখন উহাকে গায়ের তলায় 
দেখিবে; আমি যে ঘটনাকে সঅর্য্যোদযরূপে বর্ণনা করিব, আমেবিকাঁবাঁসী হয়ত তাহাকে 
ূরয্যাস্তরূপে বর্ণনা করিবে। এইক্সপে দেশের বিশ্লেষণ প্রণালী এবং এমন কি ঘটনার বিশ 
প্রগালী দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইযা দীড়াঁয়। 
অনেক সময়ে দায়ে পড়িয়া দেশকে এইরূপ বিশ্লেষণ করিষা মাঁপিবার আবশ্যক হয়। 
“র ক চখ' একটা সমকোনী পুক্ষরিণী ( ১ম চিত্র )। রাম উহার “র কোণে দীড়াইয়া রহ্যাছে 
এবং পুক্ষরিণীর ঠিক বিপরীত কোঁণে__" স্থানে__খাঁড়াভীবে একটা খুঁটা পোতা রহিষাছে 


~~ 
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থু'টাটার নীচের প্রান্ত গহিয়াছে ‘চ' স্থানে ও উহার উপর প্রান্ত রহিয়াছে পপ! স্থানে। 
“র-স্থান সম্পর্কে রাম খু'টাটার প্রত্যেক প্রান্তের অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে চাঁহে। 
এরুপ. স্থলে রাম দেখিবে ষে, সোজাসুজি ( বা পু্ধরিণীর কর্ণরেখা বরাবর) চ’ স্থানে 
যাইতে হইলে জল ভাঙ্গিতে হয়; আবার সোজাসুজি 'প’ স্থানে যাইতে হইলে হাওযাব 
ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয। সুতরাং রাম পুক্করিণীর ‘ক’ কে।পটার দিকে মুখ 
করিয়া দাড়াইবে এবং “র ক” কিনারা ধরিষা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয় ‘ক’ স্থানটায 
উপস্থিত হইবে। তারপর 'ক ৮” কিনারা ধরিয়া ডাহিন দিকে অগ্রসর হইতে হইতে 'চ' স্থানে 
আগিযা পৌছিবে। এইয়পে রাম এঁ ‘র ক’ ও ‘ক চ’ দুরত্ব দুইটা মাঁপিতে পারিবে এবং 
পরিমাপের ফলে যদি উহার! যথাক্রমে ‘ত’ ও 'থ’ পরিমিত হইয়া দীড়ায়, তবে রাম বলিবে 
-সম্মুখের দিকে 'ত’ পাদ এবং ডাহিন দিকে 'থ’ পাঁদ--এই:ছুইটা রাশি ছারা! চ’ স্থানের অবস্থান- 
নির্দেশ করিতে হইবে এবং 'পিথাগোরাসের নিয়ম’ বা ইউক্লিতের $৪৭ প্রতিজ্ঞা, অবলম্বন করিযা 
বলিবে 'চ' স্থানের দূরত্ব বা ণ=+/তন্নৃধং | আবার 'চ’ স্থানে পৌছিবার পর কেবল 

উর্ধাদিক অবলঘন করিফাঁই রাম খুঁটাটার উপর প্রান্তে বা- € স্থানে পৌঁছিতে পারিবে। 
+ ক্মতরাঁং খুঁটাঁটার দৈর্ঘ্য যদি রামের মাপে 'দ’ পরিমিত হইয! দড়োয়, তবে রাম বলিবে-- সম্মুখের 
দিকে ‘ত’ পাদ, ডাঁহিন দিকে 'থ’ পাদ এবং উর্দ্ধদিকে 'দ’ পাঁদ__এই তিনটা রাশি দ্বারা ‘প’ 
স্থানের অবস্থান নির্গীত হইবে এবং “পিথাগোরাসের নিয়ম’ অসার বলিবে ‘প’ স্থানের দুবতধ 
বা, ন=/ণং4-দং -+%ত২১4+থ২+দ২ 
রাম ইহাও দেখিতে পাইবে যে, যে দুইটা স্থল ('র’ ও ‘চ’) পুদ্ধরিণীর তলে অবস্থিত, উহাঁদেব 
পরম্পরের সম্পর্কে অবস্থান বা দুরত্ব-নির্ণয়ের জঙ্ত উহার ছুই কিনারার পরিমাঁপই যথেষ্ট; আর 
যে দ্বানটা (প) ওঁ তল ছাড়াইয়! রহিয়াছে, তাহার অবস্থান বা দূরত্ব-নির্ণয়ের জন্ত পরম্পর নিরপেক্ষ 
তিনটা পরিমাপের প্রয়োজন হইয়! থাকে এবং এইয়পে রাম ইহাঁও সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে যে, 
সমতলের বিস্তৃতি ছুইদিকে মাত্র ; কিন্তু দেশের বিস্তৃতি তিন দিকে! | 
আবার শ্যাম যদি ঠিক রামের পার্খে (‘র’ স্থানে ) _কিন্ত রামের সম্পর্কে সিকি পাক খুরিয় 
॥ অর্থাৎ “রখ দিকে মুখ করিযা--দীড়ায়, তবে রামের সম্মুথের দিকটা গ্রামের পক্ষে বাঁম দিক, 
এবং রামের ডাহিন দিকটা গাঁমের পক্ষে সম্মুখের দিক হইয়া ঈড়াইবে। সুতরাং স্যাম বলিবে-_ 
সম্মুখের দিকে 'থ’ পাদ, ডাহিন দিকে '-ত’ পাঁদ এবং উর্দ্ধদিকে 'দ’ পাঁদ”_এই তিনটা রাশি 
দ্বারাই 'প’-এর অবস্থান নির্দিষ্ট হইবে এবং 'প’-এর দুরত্ব বা ন= 55555 
_1/থ২+ত২+8৯, অর্থাৎ রামের মাপে যাহা দাড়া, তাহাই। 
আবার যছও যদি রামের পার্খে, কিন্ত ঠিক ও খুঁটাটা বরাবর মুখ করিয়া দীড়াষ, তবে ফু 
বলিবে--"সম্মুখের দিকে ৭' পাদ, ডাহিন দিকে শূন্য পাদ এবং উর্ধাদিকে 'দ” পাঁদ--এই তিনটা 
রাশি দ্বারাই "”-এর অবস্থান নির্দেশ করিতে হইবে এবং ‘প’ এর দুখত্ব বা নল" 
1ণ২+-০২+দ২--1/তৎ +থ২+দ২১ অৰ্থাৎ রমি-হাঁমের মাপে যাঁহা, তাহাই। 


t 


৩৭০ প্রকৃতি 


ঘুরিয়া দীড়াইবার ফলে, গ্রামের বা! যদুর দৃষ্টি রামেব দৃষ্টি হইতে *পৃথক হইয়৷ যাইবে। 
একজনের সম্মুখের দিক, অপরের পক্ষে ডাহিন অথবা বাম দিক বা মাঝামাঝি একটা দিক হইয়া 
দীড়াইবে ; ফলে দূরত্বের বিশ্লেষণ-প্রণালীটা ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, কিন্তু উহার 


. পরিমাণ সন্ধে সকল দ্রষ্টাই একমত হইবে । এইরপে সকল দ্রষ্টাই ঘটনাস্থলের অবস্থান- 


নির্দেশের জন্ত--'ডেকার্ডে' যে প্রণালীটা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন এবং জ্যামিতিশাস্ত্রে যাহা! 
বিশেষভাবে প্রচলিত প্রণালীটা অবলঘন করিতে পারিবে। *ডেকার্তের প্রণালী'ট। 
এইকপে প্রকাশ করা যাইতে পারে: 

যদি সম্মুখের দিকটাকে "ক" দিক (১ম চিত্র), ডাহিনের দ্িকট।কে "খ দিক এবং উর্ধাদিকটাকে 
'5’ দিক বলা যাঁষ, তবে স্রষ্টা যে দিকেই মুখ করিয়া দাড়াক না কেন, একটা নার্দ্ট পরিমাণে 
‘কৃ’ দিকে, একটা নিদ্দিষ্ট পরিমাণে ‘খ’ দিকে এবং একটা! নির্দিষ্ট পরিমাণে 'গ’ দিকে অগ্রসর 
হইলে, প্রত্যেক দ্রষ্টাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারিবে। এক এক দিকে যতটা করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে, উহাকে যদি এক একটা পাদ’ বলা যায়, তবে দেখা যাইবে প্রত্যেক ষ্টার পক্ষে 
এ পাদত্ৰয়ের পরিমাণ এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ । ড্রষ্টা ভেদে ‘ক’এখ’ ও ‘গ' দিক বদলাইয়া 


যাঁইবে এবং ও তিন পাঁদের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন হইবে; কিন্তু যাহার যাহার পাদের পরিমাণ : 


দারা প্রত্যেক ভরষ্টাই ঘটনাহ্থলের অবস্থান ও উহার দুরত্ব নির্দেশ কবিতে পাঁরিবে। 

ফলে দেখা যায়, একই দেশের ব্যবধানকে ভিন্ন ভিন্ন উট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিতে পারে। প্রত্যেক ভ্রষ্টারই নিজের সুবিধ! বুঝিয়া সমুখ-পশ্চাৎ বা ডাহিন-বাম স্থির 
করিয়া লইবার অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকারের বলে, স্থানবিশেষের অবস্থান সঘনে 
সন্মুখ পাঁদের বা দক্ষিণ পাদের পরিমাণ লইয়া ষ্টায় দরষ্টায় মতদ্ৈধৈ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্ত 
ওঁ দবন্ব ঘুঢাইয়া দিবার জস্তই যেন ওঁ ‘ন’ দুরত্বটা দেশের তরফ হইতে উহার বাস্তবতার দোহাই 
দিয়া সকলকেই বলিতে চাঁহে--“আমি ঠিক ‘ন’ ই রহিয়াছি”। 

অতএব আমব! বুঝিযা লইয়াছি ফে, ‘পিথাগোরাসের নিয়মটা’ দেশসম্পর্কায় একটা খাঁটি 
প্রাক্কৃতিক নিয়ম--যাহাঁর বলে, দুরত্বের পরিমাপটা সকল দ্রষ্টার পঙ্গেই একই হুইয়! দাড়ায় 
আমর! আরও দেখিতে পাই যে, এই নিয়মটা স্বীকার করিয়া লইলে জ্যাঁমিতিশাস্ত্রের অপর 
সকল সিদ্ধান্তই আপনি আসিয়া পড়ে এবং ওঁ সকল সিদ্ধান্তের সহিত পরিমাপের ফল 
মিলাইলেও দেখা যায় যে, উহার! যথার্থই মিলিযা যায়। সুতরাং আমাদের এইয়প বিশ্বাস 
দড়াইয়াছে যে; বাহিরের এই শূষ্ভ দেশটা একটা পরিমাঁপযোগ্য পদার্থ-_অতএব খাঁটি জিনিষ ; 
সঙ্গে সঙ্গে জড় দ্রব্যের আক্কৃতি ও আয়তন নির্ণব্যাপারে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রয়োগে সফলতা 
লাভ করিয়া খর ধারণ! আমাদের আরও দৃঢ় হইয়! দড়াইযাছে। 

এইরূপে যদিও কেবল 'বাহ্ ঘটনা! অবলম্বন করিয়াই আমাদের কান্ননায় একটা ত্রিধ 
বিস্তৃত অসীম* দেশ ও একট! একধা বিস্তৃত অসীম কালের উদ্ভব হইযাঁছে, তথাপি শেষকালে 
বিশেষতঃ জ্যাঁমিতিশান্ত্রের আলোচনার ফলে--আমরা দেশকে এতটা বাস্তবতা দান করিয়া 


প্রকৃতি ৩৭১, 


বসিয়াছি যে, উহাকে কাল হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং এইরূপে দেশ ও কাঁলকে স্বত্ত 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহাঁদেরই মধ্যে সমগ্র ঘটনাকে “খানে সেখানে এবং 'এখন-তখন, 
করিয়া সাঁজাইয়৷ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। অধিকত্ত এই দেশ ও কালের পরিমাণ আমার 
পক্ষে যাহা, আমার জগতের রাম, স্যাম এবং এমন কি কালু, ভুলুর পক্ষেও ঠিক তাহাই, এইরূপ" 
দেখিতে পাইয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, আমার সম্পর্কে বেগসম্পন্ন সর্য্যালোকের অধিবাসী 
হরির পক্ষে ব| হারকিউলিসের অধিবাসী মধুর পক্ষে, অথবা তদপেক্ষ বহুগুণ বেগসম্পরন ক্ষুদ্র তিক্ষুদ্র 
ইলেক্ট্রন বা তাঁড়িত কণার অধিবাসী হ্গপে কল্পিত প্রাণিগণের পক্ষেও উহাদের সম্বন্ধে পরিমণি- 
বুদ্ধি অবিকল আমারই মত; এবং এইয়প কল্পনায় বাস্তবিক আমার অধিকার আছে কি না,. 
বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এ'যাবৎ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজ লইবাঁরই আবশ্তক বোধ করি নাই। 
আমর! পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে দেখিব যে, আইন্ষ্টাইনের মতে, দেশ ও কাল সহ্বন্ধে 
আমাদের উপরোক্ত ধারণাগুলির সংশোধনের আবশ্যক এবং জ্যামিতিশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ 
গুলিকে আর স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করা চলে না; এবং তাঁহার কারণ এই যে প্রক্কত, 
পক্ষে আমাদের বাঁস হইতেছে একটা চতুর্ধ। বিস্তৃত ঘটনাময় জগতে-_দেশকে কাল হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ব! জ্যামিতিশীস্ত্রকে গতিবিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া যে ত্রিধা বিস্তৃত 
কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া উঠে, এরূপ জগতে নহে । ইউক্লিডের জগ মৃত জগৎ। গতিবিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা গ্যালিলিও ও নিউটন উহাতে প্রাণসঞ্শার করিয়া! গিয়াছেন ; কিন্তু উহার প্রতি 
অঙ্গে প্রাণের স্পন্দন অনুভব ক্ষরিবার অন্ত, বিভিন্ন স্রষ্টার দেশে ও কালে যে সমদ্ধনি্ণয় এবং 
সংযোগ-সাঁধনের আবশ্যক, এ'যাঁবৎ তাহা উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । এই ঘটনাময় জগতে 
ষ্টার প্রাধান্ত এবং দেশ ও কালের মূর্তি সন্ধে দ্র্টায ভরষ্টায় দৃষ্টিভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া, চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষটাকে, সঙ্গে সঙ্গে আলোকের বেগটাকে, কেন্দ্রহ্থলে স্থাপন. করিয়া এবং এইরূপে 
ঘটনাসম্পর্কে বিভিন্ন দার দৃষ্টিভেদ খুচাইয়া দিয়া, ফলে, জ্যামিতিশান্রকে গতিবিজ্ঞানের ও 
০৯০০০০০০০০০ 
"(ক্ৰমশঃ ) 


'উদ্ভিদের ক্রম-পর্ধ্যায় (Plant Succession) 
ডাক্তার শীব্বর্ণকুমার মিত্র 


বর্তমানে উত্তিদ্‌ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে নানা গবেষণার কথা আমরা যে পাঠ করি, 
তন্মধ্যে উদ্ভিদের ক্রম্পর্যায বিষযটী আধুনিক ৷ গত ১০1১৫ বৎসরের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার 
ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার উত্ভিব্তত্ববিগিণ গাছপালা সম্বন্ধে অনেক “নিগুড় তথ্য 
আমাদের দৃষ্টিপথে- আনয়ন করিয়াছেন। উক্জিদগণ কি প্রকারে, পর্যায়ক্রমে একে অন্তের 


৩৭২ প্রকৃতি 
অনুগমনশীল্‌ হইয়া থাকে, এবং চতুর্দিকস্থ জলবায়ু ও মৃত্তিকা অন্ুযাধী পরস্পর পরম্পরের সাহায্যে 
বন্ধিত হয়, বাঁ একে অন্তের ক্ষমতাষ পরাজিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও পরিশেষে-সবল 
উদ্ভিদশ্রেণী (৪7৮৮৭1 ০0১০ 8591) উদ্থিত হইয়া থাকে, _এই বিষয়টী সাদি ভাবে 
বিবৃত হইল ৷ . 

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও পি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা তাহাদের টে 
ভাবে,বিস্তারের চেষ্টা সহজে বুঝিতে গারি। - যখন এখানে "পাহাড়ের গায়ে একটা . শাল 
(5h০rea) .বন,. ওখানে একটা সরল কাঠের (705) বন," আবার ওঁ সমতল ভূমিতে 
সুবিস্তৃত ঘালেব স্তর ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র জঙ্গল আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে, তখন স্বতঃই মনে 
হয়: যে, উহাদের এই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিস্তারের চেষ্টা ও শীবৃদ্ধি যেন' এক সুত্রে গ্রথিত 
রহ্ষাছে। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বিষর্নে বহুকালব্যাঁপী পর্যালোচনার ফলে বর্তমানে 
আমরা উহার পারিপার্্িক অবস্থানুযায়ী - শ্রীবৃদ্ধির (Ecological development) 
দিকে অগ্রসর হইতেছি। এতদর্থে বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে নানা যন্ত্রাদির সাহায্যে উন্নত 
প্রণালীর গবেষণা দার! উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থ] পরিজ্ঞাত হওয়ার সুযোগ হইয়াছে। 

উত্তিদের পারিপার্শ্বিক তত্ব (০০1০৪) আলোচন! করিতে হইলে ‘ক্রমপর্য্যায়' 
একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পারিপার্শ্বিক তত্বটি কি, সর্বাগ্রে. তাহাই বলা 
আবগ্যক । খুব সহজে বুঝিতে হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যে বিদ্ধ! দ্বার! প্রাণিজ্গতের 
চতুদ্দিকস্থ গাছপাল! জীবজন্তু ইত্যাদির . মধ্যে, বিশেষতঃ গাঁছপালাগুলির পরষ্পরের 
মধ্যে, যে সথন্ধ রহিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহাকেই পারিপার্শ্বিক তত্ব 
বলা যাইতে পারে। তদনুসারে বালুময় মরুপ্রান্তর হইতে আরগু করিযা . গিরিগাত্রের 
বৃহৎ অরণ্যানী পর্যন্ত যে উত্তিদ-সজ্ব (৪95০0190107) দেখিতে পাই, . তাহা . হইতে 
আমরা উদ্ভিদ-ভ্রমপর্য্যায় সমন্তাঁটী মোটামুটি ধারণ! করিয়া! লইতে সমর্থ হই। এ'মতে এই 
পারিপার্িক তত্বের গবেষণা ঘাঁরা, এমন কি কোথায. কোন্‌ শম্ত উৎপন্ন হয়, এবং কেনই 
ধা উৎপন্ন হইতেছে-_-এ সকল স্ন্কে আমরা বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। 
এখন স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয যে, ও ষে সুন্দর পাহাড়ের গাঁয়ে কেনই বা নিরিড় অরণ্যানী 
বিস্তৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা! বিস্তৃত সমতল ভূমি সবুজ ঘাসে সমাচ্ছাঁদিত? আঁবার কেনই 
বা পাঁঞ্জাবে গম ও ভুট্টা এবং বাঙ্গালার জমিতে ধান, পাট বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হয়? বাস্তবিক 
পারিপার্থিক পরিমগ্ল-তবজ্ঞগণ বর্তমানে নানা যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিষা কৃষিঙ্গে্রকে বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাগারে পরিণত করিয়াছেন, এবং এই সব কুট তত্বের সুন্দর মীমাংসা! করিয়া দিতেছেন। 

প্রাচীন আৰ্য্য খষিরা বনজ বৃক্ষ লতা হইতে নানা প্রকার. খঁষধ প্রস্তত' করিতে গিয়া 
উদ্ভিদের যে কেবল বর্গবিভাগ করিয়াছেন, তাঁহা নয় ; ডাঁহারা উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা" 
ভেদে কতকগুলিকে স্থলজ ( e50৪] ), কতকগুলিফে জলজ (Aquatic) নামে নির্দেশ 
করিয়! উহাদের পরম্পরের গুণাবলী নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আঁবার কতকগুলিকে লবণাক্ত 


প্রকৃতি ৩গ৩, 


জলজ বা সমুদ্র (Marine) এবং কত্কগুলিকে জলাঁভূমি(গ305)জাত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত আঁরও কতকগুলিকে আর্ক্ভূমি(॥॥৷৷১৭)লাঁত ও ভন্ান্ত' কতকগুলিকে 
শুষ্ক (8:10) ভূমিজীত বলিয়াও নির্দেশ করিয়া গিষাছেন। চরক ও .নুশ্রুতে আম়রা-যে 
উদ্ভিদের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাই, তাহা সেই পুরাঁকালেও এমন উৎকর্ষলাঁভ 
করিয়াছিল, যাহা জগতের অন্তত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। এসকল বিষষের বিশেষ বিবরণ আমবা 
প্রা নির্থন্ট,», “মদনমাল নির্ঘণ্ট,” এবং “ভাবপ্রকাশে* বিশেষ ভাবে জানিতে পারি। যাহা 
হউক, পাঁরিপার্থিক পরিমগ্ুল-অব হইতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ, তাহার বাঁহিক ও আত্যন্তরিক 
ক্রিননাকলাপ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য উত্তিদতবববিদ্গেণেরই আরন্ধ কাধ্য। 

এই তত্ত্বের দিক দিয়া উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে কতকগুলি উদ্ভিদ্‌-সজ্ঘের 
কথা আমাদের মনে উদয় হয়। “ক্রম-পর্য্যায়-_এই উদ্ভিদ্‌-সজ্বের পরিণাম ফল; কারণ উদ্ভিদের 
শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্ঘ কোন কোন স্থানে বিশেষ ভাবে বদ্ধিত (climax association) 
হইবা থাকে । ইহারই ফলে ধারাঁবাহিকরূপে উদ্ভিদের অবস্থার পবিবর্তন ঘটিতে থাকে, 
এবং এ'রূপে প্রত্যেক বর্তমান অবস্থা পূর্বাবস্া হইতে উদ্ভুত হয়। অতএব যে কোন উদ্ভিদের 
খাঁটি অবস্থান 01221550 নিৰ্দ্দেশ করিতে গেলে পাহাড়, সমতল ভূমি বা বিল বুঝায় না) উহা 
জলবায়ু, আলো, ও উত্তাপ ইত্যাদির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত না 
কতকগুলি গুণনীয়ক ভিত্তির (£act০7১৪] 75575 ) উপর বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রাঙ্কৃতিক 
অবস্থান(natural habitat)নির্দ্দেশ করা যায়, সে পর্য্যন্ত উহাদের উৎপত্তি প্রাকৃতিক প্রভাব- 
(natural forces)ঘটিত ধলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমরা সমুদ্র ও নদীর বালুচরে 
বা উত্ত ক্র গিরিশৃঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতা দেখিয়া বিভিন্নাবস্থায উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধিতে জলের 
সাম্যাবস্থা (ater 081800০), প্রচুর আলো ও উত্তাপ,_এ'কয়টী পদার্থ যে কত প্রয়োজনীয়, 
তাহা বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিতে পারি। 

ধারাবাহিক শ্রেণীবিভাগকারী উদ্তিদৃতত্ববিদ্‌ (57565155850) যেমন গাছপাঁল! ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়! পরীক্ষাগারে উহাদের শারীরিক অবস্থীন্ুযাষী শ্রেণীবিভাগ করেন, পরিমগুল- 
তত্ববিদ্‌ (Ecologist) সে পথ অবলম্বন না করিষা, বাস্তবিক যে ভাবে উদ্ভিদ উহার সংস্থান- 
ভূমিতে জন্মে, তদহুযায়ী উহার শ্রেণীবিভাগ ক্রেন ; এবং. যতদুর সম্ভব গাঁছপালার 
গারিপার্থিক অবস্থাভেদে জল, বারু ও মৃত্তিকা ইত্যাদির পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন 
সময়ে উহাদের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধির চিত্র উঠাইয়া উদ্ভিদের ক্রম-পধ্যায় দেখাইযা থাঁকেন। 
ইহাতে ক্রম্‌পর্য্যায়ের বিভিন্ন অবস্থা একজনের পক্ষে এক জীবনে .স্পষ্টভাবে দর্শন যদিও 
একেবারে অসম্ভব, পরবর্তী, পর্য্যবেক্ষণকারীগণ তাঁহার এই গবেষণ! হইতে ভবিষ্যতে 
খর সকল উদ্ভি.সজ্ঘের ব্যাখ্যা করিতে আনায়ামে অগ্রসর হইতে পাঁরিবেন। তবে এক 
স্থলেই যে পৰ্য্যবেক্ষণ দ্বারা ক্রমপধ্যায়ের মীয়াংসা করিতে হইবে, তাহা, নহে। এই 
বিভিন্ন ক্রমপ্য্ায়ের অবস্থা বিভিন্ন স্থানে পর্য্যবেশণ করিয়া উহার একত্র সমাবেশ করিতে 

৩ 


৩৭৪ প্রকৃতি 


পারিলেই, তাঁহা হইতে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের বিশেষ ব্যাখ্যা করা যুুইতে পারে। এ'রপে 
পরিবর্তনশীল উদ্ভিদের ক্রমবিকাশোঁচিত পুণনীয়ক বিশ্লেষণ দ্বারাই মানবের কষিমহন্ধীয 
যাবতীয হিতকার্ধ্য সাধিত হইতেছে। এই সকল কাজে, পারিপার্খিক তত্বালোচনার মধ্যে 
উদ্ভিদের ক্রম্‌পর্য্যায একটা শাখা মাত্র। যাহাতে পাঁঠকবর্গ পরিমগুল-তত্বে ক্রম-পর্য্যায়ের থান 
বিশেষ ভাবে উপলদ্ধি করিতে পারেন, ভক্ত নিয়ে কিছু বল! যাইতেছে। 


পারিপার্শ্বিক তত্বের অবস্থান-নির্দেশ 


ব্যক্তিগত বা বিভিন্ন শ্রেণীবিশেষাঁত্বক ভাবে উদ্ভিদের 'পারিপার্খিক অবস্থা আঁলোচন! 
করিতে হইলে উহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে ; যথা--( ১) উদ্ভিদের শরীর-তব 
(Plant physiology) এবং (২) উদ্ভিদের ভৌগোলিক ‘তত্ব (Plant geography) i 
Schroeter এতছুভয়কে Autecology (Autos =5el= শ্ব-পাৰ্খিক ) এবং Synecology 
(Syn= ০৪০৮0৩:-মিশ্র পারিপার্শ্বিক ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

বিভিন্ন গাছপালাগুলি পারিপার্থিক 'অবস্থান্নযায়ী যেরূপ ভাব্টে জন্মে এবং বর্ধিত হয, 
ইহাই 48065০01০87 নামে অভিহিত ; ইহা উদ্ভিদের শারীরিক ক্ষমতা হইতে উদ্ভূত এবং 
ইহার তত্ব পরীক্ষাগারে বিয়া নানা গাছের নমুনা সংগ্রহ করিয়া জানা যায়। যে উপায়ে ও, 
যেসব কাবণ বা নিয়মের (5০০15) উপর উদ্ভিদের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, তদ্বারা 
উহাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা--(১) যাহা উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবর্তন আনয়ন করে; (২) যাহা দ্বারা উদ্ভিদ নিজকে একস্থানে সমাহিত 
(adjust) করে। 

পৰ্য্যবেক্ষণ দ্বার! উদ্ভিদের বর্ধনের পরিবর্তন পরিমাণ করা যাঁয়। একার্য্যে উদ্ভিদ 
হইতে জলনিক্ষমণ এবং বায়ু হইতে অঙ্গার ও অশ্লজাঁন আকর্ষণ-__এছুইটি বস্তুর তারতম্য বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষা করা দরকার। কারণ জল, আলো, লবণ (ধাতব পদার্থ) ইত্যাদির ইতরবিশেষ 
পরিমাপ করিতে পারিলে, গাছপালার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণধ করা যায় এবং পক্ষান্তরে এক গাছ 
হইতে অপর গাছের তাঁরতম্যও অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে । 

উত্তিদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার বাঁহির ও ভিতরের যে পরিবর্তন হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি 
সাময়িক (601516751) এবং অপরগুলিকে গতিশীল (continU০৷5) বলা যাইতে পারে। 
তদনুযায়ী দেখা যায় যে, বাহিরের অবস্থা অতি সহজে পরিবর্তিত হয়, এবং ইহাতে উদ্ভিদের 
ভিতরের মাংসপেশী (55859) বা অবয়বেরও পরিবর্তিত হয় ; ইহ! সাময়িক পরিবর্তন মাত্র। 
কিন্তু গতিশীল পরিবর্তন (॥ariati০৷) উদ্ভিদের স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে ; ইহা জীব- 
জন্ততে স্বাভাবিক । এরূপ যদি কোন উদ্ভিদে খুব প্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে 
উহাকে স্থাধী পরিবর্তন বা ॥॥ai০৷ বলা যায় । De 255 তাঁহার এম্টার্ডাস্‌ 
(Amsterdam) সহরের উদ্তিন-মালঞ্েে (Botanical Garden} Evening Primrose 


প্রকৃতি ৩৭৫ 


উৎপন্ন করিয়া এক্লাপ 170680107 প্রাপ্ত হইযাঁছিলেন। -এরই:পরিবর্তনের ' কথা বিশেষ ভাবে 
আলোচন! করিলে সন্করবাঁদে (65005) উপনীত হইতে হয়। 

. খন গাছপালাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে (যেমন তাল, তমাল, শাল) একত্রে 
পর্যালোচন! করা যায, তখনই ইহাকে 5)॥e০০!০৪7 বলা হইয়া থাকে; ইহা বস্তুতঃ 
উদ্ভিদের ভৌগোলিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে ইহাতে প্রভেদ এই যে, এখানে 
বিভিন্ন গাছপালার পান্দিপার্শ্বিক প্রভাব একত্রে ধবা হইয়া থাকে । এয়প 
শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি পর্য্যালেচনা করিতে হইলে, উহাদের প্রাকৃতিক 
চিত্র, মাটীর গুণ ও জলের পরিমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের জাতিগত পার্থক্য 
ধরা.যায়। এতদ্যতীত নান! যন্রাদি দ্বারা উহাদের প্রাণ্য (৪%8118516) তাপ, আলো, 
জলীয বাঁপ্পের পরিমাণ বিশেষভাবে ধরা যাইতে পারে । এই সকল বিবরণ একত্র সমাবেশ 
করিলে, কোন স্থানবিশেষের উদ্ভিদশ্রেণীর জন্ম-ইতিহাস জানা যাঁয়। যখন কোন স্থানে 
জঙ্গল আবাদ হয়, তখনু এই সব বিবরণ সময সময় লিপিবদ্ধ করিলে সেই আবাদি জদলে 
নানা প্রকাঁব -গাছপাঁলা “উৎপন্ন হইয়| যে পরিবর্তন সাধিত হয, তত্বারা উদ্ভিদের ধারাবাহিক 
ক্রম-পর্ধ্যায় অবগত হওয়! যায়! এমন কি, বিভিন্ন সমষে গৃহীত চিত্র সাহায্যে ৪৫ বৎসবের 
পরিবর্তন দ্বারা উদ্ভিদের ক্রমপর্য্যায় বুঝান যাইতে পারে। 


ক্রম-পর্য্যায়ের গুণনীয়ক প্রভাব (factors) 


উদ্ভিদের ক্রমপর্য্যায় অনুসন্ধান করিলে জলবায়ু (limati০), মৃত্তিকা (edaphic) এবং 
জৈবনিক (1০০) প্রভাব”_এই তিনটা বিশেষ ভাবে আলোচ্য । স্থলজ উদ্ভিদের 
চতুঃপার্খ বায়ুআবৃত, অথচ জলজ উদ্ভিদের যে অংশ জলের উপর অবস্থিত, মাত্র 
তাহাতেই বায়ুর প্রভাব বেশী প্রকটিত। চাঁরাগাছের প্রয়োজনীয় Carbon dioxide, 
জল, অন্নজান (0%8০7) উপাদাঁনগুলি বাঁয়ুতে আছে। আলোর স্থিতিকাল (duration) 
এবং উচ্ব্বলতা, তাপের পরিমাণ ও বাতানের গতি, উদ্ভিদের কার্য্যকরী শক্তির 
উৎপত্তি-ূল ॥ অপর পক্ষে, মৃত্তিকাঁর প্রকার ও আকার (texture and structure) এবং 
তাহাতে যে লবণ উপাদান আছে, সে গুলির প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান রহ্যাছে। 
এতদ্যতীত নানা প্রকার জীবজন্ত ও গাছপাল! উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধে ইষ্ট ব অনিষ্ট করে, 
সেগুলিই' ৫ (০৫9 প্রভাব বল! হইয়া থাকে। 


(১) জলবায়-প্রভাব (climatic factors), 


উদ্ভিদের উৎপত্তি ও' শ্রীৃদ্ধি প্রধানতঃ সর্বাধিক বা ন্যুনতম (maximum and 
mi॥imUm) তাপ দারা সীমাবন্ধ। এই তাপ দ্বারাই কোন্‌ চারাগাছ কোঁথায উৎপন্ন 
হয় এবং কোথায় ইহ! উৎপন্ন হইতে- পারে না, তাহ! নিরূপিত হুইয়া থাকে। অপর পক্ষে, 


৩৭৬ প্রকৃতি 
গড়পড়তা! মধ্যবর্তী (ব॥৮e৮a৪৪ 2282) তাপ দ্বারাই বৃক্ষলভাদির সর্বাধিক (maximum) 
শ্ীবৃদ্ধি সাধিত হয এবং এই শ্রীবৃদ্ধিব হাব নির্ণয করা যাষ। এই বর্ধনের হাঁর প্রতি ১৯০ 
ডিগ্রিতে দ্বিগুণ ব| ব্রিগুণ বৰ্দ্ধিত হইযা! থাকে ; কিন্তু তাহাঁও আবার বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ ; 
কারণ ব্লাক্ম্যান্‌ (Blackman) ও 1:20915 পরীক্ষা দারা প্রমাণ .করিয়াছেন যে, বেলী 
তাপবর্ধনে ও হ।সে উদ্ভিদের লীবৃদ্ধির ক্রিযা স্থগিত হয়। 

তাপের পক্ষে যাহা বল! হইল, আলোব পক্ষে প্রায় তাহাই প্রযোজ্য ; অর্থাৎ র্জাধিক বা 
ন্ানতম আলোর প্রভাবে গাঁছপাঁলার উচ্চতা (Altitude) ও বিস্তৃতি (26656) বিশেষ 
ভাঁবে সীমাবন্ধ। রুতকগুলি নিয় শ্রেনীর চাঁরাগাছ যদি'ও ২০ সেটিগ্রেডে আলো-সংযোগাজ্মক 
ভাবে (Photosynthetically) কার্যকরী, কিন্তু তাহাদের কার্য্যকারিত!| সাধারণতঃ ২৯ 
সেট্টিগ্রড হইত্রে'৪০০. সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে । এমন কি, সুরয্যের প্রত্যক্ষ আলো! 
ব্যতীত অপ্রত্যক্গ আলোও চাঁরাগাঁছের বর্দ্ধনসম্পাদন করিতে পারে । স্থতরাং তাপের 
স্তাষ আলো উত্ভিদ-বিস্তারে এত প্রভাবশালী নয়। পৃথিবীর এমন অতি অল্প স্থলই আছে, 
যেখানে কোন না কোন, সময় উক্জিদ্বৃদ্ধির প্রযৌজনান্ুযায়ী তাপ ও আলো বর্তমান 
নাথাকে। 

ভাপ ও আঁলোর তুলনায় জলের প্রভাব সহজেই উপনৰি করিতে পার! যায। 
জলবায়ু সাধারণতঃ তিনটা ভাগে বিভক্ত ; যখ৮_-( ১) উত্তপ্ত (10710); (২) নাতিশীতোষ্ণ 
(Temperate) এবং (৩) শৈত্যপ্রধান (Arctic) ।বিষুবরেঞ্ (Equator) হইতে উত্তর ও 
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । মরুভূমি বা শুক্ষ স্থলগুলি কোন ভাগেই বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ ন্য। 
যদিও এই সব মরুভূমি বা শুষ্ক স্থল গাছপালার চরম সীমা; কিন্তু তথাপি আমরা ইহারও অনেক 
উত্তরে-_-যেখানে বৃক্ষশ্রেণী দেখ! যায় নাঁ সেখানেও ঘাঁসাবৃত শুষ্ক সমতল ভূমি দেখিতে 
পাই! এ'সব হইতে বুঝা যায় যে, আলো ৪ উত্তাপ অনেকটা নিয়মিতয়পে বিস্তৃত; কিন্তু জল 
সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিষম নাই। সুতরাং উদ্ভিদের পক্ষে জল সাম্যভাঁবে প্রাপ্য নয এবং 
এইজন্তই উহাকে উদ্ভিদের সীমানির্দেশক কারণ (17017 25০০7) বলা যাইতে পাঁরে। 
সামযিক পরিমাণ ও প্রয়োজনাস্থ্যাধী এই জলের অসামপ্রস্ত হেতু বিভিন্ন শ্রেণীর' গাছপালার 
বিভিন্ন রূপে বিস্ৃতিলাভ হইয়া থাকে । 


'(২) মুত্তিকার প্রভাব (Eidaphic factors) ' 


মৃত্তিকার প্রভাব চাঁরাগাঁছে কতটা আছে, তাহা উহাদের বৃদ্ধি হইতে অনায়াসে উপলব্ধ 
করিতে পার! যায় ।' সুতরাং" উর্বর, কি অনুর্কর জমি-_একথা বলিতে গেলে আবহাওয়া 
(climate) ও মৃত্তিকার কথাই ভাবিতে হইবে; কিন্তু কেবল মাত্র জমির বাহিক (physica!) 
বা রাসাধর্নিক (৫১১০৭!) গুণের দ্বারা ফেঁকোন স্থানে গাছপালা জন্মিতে পানে না। 
ততৎ্সঙ্গে তাপ.ও আলোর প্রভাব সমভাবে আবস্তৰু। পাঞ্জাব ও রাজপুতনার - গুফ 


‘প্রকৃতি গুণণ 
(ai) জমিতে গাছপালার যাহা দরকার, তা”র 'চেষে- অনেক- বেশী লবণ (mineral salts) 
তথায় আছে এবং সেখানে ঈষছুষ্চ দেশের (90-0:071০81) চারাগাছ উৎপন্ন হইবার 
যথেষ্ট তাপও রহিযাঁছে ; এইজন্ত এখানে সীমাবদ্ধতা ললে অবস্থিত। অপর পক্ষে, পূর্ববঙ্গ ও 
আলাম অঞ্চলের বালুময জমিতে তাপ ও জল অপেক্ষাকৃত বেশী; এখানে লবণ গাছপালার 
সীমাবদ্ধতার কারণ । - 
জমিতে যে ধাতব লবণ আছে, টির ED ETE শুদ্ধ দেশে 
জর ধাতব পদ্বার্থ জমিতে বিস্তৃত হইযা থাকে, তজ্জন্ত এখানে গাছের পক্ষে গলিত প্রাপ্ত 
লবণ (2v৭i!এ৮]€ 9215) অধিক; পক্ষান্তরে আর্ক প্রদেশে ধাতব পদার্থ অগলিত. ভাবে 
(insoluble form) রাসায়নিক অবশেষ (08620105] 1691006) রূপে থাকে বলিষা গাছ 
বিশেষ উপকৃত হয় না; এরূপ জমি প্রাযশঃই অন্ন 8030) বর্তমান আসাম প্রদেশের 
‘অধিকাংশ সমতল ‘ভূমির অবস্থাই এইয়প ; এবং এলসন্ত সেখানে মিশ্রণমীল যবক্ষারজান লবণ 
(soluble nitrogen) না থাকায, সে সব স্থলে সকল রকম গাঁছপালা, বিল্যত! রবিশন্ত, 
উৎপন্ন হয় না। - * 
জমির ধাঁতব পদার্থসমূহ বালুকণা(50! হাতে চা, উহাতে 
সন্নিবেশিত থাকে | ইহাই জমির প্রকার ও আঁকার (texture and structure) ১ তন্মধ্যে 
প্রথমটী জমিতে স্থাধী ভাবে থাকে, এবং অপরটা চাঁষ-আবাঁদ, গাছপালার উৎপত্তি, বারিপাঁত 
ও বরফ ইত্যাদি দ্বার! ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। 
জমিতে যে কালো বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয, তাহাই গাছপাল! RE গলিত অবস্থা; ইহাকে 
ইংরাজীতে হিউমাস্‌ (5005) কহে ; এবং এই হিউমানের দ্বারাই জমির রং কালো হইযা থাকে 
ইহা গাছপালা বর্ধনের পক্ষে বিশেষ আবগুকীয এবং ইহাতে গাছের খান্ত ও জল সঞ্চিত থাকে । 
ইহা হইতে আবার নানা প্রকার জীবাণু (১০512) উৎপন্ন হইয়া কেবল যে মৃত গাছপালা 
জীবজন্তর পচনক্রিষা সাহায্য করে. এমন নয়, যাবতীয় বৃক্ষলতাদির, খাস্তও উৎপন্ন করিয়া 
থাঁকে ।* শিষ্বি জাতীয় (65126) গাছের .শিকড়ে এন প্রকার জীবাণু আছে, যাহা বাঁযু- 
মণ্ডল হইতে যবঙ্ষারজান সংগ্রহ করিয়া জমিব উন্নতিসাধন করে। ধইঞ্চা, মাঁমকালাই 
প্রভৃতি গাছের শিকড়ে যে ছোট ছোট গীইট (০0019).হয, সেগুলি. জীবাণু-সংঘটিত । 
এ সকল গাঁইট বা দানার মধ্যে যবক্ষারজান সঞ্চিত থাকে.। এসবন্ধে নিয়ে কিছু বলা হইল ।, 


(৩) জৈবনিক প্রভাব (31989 factors) 


জীবজন্ত, গাছপাল! ও জীবাণু প্রভৃতি উদ্ভিদের বর্ধনে যে সহাযতা করে, তাহাকে জৈবনিক 
প্রভাব (93196০50605) বলা যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবিষষটী . বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন। আমেরিকার প্রখ্যাত তত্ববিদ্‌ র্লেফেণ্টন(01e0েen5) গাছপালার সাধারণ 
অবস্থানে (78)7651) ছুইটী গুণনীযক কারণ নির্দেশে করিষাছেন; যথা, _-প্রকৃতিজত 
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(physital) ও-জীবাপুসংঘটিত (১1০৮০) । তিনি বলেন, মৃত্তিকা সহব্ধীয় গুণনীয়কগুলি তত 
প্রয়োজনীয় নয় ৷ তাঁহার মতে, এগুলি স্থানবিশেষের উচ্চনীচতা সন্বস্থীয় (['opographical) 
বা পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা সব্বন্ধী (175102781091) | অপর পক্ষে আমেরিকায় 
আর একজন তন্ববিদ্‌ শ্রিভ. (5101৩%০)উপরোক্ত তিনটা গুণনীষক -কাঁরণকেই প্রাকৃতিক 
বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তদ্দেশবাসী কাঁউলেদ্‌ (০০%159) আবার জীবাগুসংঘটিত গুণনীয়ক 
কারণকে মৃত্তিকা ও বায়ু সম্বন্ধীয় গুণনীয়ক' হইতে পৃথক করিয়্াছেন। যাহা হউক, জীবাণু 
দ্বার! মৃত্তিকায় কি অদ্ভুত নিয়মে অবস্থান্তর ঘটে, নিয়ে তাহাই বল! যাইতেছে? , . 

নানা জীবাণুর মধ্যে, ষে শ্রেণীর জীবাণু জমির মধ্যে যবক্ষারজান-চক্রের (Nitrogen 
০০৩) কাজ করে, তাহারাই বৃক্ষলতার প্রধান সহায। কতকগুলি জীবাণু মৃত গাছপালা, 
জীবজন্তর উপর বর্ধিত হইয়া উহাতে দ্রুত পচনক্রিয়া আনয়ন করে; ইহার্দিগকে ইংরাঁজীতে 
Ammonifying bacteria বলে । ইহাদের দ্বারা মৃত ইন্দরিয়াতুক (0188০) জীববিশেষের 
অন্নদার (Protein) AmmONaতে পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তনকে ইংরাজীতে Ammoni- 
fication বলে ; ইহাদের মধ্যে Bacillus subtilis ও Bacillus mycoides সূর্ব- 
প্রধান। এই ক্রিয়া দ্বারা যে ammonia" জমিতে উৎপন্ন হয়, তাহা Ammonium 
carbonate ব| (NH4)2 005 রূপে সাধারণতঃ জমিতে থাকে। এই Ammoni- 
fication ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে য্বক্ষারজান তৈষারী(Nitrifi০ati০n)আরম্ত হয়; ইহা 
একটা অন্নজান (0%:179602) সম্পাপ্ত কার্য্য এবং ইহা অ itrosomonas ও Nitrobacter 
নামে ছুইটী জীবাণু দ্বারা সম্পাদিত হয; অর্থাৎ এ'কার্য্যে Amomoninm carbonate 
হইতে ‘Ammonia পৃথক হইয়। যায়। এই 4.071001712- আবার অন্নজান-মিশ্রিত 
হইয়! প্রথমতঃ Nitrites R (092) এবং পরে Nitrates R. (ব095)-তে পরিণত 
হইয়া থাকে । সবুজ বর্ণ গাছপালার পক্ষে যবক্ষারজান হজম(assimilate) করিবার 
ইহাই একমাত্র উপাদান । অপর পক্ষে, Denitrifying bacteria নামে আর এক প্রকার 
জীবাণু এই যবাক্ষারজান Am০৷i বাষ্প কূপে জমি হইতে অপসারিত করে এবং এ'মতে 
জমির যবক্ষারজান নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহা জমির পক্ষে বড় অনিষ্টকর। 

ইতিপূর্কো বলা হইয়াছে যে জমিতে কতকগুলি জীবাণু আছে, যাহারা বায়ুমণ্ডল 
হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ, করিয়া কোন কোন গাছের শিকড়ে জন্মে। ইহার! পর-গাছার 
ন্তায় সেই গাছে শিকড়ের শ্বেতনারের (carbohydrate) উপর নির্ভর করিয়া বর্ধিত হয়) 
ইহাদের মধ্যে Azotobacter এবং Chlostridium প্রধান! প্রথমোক্ত জীবাণুর জন্ত 
বেশী পরিমাণ অন্নজান দরকার এবং সেই জন্ত ইহারা,জমির উপরিভাগে ২১ ইঞ্চি নিয়ে জন্মে। 
অপর পক্ষে, Bacillus radicicola জমির বেশী নিয়ে শিখি জাতীয় গাছের গোঁড়াষ বদ্ধিত 
'হয়। ইহারা ধায় হইতে অস্নজান সংগ্রহ করিয়া জমি উর্বর! করে। 

Phoma.নামে এক প্রকার ছত্র (11500117128. fUngus) পাঁশিকন্বৃক্ষে বা 01500 


$ 
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যবক্ষারিজান যোগাইয়, থাকে । “Conifer, Maple” ও ‘Beach - প্রভৃতি: কতকগুলি 
চারাগাছ এই ছত্রের সাহায্য ব্যতীত বদ্ধিত হইতে পাঁরে না এবং এরূপে পরস্পর পরস্পরের 
উপর নির্ভর করে (5/75790০) 1. এতঘ্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রাণী (Protozoa) 
জমিতে নানা 'প্রকার উপকারী জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলে। ব্রাউন্‌ (3:০%7) কতকগুলি 
Ascomycetes ও Basidiomycetes ছাতার উপকারিত। দেখাইয়াছেন। 

এখন আমর! দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন সবুজ বর্ণ গাছপালা যে কোন স্থানের 
দৃ্তকে এক অভিনব আকারে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, ভদপেক্ষা যে সব ক্ষদ্র জীবাণু অদৃষ্ত 
ভাবে মাটির নীচে জন্মিয়া বড় বড় গাঁছপালা-বর্ধনের সহায়তা করে, তাহাদের কার্যকলাপ 
বিশেষ :আশ্চর্য্জনক। 

জীবজন্ত মৃত্তিকাতে যে পরিবর্তন আনয়ন করে, তাছ! কেঁচো, শামুক, পিপীলিকা, 
গোঁবরে পোকা, উই, ইন্দুর, বিবর প্রভৃতির কার্যকলাপে বুঝা যাঁয়। মৌমাছি প্রভৃতি 
কতকগুলি জীব মধু আহরণ করিতে যাইয়া পর-নিষেক ভাবে গাছে সঙ্কর উৎপন্ন 
করিয়া থাকে, এবং তত্ধারা গাছপালার বিশেষ পরিবর্তন বটে। আবার পোঁকাঁর উপদ্রব 
এরপ প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহারা কোন স্থানে গাছপালার চিন্ত পর্যন্ত রাখে না। 


০৯২ এতত্যতীত পাখী ও মাস্থষের কার্যে বিভিন্ন গাছের বীজ ও ছাতার বীজ (52০০) একস্থান 


| 


হইতে অন্তত্র বিস্তৃত হয়। কোন কোন স্থলে বন্ত জন্থগুলি গাছপালা খাইয়া উদ্ভিদের বিশেষ 
পরিবর্তন আনফন করে। -বাস্তবিক জীব্জন্তর মধ্যে মানুষের সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
গাছপালার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । - বর্তমানে এমন কোন বিশেষ সঙ্ঘ দেখা যায় না, যাহা 
বারা হারাতে নিয়ে গাছপালার ক্রম-পর্য্যায়ের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 


ক্রম-পর্য্যায়ের উদ্বাহরণ 


ক্ৰম-পর্য্যায়ের অন্গশাসনে কি-ভাবে চারাগাছের সঙ্ঘ উৎপন্ন হয়,-এবং নহল ক্রমে. 
চরম. সঙ্গে (climax association) পরিণত হয়, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্য দু’টী 
বিপরীত স্থানরিশেষ ধরা যাইতেছে ; যেমন--একটী- সমতল ভূমিতে অবস্থিত বিল ও অপরটা 
একটী পাহাড়ে জঙ্গল 3 এটা "পর্য্যবেক্গণ - ফরিলে নানা প্রকার 0 
বা - : ও 


| র্‌ ১) বিলে উৎপন্ন উদ্ভিদের সমাজ bh 
বির যেখানে কারাদ সেখানে নানা কাজল হিং হয? 
নাং 
“(ক) - ভাসমান গননা 3 লি না নিকট পানা জা) নি 
পান! (water hyacinth) এবং লাঁপ লা (castalia)। , »- PE 


৩০ প্রকৃতি 


-(খ), নিমগ্ন উদ্ভিদ (547061850))- রাম কলা'(৬ alisneria) ; Naias ১ বাইচা 
(Elodea) এবং Potamogeton | 
' গে) নিমজ্জমান উদ্ভিদ ([mmersed) ; Carex ; Scirpus ; হোগলা (Typha) ; নল 
(Phrogmites) ; তাঁরা ঘাঁস (41175), এগুলি বিলের কিনারাষ থাকে । 

কালক্রমে এই সকল উদ্ভি{ পচিয়া ও পলি পড়িয়া বিল পূর্ণ হইয়া যায় । ক্রমে ক্রমে পার 
ভরাট হইয়। জমি জলের উপর উঠিয়া যায়। ফলে, নানা প্রকার নল এ তারাঘাঁস এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছ, য্থ|--খয়ের (Acacia), Rhododendron ও সিমুল (Bombax) 
ইত্যাদি জন্িয়া থাকে । হিমালয়ের নিয়ে তারাই নামক জলাভূমিতে খয়ের ও শিমুল গাছই ' 
বেশী দৃষ্ট হয । পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বিলে হিজল (39117507019) ও জারুল (Lagerst- 
£992719) গাছ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ক্রমে জমি যখন বন্তার জলের উপর উঠিয়া যায়, 
তখন সেখানে এই সব বৃক্ষের সঙ্ঘ ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত চিরহিৎ(evergreen)ও deciduous 
বা পত্রপতনশীল (ষে বৃক্ষের পত্র ঝরিষা যায়) বৃক্ষের চরম সজ্বে পরিণত হইযা থাকে । কালক্রমে 
সেখানকার বিভিন্নস্থানে জঙ্গলঘের! ছোট ছোট জলাশয় ব্যতীত*বিল্ের আর কোন চিহ্ন 
থাকে না। নিয় বঙ্গের অধিকাংশ স্থলেই উদ্ভিদের এরূপ ক্রম-পর্য্যাষ টৃষ্ট হয। বিশেষতঃ হুন্দর- 
বনের জলাভূমিতে সুন্দব (মeri0ie৮2) গাঁছের চরম সঙ্ঘ ইহার একটা প্রক্ষ্ট উদাহ্রণ। 


(২) পাহাড়ে উদ্ভিদের সমাজ-সঙ্ঘ 


যে সব প্রস্তরময় উত্ত্ গিরিস্রেণী আমাদের সম্মুখে অবস্থিত, ধথানকাঁর বৃক্ষলতা পর্যবেক্ষণ 
করিলে আমর! আর এক ভাবেব ক্রম-পর্য্যায় দেখিতে পাই। এখানে চারাগাছহীনপাথরগুলি 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাঁওয! যাঁষ যে, সেগুলি বাস্তবিক একেবারে উদ্ভিদ্হীন নয়; 
উহাতে নানীপ্রকাঁর নিয়শ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন [.101761, যথেষ্ট আছে; এগুলি 
পাহাড়ের গাঁয়ে বর্লাকারে জন্মিযা থাকে এবং ঈষৎ সাদা! বা নীল বর্ণ দেখায়। ইহাদের 
উৎপত্তিতে পাথরের উপরিভাগ অনেকটা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয এবং সেখানে ধুলা-বালি জমিতে থাকে । 
আরও দেখা যায় যে, তাপের হঠাৎ হরাসবৃদ্ধি হেতু পাথরের গা ফাটিয়! যায়। 1.1007৩0. ও ধূলা- 
বালিতে এই সব ফাটা জায়গাগুলি পূর্ণ হইয়া যায় এবং উহাতে নানা প্রকার চারাগাছের 
বীজ পড়িয়া গাছ ( Heath 1015065) উৎপন্ন হয। ক্রমে সে স্থান 'বন্ত। জঙ্গলে 
(Heath association) পরিণত হয় । কালক্রমে যেমন পাথর আরও বেশী ফাটিতে থাকে এবং 
উহা উত্বরোত্তরপূর্ণ হইতে থাকে তখন উহাতে দার্জিলিং ও লীলং পাহাড়ের গ্ভাষ বড় বড় গাছ 
পালা, যেমন লরল কাঠ (0০728) বা 091 ইত্যাদি উৎপন্ন হইষা থাফে । এই সরল ও ওক 
বৃক্ষের চরম সঙ্ঘ উপরোক্ত ছুই স্থানেই দেখা যাষ। বাস্তবিক এক্লপ ভাঁবে পধ্যবেক্ষণ করিলে 
আমর! যে সকল মূল্যবান শাল (5০৭) ও সেগুণ (Tect০ni৭) প্রভৃতি গাছের বর্তমান চরম 
সঙ্ঘ দেখিতে পাই, তাঁহাদের প্রকৃত কারণ নির্ধীরণ করিতে সমর্থ হই। 


্ 


প্রকৃতি ৬৮১ 
" ক্রিমপর্য্যায-তত্বের অনুশীলনে জমির উৎপত্তি, জীবাণুর কার্য্য. এবং গাছপালার 
পরিবর্তন সহজে বুঝা যায়। কিরূপ ভাবে নানা গুণনীয়ক প্রভাবের দ্বারা গাছপালা 
উৎপন্ন হুইয়া বিভিন্ন সঙ্ঘে এবং পরিশেষে চরম সন্তে পরিণত হইয়! থাকে, ইহ! দ্বারা, তাহাও 
উপলন্ধি করা যায়। গাঁছপাল! সাধারণতঃ জলবায়ুরহনশীল ; এইজন্ত যদি .বর্ধনৌপযোগী 
জলবায়ু, মৃত্তিকা, তাপ; রাসায়নিক ও জৈবনিক উপাদানলাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এক 
গাছ এক স্থান হইতৈ অন্ত স্থানে অনায়াসে জন্মিতে পাঁরে। এইজন্তই শূলত পাথর, মরু বা 
বিল হইতে জঙ্গল উৎপন্ন হয় 1 নিয় শ্রেণীর ছত্র'বা উদ্ভিদের বীন্স সাধারণতঃ প্রান্তিক নিষমে 
বিস্তৃতিলাভ করে; ইহা দৈব ঘটনা চিজ দ্বারাই সংঘটিত হয। - 


: আচার্য প্রফুল্পচন্দ 
(৫) 
অধ্যাপক ভীপ্রসন়কুমার রায় 


হিন্দু ব্বসাক্সনশান্দ্রের ইতিহাস ও প্রাচীন 
ভ্ডান্কত্ডে স্বসাস্সন-চ্চ্চা . 

প্রফুল্লচন্দ্রের মজ্জাগত ইতিহাসপ্রিয়তা শ্বদেশীনুরাগের প্রেরণাষ রপাঁয়নশাস্ত্রের ভিতর 
দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিম্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাসকে (History of Hindu 
Chemistry) অনেকে প্রফুল্লচন্ডরের তৃতীয় কীর্তি বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের 
মনে হয়, যদি একমাত্র এই -ইতিহাঁস-প্রণয়নই তাঁহার জীবনের মুখ্য কাঁধ্য হইত, তাহা 
হইলে এই ইতিহাঁসই তাঁহাকে চির-অমরত্ব প্রদান করিতে পারিত। - দুরাধর্ষ সুচীভেন্ত 
অন্ধকারমষ পর্বতগুহার ভিতর হইতে তিনি যে পদ্মরাগমণির আঁবিফার করিয়াছেন, তাহাই 

তাঁহাকে ভারতবাঁমীর নিকট চিরবরেণ্য ও চিরশ্রদ্ধেয করিয়া রাখিতে পারিত। 
প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক গ্রন্থ ছিল কি না, তাহা 
এ পর্য্যন্ত জানা যাঁষ নাই; কিন্তু অতি পুরাঁকাঁলে হিন্দুর! যে রসাঁয়নশান্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, 
এবং তাহারা যে বর্তমান যুরোপীষ বৈজ্ঞানিকগণের ন্তায় বহু ফু্্রপাঁতি (805:8055) আঁবিষার 
করিয়া নানাবিধ রাঁসাঁধনিক পরীক্ষায় ক্কৃতকার্য্যতা লাভ _ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য প্রমাণ 
গ্রফু্চ্্র নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন। বহু যুরোগীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় হিন্দুদিগের 
বৈদ্তক গ্রস্থগুলির প্রাচীনত্ব ও হিন্দু চিকিৎসাশান্ত্রের মৌলিকত্ব স্বীকৃত হইলেও, প্রাচীন হিন্দুগণ 
যে রদায়নশান্ত্রে বিশে. বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা. আচার্য্য রায়ের পূর্বে, কেহই 


জগৎ্সমক্ষে প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। আমরা যে মোক্ষমুলার বা অন্ত কোন যুরোপীয় 
৪ 
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পত্ডিতের'মুখে না! শুনিয়া আমাঁদিগের রসায়ন-বিজ্ঞানের বনু প্রাচীনত্ধ বিষয়ে কোন ভারতী 
“মনীষী সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে পাঁরিয়াছি-_-ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। : 

উক্ত- ইতিহাসের সুচনা সম্বন্ধে প্রফুলচন্দ্র নিজেই : কিখিয়াছেন-_*পৃথিবীর প্রাচীন 
'জাঁতির! রসাঁয়নশান্ত্রে যতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল 
কৌতুহল আছে। প্রাষ পধত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমি এডিন্বরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
ছিলাম, তখন হইতে টম্্‌সন্‌, হোঁয়েফর, ক, প্রভৃতি ঈনীধিগণের, বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ আমার প্রিয় 
‘সঙ্গী ছিল। , সেই সমষ ভাঁরতবাসিগণ কিরূপ রসাঁয়নশাস্ত্রে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা 
জাঁনিবার জন্ত আমার-মনে সততই অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগক্পক হয়। এনিমিত্ত আমি 
চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আমূর্বেদ ও তত্শান্ত্রের যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কালের করালকবলে 
অবলুপগ্ত হয় নাই, তাহা! লইযা রাসায়নিকের দিক হইতে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই ।” 

“এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রায় একবিংশ বর্ষ পূর্বে আমি ম'সিয়ে 
বার্থেলোর সংশ্রবে আসি। এই ঘটনা আমার এঁতিহাসিক রসায়নপান্্রপাঠের পথনির্দেশক 
বরূপ। যিনি গ্রতীচ্য জগতে রসায়নশীল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়ছিল ও কোন্‌ স্থান হইতে 
অত্রত্য লোকেরা ও বিস্তা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টয়পে নির্দেশ করিয়া 
যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন রসাঁয়নিকদিগের অধিনেতা জগখিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, 
হিন্দুগণ রশাঁয়নশান্দরে- কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া 
ছিলেন। এমন কি, তিনি ওঁ বিষয়ের অনুসন্ধান -করিবাঁর জন্ত আমাকে বিশেষ করিয়া 
অনুরোধ করিলেন । তাঁহার এই সাধু সঙ্কয়ে প্রণোদিত হইয়া আঁমি 'রসেন্্রসার সংগ্রহ’ নামক 
গ্রন্থের উপর, ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়নশান্্র বিষয়ক এক 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে- দেখিতে পাঁই যে, ওঁ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই; কারণ 
উহা ছারা হিন্দু রসায়নশান্ত্রের উৎপত্তির, হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থেলো যে ও প্রবন্ধের 
বিস্তৃত সমালোচনা করিয়! ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার 
মধ্যযুগের “রসায়নশাস্ত্র" নামক তিন খণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। 


পর গ্রন্থ প্ৰধানতঃ আরব ও সীরিয় গ্রস্থাবনী অবলঘনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের . 


অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দুর রসায়নশান্ত্র সম্বন্ধে 
একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ও গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়।” * 
রসগ্রস্থাদি সংগ্রহবিযয়ে মৈমনসিংহ কলেজের বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত 
নবকান্ত গুহ কবিভূষ্ণ আচার্য্য প্রফুল্চন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বকূপ ছিলেন। পণ্ডিত নবকাস্ত 
১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাঁস হইতে ১৯*৫- সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রচুল্লল্দ্রের_ কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া নানা স্থান হইতে বহু রসগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আঁনিযাঁছিলেন এবং উহাদের 


পাঠোদ্ধারে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইতিহাসের উভয় খণ্ডের ভূমিকাঁতেই , 


ক. পরবালী--বেশাখ, ১৩২৬ । ~ 


[ 


্রচুল্ন-ন্্র কবিভুষণ সঁহাশযের নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। কবিভূষণ 
মহাশয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় প্রা ছুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য রমণা কাঁলী- 
মঠের মোহন্তের নিকট হইতে 'রসসার' নামক গ্রন্থের পাঁওুলিপি সংগ্রহ করেন। পরে 
তিনি কাশি ও' অন্থান্ত স্থানে প্রেরিত হন । বাল্যে দারিদ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিষা 
. কবিভৃষণ মহাশয় একজন কৃতী ও দ্বাবলম্বী পুরুষ বলিয়া মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক দিন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ 
কবেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং আনুর্কেদে বুৎ্পন্ন। তীহার প্তায 
পণ্ডিতের সাঁহায্যলাভে হিন্দু রসাঁয়নশান্ত্রের ইতিহাস-সঙ্কলনের পথ সুগম হইয়াছিল। কবিভূষণ 
মহাশয়ের বম বর্তমানে প্রায় সত্তর বৎসর | হিন্দরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাঁস-দঙ্কলন সম্বন্ধে তিনি 
যাহা জানেন, তাহা আমাকে লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করায় তিনি এই প্রাচীন বয়সে 
যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত আমার যাবতীয প্রশ্নের উত্তর দিযা আঁমাকে চিরবাধিত করিযাছেন। 
কৰিভূষণ মহাশয়ের ১৬।১২।১৯ তারিখের পত্র হইতে কিষদংশ এ'্থলে উদ্ধৃত হইল । 

“১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে নানাপ্রকার রসগ্রস্থ অনুসন্ধানের জন্ত রায মহাশয় 
আমাকে কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সালের অক্টোবর হইতে ১৯*৬ সালের জানুয়ারি 
পর্য্যন্ত তাঁহার কাজের জন্য কাঁশীর নীনাস্থান অনুসন্ধান করিষ! হস্তলিখিত অনেক রসপ্রন্ 
আনিয়াছিলাম। সমস্ত রসগ্রন্থের নাম মনে হইতেছে না; কয়েকখান! পুস্তকের নাম নিয়ে 
লিখিলাম,-_-রসকল্প, রসরতরস্ঠুলা, রমলক্ষত্রমালিকা, ধাতুমপ্রর, রসেন্দরচিস্তামণি, রমকৌমুদী, 
রসরাজলক্ষমী, রসরত্রপ্রদীপ ও রসহদয়ের চারি পাতা। ইহার পূর্বে, সম্ভবতঃ ১৯০১ সালের 
আশ্বিন মাসে, ডাক্তার রাঁয় মহাঁশষ এক মাসের জন্ত আমাকে কাশী পাঠাইয়াছিলেন। তথাঁষ 
যাইযা জানিলাম তত্রত্য বাবুনন্দন দীক্ষিতের নিকট "রসার্ণব নামক প্রসিদ্ধ রসগ্রস্থ আছে। 
কিন্ত কোন ক্রমে বহু লোকের অন্গুরোধেও উক্ত দীক্ষিত & পুস্তকথানি আমাকে দেখিতে দেন 
নাই। আমি রায় মহাশয় হইতে বিদায় নিযা লক্ষৌ যাঁইয় হস্তলিখিত এক তালিকা গ্রন্থে 
দেখিলাম *কাশ্মীর জম্থুনগরে তত্রত্য রাজার লাইব্রেরীতে 'রসার্ণব' আছে। তৎপর তিনি 
তথ! হইতে ওঁ “রসার্ণ আনাইয়াছিলেন।* সম্পূর্ণ 'রসার্ণব একখানা মাত্র পাওয়া 
গিয়াছিল। অন্ত একখানা অসম্পূর্ণ । নাগার্ছুন প্রণীত 'রসবত্বাকর কাশ্মীর হইতে আনীত 
হয়। “রসহদয়' ইণ্ডিয়া হাউস্‌ (77019 Hous ) হইতে কিছুদিনের জন্ত তিনি পাইযা- 
ছিলেন |-'**তিনি প্রথমে গভর্ণমেন্ট হইতে ৪০০০২ চারি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। 
ও টাকা দ্বারা নানাস্থান হইতে হস্তলিখিত রসগ্রস্থ আনীত হুইযাছিল। তিনি হিন্দু রসায়নের 
ইতিহাস লেখার জন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং এবিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ 
ছিল”। 


স্পা শা ীশিশি 


* এই পুস্তক কাশ্মীর রঘুনধি মঠের লাইব্রেরী হইতে আনীত হয়। 


৩৮৪ -প্রক্কৃতি 

এই সমস্ত হস্তলিখিত পু'থিসংগ্রহে প্রফ্ুল্ন্দ্রকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্ত 
-পুনঃ পুনঃ বিস্লোপহত হুইয়াও আরব্ধ কার্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই 1 : রসায়ন: 
শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে 07818570797 লিখিয়াছিলেন_ 01. Ray 
is an enthusiast who can surmount all difficulties and this pioneer work 
4s a monumental labour of love.” নান| স্থান হইতে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন 
পু'থি-সংগ্রহ, তাহাদিগের পাঠোদ্ধার, বিভিন্ন পাঠের সমালোচনা ও যথোপযুক্ত পাঁঠ-নির্ধীরণ, 
তাহাদিগের যথাস্থানে সন্নিবেশ, ঘটনার পৌর্বাপধ্য-নিক্বপণ, পুস্তক-সুদ্রণ ও প্রকাশ প্রভৃতি 
"নানা বাবদে তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় কবিতে হইয়াছিল। কবিভূষণ মহাশয় লিখিযাছেন, 
-_এ ব্যষে তিনি কুষ্ঠিত হন নাই। কবিভূষ্ণ মহাঁশয়কেই মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাঁতায় সাত 
বৎসর কাল রাখিতে হইয়াঁছিল। আচার্য্য গ্রফুন্চন্ত্র যখন এই মহামূল্য ইতিহাঁস-সন্বলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, সার আলেকজন্দীর পেড্লার তখন শিক্ষাবিভাঁগের ডিরেক্টর । তিনি বেঙ্গল 
গভরর্মেন্টের তরফ হইতে হম্তলিখিত পুঁথি-দংগ্রহের জন্য ডাক্তার ঝুঁয়কে চারি হাঁজার টাকা 
সাহায্য করিয়াছিলেন। কার্য্যের গুরুত্ব ও মাত্রা হিসাবে এ সাহায্য যদিও যথেষ্ট বলিষা 
বিবেচিত হইতে পারে না, তবুও পেড্‌লার সাহেব যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি বঙ্গবাসী 
মাত্রেরই ধন্তবাঁদার্হ। 

হিন্দু রসায়নশীন্ত্রের ইতিহাঁস-গ্রণয়নে প্রফুল্পচন্্রকে যে যে গ্রন্থ সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও ব্যবহার 
করিতে হইযাছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ বৈদিক, দার্শনিক, ধব্তক ও তাস্্িক--এই চারি 
শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে £-. - 

-১। বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে খক্‌ ও অথর্ব বেদ। 
। " ২। দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে বৈশেষিক, সাংখ্য, স্তাযস্ত্র ও সর্বদর্শনসংগ্রহ । 

৩! বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে চরক, সুক্রুত, বাঁগভট, বৃন্দ, চক্রপাঁণি, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি । 

-৪। বিবিধ তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ-দুল্ৰাপ্য ও লুপ্তপ্ৰায় অন্গরস্থের উদ্ধারই প্রফুল্লনন্দ্রের এক 

বিশেষ কীর্তি। যে যে স্থান হইতে এই অন্্গুলি সংগৃহীত হইযাছে, তাহা নিয়ে দেওয়া গেল। 
ইহা পাঠ করিলেই পাঁঠকগণ বিষষের গুকত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 


' ১। বৃসার্ণৰ *** এই গ্রন্থ বাঙ্গালা, উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে হুপ্রাপ্য। 
টি কাশ্মীর রঘুনাথ মঠ ও-মান্্রাজ Oriental Mss, 
লাইব্রেরী হইতে সংগৃহীত! টি 
২। রসরত্বসমুচ্চয়. ...  বারাণনী, কাশ্মীর ও পুনা! 
৩। রসরত্বাকর ( নাগার্জুন) ( কিযদংশমাত্র ) কাশ্মীর । 
৪1 রস্হদয »১১. নেপাল, বিলাতের [1015 018০9, বাঁরাঁণসী' রি 
* চারি পাতা । 


€1 কাঁকচণ্ডীত্ত ** বারাগসী। 


প্রকৃতি ৩৮৫ 


৬! রসেন্দরচুডাম্ণি ১ পুনা { Deccan College ) | 
এ । রসপ্রকাশস্থখাকর ... কাশ্মীর রণবীর লাইত্রেবী | 
৮। রসচিন্তামণি ১ বারাণসী। 

৯। রসবল্প --  বাবাণসী। 

১০। রুসরাঁজলঙ্গগী ***  বাৱাণসী। 


১১! বুসনক্ষত্রমাঁলিকা * ...  বাঁবাণসী। 
১২। রসবদ্বাকব (নিত্যনাথ) বোন্বাই, কলিকাতা । 


১৩। বসেন্দ্রচিস্তামণি ... কাশ্মীর, বারাণসী, কলিকাতা । 

১৪। রসসাব ১ কাশ্মীর, তাঞ্জোর, আলোযার, মান্দ্/জ, রমণা কালীমঠ 
মা (ঢাকা )। 

১৫। সারঙ্রধরসংগুহ ...  বারাঁণসী | 

১৬1 রসেন্দ্রসারসংগ্রহ ***  কলিকাতা। 

১৭। ধাতুরত্রমীলা” ১ বারাগসী। 

১৮1 রসপ্রদ্দীপ *** এ্রলাহাঁবাদ, বাঁবাণসী ৷ 

1১৯ ধাতুমঞ্জনী *** আলোযার, বাবাণসী। 

২০! রসকৌমুদী ১.* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বাঁবাণসী । 

২১ । রসরত্রমালা ৪ :..*  বারাণসী। 


এই সমস্ত রসগ্রন্থ এবং তন্ত্র মধ্যে 'রসরয়াকর+, 'রসেন্দ্রচিস্তামণি*, ‘রসেন্দ্রসারসংগ্রহ’ পূর্ব 
হইতেই এদেশে মুদ্রিত হইযাছিল। ওঁ কষেকখানি গ্রন্থ ভিন্ন অন্থান্ত সমুদয় সংগৃহীত রস 
ও তন্ত্গরন্থ হিন্দুবসায়নের ইতিহাসেব অঙ্গীভূত হইয়া পুন্তকশেষে মুদ্রিত হইয়াছে। 

১৮৯৮ সাল হইতে প্রকুতপক্ষে হিন্দু রসাযনের ইতিহাসের রচনা আরন্ধ হয। ইহাব 
পূর্বে ১৮৯৪ সাল হইতে ও সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ও সামান্ত ভাবে সংগ্রহকার্য্য চলিতে থাঁকে। 
১৮৯৮ সীলে ‘রসেন্দ্রদারসংগ্রহ’ নামক গ্রস্থেব উপব ভিত্তি কৰিষ! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু রসাঁষন- 
শাস্ত্র সমন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিষা ফ্রান্সে ম'সিযে বার্থেলোকে প্রেরণ করেন। তিনি ও প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া উহার বিস্তৃত সমালোচনা করেন এবং প্রবন্ধরচধিতাঁকে হিন্দুবসাঁষনের ইতিহস- 
সঙ্কলনে উৎসাহিত কবেন। এই উৎসাহের মুখ্য ফলম্ববূপ আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র ১৮৯৮ সাল 
হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত উক্ত ইতিহাস-সঙ্কলনে আত্মনিষোগ কবেন। প্রধানতঃ তাঁহার 
ভীবনের প্রধান দ্বাদশ বর্ষ এই কার্ধ্যে ব্যঘিত হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে কোন কাঁজ করিতে 
পাঁরিতেন না; প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার জন্য যতটুকু সময় দেওয়া আবগ্ক হইত, 
তদতিরিক্ত সমস্ত সময এই ইতিহাঁস-রচনাষ নিযোজিত হ্ইয়াছিল। পস্তকপাঠ, রচনা ও 
অন্তান্ত আনুসঙ্গিক কাৰ্য্য প্রাতঃকাল ব্যষিত হইত। এই সমযে তিনি ও পণ্ডিত নবকান্ত 
কবিভূষণ মহাশয একযোগে গ্রস্থাদির পাঠোঁদ্ধাব ও সমালোঁচনা! প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। 


৩৮৬ প্রকৃতি 


হিন্দু রসায়নের সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিষাগুলি প্রকাশিত হইলে যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদিগকে 
বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া উপহাস করিয়া! উড়াইযা দিতে পাবেন, এই ভয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রসগ্রন্থ 
ও তন্ত্রাদিব বহু সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্য।বরেটারীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিযাঁছিলেন। 
কলেজের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে এইগুলি করিতে হইত। তখনকার কার্য্য-প্রণালী 
সম্বন্ধে কবিভূষণ মহাশয় বলেন--“শরীযুত প্রফুল্লচন্দ্র প্রাতঃকালে লেখাপড়ার কাজ করিতেন। 
রাত্রিতে লেখাপড়া করিলে তাহার নিদ্রা হইত না। হিন্দব্পাধনশীল্তের ইতিহাস প্রাতে 
লিখিতেন ও ১১টা! কিম্বা ১২টা হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারে রাসাষনিক পরীক্ষার 
কাজ করিতেন।” 

১৯০২ সালে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয। ইহা যুরোপে এবং ভারতে বৈজ্ঞানিক 
ও ইতিহাসপ্রিষ পাঠকগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিযাছে। ১৯০৫ সালে ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের দ্বিতীয খণ্ড ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। 

প্রফুলচন্র তাঁহার ইতিহাসকে আফুর্বেদযুগ, আয়ুর্কেদ-তান্ত্রিক যুগ (Transitional 
Period), তারিক যুগ এবং রলযূগ-_প্রধানতঃ এই চারি ভাগে বিভক্ত ক্ষরিযাছেন। আয়ুর্কোদ- 
যুগ বুদ্ধের বহু পূর্ব হইতে খৃঃ ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত । আমুর্ধেদ হইতে তান্ত্রিক যুগের প্রাক্কাল 
পর্যান্ত Transitional period,— খৃঃ ৮০০--১১০০শত বর্ষ পর্য্যন্ত । তান্ত্রিক যুগ খৃঃ ১১০০- 
১৩০*। রসধুগ খৃঃ ১৩০০-১৫৫০ । প্রথম অংশে চরক, ম্শ্রুত ও বাগভটের কাঁলনির্ণয 
পূর্বক তাঁহাঁদিগের গ্রন্থে যে সকল রাসায়নিক প্রসঙ্গ আছে, তাঁহা্নিগের উল্লেখ করা হইযাছে। 
দ্বিতীয় যুগের ইতিহাসে বৃন্দ ও চক্রপাণির বিবরগ প্রদত্ত হুইয়াছে। ভেষজ রূপে ধাতব 
পদার্থের, প্রয়োগারস্ত এই যুগেব বিশেষত্ব । নানাবিধ যন্ত্রের স্ুষ্টি ও ধাতব পদার্থের সমধিক 
ব্যবহার, তাঁহাদিগের জারণ মারণ ইত্যাদির প্রচলন, দীর্ঘজীবন লাভের জন্য নানাবিধ উপায 
উদ্ভাবন তান্ত্রিক যুগের প্রধান কাঁধ্য। এই অংশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে রসার্ণব ও দ্বিতীষ 
ভাগে নাগাজ্জুন প্রণীত রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা হইযাছে। পারদ 
সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিন! ও ব্যবহার রসযুগের প্রধান লক্ষণ । এই অংশে রসররসমুচ্চয়, 
রসেন্দ্রসারসগ্রহ প্রতৃতি গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হুইযাঁছে। 

এই ইতিহাস প্রকাশিত হওয়াষ ভারতে রপাঁয়নচর্চা সম্বন্ধে যুরোপীয়গণের 
পুর্ব ধারণা পরিবন্তিত হইযা গিয়াছে। ডারহাম্‌ বিশ্ববিস্তালযের ভাইস্‌চান্দেলর 
মহোদষ ১৯১২ সালে আচার্য প্রফুন্চন্দ্রকে 1. 5০, উপাধি প্রদানকালে “বলিয়া 

—His fame chiefly rests on his monumental ‘History of Hindu 

Chemistry’—a work of which both the scientific and linguistic attain- 
ments are equally remarkable, and of which, if of any book, we may 
pronounce 40020 it is definitive” অর্থাৎ, হিন্দু রসায়নশাস্ত্ে ইতিহাস তাহাকে 
চিরপ্রসিদ্ধ করিয়াছে এবং এই গ্রন্থের উপর তাহার যশ প্রধান্তঃ” প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও 


প্রকৃতি ৩৭ 


ভাষার দিক হইতেও ॥এই গ্রন্থ তুল্যক্ূপে প্রশংসনীয় এবং এই পুস্তকের সিদ্ধান্ত চূড়াস্ত বলিষা 
স্বীককৃত। এই ইতিহাস পাঠ করিয়া বিখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিত Hermann 
5chelenz স্বীকার করিয়াছেন যে, “the Hindu Chemists were far ahead of 
their European contemporaries of the 13th and 14th centuries A. D.” 

এই পুস্তক সম্বন্ধে ইলগডের সর্কপ্রধান রাঁসাঁধনিক পণ্ডিত সার হেন্রি রস্কো ( Sir Henry 
Roscoe ) বলিষাছিলেন--, 

“A most interesting and valuable contribution to Chemical History, 
it exhibits an amount of learning and research which does the author 
the greatest credit ; অর্থাৎ, রসাধনশান্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একথানি মূল্যবান ও 
প্রযোজনীয় গ্রন্থ ; ইহাতে যে বিস্যাবত্তা ও অনুসন্ধিৎসাঁর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, হা 
গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। 

তৎকালীন রসাঁধন-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট মৃ নিযে বার্থেলো এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত 
হইয়া সানন্দে ইহার সুধবিভৃত সমালোচনা করেন। ০0:08] De Sava’ নামক সুপ্রসিদ্ধ 
ফরাসী বৈজ্ঞানিক পত্রে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার উপসংহারে তিনি 
বলিয়াছিলেন_-. 

“I cannot conclude my article without tanking him ( Professor 
Ray ) once more for having executed this lengthy and painstaking 
work and presented to us an analysis of treatises the very existence 
of which has been revealed to us for the first time. A new and 
interesting chapter has been added to the history of sciences and of 
human progress—a chapter particularly useful for a knowledge of 
the reciprocal intellectual relations which have existed between 
the civilisation of the East and the West.” অৰর্থাৎ-=-এই সুদীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য 
পুস্তক-সম্পাদন করিবার জন্ত অধ্যাপক রায়কে পুনরাষ ধন্তবাদ না দিয়া বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতে পারি না। তিনি তাহার ইতিহাসে এরূপ কতকগুলি গ্রন্থের সার-সংগ্রহ 
করিয়াছেন যে, তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এই প্রথম আঁমাদিগের গোচরীভূত হইল। এই 
পুস্তকের দ্বারা বিজ্ঞান ও মানবীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় সংযোজিত 
হইল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে যে পরম্গর জ্ঞানের আদান-প্রদান হইত, তাহার 
প্রমাণ এই পুস্তক হইতে পাওয়া যাইবে । 

বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিৎ ম'সিয়ে সিলভাযা লেভি (0. Sylvan Levi) ১৯০৯ সালে 
উক্ত পত্রে হিন্দু রসায়নশীপ্রের ইতিহাস ও তাঁহার গ্রন্থকার সন্ধে লিখিয়াছিলেন- . 


“His works have earned for him a legitimate celebrity, His 
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laboratory is the nursery from which issue forth th¢ young Chemists ? 
of India. Professor Ray is also an excellent Sanskritist and bas 
edited in collaboration with Pundit Harish Chandra Kaviratna the text 
of Rasarnava ; finally he is familiar with the languages of the West 
and handles with ease works written in Latin, English, German and 
French”.— Journal De Sava—1909-V. 

এই ইতিহাসের সমালোঁচনাকালে “Pioneer” বলিয়া ছিলেন, “European Scientists 
all along believed that in the domain of Chemistry at least the Indians 
were behind the Arabs and the Westerns, but this work tends to show 
that in the Middle agesor at the time of the Mabamedan invasion 
of India, the Hindus were farther ahead in Chemical and Metallurgical 
processes than their contomporaries in other parts of the world,” অৰ্থাৎ 
ুরোগীয় বৈজ্ঞানিকগণ বরাবর বিশ্বাস কবিতেন যে, অস্ততঃ রসায়নবিজ্ঞানে ভারতবাসী আরব 
এবং যুরোপের পশ্চাদ্বর্তী; কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে অথবা 
মুসলমানদিগের ভাঁরতবিজয় সময়ে রাঁসাঁধনিক এবং ধাতু-নিকর্ষপ্রক্রিযাঁ বিষয়ে হিন্দুগপ 
তাহাদিগেব সমসাময়িক অগ্ঠান্ জাতি অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষলাঁত করিয়াছিলেন । 

আলকিমি (41075207 ) ভিন্ন রসাঁধনবিজ্ঞানের আলোচনা যে কোন কালে 
ভারতবর্ষে হইয়াছিল, ইহার কোঁন নিদর্শন কাহারও জানা ছিল না। ভারতবাসী এ'সন্ন্ধে 
অজ্ঞ বলিযাই ঘুরোপীয় পঞ্ডিতগণের ধারণা ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ইতিহাস রচনা দ্বারা 
দেখাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ রসায়নশান্ত্ের চর্চা করিতেন। এমন কি, 
অথর্ব ও খখেদে রসায়নশাস্ত্রের বীজ নিহিত আছে। 

*বৈজানিকি উপাঁষে পার্থিব পদার্থসমূহের আণবিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের ইংরাজী নাম 
Chemistry | পাশ্চাত্য রসায়ন সচেতন (0:29010) অথবা জড়পদার্ধের (inorganic body) 
মিশ্রণ লইযা গঠিত। স্বর্ণলৌহাঁদি জড়ধাঁতু বৃক্ষাদি চেতন পদার্থের সহিত অণুপরমাণুতে 
মিলিত হইলে স্বভাবতই রূপান্তরপ্রীপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁদের গুণেরও 
অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই বৈজ্ঞানিক সমাবেশের নাম রসায়ন । যে শান্তর দ্বারা! মিশ্রিত - 
দ্রব্যের গুণাগুণ ও বলাবল নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাই রসায়নশান্ত্র।”* মুরোগীয় 
পৃপ্ডিতগণের ধৃত রসায়নশাস্ত্রের কোন ধারাবাহিক গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত না থাঁকিলেও আত 
প্রাচীনকাল হইতেই যে হিন্দুগণ রসায়নশাস্ত্রের সুল তত্বগুলি অবগত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। খৃষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতে আবুর্কেদের প্রচলন হইয়াছে । হিন্দু 





এপাশ 


* বিশ্বকৌধ-রসায়নশান্্র গ্রবধ্থ ত্ষ্টধ্য।, ৬:47 LORS & 


১ 


প্রকৃতি | ৩৮৯ 


ভিযকগণ “বিভিষ্ন খাতু-বা ভেষজাদির আণবিক সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তাহার গুণাগুণ নির্ণয়ে যে 
সমর্থ ছিলেন, তাঁহাঁতে কোঁন সন্দেহই থাকিতে. পারে না। হিন্দুদিগের রসাষন. এবং 
যুরোপীয় 0050575175 মূলতঃ ঠিক এক জিনিষ নহে। “রসায়নের ধাতুগত অর্থ এমন'একটি 
উধধ, যাহ! দ্বারা লোকে দীর্ঘজীবন, স্মরণশক্তির প্রাখর্য্য, স্বাস্থ্য ও পুরুষত্ব লাভ করে (চরক-_১: 
২-৩)। ধ্রিতে গেলে ইহাই মধ্যযুগের রাসায়নিক দিগের জীবন-দলিল?* পরে তান্ত্রিকযুগে 
উষধার্থে পারদ ও অন্তান্ত ধাকু ব্যবহার করাকেই “রসায়ন বলা হইত। এখন ইহা Alchemy 
বা (emir অর্থে ব্যবহৃত হয়। রদ্রযামলাত্তর্গত-ধাতুক্রিয়া' নামক গ্রন্থে এই বিদ্ধ 
'রসায়লী বিদ্তা নামে অভিহিত হইয়াছে । “রস্রতবসমুচ্চয় ( অর্থাৎ পারদ.ও ভন্তান্ত. ধাতুর 
ক্পান্তর -সমাচর ) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার ২৭ জন .সিদ্ধিদাতাঁকে প্রণাম 
কবিয়াছেন।.. ‘রসসিদ্ধি প্রদায়ক” অর্থে পাঁরদঘটিত গুব্ধপ্রস্তুত- বিষরে নে শা 
ক্গম,লোককেই বুঝায়,৷ 

যুরোপের স্তায় ভারতবর্ধেও রসায়নশান্্ '্যালকেমি' বা কিমি বিতর ভিতর দিয় আম্মু 
প্রকাশ করিয়াছে। লৌহাদি নিক্ষ্ট ধাতুকে স্বরণে পরিণত করার বা সর্কারোগহর উব্ধ- 
প্রস্তুত করার বিছ্কে ‘কিমিয়া বিদ্যা? বলে। অথর্ব এবং খধেদেই আমরা ইহার সূত্রপাত 
দেখিতে-প্রাই। সোমরমপানের দ্বারা দীর্ঘ জীবনলাভের চেষ্টা খথ্েদে দেখিতে পাওয়া যায় । 
অথর্ব: বেদে সোমরস অমৃত বলিষা খ্যাত। বেদে স্বর্ণাদি নেও বহু গবেষণা দেখিতে পাওয়া 
যায 1 

বৈদিক যুগের পর, রা যুগে চিৰি বিন উন্নতি সহকারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছাব 
ওষধাদি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হয। যহষি চরক ও সুক্রুত রসায়ন প্রস্তুত করিবার বিশদ প্রপা 
প্রদর্শন করিযাছেন। চরকের পূর্বে অগ্নিবেশ; ভেল, জাতুকর্ণ,-পরাশর, হাঁরিত, ক্গীরপাণি 
প্রভৃতি আয়র্কেদশাস্সের উন্নতি করিয়া যান। তৎপরে দৃঢ়বল, বাগভট, চক্রপাণি প্রভৃতি 
উহার পুষ্টিসাধন করেন। চরক ও সুশ্রুত বৌদ্ধ যুগের পূর্বের রচিত হইলেও উহাতে আধুনিক 
রসীয়নশবস্রসন্মত বহু তথ্যের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন প্রকারের লবণ 
(59165), মূ ও তীক্ষ ক্ষার (mild and caustic alkalis), হীরাকস- (Sulphate 
04: 801), ,ভুখ বা তুঁতে (Sulphate ০£ 00961) হ্বর্ণণ রৌপ্য ও লৌহ: প্রভৃতি ধাতুর 
আস্তিক ও বাহ প্রযোগ এবং এসকল ধাতু হইতে নানাবিধ রাসায়নিক উষধ-প্রণষনের 
ব্যবস্থা'চরক ও সুশ্রুতে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিম্দুদিগের ৮০১ ম'সিয়ে 
বার্থেলো ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। " 

চরক ও সুশ্রুতের কালনির্ণয় প্রবন্ধে প্রফুল্রচন্্র যাহা! লিথিয়াছেন, তাহা সকলকে পাঠ 

£ বেদে জানা যায়, আর্ধাকধিগণ ধাতুগলন, মুগ্রাপ্রচলন, লৌহকলম নির্মাণ, হিরঃয় কবচ, বর্দ ও 

লৌহ অস্্রাদি সংগঠন করিয়া যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা রাসায়নিক 'ক্র্ণ ও বিকর্ষণ 


অবগত না থাকিলে কখনই এসকল বিষয়ে এতদূর উন্নতিলাভ করিতে পাঁরিতেন না ।-_বিশ্বকোয। 
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করিতে আমরা মাগ্রহে অস্কুরেধি করিতেছি। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ* আমাদিগের পৈত্রিক 
নিজন্ব সম্পত্তি হইতে. আমাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া সমস্তই গ্রীক দিগের দখলে ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন। প্রফুল্পচন্্র তাহাব গবেষণা দ্বারা, আমাদিগের সেই তামাদি সত্ব পুনরুদ্ধার 
করিয়া, ভারতবাঁসীর ক্ৃতজ্ঞত! অর্জন করিষাছেন। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে কিরূপ 
ল্রান্তিসঙ্কূল, হান্তজনক ও পক্গপাঁতদোষে দুষ্ট, তাহা মনীষী প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচনা হইতেই 
সকলে বুঝিতে পারিবেন। প্রফুল্লচন্দ্র এই সমস্ত ঘুরোপীয় পিজিতদিদের সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন/ 
তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত হইল. ” 

“Jt is curious to reflect that the 01011910519 of the Greek দিতি are 
often found ready, though unconsciously, to twist and torture facts and 
conclusions to serve their own purpose, and reserve to themselves the 
benefit of doubt as regards date; but whenever the priority of the 
Hindus is unquestionable, an appeal is made to the theory -of common 
origin and independent ‘parallelism of growth.’ 20956 scholars seem 
to smart under a sense of injury if they have to confess that Europe 
owes an. intellectual debt to India, hence many a futile attempt to 
explain away positive historical facts............. In an essay written by 
Dugald Stewart he endeavoured to prove thaf not only Sanskrit 
literature but also Sanskrit language was a forgery made by the crafty 
Brahmins on the model of Greek after Alexander's conquest—(History 
of Hindu Chemistry, Part I ; Indroduction, Pages Xlii—Xlv). 

মহযি কণাদের বৈশেযিক, কপিলের সাংখ্য ও গোতমের স্ঠাফত্রে আণবিক বিশ্লেষণের 
কথ! আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্নুগণ শরীরকে ধর্ম্মকর্ম্মের আশ্রব বলিযা মনে কর্নিতেন। 
সুতরাং তীহাদের দর্শনাদিশাস্ত্রেও শারীরতত্বের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গ্রমন কি, 
মাধবাচাধ্যক্কত ‘সৰ্বদৰ্শন সংগ্রহে’ তৎকাল-প্রচলিত ষোড়শ দর্শনের মধ্যে রসেশ্বরদর্শন অর্থাৎ 
'পারদবিজ্ঞান নামে এক পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে যোগশাস্ত্রের সহিত রশায়নশান্্র 
সম্মিলিত হয় এবং ক্রমে উহ! তন্ত্রের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। 

তন্ত্রের সহিত রসাঁয়নবিজ্ঞানের যোগসষন্ধে রসার্ণব নামক সুপ্রাচীন রসায়নশান্ত্র বিষয়ক 
তন্ে উক্ত হইয়াছে 

প্যড়দর্শনের মতে মুক্তি মৃত্যুর অনুগামী ।* 

"এরূপ মুক্তি যাঁহ! শরীরের বিনাশের পর সম্ভতাবিত, তাহা হস্তামলাষবৎ প্রতীয়মান নহে।* 

“সুতরাং খনুষ্যমাত্রেই পারদ ও অঙ্ান্য ভেষঞ্জ প্রয়োগে তাহার শরীর রক্ষা করিবে।” 

এই শরীররক্ষা হইতেই তন্ত্রের সহিত রসায়নশাস্ত্রের যোগ ঘটয়াছে। 


ww 
| 


* প্রকৃতি ৩৯১ 
পাঁরদ হরের এবধ অভ্র গৌরীর শরীর হুইতে উৎপন্ন ; উহাদের সংযোগে প্রস্তুত উযধির 
বলে চির অমরত্ব লাভ করিবার চেষ্টাষ প্রাচীন হিন্দু তাঙ্জ্িকগণ বহু পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
এই সমস্ত পরীক্ষার ফল ও পরীক্ষার জন্তু আবিষ্কৃত বিবিধ যন্ত্রের কথা বিভিন্ন তন্ত্রে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। হিন্দুগণ দোলা, গর্ভ, হংসপাঁক, শ্বেদনী, বালুকা, ধূপ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। অনেকগুলি চিত্র হিন্দুরসাঁয়নের ইতিহাসের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। 
বিবিধ ধাতুর জারণ, মাক, ভন্মীকরণ প্রভৃতিও এই সময়ে প্রচলিত হয়। ১১০০-১৩০০ 
খৃঃ অব্দের মধ্যে রসরদ্বাকর, রসার্ণব, রসরক্বসমুচ্চয়, রসহৃদয়, রসসার প্রভৃতি অসংখ্য তান্ত্রিক গ্রন্থ 
লিখিত হয়। এই সকল তম্ত্রে পাঁরদবিজ্ঞীনের এত আলোচনা হইয়াছে যে, বর্তমান 
experiment-এর যুগেও যুরোপে তদ্সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হইয়াছে, এরূপ বলা 
যায় না।* - 7 
পর্যবেক্ষণ (০b৪ervati০n) এবং পরীক্ষীর(65126112)76)উপর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা । 
হিন্দুবা এবিষষেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিষাঁছিলেন। খুষ্টীয ত্রয়োদশ কিংবা চতুঙ্দণ 
শতাবীর পূর্বে রচিত রামচন্দ্রকুত “রসের চিন্তামনিঃ ও যশোধবন্কৃত “রসপ্রকাশ সুধাকর' 
নামক গ্রন্থে এ’বিষযে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য । রামচন্দ্র বলেন 


অশ্রৌষং বহুবিদূষাং মুখাদপন্ঠম্‌ 

শাস্ত্েযু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি। 

ফুকৰ্ম্মঃ ব্যরচয়মগ্রতো গুরুণাম্‌ 

প্রোচ়ানাম্‌ তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ॥ 

অধ্যাপয়স্তি যদি দর্শয়িতুম্‌ সমন্তে 

সথতেন্দ্র কর্মুগুরবো গুরবস্ত এব । 

শিষ্যান্তি এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো! যে 

শেষাঃ পুনস্তহ্ভয়াভিনয়ং ভজস্তে ॥ 

অর্থাৎ যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিষাছি, কিন্তু কার্য ছারা সম্পূর্ণ 

কবি নাই, তাহা না লিখিবা, বয়োবৃদ্ধ গুরুর সম্মুখে যেগুলি কাধ্য দ্বার! সম্পন্ন করিয়াছি, আমি 
নিঃশঙ্কচিত্ে সেইগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যে সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যযন করাইয়া 
তাহা, কাৰ্য্যে দেখাইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া 
গুরুসমক্ষে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তীহাঁরাই প্রশংসনীয় শিষ্য । তত্তিন্ন উভষবিধ 
গুরুশিষ্যই অভিনেতা মান্র। 


"_ * হিলুগণ ধাতুবিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্দিত। লাভ করিয়াছিলেন _ভীহাদের প্রস্তুত ৯:০৩ (কাস্তলৌহ) 


এখনও জগতের বিশ্ময়ের বন্ত-হইয়! রহিয়াছে। 


£৩৯২ প্রকৃতি 


১১ প্যশোধরেব উক্তি-- SEAM 61 Ei - 

CEE নী স্বহপ্তেন কৃতং সম্যক্‌ জারণং ন শ্রুতং,মষা ₹ : 
্বহস্তেন ভবযোগেন কৃতং সম্যক্‌ শ্রুতিনহি। - 
ষ্টগ্রত্যয যোগোহয়ং-কথিতো নাত্র সংশযঃ ।. s 


; অর্থাৎ আমি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার যাখার্থ ও সাফল্য সঘন্ধে পরী 
বারা স্থিরন্শ্চিয হইযাছি। 

, যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বুরোপে রসাধনশানতের রীতি ॥ চর্চ। অরন্ত হয এবং মাত্র 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে তথায় হাতে কলমে পরীক্ষার পদ্ধতি (9%25:7075019 ) প্রচলিত 
হইয়াছে। সুতরাং উপরেব উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয যে, যুবোপের প্রায় পাঁচশত 
বৎসর পুর্ব্রে ভারতে পরীক্ষামূলক রসায়নবিজ্ঞানের প্রচলন ছিল। 

প্রফুল্চন্দ্র তাঁহার ইতিহাসে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ভারত হইতে আরবীষ পঞ্ডিতগণ 
'রসাষনবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া তাহা যুরোপে প্রচারিত করেন এবং প্রাচীন গ্রীকগণ তীহাদের 
“নিকট উহ! শিক্ষা করিযাঁছিলেন। সুলতান মামুদের সম্সাঁমফিফ্র আরবদেশীষ বিখ্যাত 
পণ্ডিত আল্‌ বিরুণী (AlberUni) ভারতে আসি! হিন্দুদিগের গুড় রসাযনশান্তের পূর্ণ প্রভাব 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। “তিনি হিন্দুদ্িগের অগ্নিযোগে চৌয়ান বা পুটপাক (Sublimation), 
জারণ, মারণ বা ভম্ম (0৪117796002), পৃথকীকরণ (917915919) এবং তালক (waxing of 
৮৪1০) প্ররস্ততবিধি অনুধাবন করিয়া স্পষ্টই অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রধানতঃ 
ধাঁতুসম্পর্কায় রসাঁয়ন-আলোচিনাঁষ ব্যাপৃত ছিলেন)” 

এই ইতিহাসের দ্বিতীষ খণ্ডের ভূমিকায শ্রদ্ধেয় ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় হিন্দু রসায়ন- 
শাস্সের মুলভিত্তি স্বরূপ বিবিধ তত্বের আলোচনা করিষা পুস্তকখাঁনিকে সর্কাদসুন্দর 
করিয়াছেন। ডাঃ শীল বাঙ্গালার মাঁ্টিনে!। তাহার দার্শনিকোচিত দুর্কোধ্য ভাষা সাধাবণ " 
পাঠকের তৃপ্তিকর না হইলেও, সহিষ্ণু পাঠকের নিকট তাহা হদ্য ও শ্রদ্ধেয়। বিজ্ঞানানুবক্ত 
পাঠকগণ এই মূল্যবান ভূমিকা পাঠ করিয়া বহু সত্যের সন্ধান পাঁইবেন। 

.. প্্রফু্চন্্র স্বেচ্ছায় যে -গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্ভার নিজ স্বন্ধে বরণ-করিয়! লইযাঁছিলেন, 
পঞ্চদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও 'সাধনার- ফলে তাহা পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি তৃথির 
নি স.ফেলিয়া 'রোমক রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস’ (History of the decline 
and fall of the ‘Roman Empire) রচিত! মহামতি গিবনের স্তাঁয় বলিযাছিলেন-_* 

eft is with mingled feelings ‘that I mark the hour of my final 
deliverance from a.self-imposed task which has occupied all my spare 
time duiing the last fifteen years and more...... The reader will, I hope, 
forgive 019৯1] venture to give expression to-them in- the words of 
Edmund Gibbon himself, “I will not dissemble the.first emotions of 


প্রকৃতি ৩৯৩ 


joy on the recovery of my freedom......... : But my pride was soon 
humbled, and a sover melancholy was spread over my mind by the 
idea that I had taken an 79 leave of an 010 and agreeable 


companion.” 
সহজ বৎসর পূর্বে নাগার্জ্ছুন রসাযনী বিস্তার-সেব! করিয়া বলিযাঁছিলেন__ 
ছ্বাদ্বশানি চ বর্ষাণি মহারেশঃ কতোময়া। 
যদি তুষ্টাসি মে দেবি সর্বদা ভক্তবতসলে। 


'ছুল“ভং ত্রিযু লোকেধু রসবন্ধনং দদস্ব মে ॥ f 

প্রফুল্লচন্্রও মুখ্যভাবে দ্বাদশবর্ষাধিক কাঁল হিন্দুরসায়নী বিদ্যার সেবা করিযা আর ee 
কহিলেন না; তিনি কেবলমাত্র কহিলেন, যদি ভাঁরতবাসী তীহা'র এই গ্রন্থপাঠে পিতৃপুরুষেব 
গৌরবে গৌরবান্বিত হইয! রসায়নবিজ্ঞানের সেবায় উৎসাহিত হয, তবেই তাঁহার শ্রম সফল 
হইবে। তিনি পুস্তক শেষ করিয়া লিখিলেন,_- ' | 

“The Hindu nation with its glorious past and vast latent poten- 
tialities may yet look forward to a still more glorious future, and, if 
the perusal of these ‘pages will have the effect of stimulating my 
countrymen to strive for regaining - their old position in the intellectual 
hierarchy of nations, যু shall not have laboured 2) 21725 

প্রফুললচন্্র নিজেই বলিযাছেন_্যদি মুহূর্তের জন্য আমি মিল্টনের তূ্য্যধবনির অধিকারী 
হইতাম, তাঁহা হইলে বলিতাঁম যে, আমাদের জাতি নির্বোধ নহে ; পরন্ত তীক্ষ ধীশক্তিসম্পন, 
অপূর্ব মানসিক বলে বলীয়ান্‌, উদ্ভাবনে পটু, কুট তর্কে নিপুণ, মানবের শ্রেষ্ঠ শক্তির সর্বোচ্চ 
শিখর স্পর্শ করিতেও অক্ষম নহে। : এইজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ 'বিজ্ঞানের অধিকারিগণ আমাদের 
মধ্যে এত প্রাচীন ও ব্যুৎপন্ন যে বুদ্ধিমান লেখকেরাও বলিতে বাধ্য হইযাছেন__পিথাগোরাস্রে 
মতা বলম্বীা এই ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে ভাব গ্রহণ করিষাঁছেন।” 

পৃথিবীর জাতি-সজ্বে স্থানলাঁভ করিতে হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। 
বর্তমান যুগে ধনবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে উন্নত রাসায়নিক প্রণালীর উপর নির্ভর করে। এই 
রসাযনবিজ্ঞানের সেবা করিয়া ভারতবাসী এক সমযে বহু উন্নতিলাভ করিষাঁছিলেন। 
এখনও জগতের সুসমৃদ্ধ জাতিসমূহ ইহারই অনুগ্রহে শ্রেষঠত্বলাভে সমর্থ হইতেছেন। তাই 
প্রফুল্চন্দ্র' সুপ্রাচীন গোবিন্দ, সোমদেব, নাগার্জুন, রামচন্দ্র, স্বচ্ছন্দ ভৈরব প্রভৃতি রসায়নবিদ্‌- 
গণের মুখে তীহাদিগের ধূলিসমাচ্ছন্ন,.কীটদষ্ট গ্রন্থ ও পু'ধির ভিতর দিয়া বর্তমান 'ভাঁবতবাসিগণের 
নিকট আবেদন জানাইষাছেন--“হে বর্তমীন ভারতবাসিগণ, আমরা যে বিজ্ঞান এত বহে চৰ্চ 
বিডি তোমরা তাহা পরিত্যাগ করিও না?” | EEA উ 
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নকুল ( নেউল, বেজি ব| বেঁজি ) আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র প্রাপী। সচরাচর ছুই 
প্রকারের নকুল দেখ! যায়। কতকগুলি কিছু ছোট এবং কৃশ.) অপরগুলি অনেক 
বড় ও বেশ স্থুল। আয়তনে দ্বিতীষগুলি কখনও কখনও প্রথমগুলির প্রায় দ্বিগুণও 
হইয়া থাকে। আমার পালিত দ্বিতীয় প্রকার নকুলগুলির মধ্যে একটা. ন।সিকাগ্র 
হইতে লাঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত দুই হাঁত (৩৬ ই) এবং অপরটি গ্রাফ পৌণে ছুই হাত (৩২ ইঞ্চ) 
লম্বা ও যথেষ্ট স্থল ছিল। কিন্তু এই স্থলত! তাহাদের তৎপরতা বা গতিশীলতার কোনও 
ব্যাঘাত ঘটায়'নাই. সকলগুলির বর্ণ ধূমর হইলেও, সম্পূর্ণ এক প্রকঠুরর নহে। প্রথমোক্তিটির 
বর্ণ অল্প স্বর্ণা এবং লোমও কিছু ছোট-সঅনেকটা 917০০%-০০৪৩ ; দ্বিতীয়টর বর্ণ 
ঈষৎ স্বেতাভ। ' শৈশবে উভয় প্রকারেরই বর্ণ প্রা এক। ইহারা এক জাতীয় জীব 
হইলেও নিশ্চয়ই -পৃথক্‌ শ্রেণী(52৩০7৩9)ভুক্ত । 2001085 বা প্রানিতত্বশীস্ত্র মতে ইহাদের 
বিচার-_সাঘৃপ্ত, বৈষম্য, বিশিষ্টতা, জাঁতিনির্ণয় ইত্যাদি--উপস্থিত বিষয়ীভূত নহে) লেখকও 
তাহাতে অক্ষম। - সাধারণ চক্ষে যাহা দেখা যায় ও লক্ষ্য হয, তাঁহাই এখানে বর্ণিত 
হইল। বিশেষ লক্ষ্য করিষা দেখা গিষাছে যে, স্বাধীন বন্ত অবস্থায় এই দুই জাতির 
“কখনও মিশ্রণ (৫৮035 b৮eedin৪) ঘটে না, এবং পালিত অবস্থাতেও ইছাঁদিগের যৌনসম্মিলন 
ঘটাইবার চেষ্টা বিফল হইয়াছে ।- অনেকে সখ করিয়া নকুল পুযিয়া থাকেন ও চিরকাল 
পিঞ্জরাবন্ধ বা শৃঙ্খলিত রাখেন । কিন্তু যেখানে ইহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওযা 
হয়, সেখানে সর্প, বৃশ্চিক, ইন্দুর, ভেক, টিকটিকি, গিরগিটা, আরসোলা, ম[কড়দু ইত্যাদির 
উপদ্রব আর থাকে না ; উহ্বাদিগকে মারিয়া ভক্ষণ করে। ইহার! গর্ভ হইতেও ইন্দুর বাহির 
করিয়া থায়। কিন্তু কিছুদিন এই ভাবে থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ পূর্ণ স্বাধীনতার লোভ ত্যাগ 
কৰিতে না পারিয়া প্রায়ই নিকটস্থ জঙ্গলে বা ভগ্ন বাঁটীতে আঁশ্রয লয় ও পালকের গৃহে আর 
ফিরিয! আসে না । যে গৃহে নকুল স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, তথাঁষ পোষা-পাখী, পারাবত 
ইত্যাদি রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য ; সুবিধা পাইলেই ইহারা তাহাদিগকে মারিষা ফেলে। যদিও 
একটি নকুল একটি বা ছুইটি পারাবত-মাংসে যথেষ্ট উদবপুর্তি করিতে পারে, তথাপি ইহাদের 
ছিংসাগ্রবৃত্বি এত প্রবল যে কখনও কখনও দেখা গিয়াছে একটি নকুল পারাবতগৃহে প্রবেশ 
করিয়! সমুদর্২_এমন কি বিংশাধিক-_পাঁবাবত বধ করিয়াছে! -- 

সকলেই প্রায় অবগত আছেন যে, নকুল ও সর্প দ্বভাবতঃ ঘোর বৈরসম্বন্ধ তা এই 


প্রকৃভি ৩৬৯৫ 
হই প্রানীর সম্পর্ককে অংক প্রবাদ ও গল্প শুনা যাষ ; তন্মধ্যে নকুলের নিকট হইতে পরোক্ষে বাঁ 
প্রত্যক্ষে অর্থাৎ: আকস্মিক ঘটন! :ও চতুরতা দ্বারা সংগৃহীত্ত বা স্বেচ্ছ। প্রদত্ত সর্পবিষের গুষধ 
প্রাপ্তির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অ'সম্বন্ধৈ বাল্যকাল হইতে অনেক গল্প শুনিযা, স্বয়ং যদি 
কোনও প্রকারে কিছু জানিতে পারি, সেই ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী-হইয়াছিল। নয় বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে একদিন মনে হইল যে, বুঝি একটা সুযোগ ঘটিল। গ্রীম্মকাঁল, স্থূলের ছুটির দিন, বেলা 
প্রায় ৪ট1। আমাদের সহরুতলীর বাটীর সন্নিকটে একটা ভদ্রলোকের পুক্ষরিণীর.ঘট হইতে 
পিতামহাশয় আমাকে ও আমার ছোট ভাইকে উচ্চৈম্বরে ডাকিতেছেন গুনিয়! আমবা ছুটিয়া 
গেলান। দূর হইতেই: দেখিলাম তাঁহার ছিপ-ফেলা বন্ধ হইয়াছ ; তিনি দীড়াইয়। আছেন। 
আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ধীরে আসিতে সঙ্কেত করিলেন ও নিকটস্থ হইলে তিনি 
আমাদিগকে ঘাটের পূর্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিযা কেবল মাত্র বলিলেন--দেখ ! -গোল 
করিও না। দেখিলাম একটা বৃহৎ কৃষ্ণ সর্প ( কেউটে সাপ ) কুগুলীকৃত হইয়া প্রায় দেড়ফুট 
উচ্চে সুবৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া, অতি ক্ষিপ্রঃ একটা-বেষ্টনকারী নকুলকে লক্ষ্য করিয়া, বিদ্যুৎ 
গতিতে সকল দিকে ফণা ঘুরাইতেছে ; অনবরত একট! ৎস্‌ খস্‌ শব্দ হইতেছিল.। নকুল্টা 
প্রথমোজ 'জাতীয়। তাহার সর্ধশরীরের লোম উত্থিত হইয়া স্ফীত দেহ স্বাভাবিক অবস্থার প্রা 
দ্বিগুণ হই্যাছে; ক্ষিগ্র ঝেষ্টনে নকুলও তৎপ্রতি লক্ষ্য কবিষ: ফণা ঘুরাইতেছে,_-ফণ? ঘূর্ণণে 
উভয়েই সমান। কেহ কাঁহারও অপেক্ষা নান নহে । সর্পের লক্ষ নকুলের উপর । নকুল যে দিকে 
যাইতেছে, সর্প সেইদ্িকে খুরিতেছে। মধ্যে মধ্যে নকুল বিপরীত দিকে ঘুরিতে চেষ্টা করিল; 
সর্পের ফণাও ঠিক সেই মত খুরিল। মধ্যে মধ্যে লক্ষপ্রদান করিষা সর্পকে ডিঙ্গাইযা যাইবার 
নকুলের যেমনি চেষ্টা হয়, সর্প ভীষণ গর্জ্জন, দংশন ও আঘাতচেষ্টা দ্বারা উহা তেমনি ব্যর্থ করিতে * 
লাগিল। আজ প্রায় ৪২ বৎসর-অতীত হইল ; তবু যেন-কর্ণে সেই ভীষণ গর্জন শুনিতেছি এবং 
চক্ষে দেই যুদ্ধ দেখিতেছি। মাত্র ছুইবার নকুল ক্কৃতকার্ধ্য হইল। তৎপূর্ক্রে কেবল ইহাই 
শুনিয়াছিলাঁম যে, নকুল ডিঙ্গাইযা যাইলেই সর্প খণ্ডিত হইযা যান এবং এই সময়ে কখনও কখনও 
সর্পদংশনে নকুল প্রাণও হার।য। এখন দেখিলাম তাহা নহে ; যাহা. মনে করিত|ম তাহাই ; লক্ষ 
দিয়া পার হইবার সময নকুল সর্পকে কাঁমড়াইঘা যায ও উহাত্র অতি তীক্ষ দস্তাঘাঁতে সর্প ক্ষত 
হয--হয়ত বা কখনও খণ্ডিত হইয়া যাঁয়। -নকুল লক্ষ দিয়া পার হইলেই সর্প খণ্ডিত হয় 
ইহ! আমার বিশ্বাস হইত না। ইতিপূর্বে একদিন আমি ছিপ দিষা কয়েকটা বাটা মাছ 
ধরিরা 'আনিতে ছিলাম। আমাদের এক প্রতিবেশী ভদ্রলোকের পালিত নকুল আমার 
হাঁতে মাঁছ দেখিয়া রাগে শরীর স্কীত করিয়া আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। নিজেকে 
সাম্লাইতে যাইয়া একটী মাছ আমীর হাঁত হইতে পড়িয়া গেল। নকুল সেইটা লইয়া পলাইল। 
আমার মনে হইল, এটী তাহাব মাছ আদায়ের বেশ কায়দা) কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, আমার 
পা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছে । বুঝিলাম--নকুল কাঁমড়াইষাছিল। প্রত তীক্ষ দন্ত 
যে, আমি কিছুই অনুভব" করিতে পারি নাই! তদবধি আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইল যে, 


৩৯৬ প্রকৃতি 


ডিঙ্গাইয়া যাইবার সময় নকুল সর্পকে কামড়াইযা যাঁষ। এস্থলে ফদিও নকুল ছুই বারই 
সর্পকে দুই স্থানে বেশ ক্ষত করিল, সর্প ছুই বারই -ভীধণ গৃর্জ্জনে তাহাঁক্ষে-তেমনি দংশন করিল! 
নকুল আঁহত হইয়া পার হইযাঁই একটু তাতে যাইয়া! মাঁটীতে গড়াইতে লাগিল ও ক্ষত স্থান 
চাঁটিতে লাগিল। সর্প সেই শ্বল্পবিরাঁম সময়ে ছুই বাঁর নকুলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ফণা 
সঙ্কুচিত করিতে করিতে নামাইতে যাইতেছে যেন সে পলাইবে, এমন সমযে নকুলের যুদ্ধ 
আহ্বানে সে পুনরায় সদর্পে কণা তুলি যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জনবরত ফণা ঘুরাইয়। নিজের" 
কুগুলিত দেহকে নকুলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, 
লন্ব| হইয়া থাকিলে সে কিছুতেই আপনাঁকে রক্ষা করিতে পারিত না। ফণার সঙ্গে সঙ্গে 
কুগুলিত সমুদয় দেহ নিরস্তর ঘুরিতে ছিল। অবশেষে আমাদের যাইবার কিঞ্চিদধিক 
অর্ধঘন্ট৷ পর, নকুল ক্লান্ত হুইয়া রণে ভঙ্গ দিষ! ধীরে ধীরে চলিযা গেল। সর্গও 
তৎপরে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সঙ্গে আমারও বড় আশা ফুরাইল। আমি 
পিতাকে মনের কথ। বলিলাম ও তৎসহ একটা নকুল পুষিবার অনুমতি চাঁহিলাম। তিনি 
অমত করিলেন, বলিলেন--“না, তা”হলে লেখাপড়া হবে না, কেবল বেজি নিয়ে থাকুবে ) 
আর ওরা" ভারী সাপ মুখে কবে বাড়ীতে আনে যেথায় সেথায় ফেলে রাঁখে”। অতএব 
নকুল-পাঁলন ও তাহ! হইতে কিছু শিক্ষার আশা! সে সময় স্থগিত রহিল। 
১, * * ক ক * 

তিন বৎসর পরে আমাদিগকে এখানে রাখিয়া পিতামহাশয়, কার্য্যব্যপদেশে পল্লীগ্রীমের 
বাঁটীতে বাস করিতে থাকেন। আমিও সেই সুযোগে একটা দ্বিতীয় প্রকারের নকুল-শাঁবক 
পালিতে লাগিলাম। শাবকটা বেশ পোষ মাঁনিল। দিবাঁভাগে প্রায় সমস্ত ক্ষণই তাহাকে 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। আমাদের বাড়ী ভিন্ন সে অন্ত কোথাও যাইত না, 
এবং ডাকিলেই তৎক্ষণাৎ আসিয়া একেবারে আমার স্বন্ধে বা মাথার উপর উঠিষা 'বসিত ও 
শীতকালে র্যাপারের ভিতর. লুকাইত । আমার বিলঙ্গণ সাঁপ-গাঁরা বাতিক ছিল; তবে 
বিষাক্ত ভিন্ন অন্য সাঁপ মারিতাম না । যে দিনের কথা বলিতে যাইতেছি, নকুলটা পালিবার পর 
সে পর্য্স্ত কোনও বিষাক্ত সাপ জুটে নাই, অতএব মারিও নাই! সে দিন চৈত্র মাস; 
নকুলটা প্রায় নয় মাসের হুইয়াছে। একটী বেত-জীচড়া সর্পকে পলায়নাক্ষম করিয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ 
নকুলের নিকট দিলাম। সে লোম ফুলাইয়া গর্জন করিতে করিতে তাহাকে আক্রমণ, করিল ও 
ুহূর্তমধ্যে তাহাকে খাইতে, লাগিল। প্রথমেই মাথাটা, খাইয়া ফেলিল। দর্শকদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ বলিলেন- উহাকে ছাড়িয়া দাও, ওউধধ খাইয়া আসুক ; নচেৎ মরিয়া যাইবে। 
কাহারও কথ! শুনিলাম না, রেশ জানিতাম ভরের কোনও কারই নাই ; আর থাঁকিলেই 
বা কি! আমি ত দেখিতেছিলাম যে এঁ অবস্থায় কি হয়? অনেকে বিরক্ত, হইলেন, কেহ কেহ 
- চলিয়! গেল্নেণ্এবং তৎসহ মন্তব্য হইল-_নিষ্টুর পাষণ্ড, বেজিটাকে পুষে মারবে!” সর্পটার 
লেজের দিকের কৃতকট! বাকি ছিল) নকুল আহারে বিরত হুইল দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন 


প্রকৃতি ৬৯৭ 
বেতআঁচড়ার লেজে (বিষ, তাই খাইল না। আহারে বিরত দেখিযা সপ্পের সেই অংশটুকু 
পরে খাইতে দিব মনে করিষা যেমন একটা ছড়ি দ্বারা উহা সরাইয়া আনিতে যাইলীম, 
'নকুলটা- অমনি এক" লক্ফে আমার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করিয়া সণর্জনে কাঁমড়াইচত চেষ্টা করিল। 
আমি কিছু পিছাইযা +আসাতে ও" শিকলে টান পড়ায়, সে কামড়াইতে পারিল না। 
ঠিক বুকের উপর হইতে পড়িয়া গেল এবং পরক্ষণেই মর্পের সেই অংশটুকুও খাইযা ফেলিল। 
অনেকের অনুরোধ সত্বেও তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম না; সেও ছাড়া পাইবার জন্ত কোনও 
ব্যস্ত ভাব বা ইচ্ছা প্রকাশ করিল ন! ; করিলে ছাঁড়িয়া দিয়! তাহার অনুসরণ করিয়া 
দেখিতাম_কি করে। পরন্ত সে বেশ -নিশ্িস্ত মনে কেড়াইতে লাগিল ও পরে বেশ 
সুস্থ শরীরে দিনের পর দিন" কাটাইল। ইহার কয়েক দিবস -পরে, ঠিক ও অবস্থায়, 
একটা প্রা তিন ফুট গোখুরা সর্প এ প্রকারে খাইল.। প্রথমে পেঁটের কতকটা কৃষ্ণ 
বর্ণ অংশ ফেলির| রাখিয়াছিল। কেহ কেহ বলিলেন--উহা বিষাক্ত বলিয়া খাইল ন!। 
পরে একটু বিশ্রাম করিয়া" সেটুকুও খাইয়া ফেলিল। এবার আমাকে আক্রমণ করিবার 
কোনও ঘটনা হয় নাঁছু। যতদিন নকুলটা ছিল, ততদিনের মধ্যে "আমাদের সাক্ষাতে 
ছুই তিনটা বিষাক্ত সর্প ( কেউটিয়া, গোথুরা ) সে মারিয়াছিল; কোঁনবারও সর্পদংশিত হয় 
নাই। ছোট সাঁপগুলির একেবারে মাথা কামড়াইয়া ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিত কেবল 
একটা বড় গোখুরা সর্পের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছিলাম। বিশেষ আদ্লাসে 
সাঁপ্টীকে সে মারিতে পারিযছিল | ইহারও মাথা হইতে সে প্রথমে আহার আরম্ত করে'। 
নকুলের বারবার দংশনে সর্প নিজ্জীবপ্রীয় হইয়া পড়িয়াছিল। - আমাদের; গৃহে অবস্থিতি 
কালে যদিও নকুলটী সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি একটা কারণে সে বড়ই বিরক্তিকর 
হইত। পুর্বে পিতামহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহা সে গ্রাষই ঘটাইত। প্রায়ই বাটার 
মধ্যে পচা গন্ধ ধরিযা সর্ব পরিষ্কার করিতে হইত; কিন্ত কখনও সমুণ সপৰ্বণ্ড পাওয়া 
যায় নাই। 
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পরবর্তী তিন বৎসর কালের মধ্যে আমি আরও কয়েকটা নকুল পুযিয়াছিলাম'; কোনটা 
হইতে কিছু নূতন তথ্য পাঁই-নাই। এই সময়ের শেষ নকুলটী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল 
মাপে ৩৬ ইঞ্চ লম্বা । ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও একটা বৃহৎ" 'কেউটিয়া বর্প মারিবার' অবলীলা: 
ক্রম কৌতুক দেখিযা পিতা মহাশয় ইহাকে আমাদিগের পলীগ্রামের বাটা হইতে আনিতে 
দিতেন না। ডায়মণ্ড হীরবারের নিকটবর্তী স্থানসমূহের ্্পদংশনে বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যা 
দ্বারা উপলব্ধি করা খায় যে, ততৎস্থানে কি পরিমাণ কেউটিয়া, গোখুরাদি বিষাক্ত সপ 
৩৫৩৬ বৎসর পূর্বে ছিল। ১৮৯৩ সালের গ্রীষ্মকালে আমাদের উক্ত নকুলট অনেকের 
_ সাক্ষাতে এগারটী কি বারটী কেউটিযা ও একটা বৃহৎ চন্দ্রবোড়া সর্প (Russe!’s Viper) 
মারে; তাহার মধ্যে পাঁচ ছহট৷ ঘটনার সে সর্পদংশিত হয়। তিন্টীতে আমি উপস্থিত 
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ছিলাম। সেই প্রথম বন্ত নকুলটা যে উপাঁষে আপনাকে রক্ষা কুরিযাছিল, এটাও ত্তিন্ন 
অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করে নাই। সে জীবনে কেবল একটা মাত্র কেউটিয়া মাঁরিতে 
পারে নাই। তাহার কারণ, একটী খড়েব গাদার নীচে সর্প টাকে যাইতে দেখিয়া! সে পিতা- 
মহাঁশয়ের কোল হইতে লাফাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু উপরের 
দিকে অবাধে লাফাইতে না পারাষ সর্প তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিল ও গাঁদার নীচে ইটের 
ভিতর লুকাইয়! প্রাণরক্ষা করিল। হায়! কখনও কখনও মানুষের কি ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণতা 
দেখা যায়! এক ব্যক্তি এই নকুলটা চাহিয়াছিল, দেওয়া হয় নাঁই। সেই আক্রোশে__তাহার 
পারাবত নষ্ট করিষাছে__এই মিথ্যা অপবাদ দিয়া লোকটা নকুলটাকে বধ করে। নকুলট গ্রামের 
প্রায় সকল স্থানেই যাইত এবং কত যে সর্প বিনষ্ট করিষাঁছিল বলা যায় না। সে আমাদের গৃহে 
চারি বৎসরের কিছু অধিক কাঁল ছিল। 
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তৎপরে প্রায় চারি বৎসর কাল সেই ক্ষোভে আর নকুল পুষি নাই। পুনরায় ১৮৯৯ সালে 
একটি নকুল পুষিয়াছিলাম। সেটি আমাদের কলিকাঁতাঁর বাটীতেইগ্থাকিত; ইহাও কয়েকটা 
গোখুরা সাপ মারে । একবার মাত্র দংশিত হয়। কোনও ওুঁষধ ব্যবহার করে নাই। এটি 
মাপে ৩২ -ইঞ্চ ছিল। . ইহার প্রকৃতি ছিল একটু রুক্ম ও অধিক ম্বাধীনতাপ্রিষ। 
অনেক সমষে ছাড়া থাকিত ; ডাকিলে নিকটে আসিত, কিন্তু সহজে ধরা দিত না। ইহার 
গলাঁয় একটা ফিত।র.বেড় ও সন্মুখের পায়েব পশ্চাতে বক্ষের উপর আর একটা ফিতার বেড় 
এই. দুইটা বেড় সম্মুখের দুই পাষের মধ্য দিয়া সংযুক্ত থাঁকিত ।* ইহার উদ্দেশ্য যে, সে অনেক 
চেষ্টাতেও মাথা গলাইয়া পলাইতে পারিত না। এক বৎসরের অধিক বয়স হইলে তাহাকে 
ছাঁড়িয়া দেওয়া হইল। প্রথম প্রথম প্রত্যহ বাটী আসিত ; কিন্তু ক্রমে তাহার অনুপস্থিতির 
দিবদ অধিকতর হইতে লাগিল। শেষে একদিন ৩1৪ মাস পরে সে আমার পাঁষের নিকট - 
আসিয়৷ বেড়াইতে ও শুইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে একটা করুণ শব্ধ করিতে লাঁগিল। 
আমি একটু মনোযোগ দিয়া তাহার দিকে দেখিতেই, সে ঘরের বাহিরে বারাদ্দায গেল ও 
চিৎ হইয়া শুইল। যাহ! দেখিলাম, তাহাতে আমার দারুণ কষ্ট হইল। বাঁধনের ফিতা 
তাহার বঙ্গের মাংসের ভিতর বসিয়া গিয়াছে ও একটা ক্ষত হইয়াছে । আমি তৎক্ষণাৎ 
তাহার সব ফিতা কাঁটিয়! দিলাম। বক্ষের ফিতা কিন্তু মাংসের মধ্যে বসিযা রহিল। জোর করিয়া 
টানাতেও যখন উঠিল না, তখন নকুলটীকে পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া ফিতা টানিতে উহা 
উঠিযা আসিল; কিন্তু প্রবলবেগে রক্ত ছুটিল। নেউল কিন্তু অব্যক্ত আনন্দের ভাঁব প্রকাশ 
করিতে করিতে আমার পায়ে লুটাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বনে চলিয়া গেল। কিন্ত 
সেই অবধি ছুই বৎসরেরও অধিক কাল প্রত্যহ আমার কাছে একবার করিয়া আসিত এবং 
কিছু আহার করিয়া খানিক পরে চলিয়া যাইত । 


Lt * bel LF, + * 
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ইহার পর আমি আর নকুল পুষি নাই। ছুরৃষ্টবশত;ই হউক, বা নকুল যে সর্পাঘাতের ওঁষ্ধ 

জানে ও ব্যবহার করে এবং তাহ! হইতে মনুষ্যও যে কখনও কখনও পাইয়াছে, উহা মিথ্যাই 

হউক--আঁমি কিছুই পাই নাই। বরং আমার উপরোক্ত কয়েক বৎসর কাল উল্লিখিত কযেকটা 

নকুলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা কখনও কখনও মনে হয় ষে, খে সর্পাঘাতের 
ওধধপ্রাপ্তি বাঁক্যটা কল্পিত মাত্র। 


প্রবাল, 
i শীজঞানেন্্রনারায়ণ রায় 


প্রবালখচিত অলঙ্কার অথবা কলিকাঁতার যাদুঘরে সক্লরক্ষিত প্রবাল-স্ুপকে অনেকে 
হয়'ত দর্শন করিষ! থাকিবেন। এই সকল সামুদ্রিক ০০ অতীব 
বিস্মজনক। 
কড়ি, শামুক, শঙ্খ প্রস্ততি জলজ প্রদিরিগের তায় টি খোলা বা 
অস্থিপঞ্জর তাহাদের দেহের বহিষ্তরের কোষগুলি হুইতে নিঃস্থত হয় এবং দেহাস্ত হইলে 
ওঁ সকল থোলাই একত্রিত হইয়! কালে দ্বীপের স্থষ্টি করিয়! থাকে। 
প্রধানতঃ গ্রীক্মপ্রধান মহাসমুদ্রেই এই সকল জীবকে অবস্থান করিতে দেখা যায; 
ইহাদিগেরই এক শ্রেণীর অসংখ্য মৃতদেহ হইতে সমুদ্রমধ্যে চৌরাপাহাড়ের (reefs) 
চি উৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রশান্ত মহাসাগরে - অবস্থিত মার্শাল নামক 
্ দ্বীপপুঞ্জে ও অষ্ট্রেলিযার পূর্ববীংশে অবস্থিত অগভীর সমুদ্রে এইয়পে উৎপন্ন 
সুদীর্ঘ চোরা-পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। 
গ্রী্মপ্রধান ম্হাসমুদ্রের ফোকোন অংশই যে এইরূপ প্রবাল-জীবের বসবাসের উপযোগী 
- চুস্থান-তাহা নহে। যে সকল নৈমগিক সুবিধা থাকিলে ইহারা প্রচুর পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইতে পারে, উহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান, তাহাদের পরিচষ নিয়ে দ্বেওযা 
গেল ॥ যথা ১ 
(১) বাসস্থানের নিকটস্থ সমুদ্রজলের তাগ৬ ৬৮ (ফাঃ )র কম হইলে আদৌ চলিবে ন!। 
এইজন্ত শীতপ্রধান ম্হাঁসমুদ্ধে ইহাঁদিগকে দেখিতে পাৎযা যায় না। 
(২) এ স্থানের জলের গভীরতা ৯* হইতে ১২৭ ফুটের মধ্যে হওয়! আন্গক ।.. অবশ 
ইহার অধিক গভীর মহাসমুদ্রে অন্ত প্রকার প্রবালেরা বসবাঁস করিলেও চোরা:পাঁহাড়- 
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প্রস্তুতকারী প্রবাল এ corals) অধিক গভীর জলে - ভালয়প বৃদ্ধি 
গাক্ষনা।,. 

(৩) জলে লবণের ভাগও মাতার হওয়া আর্ক. রিও 
সহিত মিশ্রিত হওয়ায় মোহনার নিকটস্থ সমুদ্রের জল তত লবণাক্ত হইতে পারে না । সেইজন্ত 
নদীর মোহনায় আমরা চৌরা-পাহাড় বা ও সকল দ্বীপনিম্মাণকারী .. প্রবাল দেখিতে 
পাই না। 

(৪) সমুদ্রের জল আবার পরিষ্কার হওয়া আবশ্তক ; EEE প্রবালেরা তিঠিতে 
পারে ন!। সেইজন্ত পল্মা, আমেজন, হোযাংহো প্রভৃতি নদীর ঘোলা-জলযুক্ত সমুদ্রে অথবা 
তরঙ্গতাঁড়িত সমল সমুদ্রকুলে চোঁরা-পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। 

(৫) প্রবাল-জীবের উপযোগী খ্গ্ত-সামগ্রী যে ও স্থানে প্রচুর পরিমাণে থাকা 
গ্রযোজনীষ,.এ'কথ! বলাই বাছল্য। এইজন্য ও জলে একটানা! জ্রোত থাকাও আবওক। 
নতুবা প্রয়োজনীয় খাস্ের নিরন্তর যোগানের সৃস্তাবনা কোথায়? এই হেতু আমর! আফ্রিকা, 
মধ্য-আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে জোতবছল মহাসমুহ্দ চোরা-পাহাড় দেখিতে 
পাই? কিন্ত এ সকল মহাদেশের _ অপেক্ষা না পশ্চিমাংশে সেরূপ ঢোরাপাহাড় 
লক্ষিত হয়না । ৮4854 

মহাসমুদ্রের যে অংশে ile বিণ সকলের সমাবেশ থাকে, সেই নই প্রচুর 
পরিমাণে প্রবান'ও জনত জীতীয় জীবের বাসভূমি হইয়া উঠে।, ইহাদ্েব-.সংখ্যা -ও প্রকার 

5 ' "এতই-অধিক বে ভাঁবিলে' বিশ্মযাপন হইতে হয । অনেক প্রবাল বৃক্ষের 
গপত _ সায় শাঁখা-প্রশীখা বাহির “করিমাঁথাকে ৷ এ সকল 'প্রশাঁথার মন্তকোপরি 
, আধ - 'খুশের স্তায় এক প্রকার অঙ্গ দেখ! দেয়। এ সকল-প্রপ্পের আকার ও 
"৮. ৯০০৯ বর্ণ অভীব বিচিত্র ।: ইহাদের প্রত্যেকে যেমন লবণাু হইতে খতি 
সংগ্রহ করে, সেইয়প দেহের চতুদ্দিকে শাঁমুকের স্তাষ এক প্রকার খোলা প্রস্তুত 
করিয়া থাকে। ইহাদের আবাসস্থানে শাঁমুক প্রভৃতি -জীবেরও অন্িহ্ব দেখা 
যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ফ্লরিডা - নামে. একটি উপদ্বীপ আছে) 
‘উহার নিকটস্থ" আট্‌লাটিক্‌ মহাসমুয্রে ১০০০ -কি ১২০০ 'বৎসরে ৪৭ ফুটের উপর 
চোরা-পাহাড় এই 'ক্ষত্রকায় জীবদিগের াহায্যে ls নহে বলিষ! পণ্ডিতের! স্থির 
করিয়াছেন। ১ ২ ৮ 

কোন কোন চোরা-পাহাড় ভিউ সহিত একর়প মমান্তরালভাবে নির্িত 


‘হইয়া থাকে ৷ সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত. খাস্তাভীব বশতাই তীরের দিকে প্রবালের বংশবিস্তার ' 


কমিয়া যায় ; কিন্তু অপরদিকে খৌলা মহাঁসমুক্রের জোঁতের বেগে নিত্য নূতন নৃতন খান্তের 
সরবরাহ হেতু উহাদের অবাধ বংশবৃদ্ধি ঘটিবার যথেষ্ট অবসব পায় । - সেইজন্তই 
উপকূলের অদূরে মেখলার মত 'চোরা-পাহাঁড়ের- উৎপত্তি হইয়া থাঁকে। উপকূলভাগের 


* 
সি 
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কিনারার-. নিকটে দ্াবস্থিত থাকে বলিযা এইরূপ চৌরা-পাহীড়কে ইনার Fringing- 
৮৪65 অর্থাৎ ‘প্রত্যন্ত পাহাড়’ বলা হধ | - 
কিন্তু তীরভূমি হইতে রহ দূরেও রূপ চোরা-পাহাছের অসি অভাব টা 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্ববাংশস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরে যে সুদীর্ঘ চোরাপাহাড় দেখা যাঁষ, তাঁহার নামই 
হইয়াছে The Great Barrier Reef | কারণ এ পাহাড়টর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫০ মাইল 
এবং বিস্তার ১০ হইতে ৯০*মাইল ( চিত্র+১)। 





হি ৰ 
.. ম্মদীর্ঘ চোরা- -পাঁহাড়_The Great Barrier ৪৩০৫ 
; পতি প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্ণপ্রধান অংশে ও ভারত তমহাসাগরের স্থানে স্থানে আংটির 
কাধ গোলাকার দীপ দেখা যায ; উহাদিগের মধ্যস্থলে লোঁণা-জলযুক্ত হৃদ থাকে। এ সকল 
দ্বীপকে ইংরাজীতে At০!!5 বা প্রবালচক্র বলা হয; উহারা প্রবাল-জীবের আবাসভূমি মাত্র। 
তাঁটুলাটিক মহাসাগরস্থ বন্ধু ডা দ্বীপের 5672018 নামল প্রবাল-চক্রমযূহ ইহার উৎকৃষ্ট 
উ্বাহর%। প্রশান্ত মহাসাগবস্থিত ফিলিপাইন্‌ দ্বীপপুঞ্জে অদূরে ক্যারোলাইন্‌ নামে দ্বীপপুঞ্জ 
আছে। ওঁ স্থানে যে সকল প্রবালচক্ত দেখা যায, উহাদের আয়তন অনেকটা বৃহৎ 
(চিত্র_-২)। | 
উপকুলভাগ হইতে বহুদূরে মহাসমুদ্রমধ্যে কিয্পে এই সকল গোলাকার প্রবালদ্ীপের 
উৎপত্তি হইতে পারে, এ*সন্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে নানাবিধ মতদ্ৈধ দেখা যাঁষ। 
বাতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্‌ (98517), ডোনা (9০09) প্রস্ৃৃতির মতে গ্রীশ্ন- 
| দ্বীপের উৎপত্তি প্রধান মহাসাগরীয় কোন, একটা "দ্বীপের চতুদ্দিকে অগভীর জলে প্রাবা- 
রা জীবের প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে উহাদের দেহাবশেষ 
উপধূর্ণপরি একত্র হইয়া প্রত্যন্ত, পাহাড়ের স্থাষ্ট ঘটে। * নানা কারণে. 
ভূপৃষ্টের অনেক স্থান কখন বসিষ! যায় ; আবার. কখন বা উঠিয়া থাকে, আমাদের দেখেও 
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এয়প উ্থান-পতনের অভাব নাই। গুজরাটের পশ্চিমাংশ বসিযা যাইতেষ্বে। মা্রাজ-উপকূলের 
কোন কোন স্থান উঠিতেছে, আবার অন্ত অনেক স্থান বসিয়া যাইতেছে বলিয়া পণ্ডিতের! স্থির 
করিয়।ছেন। সুতরাং এইক্সপ কোন কারণে মহাঁসাগরস্থ একটা দ্বীপ যে ক্রমশঃ জলময় হইতে 
পারে না--এ'রপ নহে । অতএব যে দ্বীপটির চতুদ্দিকে প্রবাল উপনিবেশ স্থাপন 





ক্যারোলাইন্‌ দ্বীপপুঞ্স্থিত 4০11 ব! প্রবাল-চক্র | 
পূর্বক প্রত্যন্ত পাহাড়ের স্থষ্ট করে, সেই দ্বীপটি ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইতে থাকিলে 
জীবগুলা ক্রমাগত উর্ধদিকে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয। ফলে, ও প্রত্যন্ত পাহাড়গুলি কালে 
চোরা-প্রাচীরে (1১811151650 পরিণত হয়। সর্বশেষে যখন দ্বীপটি সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন 
হইয! পড়ে, তখন ও চোরা-প্রাচীর অন্গুরীযকের স্তায় গোলাকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে 
সমুদ্রপৃষ্ঠে মস্তকোত্তেলিন পূর্বক. প্রবাল-চক্রের স্ঙ্টি করে। বলা বাহুল্য, প্রবাল-চক্রের 
মধ্যস্থলে লবণা দুপুর্ণ একটি হৃদ থাকে (চিত্র_-২)। 
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5) SPAS SEE: 
গা 





ডারুইনাঁদির মতে প্রত্যন্ত গাহাড় হইতে ক্রমে ক্রমে 
চোরাপাহাড় ও প্রবাল-চক্রের উৎপত্তি 
ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য প্রবাল-জীবের দেহাবশেষ ক্রমশঃ উপযূ্ণপরি স্থাপিত হইয়াই ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ প্রবাল-স্বীপৈর স্থটি হইবা থাকে। সুতরাং এক একটা প্রবাল-দ্বীপ গড়িয়া উঠিতে বহু 
বৎসরের আবশ্বক। অতএব যাহাতে উহা! ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবাঁর সুযোগ পায়, এপ 


a 


প্রকৃতি ৪০৩. 


মন্থর গতিতে গোটা ঘটাটাকে সমুদ্রমধ্যে ক্রমাগত নিমজ্জিত হওয়া! দরকার ; কিন্তু একটা প্রকাঁও 
দ্বীপের তলদেশ যে এই প্রকার ধীর গতিতে বসিষ| যাঁইবে,_এ'রূপ অনুমান করা বাস্তবিকই 
কষ্টকর। সেইজন্ত আমরা অন্ত প্রকল্পকে (81০০:) অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করি । 

এটি ম্যরে (15:79) সাহেবের প্রকল্প বলিয়া পরিচিত। এই মৃত অনুমারে অধিকাংশ 
প্রবাল-চক্র (8£০118) প্রথমতঃ সমুদ্রভল বা নিমজ্জিত আগ্নেষগিরির শিখরদেশের উপরে নির্মিত 
হইতে আরন্ত হয। চারিত্রিক হইতে শ্রে(তের বেগে নিত্য নৃতন নৃতন থাঁষ্তের যোগান ঘটে 
বলিয়া প্রবাঁল-জীবেরাও বাহিরের দিকেই অধিকতর জ্রুত গতিতে বংশ বিস্তার করিতে থাঁকে । 
সুতরাং অপেক্ষাকৃত খাস্যাভাবপ্রযুক্ত দ্বীপের কেন্দ্র জীবগুলার বংশবৃদ্ধির অনেকটা অভাব 
ঘটে। কাজে কাজেই গ্রবাঁল-হ্বীপটি অন্তুরীয়কের স্যায় ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ কবে। 
বন্্ডা দ্বীপের অদুরে. সমতল সমুদ্রপৃষ্ঠে এইক্সপে প্রবাল-চক্রের উৎপত্তি ঘটযাছে ; আবার 
কোথাও কোঁথাঁও বা! নিমজ্জনের মাত্রা অপেক্ষা উর্ধো ৎক্ষেপের (80116) পরিমাণ অধিক হওযাঁয, 
গোলাকার প্রবাল দ্বীপের যে উৎপত্তি না হইয়াছে--এমনও নহে । 

প্রবাল-জীব রৌদ্রস্ঠা বাতাস সহ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের আবাসভূমি 
সকল ক্রমশঃ উৰ্দ্ধদিকে বৃদ্িপ্রাপ্ত হইতে হইতে যখন এতটা উচ্চ হইয়া পড়ে যে, ভাটার সময 
উনারা আর জলময় থাকিবাঁর অবসর পায় না, তখন উহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করতঃ 
অধিকতর গভীর অন্ত কোন একটা উপযুক্ত স্থান নূতন করিযা বাঁছিয়া লয়। পরিত্যক্ত 
স্থানটিতে রৌদ্র-বৃষ্টির ফলে, বিশেষতঃ বাতাস এবং সমুদ্র তরঙ্গের প্রবল আঘাতে, প্রবাল- 
জীবদেহাবশেষগুলি ক্রমশঃ 'চুর্ণ-ক্চুর্ণ হইয়া বাঁলুকাঁ পরিণত হয় ও তীরের দিকে তাড়িত 
হইযা দ্বীপটিকে ক্রমাগতঃ উচ্চতর করিযা তুলে । সমতল সমুদ্র-তটে ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে 
উচ্চ উচ্চ বাঁলুকান্তুপের (5873-15065) উৎপত্তি যে সম্ভব, বেলজিয়ম্‌, হ্যা প্রভৃতি 
দেশের উপকূলের বাঁমুকান্তুপগুলিই তাহার প্রকট প্রমাণ। বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত 
চণ্ভীপুর নামক স্থানে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আমরা বাত্যাতাঁড়িত পর্বতাকার বালুকা- 
জতপগুলিকে দেখিয়া প্রথমে অবাক ' হইয়া গিযাছিলাম। অন্তত্রও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি। 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যন্থ. এইরূপ অনেক প্রবাল-ছীপ কালক্রমে মন্ুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া 
পড়িযাঁছে। অঁ সকল দ্বীপে নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিযা থাকে ।- তত্রত্য অধিবাঁসী- 
বৃদ্দের প্রধান খান্ত মৎস্ত ও নারিকেল ফল। ফলতঃ প্রবাগ-জীবগণ মন্্ুষ্যের বাসোঁপযোগী 
দ্বীপ এরং প্রবল বাত্যাতাঁড়িত ভীষণ সমুদ্রতরদদ হইতে জাহাজকে রক্ষার উপযোগী খীঁড়ি- 
(015)সমূহের স্থষ্টি করিয়া আমাদের পরম হিতসাধন করিয়া! থাকে ( চিত্র-২)। 

অল্পকাল পূর্বেও পণ্ডিতগণ প্রবাল-জীষের বংশবৃদ্ধি সম্বদ্ধে অনেকটা অজ্ঞ ছিলেন। এমন 
কি, প্রবাঁলকে জীব কি উদ্ভিদ্‌ পর্য্যায়ভুক্ত করিবেন, তাঁহাও ঠিক জাঁনিতেন, 
না। যাহা হউক, এক্ষণে প্রবাল যে জীববিশেষ--উদ্তিদ নছে-_সে বিষয়ে 
কাহারো কোনরূপ স্নেহ-আর নাই। 


প্রবালের জীবনেতিহাদ 


৪5৪" প্রকৃতি 
- স্্রীম্মের, শেষে তৃর্থাৎ মে. হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে লক্ষ নক প্রবাল-শিশু গ্রস্ত 
হইযা থাকে। যখন উহাঁরা -মাতৃদেহে অবস্থিত থাকে, তখন -উহাঁদের আঁকার অনেকটা 
গোঁল। কিন্তু. যখন উহারা মাতার -মুখ হইতে বহির্থত হয, তখন ওঁ সকল ক্ষুদ্র 
জীবেব আঁকার অনেকটা বোতলের (28551) মত। এওঁ সময়ে তাহাঁদের দেহগুলি সুস্প সুস্থ 
লোমযুক্ত থাকাঁষ, উহাদের সাহায্যে প্রবাল-শিশুগুণ সমুদ্রমধ্যে অনেকটা সহজে বিচরণ 
করিতে পারে। দেহের অপর প্রান্তে মুখগহ্বর বিস্তমান। স্বাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ও 
সকল শিশু. দেহের বৃহৎ প্রান্তকে সন্মুখদিকে রাখিয়াই সম্ভরণ করিয! থাকে ; তাহাতে 
কোনয়প অন্ুবিধ| বোধ করে না। : 

অল্পকাল পরেই উহাদের আকার পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। কখন উহাদের 
প্রত্যেকটিকে এক একট! সাদা লম্বা লম্বা পোকা বলিয! ভ্রম: হয়। এই অবস্থাতেও 
উহার ইতন্ততঃ সম্তরণ .রুরিয়া বেড়ীয়। পরিশেষে উহাদের আকারের এতাঁদৃশ পরিবর্তন 
সাধিত হয় যে, হঠাৎ উাঁহাদিগকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রবাল বলিয়া আর চিনিতে পারে না। 
" এই সময় উহাদের দেহ লব! ল্ষ/। পোকার মত থাকে না) বরং ঞ্কুঞ্কিত হইযা - অনেকটা 
গোলাকার. ধারণ করে এবং উহাদের গাত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ লোম থাকায় উহাদিগকে অনেকটা 
সজারুর মৃত মনে হয়। ফলত প্রাবাল-শিশুর আদিম আঁকার ফুটবলের মত অনেকটা গোল ; 
প্রসবের পর উহা পরিবর্তিত ইইধা অনেকটা! গলা-দরু বোতলের (28310 স্াঁষ দেখায়। তৃতীয় 
অবস্থায় উহাকে কেঁচো বা ক্কমি কাঁটের স্তায় জা বলিয়া মনে হয়। চতুর্থ অবস্থায় উহা 
জবাব অনেকটা গোল .আকার ধারণ করে। , এমন কি, এই সময় উহা! সহা প্রস্থ অপেক্ষা 
দৈর্ঘ্যে ছোট হুইয! পড়ে! আবার মুখের নিকট হইতে আটটি লম্বা লবা কোমল শু'ড়ের স্তায় 
অঙ্গ বাহির হয। "এই সময় উহাঁদিগরে ফুল বলিয়া সহসা ভ্রম হয। 

এই অবস্থায় প্রবালজীবের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে ক্ষত হুর আঁবের মত বাঁহির হয় 
&ঁ সকল আবের প্রীস্তভাগে আদি (01181091) প্রবালের মুখের স্যায় ছিদ্র দেখা দেয় এবং 
অল্পকালের মধ্যেই ওঁ সকল ছিদ্রের চতুর্দিকে গদিব মৃত মাংস জন্মে। ওঁ সকলঞ্গদি পরে 
গুড়ে পরিণত হইয়া থাকে । এই সকল প্রবাল পুর্ণযৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পরেই পূর্বের 
স্তায ইহাদের গাত্র' হইতেও পুনরায় নৃতন নৃতন প্রবাল-কোষের হৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, 
মুখনিচ্থত, অসংখ্য প্রবাল-জীবের ' .বংশবিস্তৃতির স্তাষ এই উপায়ে বংশবিষ্তারের মাত্রাও 
অতি ভ্রুত। এই প্রকারে বংশবিস্তার করাকে ইংরাজীতে ০০777270% বলে। "* 

বাজারে' অনেক সম়ষ' লাল বর্ণের প্রবাল বিক্রীত হইযা থাকে । জীবিতাবস্থায় উহারা 
দেখিতে ' অতীব -মনোহর ; কিন্তু জল হইতে তুলিবামান্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন 
কি, অতি যত্রপূর্কাক জলপুর্ণ একটি পাত্রে স্থানাস্তরিত করিলেও, উহাদের আপ্ড মৃত্যু অনিবার্য । 
মৃত্যুর পর উহাদের মনোরম উজ্জ্বল বর্ণ লোপ পায়। তখন উহাদের দেহ অঙ্গুলিম্পর্শে 
লোণা-ধর] মাটির মত ঝুব ঝুঁর করিয়া খসিয়া পড়ে ? মানবের পদভরে"যে উহারা চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া 
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যাইবে, তাহা বাছল্য। নিয়ে কয়েক জাঁতীয়' প্রবালের আক্কতি প্রদর্শিত 
হইল। ইহাদের বর্ণ নাঁনাবিধ--কোনটি লাল, কোনটি সব, আবার কোনটি বা মেটে- 
K রঙের (চিত্র--৪)1 





AN রি এ " চিত্র-৪ 
১:০1 - 7." বিভিন্ন আকার ও ব্ণযুক্ত প্রবাদ 
1 ১" কু-লাল প্রবাল, খ- সবুজ প্রবাল, গ- লাল, প্রবাল, ।' + 
খ--সবুজ প্রবাল, চ_শ্বেত প্রবল '_ 


ঙ | 

সৃষ্টির কি বিচিত্র কৌশল! নক্র, হাঙ্গরাদি হিংশ্র, জীবগণের আবাসস্থল মহাসমুদ্র মধ্যে 
অতি ক্ষুদ্রকাষ 'প্রবালও যে একত্র হুইয! ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দীপের সৃষ্ট করিতে 
সমর্থ হইবে এবং ও সকল দ্বীপ যে আবার মানবের বাসোপযোগী হইয়া উঠিবে, ইহা কি 
স্বপ্নাতীত নহে? কিন্তু বিশ্বপতির ইচ্ছায় এই অসম্ভব কার্য্যও ধীরে ধীরে, সম্ভব হইয়া 
০ 


* এই প্রবন্ধটিয উপাদান প্রধানত হত, ]. G. Wood, আও ess প্রমীত Homes without 
Hands, Ralph Stockman Tarr প্রণীত College Physiography এবং Hugh Robert Mi সম্পাদিত 
The International Geography by Seventy Authors নামক শ্রৰন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে-লেখক । 
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মৃত্তিক। 


শ্রীলক্ষণলাল বৰ্ম্মণ 


বিজ্ঞানেব নিকট সামান্ত মৃত্তিকা উপেক্ষার বিষষ নহে! রে 
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,_ 
বিচিত্রিত যবনিক! পত্রপুষ্পজালে 
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে 
রহিয়া অন্্ধাম্পশ, নিত্য চুপে চুপে 
ভরিছে সন্তান গৃহ ধন্ধান্তরূপে । 


বৈজ্ঞানিক সেই গুড় শক্তির সন্ধানে তাঁর অণুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ যন্ত্রপাতি দ্বারা সুজলা 
সুফলা শল্তশ্ত।মলা বসুমতীর মৃত্তিকা লইযা যে সকল রহস্তের অবগুঠন পচন করিযাঁছে, তাঁহা 
ভাবিলে বিস্ময ও আনন্দে অভিভূত হইতে হয়। বিজ্ঞান এসব রহন্তর দ্বার উদবাটন করিযা 
কেবল যে আমাদিগকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে, তাহা নহে; ইহা কৃষি এবং স্বাস্থ্যের 
উপকার সাধন করিয়াছে । যাহা হউক, এখন আমাদের কাজের কথায় আসা যাক । 
মৃত্তিকাঁর গুণ চারিটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে; যথা 

(১) মৃত্তিকা শিথিল ও সচ্ছিদ্র হওয়া উচিত। i 

(২) মূলের মধ্যে প্রাণপদার্থ (০7০৫০০৪1৭51) আঁছে। এই প্রাণপদ্ার্থ অগ্নন্জান 
ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। | 

সুতরাং মৃত্তিকাঁখগুগুলির মধ্যে এমন ব্যবধান থাকা উচিত, যাহাতে মূল অধিক পরিমাণে 
অম্নজান পায় । যদি মৃত্তিকাটী এঁটেল হয়, বা ইহাদের মধ্যস্থিত স্থানের ব্যবধাঁনগুলি 005 ও. 
জলে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে মূলের শ্বাসরোধের সম্ভাবনা । .. 

(৩) ভূমিট বেশ সরস হইবে। 

(৪) জমির তাপ মাঝামাঝি হইবে- না অধিক গরম, না অধিক শ্লীতল। 

মৃত্তিকাঁর উপাদান--মৃত্তিকাতে বালুকা, খড়ি, কাঁদা (০155) ও সাবমাটি 0501005) আছে । 

বালুকাতে কাঁচমণি (5910) আছে। একটু বাঁলিকে আঙ্গুল দিয়! ঘর্ষণ করিলে যে 
জিনিষটা আঙ্গুলের প্রাস্তভাগে চক্চক্‌ করিতে থাকে, তাহাই 088: 1 রাসায়নিক ভাবে শুদ্ধ 
বালুকা 51 0, ; ইহা স্বচ্ছ, কিন্তু 0250059 ০£ [1০ থাকে বলিয়া ইহ! পীতাভ দেখাধ। 
ঘালুজমি শিথিল, জলধারণে অক্ষম এবং একটুতে উত্তপ্ত ও শীতল হয । 

কাদা (০15-_রসাঁয়নের নিকট ০19/-এর অর্থ hydrated’ silicate of alumina 
(5105. 29105. 2H,0); ইহা খুব অল্প পরিমাণে থাকে। শ্রমন কি, খুব, এটেল 


প্রক্বাত ৪০৭ 


মাটিতে .বোধ হয রব ১ হইতে ২০ বর্তমান । একটু সলে ইহা এ'রূপ'অ'টিয| যায় যে, 
জল ও বাঁতাঁস-মহজে প্রবেশ করিতে পারে না) আবার একট, গরমে শতধা.হইয়া বিদীর্ণ 
হয । 

সারমাটি (752095)--ইহা উদ্ভিজ্জ বা | প্রাণীজ পদার্থের. গলিত অংশবিশেষ ; ইহার 
জলধারণক্ষমত! অতি প্রবল । কিন্ত মৃত্তিকা শিথিল হইলে বৃক্ষের মুল দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন থাকিতে 
পারে না। মোটামুটি ভাবে,বলিতে গেলে যে মৃত্তিকায় ৩* হইতে. ৫০" কাঁদা(০25), ৫০ হইতে 
৬০” বালুকা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সারমাঁটি (Hin) থাকে, তাহাই কৃষি বা উদ্মান- 
-ফসলের পক্ষে উপযোগী । 


মৃত্তিকার মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলাফল 


মৃত্তিকার মধ্যে জল সর্বপ্রধান প্রায়োজনীয়। এই জল ব্যতীত বৃক্ষ জমিতে পারে না। মৃত্তিকাব 
মধ্যে সঞ্চিত জল কৈশিক গতিতে (Capillary) £70%507576) চালিত হয ; ইহাতে বৃক্ষের মূল 
অতি সহজে জলশোফষ্ করিতে পারে। কিন্তু এই কৈশিক গতির জন্ত একটী অস্সুবিধা ভোগ 
করিতে, হয়। কারণ, ইহার জন্য নিয়স্থিত জল উপরে উঠিয়া বাষ্পীভূত হইয়া জমিকে শুল্ক 
করিতে পারে | সেইজন্ত জমির উপরিভাগ গলিত খড় বা জীর্ণ শুষ্ক পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়'। 
এই গলিত খড় বা শু পত্রের মধ্যস্থিত স্থানগুলি কিছু ফাক ফাক থাকে বলিয়া কৈশিক গতি 
সম্ভব হয় না; সুতরাং জল আর সহজে উপরে উঠিয়া বাষ্প হইতে পারে না--ইহাকে ইংরাজীতে 
Mulching process বলে I 
জমিতে রুল দিলে মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যস্থিত ব্যবধান কমিয়া যায়; is জলের কৈশিক 
গতি বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে অল্পবয়স্ক বৃক্ষ বা লতার জন্ত জমিতে রুল দিলে সুফল পাওয়া যায় । 
শিশ্বীজাতীষ গাছের (Le৪uin০॥5 Plant)মুলে এক প্রকার গুটি দেখিতে পাওয়া যায । এক 
প্রকার জীবাণু এই গুটির মধ্যে আশ্রয় লইয়! বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষরে দেষ 
'ও তণপরিবর্তে বৃক্ষ হইতে শ্বেতসার লয়। এইরূপ জীবনধারণকে 5501010515 বা ‘সহযোগিতা! 
বলে। শ্ৰীষ্মকালে যখন তাপ ২৪৭০, যবক্ষারজান প্রস্তুত (1183508007) তখন অতি 
প্রধল ভাবে চলে ; কিন্তু মৃত্তিকার মধ্যে এমন অনেক জীবাণু আছে, যাঁহাঁদের কাঁজ nitrate-কে 
nitrites ও তাহাকে ক্ষারিণবাম্পে পরিণত করা। এই জীবাণু সতেজ গোময়ে ও 
পুরীতন খড়ের মধ্যে থাকে। সুতরাং কৃষকের প্রধান কাঁঞ্ জমিকে ভাল ভাবে কর্ষণ করা 
এবং জল-সরবরাহ ও মধ্যে মধ্যে জমিতে চুণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা--যাহাতে মানকহিতৈষী 
জীবাণুগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ‘ 
এইবার জমিব ভিন্ন ভিন্ন সাব-প্রযোগের বি ও তাহাদদের- রাসায়নিক ক্রিবাঁর কথা 
বলিব। 


জীবাণুর কার্য্য-_এক Cubic centimetre জমিতে প্রায় ৯টলক্ষ জীবাণু ও অগণ্য ছত্রক 


৪০৮ প্রকৃতি 


(87181) আছে ; ইহার! নানা জাতীয়। পাঁচ ছয়.ফুট নিয়ে ইহাদের অতি. অল্প মাত্র । 
ইহারা মৎস্তজ্জ কৃত্রিম সার, 'অস্থি ও জৈব পদার্থগুলির সারের উপ্বর [a করিতে থাকে। 
এই হিতৈষী জীবাণু ব্যতীত সার-প্রয়োগ বৃথা হইত। পচনকারী জীবাণু যবক্ষারজ পদ্দার্থকে 
প্রতিদ্বে (Pr০০id)রপাস্তরিত করিয়া পরে amido-bodies- -এ পরিণত করে ;' অবশেষে 'এগুলি 
'ক্ষারিণবাষ্পের যৌগিক পদার্থে পরিণত হয। মৃূত্রের 8:6৪. কে 8:০-জীবাঁণু 81000017101 
carbonate-এ লইয়া যাঁয়। এই পদার্থ অন্যান্য জীবাণু দ্বারা 01026০-এ পরিণত হয়। - হা 
ছ'রকম অবস্থার ভিতর দিয়া গঠিত হয়; যথা 
(১) 10০50270785 জাতীয় জীবাণুগুলি ক্গারিপবাঁম্পের রা পিকে nitrite 
করে। 
(২) তারপর Nitro-bacter is কে ॥nitrate-এ পরিণত করে। 
সার প্রকৃতিতে অঙ্গার ও অস্জানের অভাব নাই। লোহ, গন্ধক .ও কাস্তমের 
(Magnesium)অভাঁব জমিতে বড় একটা! থাকে না।-জমিতে শ্ফুরক(Phosphorous),মকুতক 
(Nitrogen), কালিযম্‌ (Potassium), চর্ণজমের (Calcium) অভাঁকুলক্ষিত হয ।: 
উদ্ভিদজীবনে মরুতক (Ni0৮০৪e৷) অতি প্রয়োজনীয়। ইহা বৃক্ষের পত্র ও কাও-ৃদ্ধির 
সহাযতা করে। অত্যধিক মরুতক-প্রদানে বৃক্ষের পত্র প্রচুর জন্মে ও ফল পাকিতে বিলম্ব হয়। 
স্কুরক দ্রাবক (Phospheric acid) বৃক্ষকে পাকাইযা তুলে। যেখানে কোষের বৃদ্ধি বা 
প্রজনন. (repr০duction) অতি প্রবল, সেখানে শ্ফুরক লবণ রঃ হয | স্ফুরক লবণ ফদল ও 
ফলবৃদ্ধির সাহায্য করে। না 
হেল্রিগেল্‌ (7611758৩1) এবং উইল্ফার্থ (ড/112) দেখাইয়াছেন যে, টা 
(Postassium), ব্যতীত শ্বেতসার স্থষ্ট হইতে পারে না। ইহার অভাবে ফসলের দানা ছোট 
রহিযা যাঁষ।- | 
চুণ মৃত্তিকাকে শিথিল করিম! জল-গমনের পথ সুগম করিয়া! দেষ এবং য্বক্ষারজান প্রস্তুতের 
(nitrification) সময সাহায্য করে। এ 
কান্তম্‌ লবণ আলুর ক্ষেতে সুফল দেয়। 
. লৌহ-_-ইহা বৃক্ষের হরিৎ পদার্থ স্থা্ট করে; সকল স্থানে পাঁওঘা যাঁয। 
সর্জম (5০)012)--ইহা মৃত্তিকাঁকে সরস বাখে। গ্রীষ্মকালে রসাল গাছের পক্ষে উপযোগী । 
, হৃরিৎ ((॥]০৮in6)--ইহা সিকতক লবণ (5ili০৭65) হইতে সর্ভিকাঁকে (Potash). 
করে। ইহা সাধারণতঃ বৃষ্টির জলে থাকে। 
বিষ্ঠা ও সুত্র-বিষ্ঠাতে স্কুরক দ্রাবক, চুর্ণজম্‌ ও কান্তম্‌ বর্তমান । মৃত্রে ক্ষার ও যবক্ষারজ 
পদাৰ্থ আছে। সুতরাং এই ছু'টীকে মিশ্রিত করিয়া জমিতে দিলে উত্তম সার হয়। ইহাদিগকে 
কোন গর্ভে পদ্ধাইয়া পরে ক্ষেত্রে দেওযার অপেক্ষা একবারে ক্ষেত্রে ঢালিষা, -পচান 
ভাল; তাহাতে সার নষ্ট হইতে পারে না। , _ ,. , ৭-:- ০৮7, ৮ 


i 
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পচা পানা--ইহা খুব ভাল সার জলজ পানা ও শৈবাল শুক'ইযা অর চুণ ছিটাইয়া পচাইলে 
স্জীক্ষেত্রের পক্ষে, বিশেষ ভাবে: বালুকাঁময় 'জমির 4 শিশ্বীজাতীয 
গাছরোপণে ক্ষেত্রের উর্করাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? ৪ 
শুষ্ক রক্ত_-_ইছা ফলের পক্ষে অতি. ভাল সার। ইহারা ইক ১৪ মরুতক 
আছে। 
ঝুল-_কাঁটাদি তাড়াইবারু পক্ষে উপকারী । শসাগাছে ঝুল বিশেষ কাজ করে। ইহাতে 
৪", ক্ষারিণ বাষ্প থাকে৷ 
খইল-__কিছু উগ্র; এ'জন্ত ভিজাইয়! দু'দিন পরে ক্ষেত্রে দিল ফল পাঁওযা যাঁষ। ইক্ষু, ধনে, 
আলু, মূলা, কপি প্রভৃতি সকল রকম ফসলের পক্ষে খইল ভাল সীর। 
ছাই--এটেল জমিকে শিথিল করে। তামাকের চাষের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । 
চুণ_ইহাও এঁটেল জমিকে শিথিল করে। £ক্ষেত্রের মধ্যে দ্রাবক পদাৰ্থসমূহ নষ্ট করে 
এবং যবক্ষারজান প্রস্তুতের সময সাহায্য করে। 
' হাড়--লিবিগ_ বলেনঠঅস্ি চূর্ণ করিয়! গন্ধক দ্রাবকের সহিত মিশাইয! ক্ষেত্রে দিলে ক্ষেত্রের 
উর্বর! শক্তির বৃদ্ধি হয। কি উপায়ে, অতি সহজে ক্ষেত্রে হাঁড় দেওয! যা, তাহা শ্রাবণ 
মাসেব *গৃহস্থমন্বলে” শ্রীযুক্ত সহায়বাস বহু য মহাশয় লিখিয়াছেন। আমি সে’টী নিয়ে উদ্ধৃত কবিয়! 
দিলাম । 
প্রথম প্রকার--"প্রথমে বালি-মিশ্রিত ঘট ৪ ইঞ্চি উচু করিয়া তাহা উপর ৬ ইঞ্চি 
উচু করিয়া হাঁড়গুলি সাজাইয়া দাও ।--ইহার উপর ৩ ইঞ্চি উচু করিয! চূণ (জল নেওয়া চুণ 


'মহে) দাঁও। এই "রকম ভাবে ক্রমাঁঘয়ে সাঁজাইয়| যাঁও। সমস্ত সাজান হইবার পর 


চারিদিকে বেশ পুরু করিয়া ৩ ইঞ্চি মাটী ধরাইয়! লেপিয়| দাও (ইটের পাঁজা! লেপার মত ) 
যেন জল বাহির হইতে না পাঁরে। এইবার উপর হইতে আন্তে আস্তে বেশ করিষা 
জল ঢাল। পাঁজাটী খুব গরম-হইবে, ২৩ মাস গরম থাকিবে, গরম গেলে সমস্তটা মিশিষা 
ব্যবহার কর। হাড়ের গু'ড়ার সহিত সোরা ( ১ মণে দশ সের ) হিসাবে মিশীইযা লইলে ফল 
বেশী হয” - 
আরও সহজে করা যায়! “যে রকম হাড় আছে তাহার তর্ধেক বা ও ওজনের 
মাঁটা প্রথমে গো-মেষাঁদির সূত্রে 'বেশ ,ডবডবে করিষা ভিজাইযা লও! এইবার হাঁড়গুলি 
ছোট ছোট করিয়া এই মাটির সঙ্গে মিশাইযা একটী চৌবাচ্চা বা খাদে রাখ; উপরে আবার 
২৩ ইঞ্চি মাটী চাঁপা দাঁও ; মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি করিয়া গোষুত্র ঢাঁলিতে থাক । মাঁসথানেকের 
মধ্যে হাড় গুঁড়া হইয়৷ আসিবে । সেই সময তুলিয়া মুগুরের ঘা দিষা শুঁড়। করিষা জমিতে 
দাও। এই সূত্র মিশ্রিত হাড়ের গুঁড়া সাধারণ গুঁড়া অপেক্ষা অধিক কী 
সমযেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায 1” . 

যাহা হউক, সার':৪' ক্ষেত্রের বানান বিষয় বলিলাম 1-:- টি ভাল 


১৪১০ 


করিয়া ব্যবহাবোপযোগী করিলে 'কৃয়কের লাভ ব্যতীত 
জমিতে অনেক সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বাস করে। 


ও উপকার আছে। 
যে সব জমি শ্ততস্তেতে, 


আ[লোঁবাঁতাঁস-রৌন্ত্র পাষ না, সেই সব স্থানে 'কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির বীজাণু 
বুদ্ধি হয় ' সুতরাং.উত্তম জমিতে মানবের শক্ত এই জীবাণুগুলি ধ্বংশ পায়। 


আমুর্ষেদীয় পরিভাঁষ। 


রঃ পূ্বানধবৃতি 

| ডাক্তার শ্রীগিরীন্্রনাথ মুখোপাধ্যাম 
এপ » খৰ থুরনস্; খুবণা—Anan- with flat nose 
খ—Aperture £ টি খুরাণিকBarber's pocket-case : 
খল্—A kind of sharp cutting ins- ABRR—Rice -and pulse cooked 

রান together 
খ্ডজ,_Worms গ ১) 
খঞ্জ, খোড়, খোর, বোঁল--1,210910355 গ— Cheek’; malar bore . 
থট্টা-- form of bandage গণ্ডকর্ণ-4১ plastic operation’ to 
খৃ Confection secure adhesion, of a patch of 
খলী—_Cramp healthy skin from thé cheek to 
খনিবর্ধন সহ tooth, wisdom-tooth the lobe of the ear. 7 
খলতি--Bald person গগুমালা--১০:০19 টাল 


খন্-—Stone mortar 


খন্বাট, খাঁলিত্য, খল্পীট, পৃল্লিট, খালত্য--- 


Baldness, . Alopecia : 
খন্_Itches, Eczema 
খন্খন রন_—Opium 
ড়, থড়জবাছু, খল, বি kind of SOUP 
ঠা ১৮ 
খানপান_Sঞ্allowing of solid’ and 


1 


liquid “foods: 29 


গঞ্পদ—Earthworm, tenia 
গঞ্পী_—Smaller varieties of Learth- 
worm ” 4 ্ | 
গণ্ড, য—Mouthful of. SE 
গতাৰ্তৰা Sterile old woman 7.7 ০৮ 
গদ—Disease 821 
গদগদ-_[00150710 speech । .-,. 
গর্র্ভি--0116ম121 raised spots studded 
with vesicles .. 2 তা 


সদ 


রা 


“প্রকৃতি 


গঁদিভিক!-_53!1 eryptions over a 
red 
lichen circumscriptus 
গদপুট-- pot one cubit long for 
the preparation of medicine 
পদাa—Phthisis . 
গদ্ধারীতি_Medicine 
গন্ধনামী-_Painful abscess in the 
axilla a 
গন্ধনালী, গন্ধজ্ঞা, গন্ধবাহী--N০5e 
গন্ধমাল— Painful abscess on skin 
গন্ধর্বাকায_Persons who love per- 
fumes, music and love-making 
গন্ধৰ্কতৈল_Castor ০1] 
গর্S—Feetus, uterus 
গৰ্ভচ্ছিদ্—Osuterus 
গর্ভপাত, গৰ্ভশ্ৰাব—Abortion 
গর্ভবতী, গর্ভিনী, গুর্কিনী, গুবা—Pregnant 
woman | | 
গর্ভব্যাকরণ_ Discourse on the deve- 
lopment of the feetus in the 


circumscribed surface ; 


womb 


গৰ্ভশয্যা—UVterus 


গর্ভাধান_—A ceremony for procuring 


a male child 
গর্ভ, গোগ, গৌড়, গোড়--Naval 
hernia | 
পর্ভাবক্রাপ্ত Discourse on pregnancy 
গর্ভাশয়_Feetal membrane 7 
গর্ভাম—Eighth' month of pregnancy 
গরতিগাবেক্ষণ, গভিণীপরিচর্য্া_ Nursing of. 


pregnant womati-"” 


8১১. 


গর্ভিণী ব্যাকরণ Discourse on nursirig. 
and management 501 thc preg- 
nant woman . ্ 
গম্ভীরিকা Atrophy of eye 
গন্ধ, গরল---চ015017 কাছে 
গরদ_Poisoner ঃ 
গল_—Neck | 
গলগণ—Goitre, bronchocele 
গলবিদ্রধি-- large abscess'- inside: 
the throat " 
গঁলগুপ্ডিকা_—Uvula, tonsilitis - 
গলাঙ্কুর, রোহিণী—Painful vegetations 
or fleshy papille on the tongue: 
and throat J 
গণু—Swelling, neck 
গলৌঘ-_-],2729 swelling in the throat 
গবীণী, গবীণিকা--0:96575, 
fallopian tube 
গড় _—Fleshy tumour of the hind, 
a hump, protuberance 
গাঁত্_Body 
গাত্ৰমাৰ্জ্জনী-_[০we! - 
গাত্রসশ্মত—Origin of the different 
membezs of the body 
গাঁত্ৰাঙ্লেপনী-_Sweéet-scented 
ments for besmearing the- body 
গালিত_Molten 
গিলন, গিরণ—Eating : 
গিলায—Painful glandular swelling’ 
in the throat about the size-of 
the stone of the Entbelic-my-. 
rabolan ( আমলকী ) fruit . 


canals ; 


- oint- 


8১২৭ 


গুটিকা, প্ুড়িকা=-Pil!s,-Tubereie 

গুটকাঞ্জন, গুড়িকাঞ্জন-=IL.arge "pills for 
application to .the eye 'as 
collyrium > 

গুদ, গুদবজ্ম, গুহা, গুদা, গুদো্ঠ Rectum, 
anus | 

গুদগ্রহ-উদার্বও_Stoppage of defeca- 
tion © | | 

গুদপাক—Suppuration of the anal 
region é & 

ুদভ্রংশ—Prolapsus ani 

গুদাকিল, গুদাকিলক, গুদান্কুরPiles 

গুদাস্বি_Coccyx 

ওম্ফ— Moustache 

ওগুল্‌্ফ—Ankle 

ওুঁল্‌ফনন্ধি-Ankle joint 

গুল্‌ফ!—Ankle bones 

গুল্ফান্থি_--151505 

Sপ্— Tumour of abdomen 

গুল্মশূল_—Pain of abdominal tumour 

গুড—Molasses 

SFক—Medicines prepared with 
sugar 

খাহা, গুডঢ—_—Organ of 


(male and female) 


generation 


ওহাশযAnimals living in caves. 


গু, গুথ-9০০৪3 

গৃহকচ্ছপ, গৃহাশ্বা-Storie slate 

গৃধ সী_Sciatica | 

গু —A cow delivered only once 
গোজ্ব_Lineage, family 
গোফণা-2 kind of bandage’ .- .. 


প্রকৃতি 
5 গৌরবর্ণ- Fair ES f হত ০৩ 


গৌরগ্রাম_Dusky yellow. 
গ্রথিত_—Knotty 


penis due 6০ the application of 
Suka insect, , 


nodules on the 


গ্রহ-- 40 evil spirit রি 
গ্রহণী—Diarrheea ; duodenum { 


, গ্ৰস্থ— Tumour, gland 


গ্রস্থত্Knotty nodules on the penis 


due to the application of Sukar 
insect 


গ্ৰন্থিল_ Blood clots 


গ্রন্থরোগ_Cystic tumour 
গ্রান্য—Animals dwelling in villages 
গ্রাস—One mouthful 
গ্রাহ, গ্রাহী_—The seizer ; paralysis 
of thigh; astringent ; female 
demons 8f disease { 
গ্রীবাঁNeck, cervical cartilages 
গ্ৰৈ্য—_Tumours of the neck. 2 
গ্রৈষ্_Summer fever 1 
গ্লান, গ্লানি, গ্লাস,_Weakness due to 
disease ৯, 
A—Depression of spirits bl 
গ্লাবী--086506 suffering from ure- 
thral discharge | 


te 


গ্লৌ-Boils ; parts of animal 
ঘ 


খট—A measure of 32. seers (solid) 

and 64 seers (liquid) 
ঘট্যস্ব_Rope and bucket of a well. 
ঘনসার_—Camphor 


প্রকৃতি 


ঘৰ্ম্মব_Sweat, চিনির 
ঘর্মচর্ছিকা, ঘৰ্ম্মবিচর্চ্চিকা, ঘৰ্ম্ম বিচচ্টাঁ_50৫৪- 
- mina, the prickly heat 

ঘৰ্মমদোষ—Unnatural ' perspiration 

ঘাট, ঘাটা -Nape of the neck 

স্বাণনাস—Insensiblity $০ 
anosmia 

ঘুট, খুটি, ঘুটিক, ঘটা, ঘুটিকা, ঘুণ্ট, ঘুণ্টক-_ 
Ankle 

স্বত—Clarified butter 

ঘৃতমণ—Upper 
butter, cream, feather 

খৃঃ — Bruise - 

খ্বষ্টবণ—Contusion, bruise 

ঘোঁগ, ধোণাঁ—Nose, snout 

ঘোঁণাস্বিঁ_Nasal bone 

ঘোর চক্ষসা--Evil eye 

ঘোঁল, খপ—_Whey 


smell, 


layer of clarified 


চ 


ba—Centre, wheel, army 
চক্রক--4১150115 in a circle 
চক্ৰগত—Rotation 

চক্ৰাউ_A physician skilled in the 


application of poison 


” চক্ৰিকাঁ—Knee 


চহ মণ—Excessive walking 
চতু্য—Four-sided 
চতুদ্গেহ--011, clarified butter, fat 
and marrow 
চঞ্চল_Fickle, restlessness 
চন্দন_—Sandal 
৮ 


৪১৩ 


চপেট—Palm 

চৰ্ব্য—Masticatory 

চৰ্কিত_Masticated 

চর্বিতপাঁত্রক---:52169০7 

চর্ম 51610 

চ্স্মকীল_Wart, anal or cutaneous 
papilloma 

চ্ম্বকুঠ_—Hypertrophy of skin 

চৰ্্মচিত্ৰক-- White leprosy 

চৰ্ম্জ্ চুলক-—Hairs | 

চণ্দতরদ- 00176506101 of skin 

চ্মদ্বল_-100190120১' ‘hypertrophy otf 
skin 

চৰ্ম্মদূষিকা—Urticaria 

চরক—Author of a famous medical 
work 

চরণ-_],99, foot 

চরণগ্রস্থি Ankle 

চক্ষণী, চক্ষু, চাশ্্য—Eyes 

চক্ষুরিম্রিয_-Crgans of vision 

চক্ষুবোগ_Disease of eyes 

চক্ষুন্তেজ্ | ustre of eyes 

চন্ষ্য্য—Collyrium 

চাঁবুকাদ—_ Chin 

চাতুর্থক জ্বর —Quartan fever ; 

চাম্র—The 2811 of a Tibetian yak 
used as a fly-brush 

Biq—Artificial poison 

চিকিৎসক—Physician 

চিকিৎসা, চিকিৎনিত-- Treatment of 
diseases i | 

'চকিন_Flat nose 
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চিকুর_Hair 
চিচ্ছক্রি Intellect 
চ—Heart, mind 


চিত্তনিরোধ—Absolute control of the 


mental operations 


চিত্তবিকার চিত্তবপু,_Perturbation of 


mind 


চিত্তবিভ্রম, চিত্তবিপ্ব_ Insanity, cerange- 


ment of mind 
চিত্তবিশ্ষেপ_—Distraction of mind 
চিত্বৃত্তি Faculties of mind 
চিত্তবৈকল্য-_—Mental bewilderment 
চিতভ্রংশ-_4 aberration of mind 
চিত্তন্থৈর্য-_-596615015553 of mind 
চিত্তহথো-]2দ9 
চিত্তহারি_—Fascinating 
চিত্তোদ্বে Anxiety 


চিত্রা, চিত্ৰা One of the four classes 


of women 


চিন্ত Thought, anxiety 


চিপ্-_—Onychia, whitlow, a kind of 


fecal worm 


: চিপিটক, চিপুট 
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চিবিট, পিট, 
টি HF lattened rice 


ট্থি sl —Chin 
চিবুক 
চিরতা-_-£ medicinal plant 
চিররোগ_—Chronic disease 
চিররোগী--00৩ suffering from | 
chronic ‘diseases 
চিরায, চিরজীবি_ Long-lived 
চিন্ব_Sign, mark, symptoms 
চুচুক, চুচুক-_-ব101015 
চুষক—Magnet * 
চুষন_—Kissing * 
চাত—Vagina < 
চুর, চুরব-_৪ kind of fecal worm 
চৰ্ণ—Powder 
চু্ণাঞ্জন_Powgered collyrium 
চেতনা!=—_ Consciousness 
চেষ্টাবহ!—Motor 
চোষ_—_Burning of the sides of a 
. body | 
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. কৈশিক ব্যাপার - 


(পূর্বাহবৃতি ) 
অধ্যাপক শরীস্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাধ 
৩; লাপলানে সজ শ্বস্লোগেন্স ডলাহব্ূণ 
কে) তরল দ্রব্যের পিঠের আকার 


তরল দ্রব্যের একটা ধর্ম হইতেছে এই যে, উহার কণাঁগুলির উপরে যদি মাধ্যাকর্ষণ বা 
বাহির হইতে অপর কোন রকমের বল প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহার সর্বত্রই চাপের মাত্রাট! 
সমান হইয়। দঁড়াষ। যদি কোনও কারণে চাপের ইতরবিশেষ ঘটে, তবে যেখানে চাপ বেশী, 
সেখানকার কণাগুলি সরিয়া গিষা, যেখানে চাপ কম" সেইক্ষপ স্থানে আসিয়। উপস্থিত 
হয ; এবং এইরূপে চাপের পার্থক্যটা দূর হইয়া গেলে তরল দ্রব্যটা! পুনরায় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

এখন, কৈশিক আকর্ষণের ফলে তরল পদার্থের অভ্যন্তরে একটা চাপের উৎপত্তি হয়--ইহা 
আনরা দেখিয়াছি । আভ্যন্তরীণ চাপ অর্থে আমরা! বুঝিয়াছি ভিতর-মহলের চাপ । এই চাপের 
পরিমাণ.যে পিঠের বক্ততার উপরে নির্ভর করে, তাঁহাও আমর! দেখিয়াছি। তরল দ্রব্যের 
পিঠটা যদি সর্বত্র সমান বীকাঁ হয়, তবে ভিতর-মহল চাপের মাত্রাও সর্বত্র, সমীন-হইবে; কিন্ত 


' পিঠের বক্রতা ষদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের হয়, তবে যে সকল স্থানে বক্রত| বেশী, 


তাহার নীচে চাপের মাত্রাও বেশী হইবে। ইহার ফলে তরল দ্রব্যে একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইবে; 
এবং উহার আকারটাও বদ্লাইযা যাইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, তরল দ্রব্যের আক্বৃতিটা 
বজায় রাখিতে হইলে উহার আভ্যন্তরীণ চাপটা সর্বত্র সমান হওয়া আবক এবং এইজন্ত উহার 
পিঠের বক্তুতাও সর্বত্র সমান হওয়া চাই। অর্থাৎ মাঁধ্যাকর্ষণ বা অপর কোন বলের অভাবে, 
সাম্যাবস্থায়, তরল দ্রব্যের পিঠের বক্রুতা সর্বত্র সমান হইতে হইবে। পিঠটা যদি কোথাও 
সমতল হয় এবং এইক্সপে যদি স্থলবিশেষে উহার বক্রতার পরিমাণ শুন্ত হইয়া দীড়ায, তবে 
পিঠের অন্তান্ত স্থলেও বক্তার মোট পরিমাণটা শৃন্ত হইয়া! দাড়াইবে ; .এবং পিঠটা যদি কোথাও 
কুজাক!র বা স্্যজাকার হয়, তবে সর্বত্রই উহা! কুজাকার বা স্ল্যজ্জাকার হইবে । অবন্ত বাহির 
হইতে বল-প্রয়োগ করিয়া পিঠটাকে- কোথাও কম বাঁকাঁ কোথাও বেশী বাঁকা, অথবা কোথাও 


'কুজাকার-_কোঁথাও বা স্ক্যুবীকার করিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে, বক্রতার এ 


পার্থক্যট| ঘুচাইয়া দিবার জন্ত তরল দ্রব্যের কণাগুলির সর্বদা একটা চেষ্টা থাকিবে 
আবার পিঠের বক্রুতা সর্বত্র সমান হইয়াও তরল দ্রব্যট! ভিন্ন ভিন্ন আকার ধ্মরণ, করিতে 
পারে। ইহার মধ্যে স্বভাবতঃ উহা কোন্‌ আঁকারটা ধারণ করিবে, তাহাও সহজেই দেখা যাইতে 
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পাঁরে। ভিতর-মহলের কণাগুলির উপরে তরল পদার্থের কোন অনুক্ষণ নাই--উহার যা’ 
কিছু আকর্ষণ চর্স্মাবরণের কণাগুলির, উপরে এবং আকর্ষণটা প্রত্যেক কণার উপরেই ভিতর- 
মুখে । অতএব, অন্ত কোনয়প বলের অভাবে, কণাঁগুলি চর্মাবরণ ত্যাগ করিয়া ভিতরের মহলে 
ঢুকিতে থাকিবে এবং ইহার ফলে তরল দ্রব্যের মোট আযতনটা বজায থাকিয়া চর্ম্মাবরণের 
আয়তনটা কমিয়! যাইবে এবং ভিতর-মহলের আয়তনট! সমান পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। 
কিন্তু চর্্মাবরণের আয়তন কমিয়া যাওযার অর্থ হইতেছে উহার পিঠের ক্ষেত্রফলটা কমিয়া 
যাওয়া এবং একই অঙ্গুপাতে কমিয়! যাওয!; কেন না কণাগুলি যে মহলেই যা’ক্‌ না কেন, চন্া- 
ববণের স্থুলতা'ঁটা ঠিকই থাঁকিষ! যাঁষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৈশিক আকর্ষণের ফলে 
তরল দ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে এবং পিঠটা যাহাতে ক্ষুদ্রতম হইতে 
পারে, শেষ পর্য্যন্ত উহা সেইক্ষপ আকার ধাঁরণ .করিবে। এখন, একটা, নির্দিষ্ট আষতনের 
পক্ষে পিঠটা ক্ষুদ্রতম হয়, যখন ও আয়তনট! গোলাকার ধারণ করে? সুতরাং কেবল কৈশিক 
'আকর্ষণের ফলে তরল দ্রব্য মাত্রই গোলাকার ধারণ করিবে। | 

সাধারণতঃ তরল দ্রব্যের.উপরে বাহির হইতে নানা প্রকারের বন্দু প্রযুক্ত হৰ থাকে এবং 
তন্মধ্যে মাঁধারর্ষণটাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এইয়প স্থলে 
তরল দ্রব্যের গোলাকারে অবস্থান ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুদ্র শিশিরবিন্ু বা অশ্রবিন্দুর উপবে 
মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব সামান্ত এবং উহাদিগকে গোলাকারেই আমরা দেখিয়া থাকি । বৈজ্ঞানিক- 
গণ অনুমান করেন, সৌরজগতের গ্রহসমূহ এক সময়ে তরল পিণ্ডের আকারে বর্তমান ছিল; 
এবং কৈশিক আকর্ষণের প্রভাবে উহাবা! তখন যে “গোলতপ্রা্ হইযাছিল, উহাদের বর্তমান 
আকাঁর-সাদৃণ্ত তাঁহারই ফল মাত্র। | 


(খ) জল-বুদ্ধদের আকৃতি 


হুল্ম জলের পর্দা লইয়| জল-বুদ,দ গঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে নানা আকারের বুদ 
দেখিতে পাওষা যায । বুধদের আকার কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা নিষমিত হইয়া থাকে এ একখানা 
খুব সস্ম এবং বক্রাকাঁর জলের পর্দা লওয় যা’ক্‌ (৮ নং চিত্র )। উহার ছইটা পিঠ রহিষাছে 
(কখ ও গঘ:); এবং স্থক্্ম হইলেও উহার প্রত্যেক পিঠের নীচে সুস্মতর একটা চর্ম্মাবরণ 
রহিয়াছে। অতি সুল্প দুইটা চর্ম্মাববণ এবং ভিতরের মহলের জল্টুকু,_ইহা, লইযা সমগ্র 
পার্িটা ৷ পর্দাটার বক্রতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের হইতে পারে; কিন্ত স্থানবিশেষে 
উহার উভয় পিঠের বঙ্ততাই_পর্দাটা! হুক্ম বলিযাঁ-সমান সমান হইবে। যে স্থানে উপরের 
পিঠটা কুকার, শে স্থানে নীচের পিঠটা হইবে স্থাজ।কাঁর ; বিরহ ক 
পরিমাণ উভয় পিঠের পক্ষে সমান হইবে। 

পর্দার একটা বিশিষ্ট স্থানের (ব স্থানের) বক্রতাকে «ক দ্বারা নির্দেশ করিলে বা 
কুজপিঠের ঠিক নীচেই ( ৮নং চিত্র ), ভিতরের জলটার উপরে চাপের পরিমাণ হইবে (চ+ 


মি 
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বছ); এবং স্যুজ পিঠের 'ঠিক- উপরেই 'ভিতর-মহলে. চাঁপটা! হইবে (.চ-ব৮ছ ) পরিমিত 
(৯*নং সমীকরণ )1 "ছুই দিককার চাপে: কাটাকাটি হইয়া মোট চাঁপটা হইবে কুজ পিঠের 
দূরণ.এবং (চ+ব * ছ)-( চ--ব ২ ছ )=২( বৰ্স ছ ),. পরিমিত । অতএব জলের পর্দীটাকে 
সাম্যারস্থায় রাখিতে হইলে উহার প্রত্যেক স্থলে, স্থ্যজ পিঠের উপরে, ২( ব»ছ) পরিমাণের 
চাঁপ-প্রয়োগের আবশ্তর হইবে। 

বাহির হইতে কেহ ও পরিমাণের বলপপ্রয়োগ * না করিলে রদাটাকে বির 
রাখ! চলিবে না । . উভয় পারে বায়ু. থাকিলে পর্দার উপরে ছুই দিক হইতে বায়ুর চাপ পড়িবে 
এবং এই চাপটা যদি প্রত্যেক. স্থানেই কুন. পিঠের উপরে কম এবং ম্যন্দ পিঠের উপরে ও 
পরিমাঁ্জে বেশী হয়, তবেই উহার পক্ষে-_উহাঁর বক্রতা বজাধ রাখিয়া সাম্যাবস্থায় থাকা সম্ভব 
হুইবে। ফলে দেখ! যায়, বায়চাপের সাহায্যে বক্রাকার পর্দাকে সাম্যাবস্থায় রাখা যাইতে 
পারে; কিন্তু বায়ুর চাপটা এজন্য ন্যুজ পিঠের উপরেই অধিক হইবার দরকার এবং প্রত্যেক 
স্থানেই উভয় পিঠের চাপের পার্থক্যটা হইবার দরকার ২( বছ ) পরিমিত, অর্থাৎ স্থলে 
পিঠের বক্রতা যাহা,১তাহার সমাঙ্গপাতিক । সাধারণতঃ পার্দীটার এপাঁশে বা ওপাশে বায়ুর 
চাপটা সর্বত্র সমান হুইয়া. থাকে ; ফলে উহার বক্রতাঁও সকল স্থলেই সমান হয়। 

ESE 
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একটা ফাঁপা নলের এক প্রান্তে এক ফে'াটা সাবান-গোলা জল তুলিষা লইয়া উহার 
অপর প্রান্তে ফু'-দিলে একটা জল-বুদ্ধ্ব উৎপন্ন হুইবে (৯ নং চিত্র )। বুুদের ভিতরে ও 
বাহিরে বায়ু থাকে ; সুতরাং উহার জলময় পর্দাটার উপরে হু'দিক হইতেই বায়ুর চাপ পড়ে। 
ভিতরের বন্ধ বাধুটা ভিতরের পিঠের উপরে সর্বত্র সমান চাঁপ দেয় এবং বাহিরের বায়ুটাও 


বাহিরের পিঠের উপরে সর্বত্র সমান চাপ- প্রষোগ করিতে থাকে। এ'রপ স্থলে -বুদ্ধুদের 


জলময় পর্দাটার বক্রতাঁও সর্বত্র সমান হইয়া থাকে ; সর্বত্রই ও বক্রতাটা হয় ‘ব' পরিমিত 
এবং প্রত্যক স্থানের পক্ষেই উভয় পিঠের চাপের পার্থক্যটা ধীড়ায় ২( বছ) পরিমিত । 
বিশেষ বিশেষ ধরণের . ব্যবস্থা ০ কিন্ত 
সকল আকারেই উহা এই নিয়মটা মানিয়া চলে। 

ne HT উৎপ রাহ উপরোক্গরশালীতে একটা নবের করে একটা 
গোলাকার বুধ, উৎপন্ন করিয়। "আন্তে আন্ত ফু দিতে থাঁকিলে১উহা ক্রমে বড় হইতে থাকিবে। 


৪১৮ প্রকৃতি 


বুদধদের ব্যাসটা যত বড় হইতে থাকে, উহার পিঠের বক্রতাও সেই অন্থুপাঁতে কমিতে থাকে- 
সুতরাং উহার উভয় পিঠের চাপের পাখ্যকটাও সেই অনুপাতে ঝাঁমিয়া, আসিতে থাকে-। 
উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বষেজ, সাহেব তাঁহার 
15০8 bubbles’ নামক পুস্তকে জলবুদ্ধুদ সহন্ধে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ও.সহজ পরীক্ষার 
বিবরণ দিয়াছেন। নিয়ে এইরূপ কয়েকটা পরীক্ষার উল্লেখ করা গেল। 

‘ক খ গ’ একটা বাঁকা নল (৯ নং চিত্র )। উহার ‘ক’ প্রান্তে একটা কর্ক বা'ছিপি 
রহিয়াছে এবং ‘গ’ প্রান্তের সহিত আর একটা বাঁকা নলের (“গ ঘ' ) সংযোগ রহিয়াছে। 
‘গ ঘ’ নলটার ভিতরে খানিকট| জল আছে। এখন ‘ক থগ' নলটার ‘খ’ প্রান্তে এক ফোটা 
সাঁবান-গোল! জল তুলিষা লইয়। এবং ‘ক’ প্রান্তের কর্কটা খুলিয়া দিযা ও প্রান্তে ফ, দিলে ‘খ 
স্থানে একটা গোলাঁকাব জল-বুদ্ধদ উৎপন্ন হইবে এবং কর্কটা বন্ধ- করিয়া. দিলে বুদ্ধ দটা 





৯ নং চিত্র 


সাম্যাবস্থা প্রা হইবে। এখন দেখা যাইবে, ‘গ ঘ' নলের বা! পাশের জলট| একটু 
নাগিযা আসিযাছে এবং ডাহিন পাশের জলটা একটু উচু হইষা উঠিয়াছে। ডাহিন পাশের 
জলটা ঝ| পাশের জলের পিঠ হইতে কতটা উচুতে উঠিল, ইহ! মাপিয়! বুদ্ধদের ভিতরকাঁর 
বায়ুর চাপট! বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কতটুকু বড়--তাঁহা নিযূপণ' করিতে পাবা 
যাঁয়। দেখা যাইবে, ছোট বুদ্ধের পক্ষেই এই চাপের পার্থক্যটা বেশী হইয়া থাকে, 
এবং দি বুত্দ্টাকে যতই বড় করিয়া তোল! যায় অর্থাৎ উহার ব্যাসটা; যত. বড় 
হইতে থাকে এবং উহার পিঠের বক্রতাটা যত কমিতে থাকে, বাঁকা নলের- ডাহিন পার্শ্বের 
জলের উচ্চতাঁও সেই অঙ্গপাতে কমিষা আসিতে থাকে । দেখা যাইবে, বুদ্ধদটাকে বড় করা 
যা’ক বা ছোট কুরা যাক, উহার বাহিরের পিঠেরূউপরে যে বায়ুর চাপটা পড়ে: ব্যাপারে 
তাহার কোন ইতরবিশেষ ঘটে না; কেন না উহা হইতেছে বাহিরের. মুক্ত বায়ুর চাপ-। 


প্রকৃতি ৪১৯" 


সুতরাং বুঝিতে হইবে বুদ্দ্টা ছোট বড় হইবার -সঙ্গে সঙ্গে উহার ভিতরকার বায়ুর 
চাঁপটাই বড় বা ছোট &ঁইতে থাকে । 

ভিতকাঁর বায়ুর চাপ যে ছোট বুদধদের পক্ষে বড় এবং বড় -বুহ,দের পক্ষে ছোট--ইহা অন্ত 
একটা সহজ প্ররীক্ষাতেও বেশ দেখিতে পাওয়া যাষ। 

১*নং চিত্রের ‘জ’ চিহ্নিত. কর্কটা বন্ধ করিয়া এবং ‘ক থ’ নলের ‘ক’ প্রান্তে ফ দিয়া 
উহার ‘খ' স্থানে একটা ছোট বুদ ও "গ ঘ নলের “গ' প্রান্তে ফু দিয়া উহার '‘ঘ’ স্থানে 
একটা . বড় বুদ্ধ দ্‌ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তারপর 'জ” কর্কট! খুলিয! দিয়া বুদ্ধদ্‌ 
স্ু'টার অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সংযোগ-দাঁধন করিলে দেখা যাইবে--ছোট বুদ্ধ দের খর্বতা সাধন 
করিয়! বড়টা ক্রমে ফুলিয়া উঠিতেছে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ছোট বুদ্ধ দের অভ্যন্তরস্থ 
বায়ুর চাপটা বড় এবং এইজন্তই ভিতরের বায়ুটা উহাকে ত্যাগ করিয়াঁ-যেথানে বায়ুর চাপ 
কম ওঁ স্থানে, অর্থাৎ বড় বুদ্ধদের অভ্যস্তর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং উহাকে 
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আরও বড় করিয়া তুলিয়াছে। বুদ, দুইটা সমান সমান হইলে উহাদের তভ্যন্তরস্থ ‘বায়ুর 
চাঁপও সমান সমান হইবে ; সুতরাং" উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সাধন করিয়া দিলেও এক্ষেত্রে 
কোনটাই আয়তনের পরিবর্তন ঘটিবে না এবং উহাদের সাম্যাবিস্থারও কোন ব্যাঘাত 
হইবে না ; কিন্তু এ'জন্ত উহার! ঠিক সমান-সমান হওয়া চাই। আয়তনের 'সামান্ত পার্থক্য 
হয়'তু চোখে ধরা পড়িবে না; কিন্তু উহাদের উক্ত রূপ ব্যবহার দেখিয়াই বুঝিতে পারা, ৮ 
-_প্রীরস্তে উহাদের আয়তন ঠিক সমান সমান ছিল কি না। 

‘গোলাকার বুদ্ধ্রকে একটা লোহা বা. তামার আংটর সাহায্যে টানিয়া লা! করা যাইতে 
পারে এবং এইরূপে একটা স্তম্ভাকার (০)1:n৭7i০৭!) বুদ্ধ পাওয়া যাইতে'পারে। এই- 
রূপে একই নলের এক প্রান্তে একটা -্তস্তাকাঁর বুঘ,দ এবং অপর প্রান্তে একটা গোলাকার 
বুদ উৎপন্ন করিয়! এবং. পরে উহাদের: মধ্যে সংযোগ-সাধন করিয়া দিয়া উহাদিগকে 


৪২৩ প্রকৃতি 


সাম্যাবস্থায় রাখা যাইতে পারে। দেখা যাইবে, সাম্যাবস্থায এ বু্ধদের ব্যাসটা, 
গোলাকার বুদ্ধের ঠিক অর্ধেক হইযা থাকে । 
ত্র ব্যাটা কেন ছোট হয, ইহাঁও সহজেই বুঝিতে পার! যায়। সাম্যাবস্থার জন্ত 

অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাট! উভয় বুদ্ধদের পক্ষে সমান হওয়া দরকার এবং এ্জন্ত পিঠের বক্রতাও 
উভযের পক্ষে সমান হওযা দরকার স্তস্ভের পিঠটা একদিকে মাত্র বাঁকা; কিন্ত লম্ষার 
দিকে বা আড়ভাবে উহা একেবারে সোজা । গোঁলকের পিঠ সেরূপ নহে ; উহা ছু'দ্িকেই 
এবং সমান সমান পরিমাণে বাকা। ্তস্ত-পিঠের মোট বক্রতাটাঁ গোলকের সমান হই 
দাড়ায়, যদি উহার এক দিককার বক্তার অভ।বটা অন্ত দিককার বক্রতা দ্বারা পুরণ করিযা 
লইতে পারে ; অর্থাৎ যদি স্তস্ভেব ব্যাসটা গোলকের ব্যাসের অর্ধেক হইযা দাড়ায। ফলে 
দেখা যায়, স্তস্তাকার বুদ্ধরকে গোলাকার বদের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকিতে হইলে স্তপ্তেব 
ব্যাসটা গেলকের ব্যাসের অর্ধেক হইতে হুইবে। 

সতস্তাকাঁর বুদ্ধ দের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে--এইরূপ গোলাকার বুদ্ধদ্রকে ফঁ দিয়া আরও 
বড় কর! যাইতে পারে। গোল বুদ্,দটাকে ক্রমে বড় করিয়া তুলিল্ল দেখা যায, অপরটা 
স্তস্তাকার ত্যাগ করিয়া ক্রমে একটা মোড়ার আকার ( অর্থাৎ ঘড়া, ঘটি ইত্যাদিব ঘাড়েব 
কাছটার আকার ) ধারণ করিয়া থাকে (১১ নং চিত্র)। 

ইহার কারণও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গোল বুছ,দটা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার 
পিঠের বক্তা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে ; কাজেই সাম্যাবস্থার জন্ স্তস্তাকব বুদ্ধদও উহার 
পিঠেব বক্রতাঁটাকে ক্রমে কমাইযা আনিবে। বক্রতা কমাইবার *একট। উপায হইতেছে 
- উপ্টা রকমের বক্তা উৎপন্ন করা। এখন স্তম্ভের পিঠটা হইতেছে কুজ পিঠ; এবং উহার 
বক্রতাটা শুধু পাশের দিকে ; কাজেই পিঠটার লঘ্াঁলম্বি ভাবে যদি স্থ্য্াকার একটা 
বন্রতা উৎপন্ন হয, তবে উহার মোট বক্রতাটা কমিয়া গিষা গোঁলকের বক্তার সমান হইয়া 
দীড়াইতে পারে। বুঝিতে হইবে, এইজগ্ই স্তস্তাকাঁর বুদ্ধ্দটা নিজের আকার ত্যাগ করিয়া 
মৌড়ার আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে । 

স্তম্ভাকার পিঠের পাশের দিক্টাঁর কুজতার পরিমাণ যাহা, উহার লঙষের দিকে যদি সেই 
পরিমাণের স্থ্জতা উৎপন্ন করা যায়, তবে পিঠটা যে আকার ধারণ করে-_ইংরাজীতে উহাকে 
Cten০id বলে। আমরা উহাঁকে শ্রীবা-পিঠ বলিব। গ্রীবা-পিঠের ছুই দিককার বক্রতা 
সমান এবং একটা অপরটার উপ্টাঁদিকে (১১ নং চিত্র)) সুতরাং উহার মোট বক্রতা শুন্য 
পরিমাণের | 

সমতল পৃষ্ঠের বক্রতাঁও শূন্ত পরিমাণের | স্থতরাং যেমন সমতল-পৃষ্ঠ জলের পর্দার পক্ষে, 
সেইরূপ একটা গ্রীবাকার জল-বুঘদের পক্ষেও-_সাম্যাবস্থার জন্ত- ছুই পাঁশের বাঁধুব চাপ সমান 
সমান হইতে হুইুবে। গ্রীবাঁকাঁর বুদ্দের মুখ দুইটা খোলা রাখিতে পারা যায ; অথবা যদি 
টাকনি দিয়া মুখ দুইটা বন্ধ করিতে হয়, তবে ঢাঁকৃনি দুইটার পিঠ মুমতল হইলে আপত্তির 


প্রকৃতি ৪২১ 
কারণ ঘটে না; কেন নু উভয়- ক্ষেত্রেই ভিতরের বায়ুর চাপটা বাহিরের-বাঁযুর চাপের সমান 
হইয়া দীড়াইতে কোন বাঁধা হয় না। কিন্ত গ্রীবাকার বুদ্ধের মুখে গোলাকার বুধুদের ঢাঁকুনি 
দিয়া সাম্যাবস্থায় রাখা চলে না; কেন না এইরপ ক্ষেত্রে ভিতরের বায়ুরুচাপটা গ্রীবা-পিঠের 
সাম্যাবস্থার জন্তু বাহিরের চাপের সমান এবং ঢাক্‌নিটার সাম্যাবস্থার জন্তু অপেক্ষাকৃত বড় 
হইবাঁর আবশ্যক হয়। 

দুইটা ফানেলের সাহীল্যে গ্রীবাকার বুদ্ধ সহজেই" উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 
একটা ফাঁনেলের সুখ সাবান-গোলা জলে ডুবাইয়া লইয়া অপরটার মুখ দিয়া এ জলটাঁকে 
টানিয়া লইলে একটা শ্রীবাঁকার বুদ্ধ পাওয়া যাইবে (১১ নং চিত্র)। ফাঁনেলের প্রান্ত 
দুইটা খোলা থাকিলে বুধুদের সাম্যাবস্থার কোন ব্যঘাঁত হয়না । এইয়প অবস্থায় বু্দের 
ভিতরে ও বাহিরে বায়ুর চাঁপ সমান; সুতরাং বুঝিতে হইবে গ্রীবা-পিঠটাকে ছ"দিকেই খুব 
বাঁকা দেখা গেলেও উহার মোট বক্রতাটা শুন্ত পরিমাণের । এইরূপ অবস্থা ফানেল ছুস্টাকে 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও নানা আকারের বুদ উৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্ত প্রত্যেক 
আঁকারেই এই বিশিউতাটী বজায় থাকিবে যে, পিঠের পাশের দিক্‌কার বক্তা যতটুকু এবং 
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যে দিকে হইবে, উহার লদ্বের দিকের বক্রতাঁটাও ঠিক ততটুকু কিন্ত উপ্ট! দিকে হইযা মোট' 
বক্রতাটা প্রত্যেক 'স্থলেইংশুন্ত পরিমিত হইযা দীড়াইবে। সুতরাং দেখা! গেল, বুঘ,দের সাম্য- 
বস্থায়, উহার ভিতরকাঁর বায়ুর চাপটা! বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা বেশী হুইয়া থাকে এবং 
ছু'দিককার বায়ুচাপের পার্থক্যটা বুদ্ধ্দের পিঠের বক্রতার সমানুপাতিক হইয়া থাকে ; অর্থাৎ 
'লাঁপলাের সুত্র" অনুসারে ২(ব ৮ ছ) পরিমিত হইয়া থাকে । বায়ুর চাপের এই পাক্যটাকে 
পা’ চিন ছার! নির্দেশ করিলে নিয়োক্ত সুত্রটা পাঁওষা! যাষ | 
: পাল (বছ)... (১১) Lal 

এখানে “ব দ্বারা পিঠের মোট বক্রতা বুঝিতে হইবে “এখন বক্র রেখার বক্রুতার সঙ্গে 
উহার ব্যাসের একটা সবন্ধ নির্দেশ কর! যাইতে পারে । দেখ! যায়, একটা বৃত্তের ব্যান যত 
বড় হইতে থাকে; উহার পরিধির বক্ততাও সেই অনুপাতে বমিতে থাকে। সুতরাং ব্যাস 
অথবা ব্যাশার্দ্ধের উণ্টা রাশি দ্বারা বৃত্তের বক্রূতা নির্দেশ করা ধীইতে পারে। প্রচলিত প্রথা 
হইতেছে--যে ld রর ইনিনিকিভাহা ভাত a রাশি দ্বারা প্রকাশ 
ক্রা। ' ৬ 

সাধারণ বক্ধপিঠের ল্দের দিককার এবং পাশের ' কার ব্রতী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; ; 

হি 


15 = 
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সুতরাং ওঁ বক্ররেখা ছ'টার ব্যাসার্থ-ঘয়কে যদি র১ ও র২ দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে এ 
পিঠের মোট বক্রতা বাব = {+ ই পরিমিত হয়। ফলে ১১ নং স্বন্ধটা, সাধারণ 


খু 


বক্তপিঠের পক্ষে; নিয়োক্ত জানি ধারণ করে 
পা২ছ (+ রি) 8 (১২)। 
গোলকের পক্ষে, র, ও রং পরম্পরের সমান, অর্থাৎ উহার ব্যাঁসাঁঞ্চ যাহা, ও পরিমিত । 
সুতরাং গোলকের ব্যাসার্ঘকে যদি “র দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে দেখা যায় গোলকের 
পক্ষে - 
পা-২ছ( 3 +3) শক ই (১৩) 
স্তম্ভের পক্ষে, একট! বক্ররেখার ব্যাসার্ধ সীমাহীন এবং অপরটার ব্যাসার্ধকে স্তম্ভের 
ব্যাসার্ধ বলা যায়; অর্থাৎ স্তম্তের ব্যাসার্্ছকে 'র দ্বারা নির্দেশ করিলে, এ'স্থলে র, ৭. 
এবং র২ = র ; সুতরাং স্তম্ভের পক্ষে-_ , 
পা-হ(8+2)-স ০০ 09 ' 
সমতল পিঠের পক্ষে র, -"র২- এবং গ্রীবাঁপিঠের পক্ষে র১--রৎ ১ সুতরাং উহাদের 
উভয়ের পক্ষেই-- 
পা= ২ছ ১০০৮০ ,, ০০৮০০ (১৫) 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি (৯নং সমীকরণ ) ছ -ব*/প যা) A ল; অর্থাৎ "ছ'এর 
মুল্য নির্ভর করে কেবল তরল পদার্থের ধর্ম্মের উপরে । প্রত্যেক তরল পদার্থের পক্ষে 'ছ’ 
একটা নিদ্দিষ্ট পরিমাণের ; কিন্তু কোন তরল দ্রব্যের পক্ষে উহার মুল্য কত হুইবে, তাহা এই 
সম্বন্ধ হইতে হিস।ব করিয়া বাহির করা যায় না; কেন না য(ল) একটা অজ্ঞাত রাশি । কিন্তু 
১৩ বা. ১৪ নং সমীকরণ হইতে দেখা যায যে, একটা গোলাকার বা স্তম্ভাকার বুদ,দের 
ব্যাসার্ধ মাপিয়া এবং উহার দুই পাশের বায়ুর চাপের পার্ধ্যকটা মাপিয়া 'ছ’-এর ব্য অক্লেশে 
নিরূপণ করা যাইতে পারে। 
আরও দেখ| যায় যে, ‘চ’ ও ‘ছ’--এই দুইটা নির্দিষ্ট রাশির মধ্যে ব্যবহারিক হিসাবে 'ছ'- 
এর মূল্যই রহিযাছে। উহাদের প্রত্যেকের পরিমাণই এক একটা নিদ্দিষ্ট পরিমাণ প্রত্যেকের 
পরিমাপই তরল দ্রব্যের ধর্মের উপরে নির্ভর করে এবং প্রত্যেকেই উহ্বারা তরল দ্রব্যের 
আভ্যন্তরীণ চাপটা! নিয়মিত করে; কিন্তু 'মাপজোখের' গওীর ভিতরে আনিলে ‘চ'-টা সর্বত্রই 
কাটাকাটি হইয়| যায় এবং 'ছ'-টাই কেবল টিকিয়া থাকে। সুতরাং কৈশিক ব্যাপারে "ছকে 
একট! বিশিষ্ট ধরণের নির্দিষ্ট রাশি বলিয়া বিবেচন! করিতে হইবে । এজন্ত উহাকে তরল 
দ্রব্যের “কৈশিক খুব" (Capillary constant) বলা যায়। বুছদের পরীক্ষা হইতে এবং, 
আমরা পরে দেখিব, আরও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পরীক্ষা হইতে-প্রত্যেক তরল দ্রব্যের রে 
রবের” পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
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চ” রাশিটা তরল দ্রবোর আভ্যন্তরীণ চাপের একটা বিশিষ্ট পরিমাণ-_অর্থাৎ পিঠট! 
সমতল হইলে আভ্যন্তনীণ চাপের মাত্র! যাহা! দীড়ায়, প্র পরিমাণ জ্ঞাপন করে; কিন্ত 
সৌঁজান্ুজি উহাকে মাপা চলে না! এজন্ড এখন হইতে এ চাপটাকে আমরা তরল দ্রব্যের 
প্রচ্ছন্ন চাপ” বলিব। 


তরল দ্রব্যের টান-সহ’ত্ব 
মনে করা যা’ক, সমান “সমান ছুইটা জলন্তন্ত মুখোমুখী হইযা রহ্যাছে--একটা উপরে, 
একট! নীচে ( ১২নং চিত্র )। স্তম্ভ ছৃণ্টাকে চিত্রের মৃত ফাঁক ফীক করিয়া রাঁখিলে, প্রত্যেক 
স্তন্তের চর্ম্মাবরণের স্তরগুলি অপর স্তম্ভের আকর্ষণক্ষেত্রের ঝ|ছিরে থাকিবে ; কাজেই বেশ 
ফাঁক ফাঁক অবস্থায স্তম্ভ ছ'টার মধ্যে কোন আকর্ষণ থাকিবে না। 
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এখন উপরের স্তস্তটকে যদি ক্রমে নামাইযা আন! যাঁষ, তাঁহা হইলে উহার উক্ত স্তরগুলি 
একে একে নীচের স্তম্ভের আকর্ষণ-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিতে থাকিবে ; ফলে উভয় স্তাস্তের মধ্যে 
আকর্ষণ সুরু হইবে। শেষে স্তম্ভ দুইটা যখন পরম্পরের সংস্পর্শে আসিবে, অর্থাৎ উভষে 
মিলিযা একট! স্তম্ভ হুইযা দবাড়াইবে, তখন উপরের স্তম্ভের উক্ত স্তরগুলি সকলেই নীচের 
স্তস্তেব আঁকর্ষণ-শ্ষেত্রের মধ্যে আঁসিযা পড়িবে এবং স্তম্ভ দ'টার আকর্ষণও তথন বৃহত্তম হইয়া 
দীড়াইবে। এই আকর্ষণের পরিমাণ যাহ! হইবে, স্তম্ভ হু'টাকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন করিতে 
হইলে ততটা বল-প্রয়োগের আবশ্যক হইবে । সুতরাং দেখা যাঁয়, একটা জলস্তম্ভকে ছি'ড়িয| 
দু'খানা করিতে হইলে একট! বিশিষ্ট পরিমাণের বল-প্রয়োগ আবগ্তক হয ;__একগাছা 
রজ্জু বা একটা লোহার তার ছি'ড়িতে যেরূপ বলপ্রয়োগ- আবস্তক হয়, ঠিক সেইরূপ 
বুঝিতে হইবে, লৌহস্তম্তের স্তায় জলম্তস্ভও 'টান-সহঃ | 

মুখের ক্ষেত্রফল “এক” পরিমিত-_ এইক্ূপ একটা স্তস্তকে টানিষা ছি'ড়িতে যতটা বল- 
প্রয়োগের আবস্তাক হয, তাঁহা! দ্বারাই পদার্থের 'টান-সহ'ত্ব মাপিতে হয়। সহজেই দেখা যায় যে, 


৪২৪ - প্রকৃতি 


এইরূপ একটা জলম্তস্তের পক্ষে, এই বলেব পরিমাণটা উহাঁৰ আভ্যন্তরীণ চাপের সমান হইযা 
থাঁকে। কেন না উক্ত স্তম্ভ দুইটা যখন একটা! স্তম্ভ হইযা দাড়াষ, তন উহাদের চর্ম্মাবরণের 
স্তরগুলি উভয়ের মিলন-পিঠের ছুইদিকে ঠিক একই প্রকারে সজ্জিত হইয়া থাকে ; ফলে একটা 
স্তম্ভের স্তরগুলির উপরে অপর স্তম্ভের আকর্ষণটা হিসাব করিতে হইলে উহার নিজের 
স্তরগুলির ,উপবে উহার আঁকর্ষণটা কি পরিমাণের--ইহা দেখিলেই চলিতে পাঁরে। 
কিন্তু আমরা দেখিযাছি, প্রত্যেক স্তম্ভেব স্তরগুলির উপরে ওঁ স্তম্ভটাব মোট আকর্ষণ হইতেছে__ 
সমতল পিঠের বেলায় জলের আভ্যন্তরীণ চাপ যাহা এবং যাহাকে আমরা ‘চ' দ্বারা নির্দেশ 
করিযাছি, ও পরিমিত। কাঁজেই সমতল-পৃষ্ঠ জলেব পক্ষে জলের আভ্যন্তরীণ চাপ যাহা, 
পরম্পর সংলগনাবস্থায় দুইটা জনম্তত্ভের মধ্যে আকর্ষণও সেই পরিমাণের । অর্থাৎ বুঝিতে 
হইবে, কঠিন পদার্থের স্তায় তরল দ্রব্যও টান-সহ এবং তরল দ্রব্যের টান-সহত্ব হইতেছে-_উহার 
‘প্রচ্ছন্ন চাপ’ বা ‘চ’-এর সমান। 

আমর! পরে দেখিব জলের ‘প্রচ্ছন্ন চাপ! প্রায় ১:,০*০ বায়চাপের সমান ; স্থতরাং 
মুখের ক্ষেত্রফল ১ পরিমিত--এইয়প একটা জনস্তস্তের ‘টান-সহস্ক ই পরিমিত। পরীক্ষা 
ফলে সাব্যস্ত হইযাছে যে, একটা লৌহস্তম্তের 'টান-সহস্বও প্রায় ও পরিমিত | > 


বিবিধ 


ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেশ - 


* ভারতীয় বিজ্ঞান-মৃহাসমিতির পঞ্চদশ অধিবেশন এবার কলিকাতায় জান্ুযাঁরী মাসের 
প্রথম সপ্তাহে মহাসমাবোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান-মহাসমিতি স্থাপনের অন্ততম উদ্বোক্তা, 
বাঙ্গালোর - গবেষণা-মন্দিরের রসাধন-অধ্যাপক আচার্য সাইমন্সেন সাধারণ সভাপতির 
আঁদন গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইযা মাত্র অল্পদিন হইল সাইমন্ষেন 
দেশে ফিরিয়া গ্রিয়াছিলেন ; শুধু সভাপতির কাৰ্য্য করিবার জন্তই কষেক সপ্তাহের জন্ত 
পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিযাছিলেন। উদ্ভিন্বিদ্তা, কৃষি-বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ব, ভূত, 
পদার্থবিষ্তা ও গণিত, রসায়ন, বাবহাঁবিক মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ব_এই আটটি শাখায় মহাঁসমিতি 
বিভক্ত হইয়াছিল ; বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ শীখা-সভাপতি নিযুক্ত হুইযাঁছিলেন। গত ডিসেম্বর 
মাসে কল্কিাতায প্রাচ্য চিকিৎসাঁসশ্মিলন আহত হওয়ায় এ'বৎদর বিজ্ঞান-কংগ্রেশে 
চিকিৎসা-শাখা পরিত্যক্ত হইযাছিল। শীঁখা-সভাঁপতিগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল = 


প্রকৃতি ২৫ 
কুষিবিজ্ঞান-__রাঁও সাহেব ভেঙ্কটরমণ বি-এ, গভর্শেন্ট ইক্ষৃততবজ্র, কোয়াাটোর ৷ 
গণিত ও পদার্থশান্্--ডাক্তার জে, ডি, গ্রাফ, হান্টার ডি-এস্‌-সি, সার্ভে অব ইণ্ডিযা, 
: দেরাদূন। 
রমাষন--অধ্যাপক শাস্তিস্বয়প ভাঁটনাগর ডি-এস্‌-সি, বিশ্ববিদ্তালষের অধ্যাপক, লাহোঁর। 
. প্রাণিতব--ডাক্তার বি, সুন্দররাজ এম্‌-এ, পি-এইচংডি, মৎস্ত-বিভাগের ডিরেক্টর, মা্রাজ। 
59 এম্‌, ও, পার্থনারথি "আয়েদগার, এম-এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, . 
মাদ্রাজ ।- 
ভূতত্ব_-মধ্যাঁপক হেমচন্দ্ৰ দশগুণ এমএ, প্রেসিডেশী কলেজ, কলিকাতা । 
উনারা বিরজাশসবর গুহ এমএ, পিএইচডি, গভর্মেন্ট. প্রাণিতত্ব বিভাগ, 
| কলিকাতা । 
ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান_-মধ্যাপক মাইকেল, পি, ওয়েষ্ট এম্‌এ, ভি-পি-এইচ, 
প্রিন্সিপাল, ঢাঁকা! ট্রেণীং কলেজ । 
স্থানীয অভ্যর্থনা-সমিতি স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কার্য্য ভার 
গ্রহণ করিয়াছিল; স্থানীয় সম্পাদক ছিলেন প্রিন্সিপাল ষ্টেপল্টন ও অধ্যাপক জ্ঞানেন্জ 
নাথ মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক ম্যাক্মোহান ও সাঁইমন্সেনের চেষ্টায় এবং স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
স্তার্‌ টমাস্‌ হলাও প্রভৃতি বিস্কোৎমাহী মহোঁদধগণের যত্নে প্রথম বিজ্ঞান-কংগ্রেশ স্তার 
আশগুতোষের সাধারণ সভাপতিত্বে কলিকাতা নগরীতে ১৯১৪ সালে মিলিত হয়। ১৯১৪ ও 
১৯২৮ সালের অধিবেশনের পার্থক্য নিয়ো দ্বৃত তালিকা হইতে বুঝা! যাইবে। 


১৯১৪ ১৯২৮ 
প্রথম অধিবেশন -. পঞ্চদশ অধিবেশন 
সভ্যসংখ্যা পঞ্চাশের অনুর্দ্ ছয়-শতের অধিক 
- প্রবন্ধ সংখ্যা ' ২.০ 
রসায়ন ৮ aed ১৪৪ 
পদার্থবিদ! ৭ — ৮১ 
প্রাণিতত্ব ৯ সা 88 
ভূতত ৩. -- ৩৬ 
উদ্ভিদ্বিদ্তা' ২ — 8৫ 
নৃতত্ব ৬ লে ৫৩ 


কৃষিবিস্ত। — শী ৩৪ 
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দূরদেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্ণের বাসস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদ্মোত্কবর্ণের 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া স্রীমার-ভ্রমণ, সঙ্গীত-মজলিশ, ঞ্গান্ধ্যসশ্মিলন ও দ্রষ্টব্য 
স্থান পরিদর্শন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণকে ব্যাপৃত রাখা হইয়াছিল। কলিকাতা 
ও উপকণ্ঠের শিক্ষা-এবং শিল্প-প্রত্ঠানসমূহে তাহাদিগকে লইয়। যাওয়া হয; টাটাগড়ী -+ 
কাঁগঞ্কল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেতার-দমিতির গৃহ, যাদবপুর শিল্প-বিষ্ভালয, বসুবিজ্ঞান-মন্দির, 
. পালিত, ইস্লামিয়! ও সেপ্টজেভিয়ার্স কলেজ, ভারতীয় বিজ্ঞান-সমিতি, এসিয়াটিক্‌ সোসাইটা, 
ইণ্ডিযান্‌ মিউজিষম্‌, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ' প্রভৃতি স্থানে 
তাহারা গমন করেন। ইহা ভিন্ন স্তার্‌ রাজেন্দ্র, বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সলার, বেলগেছিয়া 
কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজ ও বঙ্গীয সাহিত্য-পরিষদের 
কর্তৃপক্ষ সান্ধ্যসন্মিলনের ব্যবস্থা করিধাছিলেন। বঙ্গের গভর্ণর প্রতিনিধিবর্গের জন্য বিশেষ 
সম্ব্ধনার আঁয়োজন করেন। বাৎসরিক বিজ্ঞান-ভোজ (5cience Dinner) এবার এলবার্ট 
হলে সম্পন্ন হয়; শতাধিক প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। একাধিক স্থানীয় সমিতি ও 
বিশিষ্ট শাখার গ্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। . 
. সন্ব্যার পর প্রতিদিন সহজবোধ্য ভাষায় ব্ততা হইত। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, 
পারাঞ্পে ও সম্পথকুমারম্‌ বিভিন্ন বিষষে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। Ee 

শনিবার প্রাতঃকালে এক দল প্রতিনিধি স্পেশাল ট্রেণে বোলপুর যাত্রা করেন ; সেখানে 
কৃষিবিদ্যালষ, বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন প্রভৃতি দেখিবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিধিবর্শের 
সহিত জলযোগ করেন এবং সখয়োচিত বক্তৃতা দেন। বৈকালে আশ্রমবাঁসিগণ প্রতিনিধি- 
গণের সন্মানার্থ বিশেষ সঙ্গীতের আঁযোজন করিষাঁছিলেন। 

স্থানীয় অত্যর্থনা-সমিতি কলিকাঁতার গুঁতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অন্ত নানা জ্ঞাতব্য 
বিষষপূর্ণ সুদ্বৃগ্ত একখানি পুস্তক এবং এসিষাঁটিক সৌসাইটী প্রথম বিজ্ঞান-কংগ্রেশের কার্ধ্য- 
বিবরণী পুনঃমুদ্রিত করিয়া গ্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। মে|টের উপর, 
এৰ্ৎসর বিজ্ঞান-দমিতির অধিবেশন অতি সুচারুভাবে সম্পর হইয়াছে; অভ্যর্থনা সমিতি 
স্থানীয় সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবকগণের উৎসাহে ও বিশিষ্ট অধিবাঁসিগণের বদীন্িতায় 
কলিকাঁতার অধিবেশন সর্ববাঙ্গস্ুন্দর হইতে পারিয়াছে। আগামী বৎসর মাদ্রাজে কংগ্রেশ 
আহত হইয়াছে; অধ্যাপক রমণ সাধারণ সভাপতি মনোনীত হুইয়াছেন। J 

* ফু + + ক ৰ 

বিজ্ঞান-কংগ্রেশের উদ্ভিদ্বিস্তা-শাখাঁর সভাষ ভারতের উদ্তিদবিদ্ধা-বিশারদ প্রায় সমস্ত 
প্রধান প্রধান পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। পঁধতাল্লিশটি গবেষণা-সুলক প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়াছিল । সভাপতি পার্থসারথী, আয়েদার মহোদষ তাহার 
অভিভাঁষণে ভারতীয় শৈবাল (418) সমন্ধে অপ্তাবধি যত গবেষণা- 
কার্য চলিয়াছে, তাহার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। কোন্‌ কোন 


উদ্ভিদ হবিজ্ঞান 


প্রকৃতি ৪২৭ 


জায়গার শৈবালের বিষয় জানা গিয়াছে; নৈসর্মিক তবেষ্টনের' সহিত তাহাদের কি 
সৃম্পর্ক) কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শৈবালের এখনও বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় 
নাই ; কি করিষা এই বিষয়ের গবেষণার প্রসারবৃদ্ধি করান যায় এইয়প বহু প্রয়োজনীয় 
তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রবর্গের এই গবেষণা চাঁজাইতে হইলে 
তাহাদের জন্ত ভারতীয় শৈবালের শ্রেণীবিভাগ-পন্ধতি অতি সরল ভাবে রচিত হওযা 
কত আবক, তাহা ব্লভাপতি মহাশষ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন, এবং শৈবাল- 
বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদলকে এ'কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে অন্থরোধ করেন। সভাপতি মহাঁশষ 
দক্ষিণ-ভারতের শৈবাল সম্বন্ধে চারিটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত 
কালীপদ বিশ্বাস শৈবাল বিষয়ক কয়েকটি সুরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি নৈসর্গিক 
আকেটনের প্রভাবে, চিন্তা হুদ এবং কলিকাতা লবণাক্ত হৃদের শৈবালের পরম্পর কত পার্থক্য 
ঘটয়ছে, তাহা! দেখাইয়াছেন। বৃষ্টিপতন, লবণের হার, স্রোতের গতি, নদীর শ্রোত-নীত 
আবর্জনা প্রভৃতির প্রভাবে চিকা হৃপ্রে কিরূপ মাত্র সাগরের শৈবাল জন্মে এবং কলিকাতা লোণা 
হদ্রে কিরূপ স্থির জলের শৈবালের সন্ধান পাওয়া যায, তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়া ছিল। 
ডাঃ বীরবল সানী কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রোথিত বৃক্ষ, কাঁও ও 
ফলের বিবরণ অতি সুন্দর ভাবে প্রদান করেন। ডাঃ সহায়রাম বন্থ বেঙ-এর ছাতা 
(Fungi) সম্বন্ধে ছুইটি গবেষণী-সুলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চন্তরের 
fungusq4 Golgi apparatus-এর সন্ধান পাইয়াছেন। এই Golgi apparatus 
ক্ৰিয়াতে রসের সঞ্চার এবং নিঃসরণ ঘটে। ডাঃ এস, পি, আগারকর আসামের 
খাসিযা পাহাড়ের বৃক্ষলতাদির একটি বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করেন। মিঃ এম, ও, টি, 
আেঙ্গার এনোফেলিজ, মশার শুককীটের গাত্রে তিন জাতের শৈবাল সংলগ্ন থাকিতে 
দেখিয়াছেন। তিনি এ সকল শৈবাল কোন্‌ কোন্‌ জাতের মশক-শুককীটের গাত্রে দেখা যায়, 
এবং কোন্‌ কোন্‌ খতুতে ও কিরূপ জলাশয়ে পাওয়া যায, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দোরের 
মিঃ শমেশ্বর সিংহ বটগাছের ঝুরির গঠন-বৈচিত্ এবং তাহাদের ক্রিয়া-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। আসামের ডাঃ এস, কে, মিত্র এবং পি, এম, গাঙ্গুলি অরণ্যজাত 
আবাদোৎপন্ন ধান্তের শঙ্কর উৎদান করিয়াছেন; শঙ্করে বিভিন্ন আকা র-প্রক্ৃতি কিরূপ ক্রমান্বয়ে 
প্রতিফলিত হুইযাছে, তাহার বিবরণ সুন্দর ভাবে প্রদান করেন। মিঃ এইচ, কে, দত্ত 
টাকা এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের জলবায়ু ও মৃত্তিকার সহিত ঘাসগুলার কি সম্পর্ক 
লক্ষিত হয়, তাহা! দেখাইয়াছেন। এ তঞ্চলে কত প্রকার ঘাঁস দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
তাঁহাদের উপকারিতা কি, তাঁহা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। বাঙ্গালোরের ডাঃ 
এম, এ, সম্পথকুমারমূ 0০83 01701019115 উদ্ভিদের প্রজননাঙ্গ এবং অন্তান্ত অঙ্গনিচয়ের 
বাহ্‌ গঠন সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত উত্ভিজের যে অঙ্গগুলার 
কথা পূর্বে কোনও উদ্ভিদজ্ঞ উল্লেখ করেন নাই, তিনি সেইগুলার বিষয়ই বিশেষভাবে 


৪২৮ প্রকৃতি 


আলোচনা .করিয়াছিলেন; 'অতিসুল্ম অবয়ব সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করিতেছেন) , 
বোথাইয়ের আর, এইচ, ভাষ্টার এবং জি, এইচ, কাঁপাঁডিয়া £ লাউ-কুমড়া জাতীয় . 
লতাগুলার পত্রযূল' হইতে যে শয়া বাহির হয়, তাহা কি ভাবে আীকিয়া বাকি! যায়, 
তাহার বিবরণ প্রদান, করেন। পাঞ্জাবের ডাঃ হরপ্রসাদ চৌধুবী তৎস্থানীয় কতকগুলা 
পরাঙভুক্‌ উদ্ভিদের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। জলবায়ুর সহিত তাঁহাদের 
সম্পর্ক কিরূপ; উদ্ভিদের কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাহাদের সন্ধান্ত পাওয়া যায ও তাহাতে 
উদ্ভিদের কি ক্ষতি হয়) খতুবিশেষের সহিত তাহাদের প্রাছর্ভীবের কোন সংশ্রব আছে 
কি নী--এই সকল বিষষ ডাঃ চৌধুরির প্রবন্ধে সুবিস্তৃত ভাবে "আলোচিত হইয়াছিল। 


ক * ক * ক * 


মান্দ্রাজ ফিশারী (॥i5॥e৷১) বিভাগের ডাইরেক্টর ডাঃ সুন্দররাঁজ প্রাণিবিজ্ঞান-শাার 
দির সভাপতি হইযাছিলেন। উক্ত বিভাগে ছযচল্লিশটির অধিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ পঠিত হুইয়াছিল। সভাপতি জীবতত্বের জটিল দার্শনিক দিকটা 

যাহাতে পরিপুষ্টি লাভ করে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করন । 

লক্ষ বিশ্ববিস্ধালয়ের প্রাণিবিস্তার অধ্যাপক ডাঁঃ.করম নারায়ণ বল শঙ্ের জনন-ক্রিয়া 
সন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ বেনণীপ্রদাদ কতকগুলি শঙ্খশঘুকার্দি জীবের 
যাষাবরত্বের বিষয.লইযা ছুইটি গবেষণা-সূলক প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন। এলাঁহাবাদের ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন 
ভট্টাচার্য্য গল্গি বডি (20181 ০৫৮) কেমন, করিয়া ডিম্বের বহিস্তর হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে, তাহা বুঝাঁইবার চেষ্টা করিলেন। ভাঁঃ শ্রীনিবাস রাও ব্ৰহ্মদেশের শানষ্রেটের জলজ 
শঘুকাদি. জীবের একটি তালিকা প্রদান করেন। অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় 
ভারতীয় গডিস্‌ (3০৭?5)কীটের জীবন-বৃত্তান্তের একাংশ বিবৃত করেন। শ্রীযুক্ত জঞানেন্্র ভাছড়ী 
বাংলার ভেকের শরীর-সংস্থান ইউরোপীয জাব হইতে কিরূপ পৃথক্‌, তাহা ব্যাখ্যা করেন। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহাঁর যে দুইটি প্রবন্ধ ছিল, তন্মধ্যে একটিতে বিশিষ্ট Shrike 
পদ্দীর যাযাবরস্ব কলিকাতা নগরীর মধ্যে কিরূপ দৃষ্ট হয় তৎসঘন্ধে তীহার পর্য্যৱেক্ষণের 
ফল লিপিবদ্ধ ছিল । অপর প্রবন্ধটিতে রাচি জিলার “রাজালাল” পাখীর অস্তিত্ব ও উহার ডানার. 
বর্ণ সম্বন্ধে গবেষণা ছিল। 

ডাঃ বি, কে, দাস কই মাছের খ্বাস-প্রশ্বাসহন্্র কিয্নপ বিচিত্র, লেঠা মাছ জলে ভুবিবার স সময়' 
তাহার অঙ্গবিশেষের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, __তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। 
শ্রীযুক্ত পৃর্েন্বু সেন-এ'দেশের রুই মাছের রক্তনালীর বিশেষত্ব দেখাইলেন। ডু 


প্রাচ্য ভেষজ সম্মিলন ' 


উ্চগরধানতলেশের ভৈষজ্য-বিস্তা সম্ধীয প্রাচ্য-সশ্মিলনের বৈঠক এবার ভারত সরকারের 
আহ্বানে ক্ষিকাতীয় বসিয়াছিল। এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল ম্যানিলায় রী > ১৯১০ 


সি 


প্রকৃতি ৪২৯ 
অক্দে দ্বিতীয় বার হংকং নগরীতে বসিয়াছিল খ্রীঃ ১৯১২ অন্দে এবং তৃতীয় বার সাইগনে খ্রীঃ 
১৯১৩ অন্দে। তাঁহার পর ইউরোপীষ মহাযুদ্ধের জন্ত কয়েক বৎসর কংগ্রেশেব কার্ষ্য বন্ধ 
থাকে। চতুর্থ বারের কংগ্রেশ ১৯২১ জরে রাতাহনিবাডি। পঞ্চম বার সিদপুরে এবং 
ষষ্ঠ বাঁর টৌকিওতে সভা হয়। - 

উষ্ণপ্রধান দেশের চিকিৎসা শু বিজ্ঞান কিরূপে প্রসরিলাভ করের 
চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ভাবের আঁদাঁনপ্রদান ত্য ; কি করিলে মানুষ নানা রোগের 


হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে,--এই সকল বিষয় সাধারণের মনে বদ্ধমূল কর্ধাই 


এই সমিতির মুখ্য উদ্দেন্ত | উত্তরোত্তর এই সমিতি প্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে; এখন যাহা 
দীড়াইয়াছে, তাহাঁতে বল! যায যে, উষ্ণপ্রধান দেশের রোগ-বিশেষজ্ঞদিগের এমন সমাবেশ প্রায় 
দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া, বোর্ণিও, সিংহল, চীন, খিবা, মীলয়রাঁজ্য, ফরমৌসা, হংকং, ভারতবর্ষ 
ইন্দো্চীন, জাপান, ম্যাকাও, জাভা, ফিলিপাইন্‌ দ্বীপপুঞ্জ, সাংহৈ, সারওয়াক্‌, গ্রাম, স্টেট 
সেটেলমেন্ট, মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বন্থ প্রতিনিধি এবারের বৈঠকে সমাগত 
হইয়াছিলেন। কংগ্রেশের “অধিকাংশ খরচই সরকার বাহাদুর এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ বহন 


৮" করিয়াছেন । ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল মেজর-জেনারেল টি, এইচ, 


I 


{ 


সাইমন্‌ এই কংগ্রেশের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

বিগত ৫ই ডিসেম্বৰ বাঙ্গালার গভর্ণর স্তর ষ্ট্যান্লী জ্যাক্‌সন্‌ এই কংগ্রেশের উদ্বোধন করতঃ 
একটি সাঁরগর্ভ বক্তৃতা দেন।৪ খীঃ পূর্ব ১৫০০ অব্দেও ভারতবর্ষে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি 
মনীষিগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়া 
আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রগবেষণায় স্তর রোণান্ড রস, স্তর লিওণার্ড রোজা; লিউয়িস, 
কানিংহাম্‌ প্রভৃতির কার্য্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। চিকিৎসা-গবেষণায় 
কোন সুযোগ না থাকিলেও শেষোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী কিয়প আঁযাসসাধনে সফলতা লাভ 
করিষাছিলেন, তাঁহা কাহারও অবিদিত নাই! ভারত-সরকার সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সখন্ধে- 
সর্বদা সচেষ্ট; কিন্তু জনসাধারণকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের সহযোগিতা লাভ 
করিতে পাঁরিলে তাঁহাদের উদ্দেন্ত সিদ্ধি হইবে এই ধারণাষ 'সাঁহারা কতকটা একদেশদশী 
হইয়া কাৰ্য্য করিলেন। স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে কোন চেষ্টার লক্ষণ প্রথমতঃ দেখা 


গেল না; কেবল লোককে রোগমুক্ত করিবার জন্ত ডাক্তারেরই বিশেষ প্রযোজনীমতা হত 


হইযাঁছিল। ক্রমে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারের নৃতন চেষ্টা দেখা গেল। 
রোগ আরোগ্য অপেক্ষা নিবারণ ভাল--এ কথা সত্য ; কিন্ত লোকে তাহা এতদিন বুঝিফা 
উঠিতে পারে নাই। তাই গতর্ণমেন্ট এবিধয়ে কতকট! নিশ্চেষ্ট ছিল। স্বাস্থ্োন্নতি কল্পে 
একটি নূতন কর্ণক্ষত্র প্রসারিত হইল ; নৃতন মৃতন কর্মচারী নিয়োগেরওব্যবস্থা হইল। এখনকার 
বাংলার গতিবিধি লক্ষ্য করিলে মনে হয, ফল খুব আশাঁপ্রদ হইবে; লোক দলে দলে কলেরার 
প্রতিষেধক টীকা লইতেছে) কুষ্ঠ-ব্যাধিতে (০2:05) আক্রান্ত হইবার সুচনা দেখিলেই 
5১৪ 


8৩০ প্রকৃতি 


হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্ত আসিতেছে ; রোগ-নিবারণ-পদ্ধতি এবং আধুনিক চিকিৎসার 
উপর লোকের আস্থ৷ জন্সিতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজর প্রভৃতি রোগনিবারণ কল্পে দলে 
দলে স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠন করিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। কালাজরে কয়েক বৎসর 
পূৰ্ব পর্যাস্ত সহস্র সহন্র লোককে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইয়াছিল কিন্তু নৃতন চিকিৎসা 
প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর শত শত কালাজরগ্রস্ত রোগী অচিরে আরোগ্/লাভ করিতেছে । 
কংগ্রেশের সভাপতি মেজর-জেনারেল সাইমন্‌ তীহার বক্তা প্রসঙ্গে ব্যাধি সদন্ধীয় 
জ্ঞানের প্রার করাই এই কংগ্রেশের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া! নির্দেশ করেন। সম্প্রদায়, 
ধর্ম, জাতি এবং বর্ণ নির্বিশেষে এই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্রগবেষণা অবাধে চলিতে, 
পারে। 
শিশুরোগ, যক, ওলাউঠা, কু্ঠব্যাধি প্রভৃতি যে সকল সংক্রামক রোগ নিবারণ করা যায, 
সেই সকল ব্যাধি সম্বন্ধে চিকিৎসাশান্তজ্ঞ সকলের সমবেত চেষ্টার আবগ্ডক । এই সকল 
বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে সীধারণ স্থাস্থা-বিতাগের স্ুবন্দোবস্তই বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদের! প্রক্কৃতির কত নূতন রহস্ত উদবাটিত * করিয়া মানবের হিতে 
নিয়োজিত করিয়াছেন, সাইমন তাহার উল্লেখ করেন। মেজর ক্র্যাগ টাইফাঁস জরের 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া কিয্নপে ইহলোক ত্যাগ করিলেন; ডাঃ আদ্রিয়ান্‌ ষ্টোক্‌সের 
গতর গবেষণা কিরূপে তাহার কাল হইল--তাঁহা৷ উত্থাপিত করিয়া তিনি শোক প্রকাশ করেন। 
সভার কার্য্য ছয দিন যাবৎ চলিযাঁছিল। ম্যালেরিয়া, কাল্মুজর, কমিতন্ব, চর্মরোগ, ভৈষজ্য 
(Medicine), কলেরা, প্লেগ, কুষ্ঠব্যাধি, অস্ত্রচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, যন্মা, কীটতত্ আছা্রাণিতত্ব, 
পণ্ড-চিকিৎস! প্রভৃতি প্ৰযোজনীয় বিষয় লইয়! ছুই শত আটাশটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। 
ম্যালেরিষ! £__এবাঁর কংগ্রেশে যে সকল বিষয় আলোচিত হইযাছিল, ম্যালেরিয়া তাহাদের 
অন্যতম ! সভায় লিভারপুল স্থুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাইরেক্টর প্রফেসর ষ্টিফেন্স, 
“ফেঙাঁরেটেড়, যালয ষ্টেটের স্তর মাঁলকম্‌ ওযাটুসন্‌, ব্রিটিশ স্বাস্থা-বিভাগের কনে জেমেস্‌, 
কসুউলি সেন্টাল রিসার্চ ইন্টটিউটের কর্ণেল কৃষ্টোফার্স প্রমুখ বহু ম্যালেবিক্দা-বিশেষজ্ঞের 
অপুর্বব সমাবেশ হইঘাঁছিল। কর্ণেল জেমস্‌ লীগ অব. নেসনের ম্যালেরিয়া কমিশন দক্ষিণ-ইউরোপে 
কি পদ্ধতিতে ম্যালেরিয়া-নিবারণের ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করেন। ২ 
ম্যালেরিয়ার বীজাগুবিস্তারে মানব এবং মশক উভয়ই সমভাবে সম্পকিত। মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত - 
রোগীর দেহ হইতে রক্তের সহিত বীজাণু শোষণ করিয়া সুস্থ মানবে ও বীজাণু সংক্রামিত করে। 
ম্যালেরিয়া-বোগী হইতে মশকে এবং মশক হইতে আবার সুস্থ মীনবে» ম্যালেরিয়া বীজাণুর এই 
যে ধারাবাহিক সংক্রমণ, ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, হয় শুককীট অথবা পূর্ণাঙ্গ যে 
কোন, অবস্থাতেই - হউক মশক-কুলের ধ্বংশসাঁধন করিতে হইবে, অথবা মানবদেহ হইতে 
ম্যালেরিয়া“বীজাণুর অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে হইবে। লীগের কমিশন বুলগেরিয়াতেই 
বিশেষভাবে কার্য করিরাছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানকার একটি, ম্যালেরিয়া 


প্রকৃতি ৪৩১ 


অঞ্চলে প্রায বিণ লক্ষ গৃহহীন লোক আঁসিয়া আশ্রষ লইযাঁছিল। সেখানে অর্থের একেবারে 
'মভাব শেষে গ্রেট ব্রিটন হইতে পঁচিশ লক্ষ ষ্টালিং ধার লওয়! হয। কি ভাবে এই অর্থ 
খরচ করিলে ও অঞ্চলের লোকের স্থায়ী -উপকাঁর হইবে তাহা স্থির করিবাঁর জন্ত লীগের 
ম্যালেরিয়। কমিশন প্রেরিত হয়। মশক-শৃককীটের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মালয়রাজ্য 
ম্যালেরিয়া বিমুক্ত হইলেও কমিশন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিষা! বুলগেরিয়ায় শুককীট-ধ্বংশের 
ব্যবস্থা দেন নাই। ষ্টেটের খরুচে বিনামুল্যে জনদাঁধারণকে আবগ্ডকমত কুইনাইন বিতরণ, 
গৃহের পূর্ণাঙ্গ মশক ধ্বংশ করিবার ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট প্রচার এবং ভূমির উৎকর্ষনাধন. 


॥ ও সাধারণের স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির জন্ত বিভিন্ন পুর্তকাধ্ঠ্ের প্রতিষ্ঠা; এই তিনটি উপাষ 


একত্র অবলম্বন করায় ইটালি এবং হলগ্ডের ম্যালেরিয়াছুষ্ট গ্রাম্য অঞ্চলে মশকের সংখ্যা 
বিশেষ হাঁস না পাঁইলেও ম্যালেরিযা কমিষাঁছে। কমিশন বুলগেরিষাঁতে ইটালি এবং হলগডের 
ব্যবস্থ। অনুনরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশীষ ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞরা 
এবিযযে কর্ণেল জেম্সের সহিত একমত হইলেন ন!। তাহারা প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন 
পাছে সরকার লীগের এুবুলগেরিয়া অভিজ্ঞতার ওজর দিয়া ম্যালেরিয়া-নিবারণের খরচ 
কমাইধা ফেলে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা কুইনাইন-বিতরণের সাফল্যের উপর নিঃসন্দেহ নহেন। 
কারণ সম্প্রতি প্রমাণিত হইযাঁছে যে, সুস্থ লোঁক নিয়মিত কুইনাইন সেবন করিলেও মশক 
তাহার দেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রামিত করিতে পারে; নিয়মিত সেবনে রোগের 
প্রকোপ কমে বটে, কিন্তু একেবারে ম্যালেরিষা নিবারিত-করা যায় না । তারপর ধুমপূর্ণ 
অন্ধকারময় ঘরে পূর্ণাঙ্গ মশক ধঁরা যে সহজসাধ্য নয়, ইহাঁও তাঁহারা জানাইয়াছেন। এদেশীয় 
বিশেষজ্ঞরা শূককীট ধ্বংশ করিয়া ম্যালেরিযা নিবারণেরই পক্ষপাতী,_এই উপায় অবলম্বনে 
স্তর রোণান্ড রম ইসম্যালিয়ার ম্যালেরিয়া নিবারণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল গর্থীন পানাম! 
অঞ্চলকে শ্তানিটোরিয়াম্‌ করিযা তুলিযাছিলেন এবং এই উপাষেই আজ মালয়রাজ্য 
ম্যান্দেরিয়ামুক্ত। স্তর মালকম ওয়াটসন এবং ডাঃ দার্ধ মশক-শৃককীট ধ্বংশ করিয়! 'মালব 
রাজ্যকে কিয়পে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তথ্বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়ছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে আজ মালয় আদরশস্থানীয। দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত 
করিতে হইলে অর্থ এবং ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ রোগবীজাণু 


. এবং মশকতত্বে বিশেষ পরাদর্শী হইবেন। ডাঃ স্ীকল্যাগ্ড কাঁসিয়ড-এর নিকটবর্তী আস্বুটিযা 


চাঁবাগানে ম্যালেরিয়া গবেষণা করিতে গিয়া দেখেন যে, এনোফেলিস ম্যাঁকুলেটাম নামক 
মশকগুলাই সেখানের ম্যালেরিয়ার কারণ ; ও মশকগুলা মুক্ত স্বচ্ছ স্রোতে জন্মাঘ। ওঁ অঞ্চলের 
পাহাড়গাত্রস্থ নদীগুলায় জঙ্গল জন্মাইযা দেওযায় দেখা গেল যে, ও জাতীব মশক তিরোহিত 
হইযাছে; ফলে ম্যালেরিষাঁও কমিয়াছে। কোনও অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে 
সর্ধপ্রথমে দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় মশা সেখানে রহিয়াছে ; তাঁহাদের কোন্টি 
আবার সেখানকার ম্যালেরিয়ার কারণ হইয়াছে তাহ নির্ধারণ আবক | তারপর নেই 


8৩২ প্রকৃতি 
জাঁতীয় মশা কিয়প আবেইনের মধ্যে জন্মায তাহ! পর্য্যবেক্ষণ করিযা, সম্ভরপর হইলে সেই 
আবেষ্টনের . পরিবর্তন: ঘটাইযা, সেই জাতীয় মশকের রংশবৃদ্ধি বন্ধ ধরিতে হইবে! অনেক 
সময় এমন হয় য়ে, নৈনগিক আবেষ্টনের পরিবর্তন করিযা এক জাতীষ বিপজ্জনক মশক দুর 
রুরিতে শিয়া আরও বেশী অনিষ্টকর মশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এবিষযে বিশেষজ্ঞকে 
অতিশয় সতর্ক হইতে হইবে । জল থাকিলেই যে ম্যালেরিয়! বাড়িবে তাহা সকল সময -সত্য 
নহে। মিঃ আয়েঙ্গার দেবাইয়াছেন যে বাংলার নিয় ডেস্টা অঞ্চল প্রা বার মাসই জলে 
পূর্ণ থাকে ; কিন্ত সেখানে ম্যালেরিমা বিরল। মশক সেখানে আছে, কিন্তু তাহাদের অধিবাংশই 
ম্যালেরিযাবাহী নহে। . 

কালাজবর £_-কাঁলাজর-শাঁখার অধিবেশন কর্ণেল জেমসের EE হইযাছিল। 
এখানে রকফেলার কালাজ্বর কমিশনের ডাক্তার ইয়ং, ভারতীষ কালার কমিশনের মেজর সর্ট, 
কর্দেল নোলস্‌, কর্ণেল একটন, ম্জর চোপরা প্রভৃতি বহু বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত হুইয়াছিল। 
প্রথমে রালাজর পুরাতন ম্যালেরিয়া অর. বলিযা চলিত ; ফলে প্রা, সমস্ত কালাজরগ্রস্ত 
রোগীই মারা যাইত। পরে লিসম্যান এবং ডনভন এই রোগের প্রকৃত বীজাণুর,মন্ধান পান 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার 'ভাষেনা টাটার এমিটিকের আবিষ্কার করিয়া! প্রায় সমস্ত রোগীরই জীবন 
রক্ষা করিয়াছেন । এই রোগের বীজাধুর সন্ধান পাওয়া গিরাছে; কিন্তু কিয়পে যে ইহ! ' 
সংক্রমিত হয় তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। , কত প্রকার পতঙ্গ লইয়া গবেষণা 
চলিল এবং. এখনও চলিতেছে। খ্রীঃ ১৯১১ অবে ধ্রনিয়ন শতকরা ছয়টি স্তাগুক্লাই পতঙ্গে 
কাঁলাজর বীজাণুর প্তায় জীবাণুর (97১৮০700780) সন্ধা পাঁন। তাঁরপর ম্যাঁকী খ্রীঃ 
১৯১৪ অন্দে আসামে এঁয়প জীবাণুর সন্ধান পাইয়া স্তাণ্ড-ক্লাইএর সহিত কাঁলাঁজরের সম্পর্ক 
থাকিতে পারে বলিয়া,অনুমান করেন। তারপর সার্জেন্ট ব্রাদার্স, লিমেয়ার, একটন, প্যাটন, 
ডোনেটীন. প্রভৃতি কষেক জন বিশেষজ্ঞ এই সমন্তা-সমাধানে চেষ্টা করেন। তৎপরে খ্রীঃ 
১৯২৪ অন্দে নৌলস্‌, নেপিরার,এবং স্মিথ কাঁলাজর রোগীর দেহের রক্ত স্তাগু-্লাই মক্ষিকা 
কর্তৃক শোষণ করাইয়া উক্ত পতঙ্গের মুখে (১৪০০৪] ০৪০6), উদরে কালাজর জীবাণুর 
বিশেষ পুষ্টিলাভ লক্ষ্য করেন। খ্রীঃ ১৯২৬ অন্দে মেজর সর্ট, বরোড এবং ক্রেগহেড উক্ত 
পতঙ্গে এই জীবাণুর এক নববিকাশ দেখিতে পাঁন। থিউডর ও আঁড়লার (১৯২৫-২৭) প্যালেষ্টাইনে 
উক্ত পতঙ্গ ওরিয়ে'টাল বোর সংক্রমিত করে বলিষা নির্দেশ কবের। ১৯২৭ অন্দে চীন্রে _. 
কালাজ্বর বিশেষজ্ঞরা এই পতঙ্গই সেখানকার কালাঁজর বিস্তার করিতেছে বলিয়৷ মৃতু প্রকাশ 
করিয়াছেন। তবে এখন পর্য্যন্ত কেহই একটি সুস্থ মানবের দেহের রক্ত কালাজর-বীজ-হষ্ট 
স্যাণ্ড-ক্লাই মক্ষিকা কর্তৃক শোষণ করাইয়া তাঁহাকে রোগাক্রান্ত করিবার সুযোগ পান নাই। 
এখনও ও স্যাণু-ক্লাইএর উপরই গবেষণা চলিতেছে। দেখা যাঁক্‌ কি ফল হয়। 

প্রেগ*-এই বিভাগে কর্ণেল ম্যাকী, ডাঃ উ, লেন, টি, মেজর গয়েল, ডাঃ চকসী প্রভৃতি . 
প্লেগ বিশেষজ্ঞরা! প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। টু দু 14 


প্রকৃতি ৪৩৩ 
এই সংক্রামক ব্যাধি ্র:১৮৯৬ অন্দে বোঁস্বাযে প্রথম লক্ষিত হয়। অনুকূল জলবায়ুতে 
ভারতবর্ষে ইহা স্থাধিতধ লাভ করিযাছে। পূর্বে যে অঞ্চলে এই রোগ দেখা দিত, সেই 
অঞ্চল পরিত্যাগ করা'ভিন্ন অন্ত কোন পরিত্রাণের ব্যবস্থা ছিল না। সম্প্রতি প্লেগের 'বীজটাক। 
আবিষ্কৃত হওযায় এই রোগের হাত হইতে অতি সহজে পরিত্রাণ লাভ করা যাঁয়। বোদ্বাই 
হফকিন ইনষ্টিটিউটে ‘এই বীজটীকা প্রস্তুত হয়। : বিশেষজ্ঞরা ভারতবর্ষ, কাঁলিফোণিযা; 
দঙ্গিণআফ্রিকা, দক্ষিণ-রুষিয়া প্রভৃতি স্থানবিশেষে কোন্‌ কোন্‌ জীবের দ্বারা প্লেগের 
বীজাণু সংক্রমিত হয়, কোন্‌ কোন্‌ দেশে কোন কোন খতৃতে ইহার প্রাদ্ভ!ব দেখা দেষ 
ইহার দমনের ব্যবস্থা কি, আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার পদ্ধতি কিয়প 5 নান! আবগতক 
বিষয়ের আলোচনা করিযাঁছিলেন । | 
কলেরা-:--কলেরা-শাঁখায কর্ণেল রাসেল, ডাঃ কিরিবয়াসি, ডাঃ জড্রান, কর্ণেল ডান, ডা 
টম্ব, ক্যাপ্টেন মৈত্র, কর্ণেল ডি, মেলো, কর্ণেল রসৃ, ডাঃ বেন্টলি প্রভৃতি বহু বিশেষজ্ঞ 
প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিযাছিলেন। কির্নূপে ইহা 'ছড়াইযা পড়ে; বৃষ্টিপতন 
উত্তাপ, এবং জলীয় বুপভাৱের (॥॥idit7) সহিত কনেরার বিস্তার ও প্রাদূর্ভাবের কিয়প 
সম্পর্ক ; কি করিলে এই রোগের হাতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ; এই রোগ নিবারণে 
গ্রই। রোগের - বীজটীক। কত উপযোগী প্রভৃতি বহু জনহিতকর বিষষের আলোচনা 
হইয়াছিল। * ও 
৮. , পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে জীব্তত্ব 
বিলাতের, ইভা সম্পাদক বিগত ১৫ই অক্টোবরের কাগজে স্কুলে রী 
শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে এক সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রেট ব্রিটনের অধিকাংশ 
স্কুলে কেবল -রসায়নি-বিষ্কা এবং পদার্থবিগ্কাই বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত; তিনি জীবতবকেও 


' বিজ্ঞানশাখার অন্তভূক্তি করিবার জন্ত মত প্রকাশ করয়াছেন। স্কুলে যে সকল বিষয়ে 


ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওযা হয, বিশ্ববিস্তালয়েও তাহারা সাধারণতঃ সেই “সকল 
বিষয়েই আক্বষ্ট হয়। স্ষু্ শিক্ষার সহিত বিশ্ববিদ্ঠালয়-শিক্ষার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক লক্ষিত হয়। 
স্তর ডেনিয়াল হল বলেন, -াঁআ্রীজ্যে জীবতত্বগবেষণা করিবার জন্তু বহু বিশেষজ্ঞ আবশ্তক 
বলিয়াই যে স্কুলে জীবতত্ব শিখান হইবে, এমন নহে; পরম্ত উদ্ভিদ কেমন করিয়া বন্ধিত হয, 
কেমন করিয়া জীবজস্ত জীবনধারণ করে. এবং তাহাদের অস্তিত্ব-বজায রাখে--এই সকল বিষয় 
যিনি জানেন না, তাহাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। স্তর জন্‌ ফাঁরমাঁব বলিয়াছেন যেহি স্থলে 
জীবতত্ব শিখাঁইবার সুবন্দোবস্ত করা যায, তাহা হইলে সকলেই উহা শিখিতে বাঁধ্য। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নি-বিষ্তা ও পদার্থবিদ্যা বেশ আধত্ব অরিতে পারিল না, বলিযা ছাত্রগণ যে 
জীবতত্ব পড়িবেত_-এ প্রথা আদৌ অভিপ্রেত নহে । জীবতত্ব কি স্কুল, কি বিশ্ববিদ্যালয়_মকল 
্রতিষঠানেই শিখাইতে হইবে। 


৪৩৪ প্রকৃতি 


বিলাতের “বাত্ত-অনুলন্ধা ন সমিতি”্র বিগত ১৯২৫-২৬ সালের কাৰ্য্-বিবরণী হতে জান! 
যায় যে, কয়েকটি ফলের মংরক্ষণ-ব্যবস্থা খুব আশাপ্ৰদ । শাক-সজী এবং ফল কি ভাবে নষ্ট 
হইতে ন! পারে, তাঁহার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিশেষ দরকার ছিল। হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে 
যে, বিগত শ্ীঃ ১৯২৪ অব্দে গ্রেট-ব্রিটনে প্রায় দেড় শত কোটি টাকা মূল্যের শাক-সক্জী এবং 
ফল বিক্রীত হইয়াছে ; ইহার অর্ধেক বিদেশ হইতে. আমদানি। যে সকল ফলে 
যবক্ষারজান (1:০7) খুব কম ও শর্করার ভাগ খুব বেশী, তাহাঁরাই সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । ফলের প্রাণ-পদার্থ নঞ্চিত শর্করার উপর নির্ভর করে; কিন্তু উক্ত শর্করা নিঃশেষ 
হইয়া গেলে জীববস্তও বিকৃত হইয়! যাইবে। যে স্থানে গাছ জন্মে, তাহার প্রকৃতির উপর 
ফলের সংরক্ষণ অনেকটা নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে যে, পলি-মাটিজাত গাছের 
ফলই সংরক্ষণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ উক্ত মাটিতে যে ফল উৎপন্ন হয, তাহাতে যবক্ষারজান 
-এর পরিমাণ খুব কম এবং শর্করার পরিমাণ বেশী | জলাভূমিতে যে ফল*উৎপন্ন হয় তাহাতে 
যবক্ষারজান পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী এবং শর্করার পরিমাণ খুব'কম থাকে ; কাজেই 
সংরক্ষণের পক্ষে তাহা আদৌ উপবোগী নহে ।. কক্কর-ভূমিতে যে সব ফল জন্মায়, তাহাতে 
শর্করা এবং যবক্ষারজীন উভয়ই খুব কম পরিমাণে থাকে ; কাজেই এই সব ফলের 
তেমন উপযোগিতা নাই। সাধারণতঃ ফল এক এবং আট ডিগ্রি সেটিগ্রেড, উত্তাপে 
সংরক্ষিত হয়। j | ৬ 

যে বায়ুমগ্ুলে শতকরা! ৯৫ অংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড, (Carbon dioxide) এবং ১১% 


অংশ অন্নন্গান (095%55০7) আঁছে- এমন আবেষ্টনের মধ্যে যদি ফলকে আট ডিগ্রি সে্টিগ্রেড, 


উত্তাপে রাখা যায়, তাহা হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত ফল বিক্ৃত হয় না। এক ডিগ্রি সেটটিগ্রেড 
উত্তাপে রক্ষিত ফল বিকৃত. হইবার সময় উহার শ'সটার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায় ; বর্ণ ঈষৎ 
লোহিতাভ হইযা| যাঁয়; সঙ্গে সঙ্গে ফলের .অল্লীংশটা কমিয়া যায়। আট ডিগ্রি সেষ্টিগ্রেড 
উত্তাপে রক্ষিত ফল, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হেতু, নষ্ট হয় না; পরস্ তাহাতে ফাঁদীশ (69769) 
উদ্ভিদের উৎপত্তি হওযায় উহ! পচিষ! যাঁধ। সংরক্ষিত অবস্থায় যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, 
তাহা সকল ফলে সমান নহে। অনেক স্থলে দেখা গিযাঁছে যে, উভষ ফলে শর্করা এবং অন 
প্রায় সমানই বর্তমান ; অথচ একই অবস্থায় সংরক্ষিত হইযাঁও একট! অন্থটা অপেক্ষা নরম 


হইয়া গেল। যে আবেষ্টনে এক রকম ফল সুসংরক্ষিত হয়,তাহাঁতে যে. সকল ফলই ভাল, 


থাকিবে--তাহা বল! ষাষ না। প্রত্যেক ফলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্থির করিয়া তবে সেই 
অনুসারে কাধ্য করা দরকার । যে সকল দেশকে বিদেশ হইতে বান্ধ আমদানি করিষ! চলিতে 
হয়, তাহাদের পক্ষে এই প্থান্-অঙ্ুসন্ধান-নমিতির” কাৰ্য্য যে বিশেষ হিতকরী হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 


চি 


". - .. চিঠিপত্র, 
“বিছুটি'র উত্তর 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল মহাশয় ‘প্রকৃতি”র ১৩৩৩ সালের বসন্ত সংখ্যায় “বিছুটি' সহন্ধে 
যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার মোটামুটি উত্তর এই যে বিছুটির পাতায়, শাখায় এবং কলে যে 
হন্স সুন্ম শুয়া থাকে, এ শু'য়াগুলির মধ্যে রসের স্থায় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। 
হাত ও পাঁষের তলার ত্বক্‌ পুরু এবং শক্ত হওয়ায় উক্ত 'পূ'রাগুলি পাঁয়ের ও হাতের চেটো ভেদ 
করিতে পারে না; সুতরাং বিষাক্ত রসও শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। গ্ত'য়ার ক্গস্থিত 
রস ক্ষত স্থানে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারিলে, দেহের উক্ত স্থানে শুরা লাগিলেও 
জালা, চূলকাঁন বা অন্ত কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হয় না। কিন্তু শরীরের অপরাপর নরম লোমশ 
ংশে শুয়া লাগিবামাত্রই শু'য়াগুলির অগ্রভাগে যে তীরের মাথার স্তায় (২ ক-_চিত্র ) এক 
প্রকার ভঙ্গুর কেলিসিফা ই. (০11153), সিলিসিফাইড, (901451953) অথবা লিগ্‌নিফাইড, 
(11871259) কঠিন দ্রব্য থাকে, উহ! ভাঙ্গিয়! যায় ও শরীরের উক্ত নরম স্থানটি ক্ষত হয় 
এবং শুঁয়ার অগ্রভাগের সংলগ্ন কক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ বিষাক্ত রস নির্গত হইয়া পড়ে ও 
কক্ষটি 'চুপসাইয়া' যায়। গু'যার কক্ষমধ্যস্থিত বিষাক্ত রস, শরীর ক্ষত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, 
অনায়াসেই ক্ষত স্থান দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে চুলকান ও 
জ্বালা আরস্ত হয়। উক্ত বিষাক্ত রসটিতে সাধারণতঃ ফরমিক্‌ এসিডের (Formic acid) 
সহিত এক প্রকার এন্দ্গাইম্‌ (Enzyme বা - Unorganised ferment) থাকে। যদি 
একত্রে অনেকগুলি শুয়া গায়ের নরম স্থানে লাগে, তাহা হইলে সমস্ত স্থানটি ক্ষত 
বিক্ষত হইযা যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত রসও বাহির হইয়া চারিদিকে লাগিয়া যায়; 
জাল! ও চুলকান'র বন্তরণা হইতে থাকে । সময়ে সময়ে আহত স্থানটি লাল হইয়! ফুলিয়া 
উঠে এবং , অত্যন্ত বেদনা ও হয়। কিন্ত যদি বিছুটির পাতাগুলিকে ‘একপেশে’ করি! চাপিয়া 
ধরা! যায়, অথব! যদি ঠিক উহার অগ্রভাগটি গাত্রে না লাগিরা শরীরের নরম স্থান ভেদ করিতে 
না পারে, তাহা হইলে শুয়ার কক্ষ-মধ্যস্থিত বিষাক্ত রন বাহির হইতে পারে না? স্থতরাং 
জালা-যগত্রণাও অনুভব কর! যায় না। সেইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায যে, বিছুটির পাতা 
গায়ে লাগিলেও আলা করে না। কারণ সে-ক্ষেত্রে শুঁ'য়াগুলি ‘একপেশে’ হইয়! চাপিয়া যায় ও 
পাতার উপর শুইয়া পড়ে ; তজ্জন্ত শুঁয়ার ভঙ্গুর অগ্রভাগ ভাদিয়া পড়ে না। 
এই প্রকার গুঁয়া আমাদের দেশে যে শুধু জল-বিছুটি (08818. involucrata) এবং 
লাল-বিছুটিরই (Fleurya interupta) থাকে, তাহা নহে ঃ আরও অনেক লতা ও গাছ আছে, 
যাহার ও প্রকার গুয়। থাকে এবং যাহা গায়ের নরম জায়গায় লাগিলে জর্লাঁও করে, যেমন 
»-আলকুসী লতা (1005708. pruriens)। বিলাতে উন্নুটিকা (৮:০৪) গণের অন্তর্গত 


৪৩৬ প্রকৃতি 

অধিকাংশ লতা-গুল্ের উক্তয়প বিবাত শ'য়ার আবরণ থাকে। হি 
থাকায় এ সমুদয় লতা-গুল্স গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তৃণতুক্‌ জন্তর আক্রমণ হইতে অনাষাসেই 
রক্ষা পায় । নিয়ে আমাদের দেশের জল-বিচুটর্‌ শুঁয়ার একটি চিত্র দেওয়া হইল। , 





জল-বিছুটির (Tragia involucrata) এক-কক্ষ-বিশিষ্ট ও চারি: 
কক্ষ:বিশিষ্ট বিষ্যক্ত শুয়াঘয় (stinging hairs) 

(১) পাতার ছালের উপর এক-কক্ষবিশিষ্ট শু'য়া, যাহার মাথ৷ অতি সামান্ত ঘর্ষণেই 

ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভিতরের বিযাক্ত;রস বাহির হইয়া শরীরের ক্ষত স্থানে লাগিলে জালা করিতে 
ও চুলকাইতে থাকে। . 

(২) . একটি চারি-কক্ষবিশিষ্ট বড় গুঁয়া । ইহার অগ্রভাগে তীরের মাঁথার মত জনি 
অক্পেলেট (Calcium 0xalate)-এর ক্রিষ্টেল (Crystal, lance-shaped) (ক) ;. 3 ক্রিষ্টেল 
গাঁয়ের নরম স্থানে লাগিলেই ক্ষত হইয! যাষ. এবং লম্বা কক্ষ (খ) মধ্যস্থিত বিষাক্ত রস ক্ষত 
স্থানে ঢুকিবামাত্র জালা করিতে থাকে ও লমযে সমযে লাল হইয়! ফুলিয়! উঠে । ক 

(৩) একটি মাঁথাচেপ্টা বহু-কক্ষবিশিষ্ট (Glandular hair) য়া! + 

(৪). . পাতার উপরকাঁর ছালের কিয়দংশ (part of epidermis). . .. 
টু টি. BEE ভি ৬. Ot 4 .  - শ্রীকালীপদ বিশ্বাস - 
AE ইত তু | “ “রয়েল বোটানিক্‌ গীর্ডেন, '. 
হি -- -, -" কলিকাতা । Ee 
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প্রকৃতি ৪৩৭ 


পুস্তক সমালোচনা 


|] 
ছসাচ্শো_ প্রীজগণ্ীনন্দ রায প্রণীত । ইত্ডিয়ান্‌ পাবলিশিং হাউস্‌ কর্তৃক নিত | 
মুল্য ছুই টাকা মাত্র। 

আমরা জগদানন্দ বাবুর এই নৃতন সুলিখিত পুস্তকখাঁনি পাইযা অতীব-আনন্দিত রা | 
কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁহার “শব্ধ পুস্তকখানি আমাদিগকে উপহার দিয়/ছিলেন এবং 
আমরাও প্রকৃতিতে (শীত* সংখ্যা ১৩৩১) প্র পুস্তকের আলোচনা করিযাছি। এই নৃতন 
পুস্তকখানি আলোক বিষষে-নানাঁবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ । প্রাঞ্জল ভাষাঁষ, 
মনোজভাবে, নানাগ্রকার সহজরোধা উদ্দাহ্রণের .সহাষতায় তিনি উক্ত. বিষষের- দুয়হ 
তথ্যগুলি বুঝাইযাছেন। ফলতঃ এই কার্য্ের -জন্ত তীহাঁকে- যে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে, মে বিষষে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সরল বাঙ্গাল! ভাষায় বৈজ্ঞানিক 
তণ্য-সমূহের প্রচারে তিনি যে অগ্রণী, ইহা সর্ববাদিসন্মত। 

পুস্তকখাঁনির দু'এক, স্থানে কিছু কিছু ক্রুটি বা অসঙ্গতি রহিয়! গিয়াছে । আশ!-করি 
bl সংস্করণে জগদার্নদ বাবু উক্ত স্থানগুলি সংশোধিত করিযা দিবেন।. 

"এখানে যে জিনিষটার ওজন এক সের, গভীর সুড়ঙ্গ খুড়িয়া তাহাকে পৃথিৱীর 
EEO দেখিবে তাহার ওজন হইযাছে হয়ত দেড় সের? 

প্রকৃত তথ্য ইহার ঠিক বিপরীত। যে কোন বস্তুকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে লইয়া যাইলে, 
তাঁহার ভার ক্রমশঃ কমিয়! স্তাসিবে,_ঠিক্‌ কেন্দ্রহ্থলে ইহার ভার মোটেই থাকিবে না । কারণ 
বস্তুর ‘ভাব’ পৃথিবীর আকর্ষণ-জনিতই হইয়া থাকে। কোন পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে নীত 
হইলে, উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ এক দিকে হয না; উহার উপরে পৃথিবীর যে অংশটুকু 
পড়ে, তাহ! পদার্থ টীকে উপরের দিকে টাঁনিবে, পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ তাহাকে নীচের দিকে 
টাঁনিবে ; কাজেই পদার্থের ‘ভার’ কমিয়! যায়। j 

৩৭ পৃষ্ঠা--“পুর্ণচ্ছায়া এত নিবিড় যে প্রদীপ হইতে তাহার উপরে একটুও আলো 
পড়ে না 1” 

এই বাক্যের শেষাংশ পুণ্ছায়ার নিবিড়তবের প্রমাণ নহে; পন উহার হেতু । ‘যে’ বথাটির 
স্থলে “কাঁরণ' বসাইলে কথ্যটী সুসঙ্গত হইবে । 

৫৩ পৃষ্ঠা-_“্তা”র পরে যতক্ষণ পর্যন্ত ( তেলমাখানো ) কাগজের এ-পিঠের আলো ও-পিঠের 
আলোর ঠিক্‌ সমান না হয, ততক্ষণ কগজখাঁনিকে এদিকে-ওদিকে সরাইতে হয়। ছুই পিঠের 
আলো সমান হইতেই সেই তেলের দাগটা চেনাই যায় না।» 

এভাবে আলোর তেঙ্জ মাপিবার নিষম (Principle of photometry) ঠিক্‌ ইহাই ত 


নহে। তেলমাখীন কাগজের যে কোন পিঠে চাহিযা, কাগজথানি এদিক্‌-ওদ্বিক্‌ সরাইযা এমন . 


জাগায় আনিতে হইবে, যেখানে কাগজে তেলের দাগ চেনা যাইবে না । এই অবস্থায় আমাদের | 
* ই 


৪৩৮ প্রকৃতি 


চক্ষু কাগজের তেল-লাগান অংশ হইতে যে পরিমাণে আলো! পাঁইতেছে, সাদ! অংশটুকু হইতেও 
দেই পরিমাণে আলো! পাইতেছে--এই কারণেই তেলের দাগ বুঝ! যাইভতছে না। কাগজের 
ছুই পিঠ সমান রকমের মস্থণ হইলে এই জাষগাঁষ কাগজের অন্ত পিঠেও চাহিয়া তেলের দাগ 
চেনা যাইবে না। বস্তুতঃ কাগজের ছুই পিঠের আলো! সমান হইবার প্রয়োজন নাই । 

| “আলো যে পথে প্রতিফলিত হইবা চোখে আসে, তাহার প্রতিবি সেই 
পথেরই পিছনে থাকে” 

এ'স্থলে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, আলো -আলোকরশ্মি ; কিন্ত “তাহার প্রৃতিবিষ্ব* বলাতে 
অর্থের অসঙ্গতি হইতেছে । আলোঁব (9০৩:০৩-এর) প্ৰতিবিধ লেখা উচিত হইবে । অপিচ 
১০৪ পৃষ্ঠায “প্রতিফলিত আলো! যে-পথে চোখে আসিয়া পড়ে, আমর! আঁলো’কে সেই পথেরই 
পিছনে দেখিতে পাই ৮ এ স্থলে "আঁলো” ও “আলো”র» প্রভেদ ঠিক্‌ই রাখা হইয়াছে। 

৯৭ ও ১০১ পৃষ্ঠা-_ছুই পরিচ্ছেদের নাম “্যুজপৃষ্ঠ আযনার প্রতিবিষ* ও পকু্াপৃষঠ 
আয়নার প্রতিবিষ্ব” দেওয়া হুইয়াছে। এ'দুই স্থলে "আয়নায় প্রতিবিথ? বলিলে পরিচ্ছেদ 
দুইটীর উদ্দেগ্ সুম্পষ্ট হইবে। . 

১২৬ পৃষ্ঠা --“মর্-তুমিয় পথিকেরা ইহা দেখিয়াই { বহু দূরের) গাছের নীচে জলাশয আছে 
মনে করে এবং ছপুব রহ আগুনের মতো তপ্ত বালির উপরে ছুটাছুটী করিযা মারা যায়” 

(মরীচিকা ) 

‘গাছের নীচে জলাশয় আছে মনে করে+-ইহা কি ঠিক্‌ ? তাহা হইলে ছুটাছুটির প্রয়োজন 
কিয়পে হইল? আরও ধরুণ, যদিই গাছের কাছে জলাশয় থাকে” ( যেমন ওয়েসিসে ), তাহ! 
হইলে কি মরুভূমের পথিক মরীচিকাঁর হাত হইতে উদ্ধার পাষ ? প্রক্বত ব্যাপার এই যে, 
গাছের কাছে জলাশয় থাক্‌ বা না থাঁ'ক্‌, তাহাতে আসে যায় না। আলোকের পূর্ণপ্রতি- 
ফলনের (1০691 reflection ) দরুণ গাছের প্রতিবিষ দেখিতে পাইয়| পথিক মনে করে যে, 
তাহার সন্মুখে নিশ্চয়ই কোন না৷ কোন জলাশয় আছে। প্রতিবিশ্ব দেখিতে গেলে যে-দিকে 
তাঁহার দৃষ্টি চালিত করিতে হয়, সেই দৃষ্টিপথ বালুকাময মরুভূমিকে যেখানে স্পর্শ করে, সেই- 
খানেই সেই জলাশয় আছে মনে করে ও মনে মনে তাঁহার দুরত্বের একটা! আন্দাজ করিয়া, 
সেইদিকে ছোটে । কিন্তু আন্দাজমত যথেষ্ট পথ আঁসিয়াও সে দেখে জলাশয ত নাই) 
অধিকন্ তাহার সম্মুখেই প্রায় সেইয়প দুরে সেই জলাশয় দেখা যাইতেছে, কারণ অন্ত 
আলোকরশ্মি এখন পূর্ণপ্রতিফলিত হইয়া তাহার মেইয়প ভ্রম জন্মাইযা দিতেছে । এর্নন সে 
আবার ছোটে ও পুনরায় নিরাশ হয়। এইরূপে পুনঃপুনঃ ছুটাছুটিভে সে সত ক্লান্ত ও 
জীবনে হতাশ হইয়া! পড়ে । 

১৬৩ পৃষ্ঠা- তাই কোনে! জিনিষ স্্য্যালোকে ফেব রঙ, প্রতিফলিত করে, প্রদীপের 
আলোতে সেই, সকল রঙ. প্রতিফলিত করিতে পাঁরে না!” এখানে পারে না' স্থলে ‘পায় না” 

বলিলে সঙ্গত হয়। i | 


প্রকৃতি ৪৩৯ 
" এই পুস্তকের দ্বিতীয সংস্করণে কতকগুলি-চিত্রও (8৪8:০) একটু-আধটু বদ্লাইতে হইবে। 
৮৪ পৃষ্ঠা--“দেখ, প্লোকটার কপাল হইতে আলোর রশ্মি বাহির হইয়া আয়নায় প্রতি- 
ফলিত হইযাছে ৃ 
চিত্রটি কিন্তু তাহা দেখাইতেছে না । চিত্র দেখিয়! মনে হয যে, আলোকরশ্মির প্রতিফলন 
আবনাঁয় পৌছিবার পূর্বেই হইতেছে। 
৮৮ পৃষ্ঠা--“যে চ ট রশ্মি আয়নায আঁসিযা পড়িল, ট ক হইল তাঁহার লম্ব।” 
চিত্রে 'ট ক’ দেখাইয়া দিলে আরও ভাল হইত | ও 
১০৫ পৃষ্ঠা--“দেখ, ইহা মোজা পথ ধরিয়া জলে প্রবেশ করে নাই, বেশ একটু বাঁকিয়া 
গগ' বিন্দুতে গিয়া ঠেকিযাছে।” 
চিন্ত হইতে ইহার কিছুই বুঝা যায় না; বরং কথাই বুঝায় । 
১৪৫ পৃষ্ঠা--এই পাঁতের চিত্রটীর অক্ষরগুলি বাংলায় হওয়! প্রার্থনীয়। 
২৩৫ পৃষ্ঠা--দূরবীক্ষণযন্ত্রের চিত্রটী কাঁঠে বসাঁন (॥০॥৷i০৪) ঠিক্‌ হয় নাই। 
পুস্তকের কষেকটী, অধ্যাধ--য্থা, ‘মেঘের ও আকাশের রঙ৯, রামধনু, 'অদৃহ্ত আলো?) 
'আলোষ আলোয় অন্ধকার, ‘চোখের দোষ ও বাযোক্কোপ' প্রতৃতি-_আমাদের বড়ই ভাল 
লাগিয়াছে। আমরা সর্কাস্তঃকরণে এইয়প পুস্তকের বহুল প্রচার কাঁমন! করি। 


শ্রীরজনীকাত্ত দে 


সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


অণুপরমাণুর কথা--শ্রীরা মচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (উড়োখই, কার্তিক ১৩৩৪) 
আমাদের খাস্তে কি কি থাকা উচিত-_ডাঃ শীবজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম-বি (স্বাস্থ্য, পৌষ 
১৩৩৪) 
আম্ামে হাতী-শিকাঁর ও গোযালপাড়া-ভুটান হাতীমহল-ভরীক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায় 
( প্রবাসী, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 
কতিপষ প্রসিদ্ধ বিযৰৃক্ষ--শীনিকুঞ্জবিহাঁরী দত্ত ( মাসিক বন্থুমতী, পৌষ ১৩৩৪) 
কানাডার আদিম জাঁতি--শ্ীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাষ (মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ 
ph ১৩৩৪ ) 
কালিদাসের ফুল-_-শরীসত্যকিঙ্কর সাঁহানা (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 
কাশ্মীরের কৃষি (কৃষক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩৪ ) 
খাগ্ভবিষয়ে আলোচনা ও বিচার--ডাঃ শীবজেন্্রনাথ গাঙ্গুলী এম-বি (স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩৪) 
গণিত-বৈজ্ঞানিক ওমর খৈষম-প্রীন্রেশচন্্র নন্দী (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৪ ), 
গোলআলু--জীএককুড়ি ঘোষ ( কৃষক, কার্তিক ১৩৩৪ ) 
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টার কাৰ কয়লা প্রস্তুতের প্রণালী ও উপজ পদার্থ--শ্রীরামানন্দ দত এম-এস-সি 
( উড্রোখই, কার্তিক ১৩৩৪ ) 
না ্রস্ততের প্রণালী এবং মানভূম জেলার পুরাকালের ইম্পাত 
প্রস্তুতের সহিত ইহার ভেদ--শ্রীরামানন্দ দত্ত এম-এস-সি ( উড়োখই, কার্তিক ১৩৩৪) 
তড়িত-ভাটা ও ভারতে তঙ্জাত শিল্পের সম্ভাবনা--শীহীরালাল রাঁষ এবি ( উড়োখই, 
কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-১৩৩৪ ) 
তামাকের চাষ নি ভি মুখোপাধ্যায় এল-এ-জি ( কৃষিসম্পদ, কাণ্ডিক- ১৩৩৪.) 
নবমল্লিকা ও-নবমালিকা- শ্রীযোগেশচন্্র রায় (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৪7) 
নাচুনে ফুল-_গ্ীত্রিগুণানন বায বি-এস-সি (মামিক বসুমতী, কাণ্তিক ১৩৩৪ ) 
প্রাচীন ভারতে কৃষি-_৬র1ধ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর ( প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 
ভিক্টোরিয়া রিজিয়।_শ্রীন্পেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ( শান্তি, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ) 
০০০৪৪৮ বীতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ছ'একটা কথা- শ্রীন্ববীকেশ সেন ( উত্তরা, 
- 2 অগ্রহাষ্ণ ১৩৩৪ ) 
লাক্ষা (ac) _ উগাগুতোষ টি (ক₹ষিসম্পদ, কার্তিক ১৬৩৪ ) 
বর্ণাম্কতা (Colour-blindness)—-রামপদ বন্থ ( প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪ ) 
বাংলার গো-মহিষ--প্রীন্ধীন্দ্রকুমাঁব ভৌমিক (রুষক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 
বায়ু-পরিবর্তন ( চেঞ্জ )--ডাঁঃ শ্রীসরোলনাথ মুখোপাধ্যায এম-বি ( স্বাস্থ্য-সমাচার, কার্তিক 
১৩৩৪ ) 
বিংশ শতাব্দীৰ আপেক্ষিক সিরাত বাশার (মানসী ও মর্শবাণী 
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লু ব্য " ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৪ ৬ সংখ্য! 


পাটনায় বৃক্ষ-পূজ! 
অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র 
প্রাচীন গ্রীস ও রোম চীন, ফিণল্যাও, ভারতবর্ষ, পারগ্ত ও আরব প্রভৃতি দেশেব 
ধর্ম-প্রণালীতে বৃঙ্ষ-পুজ| বিশিষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সেণ্ট ও টিউটনেরা 
গভীর অরণ্যের মধ্যে তাহাঁদের উপাঁন্ত দেবতার অর্চনা করিত। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে 
এপোলো নামক দেবতার পুজার সহিত বৃক্ষ ও পুষ্পসকল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। যখন 
এপোলো! ভ্যাফংনি (082826) নামী উপদেবীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার অহুসবণ 
"করিয়াছিলেন, তখন উপদেবী স্বীয় পিতা পিনিউসের নিকট এই মৰ্ম্মে অন্ন 
করিযাছিলৈন ফে--“পিতঃ, আমাকে এই দেবতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করুণ”। তখন পিনিউস 
স্বীয কন্তাকে লরেল বৃক্ষে পরিবর্তিত করেন। ঈফিদস্‌ নগরে আরটিমিস্‌ নায়ী দেবীর উদ্দেশে 
জলপাই এবং ওক বৃক্ষগুলি পূজিত হইত। ডিলস্‌ নামক স্থানেও তাহার উদ্দেশে একটা 
তালবৃক্ষ পুর্সিত হইত। ডাওনিশসও একটি বৃক্ষ দেবতা ছিলেন। 
মধ্য-আফ্রিকার অসত্য জাতিরা এবং আমেবিকার আদিম নিবাসীরাও বৃক্ষের পূজা 
করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীকদের যেরূপ ডোডোনা এবং অপরাপর স্থানে পূজিত বৃক্ষের 
কুপ্ধবন ছিল, আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য জাতিদেরও সেইয়প উপানিত নিকুপ্ধবন 
ছিল। , - . 
" আধুনিক কালেও পারন্তবাপীরা পুষ্পেব অর্চনা করিয়া থাকে। বোত্বাই সহরের 
ভিন্টোন্িয়া গার্ডেন নামক উদ্ধানে নিয়লিখিত দৃগুটী প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। উদ্ধানে ' 
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বেড়াইতে বেড়াইতে পারস্তবাসী যখন কোনও সুন্দর ফুল দেখিতে পান তখনই তাহার সন্মুখে 
দণ্ডাষমাঁন হইয! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এ পুষ্পটীর ধ্যান করেন; তৎপরে তাহার সন্মুখে স্বীয় 
আসনখাঁনি পাঁতিযা, স্্য্যান্ত অবধি তছুপরি উপবেশন করতঃ উপাসনা শেষ করিয়া গৃহীভি- 
মুখে চলিয়া যান! 

আধুনিক ইংলণ্ডেও বৃক্ষ-পুজাব চিহ্-সকল পরিলক্ষিত হয়। ডিভন্সায়ার প্রদেশের 
কৃষকের! "মত Dy’ নামক উৎসবের 'পূর্ব দিবস বান্ত্িকালীন 'ভোজনাস্তে একটা 
বাঁল্তীপুর্ণ ‘সিডার’ নামক মন্ত ও দগ্ধ আপেল ফল লইয়া তাঁহাদের ফল-বাগানে যান এবং 
সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক এক পাত্র মন্ত লইয়া সর্বাপেক্ষা ফলস্ত আঁপেল বৃক্ষের 
নিস্নে দাঁড়াইয়া নিয়লিখিত মন্ত্রী পাঠ করেন-_“হে বৃক্ষ, আমি তোমার স্বাস্থ্যের জন্ত 
উপাসনা করিতেছি। আমাকে তাহার প্রতিদান স্বরাপ প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান কর” । 
এই মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে সমবেত উপাসক্রা পাত্রস্থিত মন্ত বৃক্ষের মূলদেশে ঢালিয়া দেন। 
এই প্রক্রিযাটীকে আপেল বৃক্ষের পুজা ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পাকে? 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে. .শ্বেতকণ্টক বৃক্ষ (White 1,911) পবিত্র “বলিযা পরিগণিত হইয়া 
থাকে। ইহার পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । মহাত্মা 
যিশুপ্র্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, তখন তাঁহার মন্তকে কণ্টকনির্ল্মিত মুকুট পরান , 
হইয়াছিল। এই মুকুটটী যে শ্বেতকন্টকে নির্মিত ছিল, এই বিশ্বীস মধ্য-যুগে ইউরোপ- 
বাসীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল ; সেই কারণেই মধ্য-যুগের লোকেঞক্জ বৃষ্মটাকে অধিকতর পবিত্র 
জ্ঞান করিত! 

ভারতবর্ষেও বহুপ্রকার বৃক্ষ পবিত্র বলিয়! পরিগণিত হয । এই বিশ্বাস বশতঃ ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন, প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা উপবোক্ত বৃক্ষগুলির পূজ্জা করিয়া থাকে! 
ভাঁরতবর্ধের উত্তর দিকে অবস্থিত ছোটনাগপুর প্রদেশে মুণ্ডা, বির্হোর ও ভূমিজ নামক 
অসভ্য জাতির বাস করে। এই জাতিরা আত্রবৃক্ষকে এত পবিত্র মনে করে যে, উহা 
কোনরূপ প্রশী শক্তির আধার বলিয়াই তাহাদের ধারণা । এমন কি, ও জাতিদের মধ্যে কোনও 
যুবকের বিবাহ হইবার পূর্বে যুবকটীকে একটী আত্রবুক্ষকে বিবাহ করিতে হুয়। সাঁওতাল 
পরগণা-নিবাঁসী সওতালেরাঁও আস্ত বৃক্ষকে পবিত্র মনে করে। 

ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও বির্হোরদের এবং সখওতাঁল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহ 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানেই আত্রপঞ্নৰ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

ভারতবর্ষের অরণ্য-নিবাসী অসভ্য জাতির! রক্ত সিমুলবৃক্ষকে তাঁহাদের উপদেবতাগণের 


* ১৯১৯ ধৃষ্টাবদের জুন মাসের “The Journal of the Bihar and Orissa Research Society” নামক 
পত্রিকার ২৫৯-২৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মৎপ্রণৃত ‘The Mango tree in tic Marriage-Ritual of the 
Aborigines of Chota Nagpur and Santalia’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন | 
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বাঁদস্থান' বলিয়া বিবেচনা “করে; এবং ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহাদের শুভাশুভ এই 
দেবতাগণের উপরই নির্ভর করিতেছে । 

হিন্দুরাও -অশ্বথ বৃক্ষকে বক্ধা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাস-্থান রাবির, এই 
বিশ্বাস বশতঃ অশ্ব বৃক্ষের পুজ! তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত । বট, নিষ্, বিল, 
আমলকী এবং তুলসী বৃক্ষও হিন্দুদের বিশেষ অর্্নীয় । . 

বিহার অঞ্চলেও বৃক্ষ পূজার প্রথ! প্রচলিত আছে ; বৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, বট, নিথ ও বিহাদি 
বৃক্ষ দেবতার আবাস-স্থান বলিষা পূজিত হয়। বিহারে অঙ্থখ-বৃক্ষ পুজা সম্বন্ধে যে ঘটনা 
১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে দেখিয়াছিলাম, তাহা! নিয়ে লিখিত হইল । 

পাটনা সহরের অস্তঃ্গত মহেন্দ, নামে একটা পাড়া আছে; সেই পাড়ায় গুলবীঘাট নামে 
একটা স্থান গঙ্গার দক্ষিণ কুলে অবস্থিত। পাঁটন! বিশ্ববিস্বালযের কর্তৃপক্ষের এই গুলবীঘাট 
নামক স্থানের অধিকাংশই লইয়াছেন এবং সেই স্থানে কলেজের অধ্যাপকদিগের জন্ 
বামাবাটী নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন। এ বাটী-সকলের মধ্যে একটী বাটীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
সরোজরঞ্জন বন এমএ মহাশয়ের বাঁস। গত »পুঁজার সময়ে আছি পানা গিয়াছিলাম। 
৪ঠা হইতে ১৮ই অক্টোবর অবধি অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের বাটীতে ছিলাম। তথায অবস্থান 
কালে বন্থ মহাশয়ের বাটার নিকটবর্তী দক্ষিণ কোণে একটা বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ দেখিতে পাই। সেই 
বৃক্ষের মূল-সকল কুঞ্চিত ও বিজড়িত হইয়া, আছে; সেই সুল-বকলের নিকটে একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকা" 
সুপ । স্ুপের মৃত্তিকা রৌদ্রের উত্তাপে গুকাইযা প্রস্তরীভূত হইয়া! গিয়াছে বলিয়া প্রতীষমান হয়; 
ধর সপটা সিনদর দারা রঞ্জিত । অব বৃক্ষের মূলে আরও কয়েকটা স্থান সিন্দুর-রঞ্জিত ছিল। 
ইহা দর্শনমাত্রই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই বৃক্ষটী ও স্তপ-কল পুজিত হুইয়| থাকে। 
পর দিবস ( ৫ই অক্টোবর, ,১৯২৭ সাল) প্রাতঃকাঁলে উক্ত বৃক্ষটীর সূলদেশে একটা অনুষ্ঠান 
দেখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই আমার আগেকার ধারণার সত্যত! প্রমাণিত হইয়াছিল। 
পূত্কের নিকট হইতে জিজ্ঞাস! করিয়া যে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়! ছিলাম, তাহা 
নিষ্বে লিপিবদ্ধ করিলাম-_ 

(ক) এই বৃষ্ষটী বর্হম্‌ নামক একটা উপদেবতার ‘আস্থান’ 
._ (খ) যন্ধপি হৃদয়ের কোন বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সেই মনস্কামনা পূর্ণ 

হয়, এই অভিপ্ৰায়ে লোকের! এই উপদেবতার পুজা করিয়া থাকে । 

(গে) পুজক যেদিনই ইচ্ছা করেন, সেই দিনেই এই উপদেবতার পুজা! কবিতে পারেন) 
পুজার বিশেষ কোন নির্ধারিত দিন নাই । 

(ঘ) পুজক নিজেই এই পুজ্বার পৌরহিত্য সম্পাদন করেন; ব্রাহ্মণপুরোহিতের দরকার 
হয় না। 

(ড).- ধূপ, পাটের উপবীত, গাঁজা, ্ধ, পুষ্প ও সি্দুর--এইগুলি, পুজার উপকরণ । 

(চ) " এই উপদেবতার পুজা নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ) 
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১ সর্কপ্রথমে পুক্সক মৃত্তিকা-নির্শিত ভ্ুপটার উপর এবং ৰৃক্ষটার মূলদেশে মিলুর লাগাইয়া দেন; 
তৎপরে গাছটী ও ও মৃত্তিকা-ন্পটার চতুদ্দিকে পাটের উপবীত বীধিযা দেঁন। তাহার পর তিনি 
ধূপ প্রজ্বলিত করিয়া মৃত্তিকা-স্তুপটার সম্মুখে ছুগ্ঘটুকু ঢালিযা দেন এবং গাজ! ও পুষ্পগুলি 
তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন । মৃত্তিকা-স্তু পটী বব্হম্‌ নামক উপদেবতাঁর বাসস্থান ও প্রতিমা- 
স্বয়প ; সেইদন্ত সত পটির সন্মুখে ছু, গাঁজা ও পুষ্প রাখা উপদেবতাকে অর্থায়ন করার স্বরূপ 
পরিগণিত হইয়া থাকে | 

আমার অনুমান হয় যে, বর্হম্‌ নামক উপদেবতাটা রকপ্রথমে একটা বৃক্ষ দেবতা ছিলেন 
এবং উক্ত অশ্বখ বৃক্ষে বাস করিতেন। সেই অবস্থায় উপদেবতাটার কোনক্প প্রতিকৃতি 
ছিল না এবং তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইত ন! পৃজ্জকেরা! তাহার পুজা পূর্বোক্ত উপায়ে 
সম্পাদন করিতেন। এই কারণেই এখনও পর্য্যন্ত বৃক্ষটীর মূলদেশে সিল্দুর লাগাইযা দেওয়া 
হয়। কালক্রমে এই অদৃপ্ত প্রতিক্ৃতিহীন বৃক্ষ-দেবতাকে উচ্চশ্রেণীর দেব-মগুলীর পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নাম 'বর্হম্‌* রাখা হইয়াছিল। 'কিছুদিন পরে এই পাদপ-আত্মার 
পুজকদিগের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, তাহাদের উপনেবর্তীটী এক্ষণে উচ্চশ্রেণীতে 
প্রতিষ্টিত, অতএব তাহার কোন একটা প্রতিক্কতি অর্থাৎ প্রতিমার আবন্তক। সেই ধারণার 
বশবর্তী হইয়া তাঁহারা এই মৃত্তিকা-স্তূপটী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন এবং উহাকে বর্হম্‌ নামে 
অভিহিত করিযাছেন। বেহারী হিন্দু উপাসকমগুলীর বিশ্বাস যে, বরহম্‌ দেবতা! এই জুপেতেই 
বাস করেন। সেই জন্তই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পাটের উপবীতটী ওঁ মৃত্তিকা-শতু.পের চতুর্দিকে 
-বীধিয়া দেওয়া হয়; উহার উপর -সিন্দুর লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং দুগ্ধ, গাঁজা ও পুষ্প অর্পণ 
করা হয়। 

এই পুজার যে সমস্ত (নে নাম উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাটের উপবীত 

বংগাজ! বিশেষ আলোচনার যোগ্য। আমি অপর একটা প্রবন্ধেগ দেখাইয়াছি যে, উত্তর 
বালা দিনাজপুর. জেলায় এনং দক্ষিণ ভারতবর্ষে গ্রাম্য দেবতাগণকে তামাক ও অপরাপর 
মাদক দ্রব্য অধ্্যদ্বরূপ অর্পিত হইয়া থাকে । 

যেরূপ অপরাপর হিন্নু: দেবতার পূজায় বিদেশী দ্রব্য কখনই পুজার উপকরণ ব়প ব্যবহৃত 
হয না, দেশীয় দ্রব্য কেবলমাত্র ব্যবহৃত হইযা গাকে, সেইয়প আমাব মনে, হয় যে, পাটের 
“ গাছ ভারতবর্ষেই জদ্দিয়া থাকে এবং সেই জন্তই পাট-নির্ল্মিত উপবীত বর্হম্‌ উপদেবতার 
পূজায় ব্যবহৃত হইযা থাকে। যেয়পে বিদেশে নির্মিত স্বল্পমূল্য চিরুণী এবং মুকুর হিন্দু 
দেবতার পূজায ব্যবহৃত হয না এবং তৎপরিবর্ভে, দেশীষ কাষ্ঠ-নির্িত চিরুণী এবং পিত্তুল 
নির্মিত মুকুর ব্যবহৃত হয়, সেরূপ. দেবতার পূজায বিলাতী ফুল কখনই ব্যবন্ৃত হষ না। 

অধ্যাপক শ্রীসরোজরগ্রন বস্তু মহাশয়ের বাসাঁবাটার উত্তর-পূর্ব কোণে আর একটা 


————————_— পি পাপা শি পিপল শিপ শীট পপ িপাপাপাপিপপাশী শিপ পশস্সিটিশীশ 
* ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ‘Hindusthan Review? নামক গন্রিকার'১৪৬-১৫৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
মৃৎপ্রণীত “Village Deities.of Northern Bengal? শীর্ষক প্রবন্ধটী দেখুন। "* 
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দেবতার 'বৃক্ষ-আস্থান' আছে৷ একটী অশ্বখ ও একটা নিম্ন বৃক্ষের 'সহিত বিজড়িত .হইয়া 
এই আস্থান্টী গঠিত হুইয়াছে। এই বৃক্ষ দুইটীর মৃলদেশ ইষ্টকনির্ষিত মঞ্চ দ্বারা বেষ্টিত; 
মঞ্চটী মধ্যে মধ্যে চুণকাঁম করা হয়। এই মঞ্চটার উপর ১০1১২টী সিন্দুর-রঞ্জিত গোলাকার 
প্রস্তর রক্ষিত আছে। আমার অনুমান হয় যে, এই বৃক্ষ ছুইটাতে যে উপদেবতাঁর আবাস, 
সেই প্রতিক্ৃতিহীন উপদেবতা এক্ষণে এই প্রস্তরথণ্ডে বাস করিতেছেন; সেই জন্তই স্থানীয় 
হিনদুব! এই প্রস্তরগুলি পুজা করিষা থাকেন। কিন্ত বৃক্ষবামী এই দ্বিতীয় উপদেবতার নাম কি, 
তাহা আমি জানিতে পারি নাই। 

কিন্তু প্রতিক্ৃতিহীন উপদেবতাগুলিকে মৃত্তিকা" রবি স্তুপ বাঁ গোলাকার - প্রস্তরধণ্ডের 
সবার! প্রতিরপীভূত করিবার প্রথা উত্তর বিহারে এবং ছোট নাগপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রচলিত আছে। প্রবন্ধান্তরে আমি বিকৃত করিযাছি যে, উত্তর বিহারের অন্তর্গত চম্পারণ 
জিলার প্রত্যেক নগর ও গ্রামে উপদেব এবং উপদেবীগণের পুজার জন্ত আস্থান আছে; কিন্ত 
এগুলিকে পুজা করিবার জন্ত কোনও পুরোহিত নিযুক্ত করা হয না। ইহাদের কোন 
গ্রতিমাও নাই ; কিন্তৃঃইহারা সিলুর-রঞ্জিত মৃত্তিকান্ডুপ বা গোলাকৃতি প্রন্তরথণ্ডের দ্বারা 
গ্রতিরপীকৃত হইয়াছেন। উপরোক্ত: গ্রাম্য দেবতাগুলির মধ্যে বির্ছেদেও বিশেষ উল্লেখ- 
যোঁগ্য। ইহার আস্থান মতিহারী সহরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই উপদেবতীকে একটা 
মৃত্তিকান্তপ দ্বার! গ্রতিক্নপীক্কত করা হইযাছে ৷ 

মতিহারী সহরে আর একটা স্থানীয় গ্রাম্য দেবতাব আস্থান; আছে; ইহার নাম 
আন্গগৈবীনাথ। ' ইহার পীর ও ভগ্নীর কোন প্রতিমা নাই; কিন্তু ই'হারা তিনটা 
মৃত্িকা-স্তুপের দ্বারা প্রতিরূপীভূত হইযাছেন। এই স্তপগুলি সমকোণ আযত মঞ্চের উপর 
নিৰ্ম্মিত |] 

মতিহারীর ছয় মাইল উত্তরে সুন্দরপুর বম্নউলী নামক একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামে 
গৌরেয়া বাবা নামধারী একটা গ্রাম্য দেবতার আস্থান অবস্থিত। কঠিন ব্যাধিপ্রস্ত ব্যক্তিরা 
আরোগুলাস্ের জন্তু এই উপদেবতার পুজা করিয়া থাকে। এই দেবতার কোনও মুর্তি 
নাই; কিন্ত তাহাকে ও তাঁহার সেবক ছুইটাকে তিনটা মৃত্িকান্তুপ দ্বারা ০০ 
হইয়াছে ।শ 


বব ১৭২২ খুষ্টাকের জুন মাসের “The Journal of the Bihar and Orissa Research Society” 
নামক পত্রিকার প্রকাশিত মৎপ্রনীত ‘On The cult of the Godling Birchhe Deo’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন । 


1 ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেব মার্চ-জুন মাসের “The Journal of the Bihar and Orissa Research Society’ 
নামক পত্রিকার প্রকাশিত সৎপ্রণাত ‘Studies in the Cults of the District of Champaran in North 
Bihar’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন । i 

খু উপরোক্ত প্রবন্ধটী দেধুন । 
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গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ( ১৯২৭ সালে ) আমি বাঁচিতে ছিলাম । তথায় অবস্থান কাঁলে 
২৫ শে ডিসেম্বব তারিখে আমরা 'হুওুঘাঘ নামক জলপ্রপাত দেখিষ্ঠে যাই । জলপ্রপাতের 
নিকট একস্থানে গ্রাম্য দেবতাঁব ছুইটী আস্থান দেখিতে পাইয়াছিলাম ; সেই আস্থানগুলিতেও 
দেখিলাষ যে সেই উপদেবদেবীর কোনও মুর্তি নাই। কিন্তু দেখিয়াছিলাম যে, তাহাদের 
প্রতিনিধি স্বক্নপ কষেকটা মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে। 

উপসংহারে নৃতব-অধ্যয়ন সমন্ধে গুটিকতক কথ| বলিতে চাঁই। পাঁটনা বিশ্ববিস্তালয়ের 
কর্তৃপক্ষের! তাঁহাদিগের অধ্যাপকদ্দিগের বাঁসাবাঁটা নির্মাণ করিবার জন্য যখন গুলবিঘটি 
নামক স্থানটী অধিকার করেন, তখন তীহার৷ উপরোক্ত বৃক্ষ ছুইটী অনাযাসে কর্তন করিতে 
পারিতেন ; কিন্তু ও দুইটা বৃঙ্গ-আস্থান সেই অঞ্চলে হিন্দুদের পূজা-স্থল বলিষা তাহারা কর্তন 
করেন নাই। এই কার্য্যের ছার! উক্ত কর্তৃপক্গগণ তাঁহাদের তীক্ষদর্শিতা ও বিচক্ষণতাঁব 
পরিচয দিযাছেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয যে, উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই 
অঞ্চলের হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্যক অবগত আছেন 
এবং উক্ত বৃক্ষ ছুইটীকে কর্তন না করিয়া হিন্দুদিগের ধর্ম্মমতেরু প্রতি বিশেষ সম্মান 
দেখাইয়াছেন! যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ আমাদের দেশে শাসনকর্তা হইয! আসেন, 
আমাদের দেশীয় লোকেদের বর্ম্মমত, আচার ব্যবহার এবং রীতি ও নীতি জানা তাহাদের 
পক্ষে নিতান্ত আবগ্তক। এই সমস্ত জানিলে তাহাদের অধীনস্থ প্রজাবর্থকে সুশৃঙ্খলতার 
সহিত শাসন করিতে সমর্থ হইবেন। ভারতবর্ষের শাঁসন-কার্য্যের জন্ত যে সমস্ত কর্ম্মচারিগণ 
নিযুক্ত হন, তাহাদিগকে নির্বাচিত করিবার জন্ত Ifidian Civil Service 
Examination ও অপরাপর কষেকটা পরীক্ষা আছে; সেই পরীক্ষার জন্ত পরীক্ষার্থী- 
গণকে যে সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে নৃতত্ব (Anthro- 
০০198) এবং Ethnol০৪y) একটা পাঠ্য বিষয় হওয়া! নিতান্ত গ্রযোজন। 


আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নূতন একটা দিক 
জীদত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী 

_ হাইগেন্স্‌ ও কর্কম্যাক্সওয়েল আলোক-তরঙ্গের যে সকল নৃতন ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছিলেন, 

তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আসিয়াছিল। তাহাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আলোক- 

তরঙ্গ ও উত্তাপ-তরঙ্গ ধারাভাবে প্রবাহিত হয়। তাঁহাদের মতে, আলোক যখন একস্থান 

হইতে অন্ত স্থকনে পড়ে, তখন টুক্র! টুক্র! ভাবে পড়ে না- একটানাঁষ পড়ে। .ষেমন প্রশান্ত 

. ফরিণীর জলের মধ্যে একখণ্ড চিল ফেলিয়া দিলে ক্রমশঃ বদ্ধিতায়তন বৃত্তাকার তরঙ্গের 
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উৎপত্তি হয়, তেমনি-হাইগেন্দ্‌ ও ম্যাক্সওয়েলের ব্যাখ্যা অন্থসারে-_আলোঁক রূপ উত্তেজনা 
ধারাবাহিক ভাবে বৃততাকারে- প্রবাহিত, হয়। কেন যে আলোকে আলোকে মিশির! 
অন্ধকার হয়, কেন.আলোঁক জল অপেক্ষা বায়ুর মধ্যে অধিকতর দ্রুত গতিতে প্রবাঁহিত হর, 
কিসে বেতার-নালোকতরঙ্গের উৎপত্তি এবং কেনই ব! আলোকের গতি উৎপত্তি-স্থানেব 
উপর আঁদৌ নির্ভর .করে নাঁ_এ সমস্তেরই. কারণ এই ব্যাখ্যা দ্বারা সুচারুভাবে নির্দেশ 
করা. যাইতে. পারে; এবং* ইহাই বলিতে গেলে হাইগেন্স্‌ ও ম্যাক্ওয়েলের ব্যাখ্যার দূল 
ভিত্তি। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পরত এই ব্যাখ্যাই Uy ba আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। : 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পণ্ডিত প্ল্যাঙ্ক (Planck) বৈজ্ঞানিক বা 
দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, আলোক-তরঙ্গের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনেক অভিনব তত্ব 
প্রতিপন্ন করিতে পারে না । এক্সরে বা.রপ্টজেন রশ্মিকে যদি খানিকটা গ্যাসের ভিতর 
দিরা চালান যায়, গ্যাসের সকল অণু বা পরমাণুই একভাবে উত্তেজিত হয না।- সহজ্র সহন 
অণু ব! পরমাণুর মধ্যে মাত্র একটা অণু বা পরমাণু হঠাৎ উত্তেজিত হয় বা এক্স-রে হইতে তেজ 
গ্রহণ করে।- এই ঘটনা হাইগেন্সের ব্যাখ্যা দ্িযা মেলান অসম্ভব. কারণ তাঁহার মতে 
আলোক-বা উত্তীপ-তরঙ্গের টুক্রা অংশ নাই; কাজেই তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে সকল 
অণু বা পরমাণুই সমভাবে উত্তেজিত. হওয়া উচিত। প্ল্যাঙ্ক আরও দেখাইলেন যে, একটা খুব 
উত্তপ্ত পদার্থ হইতে যে উত্বীপ-তরঙ্গ বাহির হয়, তাহার তেজ মুল তরঙ্গের বিভিন্ন আংশিক 
তরঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ হইয়া যাঁয়। কিরূপ ভাবে যে এই বিভাগ হয় অর্থাৎ কোন্‌ আংশিক 
তরঙ্গে কতখাঁনি উত্তাপ পড়ে, তাহার পরিমাণ যথাঁধথ - নির্ণয় করিতে ম্যান্সওয়েলের 
ব্যাখ্যা একেবারে হার মাঁনে। প্ল্যাঞ্ক এই সম্বন্ধে এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁহার মতে, 
যেমন মেঘ হইতে ফোটা ফেটা ভাবে বৃষ্টি পড়ে, তেমনি আলোঁকও ধারাবাহিক ভাবে 
আসে না--টুক্রা টুক্রা অংশে আসে। যেমন নীচু হইতে উর্দ্ধে জল পাম্প করিয়া তুলিতে 
গেলে বার বার হাভিলে আঘাত করিয়া ক্রমে ক্রমে জল উপরে তুলিতে হয়, আলোক বা 
উত্তাপ-তরদ্দের মমযেও ঠিক তাই) একস্থান হইতে ছোট ছোট আলোরু-খণ্ড ছিটুকাইয়া 
অন্ত স্থানে পড়ে। প্ল্যাক্কের মতে এই সকল ছোট আলোক-ধণ্ডের যে-সকল ক্ষেত্রেই কোঁন 
একটা বিশেষ নিদ্দিষ্ট পরিমাণ আছে__তাঁহা নয়! যেমন জলবিদ্দু বিভিন্ন আকারের হয়, 
তেমনি আলো!ক-টুক্রাও বিভিন্ন আকারের হইতে পারে] আলোকের উৎপত্তি-স্থানের 
উপর আলোক-খগ্ডের আকার নির্ভর করে। . - 

পৃথিবীতে এ’যাবৎ ষে সকল বড় বড় তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সবই প্রায় অন্ততঃ সাধারণের 
চক্ষে সামান্য ঘটনা হইতে. উদ্ভৃত। আকাশে চিল ছুড়িলে ঢিলটী মাটীতে পড়িয়া যায়, এ’কথ! 
নিউটনের আগে সকলেই জানিত। কিন্তু এই সামান্ত ব্যাপার হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ- 
শক্তি রূপ তত্ব বলা কেবল নিউটনেরই সম্ভব হইয়াছিল। হাঁইগেন্সের ব্যাখ্যা অঙ্গুসারে 
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কতকগুলি” ঘটনা" মিলিলেও, কতকগুলি ঘটনা যে ঠিক একেবারে মেলে না--এ'কথা প্ল্যাঙ্কের 
আগে অনেকেই 'আানিতেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্্যাঙ্কের পূর্বে লুমার'ও প্রিংক্স্হাইম্‌ পরীক্ষা 
দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু তখন তাঁহারা কিছুতেই ভাবিতে পারেন নাই যে, তাহাদের 
কষ্টদাধ্য পরীক্ষা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক জগতে নৃতন যুগ খুলিয়া দিবে। প্ল্যাঙ্কের উপরোক্ত 
"আণবিক ব্যাখ্যা’ বা Quantum 'Theoryর উৎপত্তি হয ১৯০* খৃষ্টাব্দে । / 

আলোকের এই ‘আণবিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক জগতে নে কি মহৎ উপকার সাধন 
করিষাছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অল্প কথাঁষ এবং জটিল জঙ্কশাস্ত্রের অবতারণা না' করিযা 
সুচারুভাবে ব্যক্ত কর! অসম্ভব ; তবে মোটামুটি কয়েকটা কথা বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে। 
ফোঁটোগ্রাফীতে এই ব্যাথ| যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছে। অনেকেই জানেন যে 
ফোটোগ্রাফের প্লেটে সিল্ভার্‌ ক্লোরাইড, ব। দিল্ভার্‌ ব্রোমাইড, আলোকের দ্বারা রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায়, সিল্ভার্‌ বা রৌপ্য ধাতুতে পরিণত হষ। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াই ফোটোগ্রাফীর 
মূল তন্ব। কতখানি আলোক প্লেটের উপর পড়িলে কতটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইবে, ইহা 
জানিলে ফোটোগ্রাফীর যে প্রচুর 'উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে__-তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারেন। মহাপগ্ডিত আইন্স্তাইন্‌ এবিষয়ে অগ্রণী। তিনি প্ল্যাঙ্কের মতের সহিত নিজের 
মৃত মিলাইয়া ফোঁটোগ্রাফীর সমন্ধে এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন যে, এক অণু আলোকের 
দ্বারা কেবলমাত্র একটী রৌপ্য পরমাণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভবপর। বলা! বাহুল্য, আইন্‌- 
স্তাইনের এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক জগতে এক অপূর্ব কীর্তি ! ৰ 

আইন্‌স্তাইনের এই ব্যাখ্যা যে শুধু ফোটোগ্রাফীর মত রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ 
নয়, তাহ! পেঁরা ও লুই বেশ ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। তাহাদের মতে, সকল প্রকার 
সাধারপ রাসায়বলিক প্রক্রিয়াতেই এক অণু আলোক-খণ্ডের দ্বারা যেকোন পদার্থের ঠিক 
একটা পরমাণুর রাসায়নিক পরিবর্তন হয) এবং আলোকই সকল প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্রিযার মূল। 

পরমাণুর আরুতি লইয়া! এ'যাঁবৎ অনেক গবেষণা চলিয়া আসিয়াছে । কিন্ত পর্যাঙ্কের 
Quantum Theoryর পর হইতে বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুকে নৃতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। এখন সকলেই একমুখে স্বীকার করেন যে, এই "আণবিক ব্যাখ্যা” বা 
Quantum Theory-ই তাহার শেষ মীমাংসা করিয়া দ্বিবে। এবিষয়ে বোর (8০৫) 
সামারফেল্ড্‌ (5০707605100) প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। তাঁহাদের 
মোটামুটি মত এই ষে, পরমাণু প্রা সৌরজগতেরই মত। ছোট ছোট বৈদ্যুতিক পরমাণু 
বা ইলেক্ট্রন আঁদল পরমাণুর একটি ভারী অংশের চারিদিকে কতকগুলি নিদ্দিষ্ট পথে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি ইলেক্‌ট্রন্‌ যখন লাঁফাইয়া একটি নিদ্দিষ্ট পথ হইতে অন্ত একটি 
নির্দিষ্ট পথে “যায়, তখন এক পরমাণু আলোক-খওড (One quantum ০6 light) বাহির 
হয়। . 
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- “প্ল্যান্কের ব্যাগ্যার মোটামুটি :একটা আভাস দেওয়া হইল; উহা ভালভাবে বুঝিতে 
গেলে হক্সহ গণিতের "অবতারণা -করা সরকার, যাহ! এই ছোট প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব 
এই Quantum Theory-ই প্্াঙ্ককে নোবেল্‌ পুরস্কার দিষাঁছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আসিয়াছে; আমাদের দেশেও কেহ কহ এই ব্যাখ্যা 
লইয়া গবেষণা আরম্ত করিয়াছেন। 


পৃথিবীর অসভ্য জাতির নাতি. 


(২) 
রি শীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য 


১- আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে ম্যালেনেসিয়ার অসভ্য জাতির মৃতসৎকা ররাহ্ু্ঠানের বিশেষভাবে 
"_ বর্ণনা করিয়াছি। এবার পঙ্িনেসিয়ার অধিবাসীর্দিগের অস্তো্িক্রিয়ানুষ্ঠান বিষয়ে কয়েকটা 
কথা বলিব। ও 

পলিনেসিষার অধিবাসীদিগের মৃতসৎকা রকক্রিয়াহুষ্ঠান বিষষের পর্যযালোচনা করিলে 
আরও অনেক, অন্তুত গুঢ “হন্ত অবগত হইতে পারা যাইবে। যদিও বর্তমান কালে 
উক্ত দ্বীপপুপ্রস্থ অধিবাসীর! শ্বেতকাঁয় জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার সংশ্রবে আসাতে 
তাহাদের প্রাচীন পবিত্র ধরসংস্কারের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তথাপি মৃতব্যক্তিকে কবরে - 
প্রোথিত করিয়া সৎকার করাই এই অধিবাসীর পুর্বাচরিত প্রথা ছিল। এই স্বীপপুষ্স্ 
বনু স্থানে এইক্সপই দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহকে গিরিগহ্বরে 
ফেলিয়া রখ! হইত। কিন্তু সম্মানা্ পূর্বপুরুষের কঙ্কালের অস্থিগুলিকে সংগৃহীত করিয়া! 
একটি পুটুলিতে সুন্দরয়পে বাধিয়া রাখা হইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে পেন্রাইন্‌ দ্বীপের 
(Penrhyn Island) মৃতদেহগুলিকে মাছুর দ্বারা জড়াইয়া তাহাদের ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া 
রাখিতে দেখা যাঁয়। সর্বসাধারণের গোরস্থানে “মৃতদেহগুনিকে কবর দেওয়ার এবং এই 
কবরগুলিকে কোন বিশেষ জিনিষের দ্বারা চিহ্নিত করার ব্যবস্থাও আবার কোন কৌন 
স্থানে আছে। কিন্তু মার্শাল দ্বীপের (Marshall Island) অধিবাসীদিগ্নের মুতব্যক্তির 
_ কবর প্রভৃতির উপর একটি করিষ! দাড়, মাথা ও প্রায়ের- দিকে, পুতিয়! রাখা হয়। আবার 
কোন কোনও স্থানে মৃতব্যক্তির "মূল্যবান সম্পর্তিঅলঙ্কারাদি আনিয়া তাহার কবরের উপর 
স্থাপন করা, হয়; এবং এই গ্রিনিষগুলিকে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে ভাবিয়া 
কাহাকেও স্পর্শ 'করিতে.'দেওয়৷ হয নাঁ। কিন্তু পাঁছে.. অন্ভ:কোন, দুরভিসম্ধিপরায়ণ ব্যক্তি 
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ও সকল জিনিষের সাহায্যে কোন যাছ্বিস্তা প্রকাশ করিষা মৃতব্যক্তির আত্মীয় 
দ্বজনের প্রতি অনিষ্ট সাধন করিয়া ফেলে--এই ভাবিয! মেযোরি জাতিরা - (The 
119015) উক্ত জিনিষগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়! দেয়। . তাহাদের 
বিশ্বাস এই যে, মানুষের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রেতাত্মা তাহারই আত্মীষ-্বজন "ও 
বদ্ধবান্ধবদিগের মধ্যে ঘুরিষা বেড়াঘ। সেই হেতু তাহাদের মনে ভূতপ্রেতাদি অপদেবতাঁর 
ভয় সর্বদা বিদ্যমান থাঁকে। নাইউ প্রদেশের (ট?9৩ 15:7৩) অধিবাসীরা ভূতপ্রেতাঁদির 
নির্ধ্যাতন হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জঙন্গ বাড়ীর সম্মুখে কুকুর বাঁধিয়া রাখে; 
& কুকুরের চীৎকারে ভূতপ্রেতাঁদি তাঁহাঁদিগের গৃহসমীপে আসিতে পারে না বলিয়া এই 
বিশ্বাসটা তাহাদের মধ্যে বন্ধমূল আছে। কিন্তু পেন্বাইন্‌ অধিবাসীরা তাহাদের 
মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিবার জন্ত মৃতের কবরের উপর কুঁড়েঘর 
নির্মাণ করিয| থাকে ; এবং মৃতের আত্মীয়েরা রাত্রিকালে উক্ত গৃহে এই উদ্দেশ্যে নিস্রা যাইয়া 
থাকে যে, তাহাদের গভীর নিদ্রার সময মৃতব্যক্তির আগ্ম৷ আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
সাদর সম্ভাষণ জানাইযা চলিযা যাইবে । পৌমোটাঁস্‌ (98070053) অঁধিবাসীরাও এ উদ্দেশ্যেই 


তাঁহাদের আত্মীয় মৃতব্যক্তির গোরস্থানে রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। সর্দারের মৃত্যুতে দেশের - 


মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের হৃষ্টি হইয়া থাকে | হাঁবোযাই প্রদেশের প্রধান সর্দারের মৃত্যু হইলে 
তাঁহার অধীনস্থ সর্দারেব গৃহভূম্যাদি পুনরায় ভাগ করা হইযা থাকে ; এমন কি, তাহাদের 
মধ্যে যুদ্ধ বীধিযাও যাষ। সেমৌযা (59750) দ্বীপের অধিবাসীদের মৃত্যু হইলে মৃতের 
আবীয়দের মধ্যে সমুদ্রে কিন্ত নৌকায় চলাচল করা একেবারে নিষিদ্ধ। সর্দারের মৃত্যুতে 
মৃতের আখ্মীয়কুটুদেরা আসিষা তাঁহার অস্তোষ্টক্রিযায় যোগ দেয়। কিন্তু ইহাতে 


সর্দারের সহোদরা ভগিনীর উপস্থিত থাকা একান্ত গ্রয়োজনীয়। কারণ এই সময়ে তাহাদের. 


কাহারও ছুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সর্দারের ভগ্নীই তাহা মিটমাঁট করিতে 
প্লারে এবং ভগিনীর অভিসম্পাত দ্বারাই নাঁনাপ্রকার দৈব দুল'ক্ষণ ও দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইতে 
পারে বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মৃতব্যক্তির মস্তকে প্রস্তরাঁদি দ্বারা আঘাত করা, কিবা 
হারের কাটা দ্বারা তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করাই তাঁহাদের গভীর শোক-প্রকাঁশের বিশেষ 
লক্ষণ। যে সকল পুক্ষ তাহাদের মৃত বন্ধ বা আগ্দীয়-স্বজনের স্থৃতির উদ্দেশ্যে তাহাদের 
হন্তাঙ্গুলি কর্তন করিয়া উৎসর্গ করিষা দিয়াছিল, সে রকম কর্তিতার্ুলিবিশিষ্ট বৃদ্ধ পুরুষ এখনও 
অনেক দেখিতে পাঁওযা যাঁয়। বেমোযা প্রদেশের কোন ব্যক্তির কোঁন নিদ্দিষ্ট স্থানে 
অপমৃত্যু ঘটিলে, সেই স্থানেই মৃতের পরস্ত এক অদ্ভুত অস্তো্টক্রিষার অনুষ্ঠান হইযা 
থাকে। সেই অপমৃত্যু স্থানে একখানি সাঁদা ধপধপে চাদর বিছান হয় এবং মৃতের আত্মীয়েরা 
ইহার চতুদ্দিকে বসিষা তদুপরি কোন কীটাদির আবির্ভাব হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে। 
উক্ত কীটের “আগমন মাত্রই তাহারা উহাকে “ছো মারিয়া” ধরিয়া উক্ত চাদরে সযত্রে জড়াইয়া 
রাখে । কাঁরণ এই কীটকেই মৃতের প্রেতাত্মা বলিযা তাহারা ধারণা ক'রিষা থাকে । অত্যপর এই 
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রে টির রহিত তমৃতদেহকে কবরে প্রোথিত কর! হয় ।পলিনেনিয়ার টোঙ্গ। দ্বীপন্থ (Tonga 191 and) 
রর কোন অধিবাঁসীর মৃত্যু ইইলে, মৃতব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন কর! হয় এবং মৃতবা্তির | 
তাঁহার স্বামীর কবরের নিকট যাইয়া তদুপরি তৈল ঢালিয়৷ থাকে । 
েেলিয়ার বিভিন্ন জাঁতিদিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির অস্ত করিয়া ুষ্টানও বিভিন্ন প্রকা 
1 তাঁহাদের মধ্যে নিয়লিখিত বিভিন্ন প্রকারের মুতসৎকরানুষ্ঠান আচরিত ₹ 
রর ) মাটীতে কবর দিয়া) (২) বৃক্ষে কিন্বা বৃক্ষের শাখ খা দ্বারা নি 
মঞ্চে শবটিকে স্থাপন করিয়া; (৩) ধুয়া দ্বারা রক্ষা করিয়া; (৪) শবদেহা ্ 
বর জালাইয়া এবং (৫) শবদেহটীকে ভক্ষণ করিয়া । i as 
ষ্রেলিয়ার সকল স্থানেই নরমাংস ভক্ষণ করা (Cannibalism ) il ৰ 
সিক প্রথা বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এই রাক্ষস-প্রথার ধ্বংসসাধন প্রায়ই বর্তমানে উ উ 
ছে। সুতরাং এস্থলে প্রথমতঃ রাক্ষণী লীলার কথার বর্ণনা কর! সমীচীন বলিয়া 
J পুর্বে নরমাংস-ভক্ষণের ছুই প্রকারের নিয়ম ছিল। অনেক জাতির মধ্যে এ 
ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় কি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে 
শবটীকে অথবা শবের কয়েকটা বিশেষ অংশ মৃতব্যক্তির আত্মীয়ের! ভক্ষণ ক 
রূপ কুইন্সল্যাণ্ড (09657515134 ) প্রদেশের কোন ব্যক্তি যুদ্ধে হত হইলে 
ীয়েরা ও শবটাকে সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ফেলে এবং তাহার চাঁমড়াটাকে শুক 
ত্র রাখিয়া দেয়। এইও্টকার মৃতসৎকাঁর এই জাতির মধ্যে অতিশয় সন্মানজনক ব 
ত হইয়া থাকে । কিন্তু অন্ঠান্ঠট বহু জাতির মধ্যে, যাহাদের সম্পূর্ণ মৃতদেহটা খাইব 
| নাই, সেখানে মৃতব্যক্তির প্রত্যেক আত্মীয় শবদেহের কতকটা মাংস বা (কতকটা ৰ 
ভঙ্গণ করিয়া থাকে। নিহত শত্রুর শবদেহটীকে ভক্ষণ করাও আর এক প্রকার অদ্ভুত 
নরমাংস তক্গণ-প্রথা বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় হত্যাঁকারীই শত্রুর মৃতদেহ ভক্ষণ করিয় 
থাকে,--নিহত ব্যক্তিরআত্মীয়েরা নহে। 
আবার কয়েকটা জাতির মধ্যে প্রথমতঃ মৃতদেহকে কবর দেওয়ার প্রথা একেবারেই বহ নাই 
8 কিন্ত মৃতদেহকে পচিতে না দিয়া উহাকে সাধারণতঃ ধু'য়ার মধ্যে রাখিয়া শুদ্ধ কর! হয় এবং মৃতের 
আত্মীয়ের শবটাকে কয়েক বৎসর ব! মাস পর্য্যন্ত যত্রের সহিত রক্ষা করে; কিন্বা তাঁহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়। লইয়া যায়। তৎপরে উহাকে কবর দেওয়া হয় অথবা কোন বৃক্ষের ! 
গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া রাখে। কোন স্থানে শবটাকে কবর দিবার পূর্বে শবের কতক অংশ 
য়া বি, হয়; যেমন পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া গা টানি এবং 
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শরীর ॥ হইতে উঠাইয়া লই রাখিয়া দেওয়া! হয়।  কুর্াই রী ডে টা 
জাহানের ' শবের প্রাথই হাত কাটিয়া শুকাইনা উহা কণ্ঠদেশে ধারণ কাঁরয়া থাকে । 
তাহাদের মধ্যে বি দি বিখাস সা আছে, ৫ যদি কোন শক্ত উক্ত শু হজতধারণকারীর 
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সম্মুণীন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! হইলে ইহ! তাহাকে চিম্টা ক!টিবে এবং ইহাকে 
প্রশ্ন করিলে, কোন্‌ দিক হইতে শক্ত আসিতেছে, তাহ! বলিয়া দিবে। * 

বৃক্ষ-গহবরে কিন্বা! বুক্ষোপরি কবর দেওয়া অষ্টেলিয়ার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদ্ 
অধিবাসীদের একটি বিশেষ প্রথা। শবের দেহ-মাংস পচিয়া যাওয়ার পর উহাকে 





২১নং চিত্র 
পর্নত-গহবরে অস্থি-সমূহ 


আবার কবর দেওয়! হয়। পশ্চিম অষ্টেলিয়ার কিন্বার্লে দেশে (Kimberly District) বৃক্ষের 
°° 

উপর হইতে অস্থিগুলি আনিয়া কোন পর্বত-গহ্বরে রাখিয়া দেওয়া হয় ( ২১ ৫ ২২ নং চিত্র )। 

* গুহার প্রাচীরগুলি সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ চিত্র দ্বারা অঙ্কিত । প্রত্যেক স্থানে মস্তকের 


১ 





২২নং চিত্র 
পর্ব্ত-গহ্বরে মৃত ব্যক্তির অস্থি-পলকল রক্ষিত হইয়াছে 
চতুদ্দিকে একটি করিয়া জ্যোতির্গুল অগ্ষিত আছে,-_ইহাকেই ওয়ান’ (Waninga) 
লা হয়। বিশেষতঃ, একটি মৃর্তিরও মুখ নাই। ইহাদিগকে কেনি অলৌকিক দেবতার 


প্রকৃতি ৪৫৩ 


পবিত্র চিত্র বল! হয়। মষ্ট্রেলিয়ার ওরামুঙ্গ। জাতির মৃত্ত-সৎকাঁর৪ অতীব আ+শ্চর্যাজনক। 
যে কুঁড়ে-ঘরে মুহূর্য, বাঁক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে, সেই ঘরটাকে তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা 
পূর্বে ভাঙ্গিয় টুক্র! টুক্র! করিয়া ফেল! হয়; এবং রমণীর! তাহার পার্শ্বে বসিয়া শোকক্রন্দন 
করিতে থাকে । রমণীদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশীরা মুহূর্য.র পার্শ্বে আসিয়া 
উপস্থিত হয় এবং তাহার উপর লুটাইয়! পড়ে ( ২৩ নং চিত্র )। মুমূর্য,র আত্মীয়ের! প্রস্তর-ছুরিকা 
দ্বারা তাহাদের উরুদেশ গম্ভীর ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে এবং কোন কোন রমণীর! তাহাদের 
কপোলদেশ হইতে রক্ত মুখমগ্ডলে গড়াইয়! না! পড়! পর্য্যন্ত, খনন-যষ্টির হুচ্যাগ্রভাগ দ্বার! নিজেদের 
কপে।লদেশ বিদ্ধ করিতে থাকে। মু্ূর্য, ব্যক্তির প্রকৃত মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এইকূপ শোক-ধ্বনি 
চলিতে থাকে । তৎপর পুরুষের] তাহাদের নিজ শরীর ও রমণীরা নিজেদের মন্তক ছুরিক! 
্রস্থতি দ্বার! ক্ষতবিক্ষত করিয়! রক্তআবের ধারা বহাইয়া দেয়। কোন ব্যক্তির সন্ধার পর মৃত্যু 





২৩নং চিত্র 


ওরামুঙ্গ। জাতির মৃত্যুত | 
হইলেও *এক মাইল দূরবর্তী স্থানে বৃক্ষোপরি শাখা-নির্মিত মঞ্চে শবটাকে লইয়া রাখিয়া দেওয়| 
হয়। তাহাদের জাতীয় যে তীম্বুতে মৃত্যু ঘটয়াছিল, তাহার! তৎক্ষণাঁৎ উহ! ত্যাগ করিয়া 
তল্লীতর্ল। লইয়া! অন্তত্র চলিয়। যাঁয়। কেবলমাত্র যেখানে মৃতব্যক্তিকে রাখ! 
হইয়াছিল, সেখানে মাটির ছার! একটি উচ্চ ভিটা! প্রস্তুত করিয়! রাখিয়া যায় ; এই ভিটাঁর 
চতুঃপার্ স্থানটি বিশেষ ভাবে পরিস্কত করিয়া রাখে। মৃত্যুর পরদিনটাই তাহাদের শোক- 
প্রকাশের দিন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মুতব্যক্তির বিশিষ্ট আজ্মীয়েরা তাহাদের উরস্থানে গভীর 
ক্ষতচিহ্ন চিহ্নিত করিয়! শুইয়! থাকে (২৪ নং চিত্র )। এই ক্ষতচিহ্ন শোককারী ব্যক্তি স্বহস্তে 
নিজ শরীরে প্রস্তর-ছুরিক! দ্বারাই অস্কিত করিয়া থাকে । ক্ষত-চিহ্নের উপরে ও নিয়ে দড়ি বাধিয়! 
ক্ষতের মুখটি ফাঁক করিয়া বড় করা হয়। কাহারও শ্বগুরের মৃত্যু হইলে* তাহার নিজ 
শরীরে. ক্ষত-চিহ্ন করিবার জন্ত অন্য লোকের প্রয়োজন হয়। শোঁককারীদিগের মধ্যে কেহ 
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কেহ তাহাদের স্বীয় মন্তকের চুল কাটিয়া অগ্নিতে জালাইয়| দেয় এবং মস্তকে ক্দম 
লেগিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ তাহাদের গেফ ছাটিয়। *ফেলে। ্ত্রী-পুরুযের 
দল পরম্পর সন্মুগীন হইয়া বসিয়া আলিঙ্গন করে ও কাঁদিতে থাকে। মৃতব্যক্তির দুইটী পত্নী 

থাকিলে তাহার! চির প্রথান্থারী তাহাদের পূর্ব ব্যবহৃত কুটারের কিছু দুরে শাখা-প্রশাখাদি 





২৪নং চিত্র 
ওরামুগ| জাতির শোক-প্রকাশের দৃশ্ঠ 


দ্বারা একখানি ক্ষুদ্র কুটার প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং খনন-যন্র ছাড়া অনক্তান্ত সমন্ত 
° 
প্রয়োজনীয় জিনিষাদি তথায় লইয়| যায়। ইহার! তাহাদের মন্তকের সমস্ত চুল কাটিয়া 
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ওরামুঙ্গা জাতির বিধবা রম্ণীর শেকা নুষ্ঠান-দণ্ঠ 


তাহাতে কর্দম লেপিয়| থাকে ; উপরের চিত্র (২৫ নং চিত্র ) দেখিলেই ইহা বিশেষ ভাবে 
বোধগম্য হইবে। এই চিত্রে, তাহাদেরই পার্শ্বে, একখানি খনন-যন্্র রহিয়াছে ;" উহার 
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দ্বারাই তাহাদের শরীর ও কপালে ক্ষতের চিহ্ন অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাহাদের শোক- 
প্রকাশের ও অনুষ্ঠানের দিন গত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার নিষেধ 
আছে। কিন্তু এই শোকানুষ্ঠান তাহাদের স্বামীর মৃত্যুর বহু মাস পরেই মম্পাদি 
য়াথাকে। এই শোকানুষ্টানের একটি বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন দলের রদণীরা প্রষ্প 
ধ্য কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহাতে রমণীদিগের অনেকেই তাহাদের খননযন্তরে 
যাঞ্রভাগ দ্বারা স্ব-কপালে ক্ষতের চিহ্ন চিহ্নিত করিবার জন্য বাধ্য ; যদি তাহারা এই 
রমিত ক্লপে করিতে অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ভ্ৰাতৃগণ 
ঠোরভাবে শান্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। জাতীয় চিরাচরিত প্রথানুয 
ব্যক্তির ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও নানাবিধ অব তাহার কুটুমদিগের মধ্যে না ক 




































ইএক বৎসর ধরিয়া চরম শোকানুষ্টানের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, মৃতব্যক্তির স্ত্রী, ভগি 
তা, কন্ঠা ও শ্বাগুরী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ স্ত্রী-আ্জীয়দের উপর মৌনব্রত অবলম্বন করিবার বিধি 
নদিষ্ট আছে। এই টদাতির মধ্যে বহুসংখ্যক রমণীর উপর এইপ্রকাঁর বাক্যালাপবর্জন 
বার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় তাহারা স্বাঙ্গতঙ্গিমা দ্বার! নিজ 
| [ত ভাঁব প্রকাশ করে; এবং অল্পকাল কিন্।া বহু দিবসাবধি মৌন্ব্রতাচরণ 
[র পর অন্ত কোন নিদ্দিষ্ট ব্রতচর্ধ্যার দ্বারা তাহ ভঙ্গ করিয়| থাকে । ু্বণিতি উ 
টর ভিটা ও চতুঃপাস্ব্থ পরিষ্ঠত স্থান এই উদ্দে্ঠে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা ক 

, যদি উক্ত স্থানে অবশেষে কৌন প্রকার চিহ্ন বা দাগ পড়ে, তাহা হইলে ইহা দা 
(রহস্তই প্রতিপন্ন হইবে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত মৃতব্যক্তির মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী । তাহ 
অষ্টরেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে ইহাই একটি জন্মগত বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, মানুষের মৃতু 
[নিও ক্র,রাভিসন্ধিপরায়ণ যাছুকরের ভীষণ অনিষ্টকর যাদুমন্রপ্রভাবেই ঘটিয়া থাকে 
হট বাছকরকে কোনপ্রকারে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে উক্ত ক্রুর অনিষটকারীর 
গ্রতিহিংসা পরিশোধ লওয়াই মৃতব্যক্তির কুটুম্বদিগের প্রধান কর্তব্য তৎপর 
ক্ষর উপর মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া হইয়াছে, সেখানে যাইয়া কোনপ্রকার মন্ত্র ভিচার 
মন কোন বিশেষ লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইতে হইবে যে, কোন্‌ ব্যাক্তি এই কবরিত মৃতের মৃত্যু 
করিয়াছে (২৬ নং চিত্ৰ )। এই চিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বৃক্ষোপরি মৃতন্যক্তিকে 
প্রশাখার মধ্যে কবর দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার কুটুদ্বাদি তাহার মৃত্যুর পরে সেখানে 
রা দেখিতেছে যে, শবদেহে কোন প্রকার. দৈবচিহ পড়িয়াছে কি না এবং ও অন্তুত চি 
হারা বুঝিতে পারিবে যে, কোন্‌ অনিষ্টকারী ক্রুর ব্যক্তি যাহ্ুম্রপ্রভাবে এই 
ইয়াছে; ইহা দ্বারা আরও একটি বিষয় জানিতে পারিবে যে, হত্যাকারীর প্রেতাত্মাও 
 মৃতব্যক্তির শবরেহদর্শন করিতে আনিয়া 
ছে কি না, যদ্ারা হত্যাকারী উক্ত ব্যক্তির জীবনলীলার অ অবসান ঘটাইয়াছিল। | 


















৪৫৬ প্রকৃতি 


শবদেহ বহু মাসাবধি পূর্বোক্ত বৃক্ষোপরি পড়িয়া থাকে। যখন মৃতের আঙ্দীয়েরা 
বুঝিতে পারে যে, তাহাদের শোক-গ্রকাশের সময়ের অবসান করিষ্ে হইবে, তখন কোন 
একজন আত্মীয় উক্ত বুক্ষ-কবরের নিকট যাইয়া সেই মৃত পুরুষ বা স্ত্রীর প্রেতাত্মাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া খাকে। প্রথমতঃ প্রেতাত্মা কৌনপ্রকাঁর প্রত্যুত্তর দিতে অস্বীকৃত 
হইলেও পুনঃ পুনঃ অন্ুরুদ্ধ হইয়! পরে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে। প্রেতাত্মার 
অনুমতি লইয়া, শবদেহ রমণী হইলে মুত রমণীর, তিন জন আত্মীয় সর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে মৃতার 
বুক্ষকবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে একজন বৃক্ষে উঠিয়া একটি যষ্টি দ্বারা 
গলিত দেহাবশেষের হাঁড়গুলি ঠেলিয়! বৃক্ষের নীচে ফেলিয়া দেয়; হস্ত দ্বার! কিন্ত কিছুই স্পশ 
করেনা । তন্মধা হইতে বাছুর একটি অস্থি কুড়াইয়! পৃথক করিয়৷ রাখে এবং অপর 





২৬নং চিত্র 


ওরামুঈ| জাতির বুক্ষকবর-দৃণ্ঠ 


অস্থিগুলিকে লাঠি দ্বারা একখানি বৃক্ষ-বাঁকলের “বার্‌কোসে' তুলিয়া লয়। মাথার খুলিটাকে 
তাহাদের জাতীয় অস্ত্র টাঙ্গীর আঘাতে চূর্ণবিচু্ণ করিয়া ফেলা হয়। অস্থিমমেত “বার্কোৌসটা” 
একটি উলু-টিপির নিকট আনিয়া টিপির মন্তকটী পদাঁঘাতে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং উক্ত 
সংগৃহীত - অস্থিগুলিকে ঢিপির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিয়া তদুপরি «ঝার্কোসটা' ঢাকা দিয়! 
পুনরায় টিপিখ্ মুখ বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় (২৭ নং চিত্র). বাহুর অস্থিটাকে 
বৃক্ষের বাকল € লোমনির্টিত সুত্রের ছারা একটি পার্থেলের' মত করিয়া জড়ান 


প্রকৃতি ৪৫৭ 
হয়ঃ তাহার একপ্রান্ত পক্ষিবিশেষের একগুচ্ছ পালকের ছারা সজ্জিত করিয়৷ রাখা হয়। 
পুরুষের বাহুর অক্থিটকে পেচকের পালকগুচ্ছ দ্বারা সাজাইলেও চলে। এই অস্থির 
পার্েলটাকে কোন বৃক্ষ-কোটরে লুক্কাইত রাখিয়া পরদিন মৃতাঁর কুটুম্বের উহার পিতাকে 
অস্থি সহিত উপঢৌকন প্রদান করিবার জন্তু শিকারাম্বেষণে বহির্গত হইয়া পড়ে । তৎপর দিবস 
তাহাদের জাতীয় তীবুতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে যে, অপরাঁহে উক্ত অস্থিটীকে যেন 
আনা হয়। মৃত! রমণীর এপিতা তাহাদের তাবুর অদূরে নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপবেশন করে 
এবং অন্তান্ত উপস্থিত পুরুষের! তাহারই সন্নিকটে বসিয়া থাকে ; কিন্তু রমণীর! পুরুষের পশ্চাপ্তাগে 
উপবেশন করে। যে তিন ব্যক্তি উক্ত বাহুর অস্থি আনিয়াছে, তাহারা এক লাইনে অগ্রসর হইতে 
থাকে; তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বৃক্ষশাখাভ্যন্তরে লুক্কাইত হাঁড়টাকে বহন করিয়া, 
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২৭ নং চিত্র 
" ওরামুঙ্গ। জাতির কবর দিবার শেষ অনুষ্ঠ।ন 


Lo) 
দ্বিতীয় ব্যক্তি পুর্ব প্রকার মাংসোপঢৌকন লইয়া এবং তৃতীয় ব্যক্তি কতকগুলি বৃক্ষশাথা 
হাতে করিয়া আসিতে থাকে । তাহার! মৃতা রমণীর পিতৃসম্মুখে উহা রাগিয়া দেয় ; এবং 
পুরুষের; পূর্বোক্ত অস্থি ও উপচৌকনাদির উপর সটান উপুর হইয়া পড়িবামাত্র রমণীরা 
তাহাদের গগনতেদী মর্ম্মম্পশী শোকক্রন্দনধবনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করিয়া তুলে। নৃতা 
রমণীর পিতার বৃদ্ধা ভগিনীর হাতে উক্ত অস্থিটী দেও! হয় এবং শেষ-সৎকারানুষ্ঠান আচরিত 
শা হওয়া পর্য্যন্ত উহা! তাহারই নিকট গচ্ছিত থাকে । কিন্তু এই কাৰ্য্য মৃত্যুর প্রায় সতের 
বৎসর পরে সম্পাদিত হয়। এ দিবসে তাহাদের সর্পািষ্টিত .পূর্বপুরুষসনবনথীয় 
নানাপ্রকার ধণ্ধানুষ্টান আচরিত হইয়া থাকে । দশ জন পুরুষের শরীরোর্ধ ভাগের 
স্থানসমূহ নানাএকার** বর্ণে চিত্রবিচিত্রিত কর! হয়। শস্ধানুষ্ঠেম ভূমিখণ্ডে তাহাদের 
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8৫৮ প্রকৃতি 

পূর্বপুরুষ নাগ-দেবতার একটি চিত্র অঙ্কিত কর! হয়। রমণীর! তাহাদের তাবুতে অস্থি লইয়া 

গ্রস্ত হইয়া বসিয়া থাকে; কারণ ক্ষণকাল পরেই পূর্বোক্ত অনুষ্ঠেয় কাঁধ্যে যোগদান 

করিবার জন্ত তাহাদিগকে আহ্বান কর! হইবে (২৮ নং চিত্র )। পূর্বোক্ত চিত্রমণ্ডলের শে 





২৮নং চিত্র eg 
ওরামুঙ্গ! জাতির শে|ক-দৃণ্ঠ 


নিকটে একটি খাদ খনন করা হয়; এবং পূর্ববণিত বিচিত্রিত মান্ুষ-দখজন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
খাদের ছুই পার্শ্বে তাহাদের পা দুইটা ফাক করিয়া এব প্রত্যোকের হাঁত দুইটা 


ক 





২৯নং চিত্র ৬ 
ওরামুঙ্গা জাতির অস্তেোটিক্রিয়ানুষ্ঠঠনের একটি বিশিষ্ট দশ্ঠ ৃ 


জোড় করিয়াপ্নস্তকের পশ্চাষ্টাগে রাখিয়া দীড়ার। অন্তান্ত পুরুষ ও রমণীরা যাহাতে তাহাদিগকে 
দেখিতে না পায়, এমন ভাবে এ পবিত্র অঙ্কিত চিত্রের চতুদ্দিকে''উহারা বসিয়া থাকে । 


প্রকৃতি ৪৫৯ 


একজন পুরুষ প্রস্তরের টাঙ্গী (10117118015) হাতে করিয়া নিকটেই দীড়ায়। রম্ণীর! 
তাহাদের তবু হইতে £আাছুত হইবামাত্র, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং 
প্রত্যেক রমণী পুরুষের ছুই পায়ের ফাঁকের মধ্যে খাদের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিতে 
দিতে অগ্রমর হয়। তাহারা খাদে পড়িঘ/ পুনরায় দীড়ায় এবং প্রত্যেক রমণী 
তাহার মন্তকের পশ্চান্তাগে হাত ছুইখানি রাখিয়া পুরুষের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া দীড়াইয়া 
থাকে (২৯ নং চিত্র )। 

সকলের পশ্চান্তাগে দণ্তীয়মানা রমণীর হাতেই বন্ধলাচ্ছাদিত উক্ত অস্থিধানি থাকে। 
সে খাদের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যাঁওয়৷ মাত্র দীড়াইলেই, মৃতা রমণীর ভ্রাতা! তাহার হাত হইতে 
হাড়খানি কাড়িয়া লয় এবং যেখানে একজন মানুষ কুঠার হাতে অদূরে দীড়াইয়া থাকে, 





৩০নং চিত্র 


ওরামুঙ্গ| জাতির সৎকা রান্ষ্ঠান__কুঠাঁর দ্বারা অস্থি-ভাঙ্গা 


তাহারই নিকটে লইয়া যায়। একজন পুটুলিস্থ অস্থিখানিকে তাহার সন্মুখে ধরিয়। থাকে ; 
আর এও ব্যক্তি তাহার কুঠার দ্বারা ছুই তিন বার আঘাত করিয় উক্ত হাঁড়খানিকে 
ভাঙ্গিয়া ফেলে (৩০ নং চিত্র )। তৎপর ভগ্নাস্থির সহিত পুটুলিটি পূর্ববর্ণিত দৈবচিত্রের নিকটস্থ 
একটি গর্তে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চাপ্তাগে কুঠার দ্বারা অন্থিভঙ্গশন্দ 
অবণমাত্র, সম্মিলিত রমণীরা চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের নিজেদের তীবুতে পলাইয়! 
যায় এবং সেখানে শোকধ্বনি করিতে থাকে । এ'স্থানে কেবল মৃত! রমণীর অস্ত্োষ্টি- 
ক্রিয়ানুষ্টএনের কথ! বণিত হইলেও পুরুষের মুতসৎকা রান্ুষ্ঠানও পূর্কোক্তর্ূপে সম্পাদিত 
হইয়! থাকে বুঝিতে হইবে । রি 




















গোল নি 


মির tuberosum) রে 





শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় 


মাদের দেশে অনেক প্রকারের আলু জন্িয় থাকে_শীক- “আলু, মৌ- আন মেটে-আলু, 
ল্তাপাতী’, চুপড়ি ইত্যাদি। গোল আলু আমাদের দেশজ নহে। কবে, কিরূপে ও তা 
হা দ্বার! ইহ! ভারতে প্রথম আনীত হয়, তাহা বলা যায় না। তবে পাশ্চাত্য জান্িগণ 
চর প্রথম আমদানি করেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্কবঙ্গে এখনও উহাকে 
বিলাতী আলু” নামে অভিহিত হইতে শুন যাঁয়। বাল্যকাঁলে দেখিয়াছি পিতীমহী 
বিদেশী দ্রব্য বলিয়া অপবিত্র জ্ঞান করিতেন। সৃতরাং কফি, পু'ই, সজিন! ভাট! 
স্তার বাড়ীতে দেবসেবায় ইহার ব্যবহার হইতে পাঁইত পা) এখনও অনেক 
হে হবিয্যান্নে ইহার স্থান নাই। কিন্তু আর বেশী দিন যে এক্সপ ভাব থাঁকিবে, তাহা! 
না। অরুচির রুচিকর এরূপ খাদ্য খুব কমই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যহ ছুই বেলা 
ইলে আমাদের যেমন ভাতের উপর ভতৃপ্তি জন্মে না, ঝালে-ঝোলে, চড়উড়িতে, 
ভাজায়, সিদ্ধে প্রতাহ ব্যবহার করিলেও গোল আলুর প্রতি লোকের অরুচি 
দখা যায় না। নিত্য হুণিক্ষ-পীড়িত ভারতবর্ষে ইহার যথেষ্ট চাষ হওয়| একাস্ত 
মীয়। নৈনিতাল, সিম্ল! প্রভৃতি পাৰ্বত্য অঞ্চলে আজকাল যে জাতীয় আলু উৎপয়ন 
তাহাই উৎকৃষ্ট । সাধারণতঃ এই আলু ‘নৈনিতাল আলু’ নামে পরিচিত । রংপুর অঞ্চলে 
প্রকার লাল আলু জন্মে; উহাতে আঠার ভাগ বেশী থাকায় অনেকে এ আলুকে 
টু করেন না, কিন্তু উহার স্বাদ অনেকটা মিষ্ট । ব্রঙ্গদেশ হইতে আজকাল এ'দেশে 
মালুর আমদানি হইয়া থাকে, উহারও অনেকটা এ দোষ দেখা যাঁয়। বৈগ্যবাটীরুআলুতে 
দোষ না থাকিলেও, উহ “নৈনিতাল আলুর” স্তায় সুস্বাহ নহে। সুতরাং এই নৈনিতাল 
ৃ মাুরই চাষ সত্ৰ প্রবর্তিত করিতে পারিলে ভাল হয়। বলা বাহুল্য, ৪ প্রকৃতির উপর 
) আলুর, প্রকৃতি অবস্তই নির্ভর করিবে। বর 
আমেরিকাই গোল আলুর আদি জন্মস্থান। তএত্য আদিম অধিবা সিগণ বন্পূর্ব 
তেই ইহার ব্যবহার অবগত ছিলেন। এ মহাদেশের অনেক: স্থলে ইহার 
রর - চাঁষ হইত  আমেরিকা-আবিষ্কারের পর স্পেনবাসিগণ_ প্রথমে 
_ ইকোরেডারের রাজধানী কিটো সহরের নিকটে ইহাঁর চাষ 
 হায়ারোনিমাস্‌ কার্ডান নামক হি মিছা (monk) 
শি নহ ইহাকে সর্কপ্রথমে স্পেনদেশে দ্যা 



















































প্রকৃতি ৪৬১ 


ইহা ইতালী দেশ 'ও তথ! হইতে বেলজিষম্‌ দেশে নীত হয়। কার্ল শ্রেন্জেল (Ca! 
Sprengel) বলেন, জঙ্গ হকিব্স (John Hawkins) ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিক| (Santa Fe) 
হইতে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম গোল আলু লইযা যা'ন। কিন্ত স্তয় জোসেফ, ব্যাঙ্চন্‌ (Sir Joseph 
50119) বলেন, ড্রেক্‌ (0:81)এবং হুকি-্প(95515:75) আমেরিকা হইতে মৌ-আর্ল(5weet 
2০৪6০) লইয়া আসেন,_-গোঁল আলু নহে! হাম্বোজ্ডট (খum৷b০!৭£) বলেন, আঁমেরিকা- 
আরিষ্ারের সময় দেখা যায়, চিলি (০1017) হইতে নিউ গ্রানাড! (৩ম G03) পর্যন্ত র্‌ 
আলুর চাষ হইত । ১৫৮৫ বা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নর্থ কেরোলিনা (North Carolina) এবং 
ভার্জিনিয়া (Vi৪i৷৷৭) হইতে আয়াৰ্লণ্ডে উহা! প্রথমে আনীত হয়। স্তর্‌ ওযাণ্টার ব্যালে (31 
Walter Raleigh)-প্রেরিত উপনিবেশিকগণ প্রত্যাগমন কালে উহাঁকে লইষ!] আনেন এবং 
কর্ক (C০৮৮) সহরের নিকটে স্তর্‌ র্যালের বাগানে উহার প্রথম চাষ আরম্ভ হয । 
* স্তর র্যালে প্রথমে নিজ বাগানের মালীকে কয়েকটি আলু দিয়া বলেন, “আমেরিকা! 
হইতে আনীত ' উৎকৃষ্ট ফল গ্রহণ কর। বসন্ত কালে ইহাকে মৃত্তিকায় রোপণ 
করিবে”। মালী প্রভুর আদেশানুয্সপ কাৰ্য্য করে। আগষ্ট মাসে আনু গাছে ফুল ফোটে, 
এবং সেপ্টেম্বর মাসে উহাতে ফল উৎপন্ন হয। মালী 'কচাঁর' মত ফল দেখিয়া বিরক্তি বোধ 
করে ও উহাদিগকে সংগ্রহ করতঃ প্রভুর নিকট লইযা যায এবং বলে--"এই কি আমেরিকা 
হইতে আনীত আপনার উৎকৃষ্ট ফল”? র্যালে মালীর অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া 
আপন মনোভাঁৰ গোপন করতঃ উহাকে ওঁ গাছগুলি খুঁড়ি! ফেলিয়া দিতে আদেশ দেন। 
মালী পরদিন প্রভুর আদেশ পালন কবিতে গিয| মৃত্তিকার মধ্যে আলু দেখিয়া অবাক হয় 
ও তাড়াতাড়ি প্রভুর নিকটে ওঁ গুলিকে লইষা হাজির করে। সেই হইতেই আয়ল'ঙ্ডে 
গোঁল আলু চাষের সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম আলু অপেক্ষা গাছগুলিতে ফুল ও ফলের 
সংখ্যা অধিক হইত । ফলগুলিকে লোকে আলু ফল (০০৪০ 9216) বলিত। এ সময় 
হইতে নির্বাচন ও শঙ্বরোৎপাঁদন-চেষ্টার ফলে এখন আলুর মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইযাছে। 
সাধারণ ক্লালুগ্রাছে এখন আর পূর্বের স্তায় ফুল জন্মে না ; ফলও কচিৎ জন্মিয়া থাকে । এবৎসর 
আমি যেসকল আলু লাগাইয়াছিলাম, তাহাদের কষেকটির ফুল জন্মিলেও কোনটিরই ফল 
জন্মে নাই। সাতকানিয়ার * বাসায় কয়েকটি সতেজ গাছে 'কচা’ ফলের স্াষ কাল কাল 
গুটিকতক ফল প্রথম দেখা যাষ। ফলতঃ কয়েক প্রকার (%915653) আলুর ফুল ' 
ফলের,মাত্রা যেক্প অধিক হয়, ফসলের মাত্রাও তানুরূপ হইয়! থাকে ; বাঁকীগুলির প্রায়ই 
ফুল হয় না। সেইন্সন্তই লোকে আলু গাছে সচরাচর ফুল ফুটিতে দেখে না। 
গোল আলু কন্দ(£০৮৩:)বিশেষ। পত্র হইতে উৎপন্ন অতিরিক্ত খান্ত এ কন্দ বা 
কাণ্ডে সঞ্চিত থাকে। কচু আদা, হলুদ প্রভৃতির কন্দেও এইক্সপ খাপ্ধ-সঞ্চয় দেখিতে 





* সাতকানিয়া চট্টগ্রী জেলার একটি মহকুষ! ৷ এখানে একটি খাস-মহুল অফিস জাছে। এ’ অঞ্চলের জনি 
আলু চাষের বেশ উপযোগী । ** 


৪৬২ প্রকৃতি 


পাওষা যায় । সুতরাং কন্দ এসকল উদ্ভিদেব সঞ্চয-গৃহ বা ভাণ্ডার বিশেষ। এই সঞ্চিত 
খাস্থ পত্রগুলিকে অনমযে দীর্ঘক।ল বীঁচাইযা রাণে। এইজন্য কন্টু সাহায্যে উদ্তিব্গণ 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পত্র দ্বারা খাগ্ঘ-সংগ্রভ করিতে সমর্থ হয। এই কারণেই কোন কোন 
গাঁছ বোধ হয বহু সংখ্যক কন্দ উৎপাঁদন করিয়া থাকে । দিবাভাগে রৌদ্র সাহাঁষ্যে পত্রের 
হরিৎকণা-নবুহ (Chlorophyl corpuscles) বাযুস্থিত অঙ্গার (০৪:০2) গ্রহণ করতঃ 
চিনি প্রস্তুত করে। এ চিনি অনতিবিলঘে শ্বেতসাঁরে (52০) পরিণত হয় । কিন্তু রাত্রিকালে 
একপ্রকার গাঁজ (rn অথব| 6210০) সাহায্যে ও শ্বেতসার পুনরাঁষ চিনিতে রূপান্তরিত 
হয; এবং কাঁও দিয়! বরাবর কন্দে নীত হইয়া থাকে । কন্দ মধ্যে উহাকে কিন্তু শ্বেতসার রূপে 
সঞ্চিত হইতে দেখা যাঁয়। 

পর বৎসর বর্ষাকালে যখন এই কন্দ হইতে নূতন চার! বাহির হয়, তখন কন্দমধ্যস্থ 
শ্বেতসাঁর চিনিতে রূপাস্তরিত হইয়| থাকে। সেইজন্ত ক্ষুদ্র চারাটি উপযুক্ত পরিমাণ মূল ৪ 
পত্র জন্মিবার, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে আঁবশ্তকমত থাগ্য সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হইবার, পূর্ব পর্য্যন্ত এ চিনি খাইয়া জীবিত থাকে ও বন্ধিত *হইবার অবসর পায়। 
সুতরাং ছোলা, মটব ও আম-জামাদি ফলের বীজ-দলের স্তাষ আলু ভাবী উত্ভিদ্‌-শিশুর খাদ্ধ- 
ভাণডারবিশেষ বুঝিতে হইবে৷ দূরদর্শী পিতামাতার স্তায় কোন কোন জাতীয় উত্তিদ্‌ 
ভাবী সম্তানগণের জন্ত যথাসম্ভব ব্যবস্থা যে করে না, তাহাই বা কিরূপে বলা যাষ? 

আ(লু-সংগ্রহের সময ক্ষেতমধ্যে অনেক সময একপ্রকার কঠিন বীজ-আলু দেখিতে পাওমা 
মাঁষ ; উহা জলে সিদ্ধ হয না। যথেষ্ট পরিমাণ গাঁজ (£570)01 ব| eye) এব অভাব 
বশতঃ আলুৰ অভ্যন্তরস্থ শ্বেতলাঁব চিনিতে পরিণত হইবার অবসর পায় নাই ঝলিষা উহা 
এরূপ হইয়! থাকে বুঝিতে হইবে। একপ্রকার রোঁগেব জন্তু আলু সাধারণতঃ এঁয়প অযথা 
| কঠিন আকার ধারণ করে; ওঁ রোগকে “কুড়ে-লাগা” (/9£10]]) বলা 
হয। এই রোগ হইলে আলুগাছের পাতা ‘কৌক্‌ড়াইযা’ যায় । এ বোগের 
প্রতিকার সন্ধে আজিও বিশেষ কোন উপাষ আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে আলুগাছেব 
গোড়ায দুই একবার মাটি ধরাইয়া দিলে অনেকটা ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র 
সাদাটে (W৮5৪) একপ্রকার ছাতা (68285) এই বোগের মুন কারণ) ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম_Pbytophthora infestans | লালু গাছের পেশী(755ঘe)মধ্যে 
এই ছাতা জন্মে; পেশীকোষনধ্যে প্রবেশ্পূর্বক উহাদ্দিগকে বিকৃত করিবার এই ছাতার 
বিশেষ একটা শক্তি দেখা বাধ । এই রোগ দেখা দিলে আলুর গাঁছ সব ক্রমশঃ নষ্ট হইযা 
যাঁয়। সুতরাং আলুর ফসল যে অত্যন্ত কম হয, সে কথা বলাই বাল্য । এই সব রোগঞ্রন্ত 
আলু হইতে নৃতন অস্কুব বাহির হইতে একে ত’ অনেক সময লাগে, তাহার উপর চাঁরাগুলির 
ংখ্য! 'ও শক্তিওঅত্যন্ত কম হইয! থাকে । তবে ওয়প রোগগ্রন্ত বীজ-আলুকে. গরম কাঁচ-ঘরে 
(green house) কযেক দিল ধরিয়া রক্ষা করিলে, আবশ্যক গাঁজ (3217৩) বর্ধিত হইবার 


রোগ 


১ 


প্রকৃতি ৪৬৩ 
সুযোগ পায়। সেই অবস্থায় -এ সকল বী্-আানুকে রোপণ.করিলে অনেকটা ভাল চারাই 
উৎপন্ন হইতে দেখা যায । 

বিভিন্ন প্রকাবের আলু-নির্বাচন ও মিলন (০:055178) দ্বারা 'নৃতন রকমের আনু 
উৎপাদনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে আজিও চলিতেছে । আমাদের দেশে কোথাও এরূপ 
চেষ্টা হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। তবে এইরূপ চেষ্টা যে একান্ত আবশ্তক, তাহা 
সহজবোধ্য । আনুর ফল হইতে যে বীজ বা বীচি পাওয়া যায়, তাঁহার সাহায্যে সকল সময় 
ভাল আলু যে পাওয়া যাইবেই, তাহা বলা চলে না । কোন একটি পুং-পুষ্পের রেণু (pollen) 
দ্বারা অপর একটি স্ত্রী-পুশ্পের ডিম্বাণুকে (০%1৩9) কীটপতঙ্গাদি সাহায্যে নিষিক্ত করিলে” তবে 
ফলমধ্যে বীজ উৎপন্ন হইবার অবসর পাঁয়। লিচু, ফজ.লী আম প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে 
এইজন্য অনেক সময় আশানুরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ কর! যায় না! সেইজন্ত লোঁকে উহাদের 
কলম হইতেই চারা লইবাঁর চেষ্টা করে। এই কারণে উৎরুষ্ট আলু পাইতে হইলে অনুদ্ধপ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ-আলু দ্বারা চাষ করাই শ্রেষ্‌ঃ-_বীচি দ্বারা নহে। 

তবে ইংলণ্ড ও মার্দ্hিণ দেশের কোন কোন উৎসাহী বীজ-ব্যবনায়ী বাজারে বীজোৎপর 
আলু বাহির করিযা কৃষকদিগকে আলু-বীচির সাহায্যে চাষ করিতে যে উৎসাহ দিতেছে না, 
ইহা বলা যায় না। এ সকল দোকান হইতে ক্রীত আলু-বীচি হইতে উৎকৃষ্ট 
ফসল জন্মাইতে পারিলে কৃষককে যথেষ্ট পরিমাণ পারিতোষিক-দানের 
ব্যবস্থাও দেখিয়াছি! ইংলণ্ডেও এইরূপ চাঁষের পরীক্ষা চলিতেছে। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই 
অনুমান করিতেছেন যে, এই সকল আনুব রোগ-নীরোধের ক্ষমতা বেশী হইবে। ব্যবসারী 
বাঁজ-বিক্রেতার্দিগের কথায় সর্ব! বিশ্বাস স্থাপন করা যাঁষ না) তবে এবিষয়েও এদেশে পরীক্ষা 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । বর্ষাকালে আলু পচিয়! নষ্ট হয়। যদি সত্যসত্য বীচি-উৎপন্ন আলু বর্ষায় না 
পচিয়া ধান, যব, কলাই ও মুগের স্তাষ অবিকৃত অবস্থার থাকিতে পারে, তবে জগতের ধিশেষ 
উপকার হয়। আমাদের দেশে, অন্ততঃ গভর্ণমেণ্টের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রসসূহে, এইরূপ পরীক্ষা 
হওষা! একান্ত কর্তব্য। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলু উৎপন্ন হইলেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষের 
সময় আলু-সিদ্ধ খাইয়াও জীবনধাঁরণ করিতে পারে। বিহার প্রদেশে মৌআলু-সিদ্ধ গরীব- 
দিগের একটি উপাদেয় খাস্ভ। গোল আলু সন্তাষ পাইলে লোকে অসময়ে উহা দ্বারাই 
জীবনরক্ষা করিতে পারে । 

পর্নীগ্রামের বেড়ার উপরে একজাতীয় ““মেটে-আলু”র গাছ, দেখিতে পাওযা যাঁব। 
ওঁ গাছের গিঁটে গি'টে পাতার বোটায় 'কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে। এ সকল 
"আলু-ফল” হইতেও নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে৷. আলুর ক্ষেত অকর্ষিত অবস্থায পতিত 
থাকিলে অনেক সমষ মৃত্তিকার অনতিনিম্বে--এমন কি কখন কখন উপরেও-_অনেকগুলি 
"তেড়* (5055) বা কন্দ জন্নিয়া থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে উ সকল আলু সাধারণতঃ সনু 


চাঁষ 


বর্ণ বাজারে অনেক সময় দুই একট! সবুজীত গোল-আলু এই কারণেই 


৪৬৪ প্রকৃতি 

দেখিতে পাঁওযা যাঁয়। কটু স্বাদের অন্ত সবুজ আলু পণ্ুপক্গী ও বির ভক্ষ্য হইতে 
পারে না! 

গোল আলু প্রধানতঃ শ্বেতসাব দ্বারা পরিপূর্ণ কতকগুলি কোষের সমষ্টমাত্র । অগুবীঙ্গণযন্ 
সাহায্যে দেখিতে গেলে এই সকল কোষের চতুর্দিকে কর্ক (০০)-এর পাঁৎলা আবরণ দৃষ্ট হয। 
নাইট্রোজেন অর্থাৎ মাংসজাতীয় খান্তের বিশেষ অভাব থাকায় ইহাকে 
একমাত্র খাগ্ঠিরূপে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। লেখিবি (Letheby) 
সাহেব ০০ যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ £₹__ , 


ব্যবহাৰ 


নাইট্রোজেন অংশ — ২.১ 
শ্বেতসাঁর অংশ — ১৮.৮ 
চিনি প্রভৃতি — ৩.২ 
' চৰ্কি — 7... ০২ 
লবাঁদি — পি 
জল Ne ৭৫% 


মোট Y০o০,e 


বিগত জাৰ্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে ইংলণ্ডে আলু ভাঁলরপ জন্মে নাই। 
খন জান্মীণ ডুবুরী জাহাজের অত্যাচারের মাত্রাও উর্ধ সীমার উপস্থিত । সুতরাং বিদেশ 
হইতে খাঁপ্ধশস্ত আমদানি করাও সুকঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই কি ধনী, কি নিধন সকল 
লৌকেরই দৃষ্টি খান্তশস্তের প্রতি আুষ্ট হয়। নাঁনবিধ পরীক্ষা চলে। খান্ত হিসারে 
অত্যুৎক্নষ্ট না হইলেও বিটপাঁলঙ অপেক্ষা গোল আলু উৎকৃষ্টতর খান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। 
করণ বিটপাঁলঙংকে খান্তে পরিণত করিতে অনেকটা! হাঙ্গামা আছে ; কিন্ত গোল আলু, 
সিদ্ধ করিলেই মানবের আহারোপযোগী হইয়া থাকে । 
" বর্ষাকালে আলু পচিয়া অযথা নষ্ট হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই ওঁ সমযু বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত £ন। আলুর সূল্যও আশাঁতীতয়পে বৃদ্ধি পাষ । অথচ তরকারির প্রধান “আনা 
গোল আলুর অভাবে আহাঁরেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এইজন্ত এক বৎসর গ্রীষ্মকাঁলে ডাল্না 
ও ভাজার উপযোগী ভাঁবে কুটাইযা আলুর টুক্রাগুলিকে প্রথর রৌদ্রে শুদ্ধ করিযা রক্ষা করি। 
এরখকালে মানকচু ভাজার স্তায় আলু-ভাজাগুলি সুস্বাহ হইলেও সিদ্ধ না হওয়ায় ডাল্না 
খাইতে পারি নাই। সেই হইতে পচিবার উপক্রম বুঝিলেই আলুখুলিকে ুঙ্স শুম্প অংশে কাঁটিযা 
শুকাইয়া লই । কিন্তু এ উপায়টি অবগ্তই উৎকৃষ্ট নহে,__মন্দের ভাল মাত্র । যে যুগে মাঁনবগণ 
পক্ষীর স্কায আকাঁশ-পথে অবলীলাক্রমে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যেঁকালের 
লোকে বাঙ্গলা দেশেব এক নিভৃত পল্লীতে বসিয়াও বহু সুহশ্র মাইল দূরবর্তী 
লণ্ডন সহরহ্ছ থিয়েটারের সুমধুর গান শ্রবণ করিয়া তৃণ্ডিলাভ করিতেছে, সে-যুগে 


র্‌ 


পু 


প্রকৃতি ৪৬৫ 


গৌলআলুকে বার মাস রক্ষা করার a EL উপায় আবিষ্কার হওষা কি এতই 
অসম্ভব? . 
মার্কিণ রাজ্যের কালিফর্ণিয়া প্রদেশে লুথার বুরব্যাঞ্চ (Luther Burbank) নামে EE 
ব্যক্তি অক্লান্ত পরীক্ষা দ্বারা অসস্ভবকেও যেন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন ৷ তিনি নিজের দেশের ও 
জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রান্মকালে আমাদের দেশে যে টোম্যাটো 
বা বিলাতী বেগুন কিক্রীত হু, উহা নাকি তাঁহারই চেষ্টার ফল। আলু ও বেগুনের সঙ্কর-_এই 
বিলাতী বেগুন এখন আমাদের চাটুনির একটি প্রধান অঙ্গ হইয়! পড়িয়াছে। এতত্তিন্ন তিনি 
আঁরো অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিযাছিলেন_সাঁদাজাম, অ'টিহীন কুল, ছোট ছোট বাদান,ও 
একপ্রকার আলু, যাহা এখন ‘Burbank potato’ নামে প্রচলিত হইযাছে। কেবল মাত্র 
২২ একর অর্থাৎ ৬৬ বিঘা ১১ ছটাক মাত্র জমির সাহায্যে তিনি এই সকল নূতন নুতন 
খান্বদ্বব্য উৎপন্ন করিয়াঁছিলেন। তাঁহার উৎপাদিত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী পশুখাদ্য বোধ হব 
কীঁটাহীন ফণি-মন্সা (08005)1 অবাস্তর কথা হইলেও এ'স্থলে তাঁহার কার্য্যাবলীর চিত 
সার পাঠকদিগকে উপস্থার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
মধ্য-আমেরিকাঁর বালুকাময় অনুর্কার মরুপ্রদেশে কণ্টকময় একজাতীয় ফণিমন্সা 


, ভিন্ন অন্ত কোন উদ্ভিদ্‌ বৃদ্ধি পাইত না। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ও সকল মনসা গাছ 


গরু-বাছুরের পক্ষে উৎকৃষ্ট খান্ত ; উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জল-দঞ্চিত থাকায় উহা 
অনেকটা পাঁনীয়েরও কাঁজ করিতে সমর্থ। সেইজন্ত অক্লান্তক্মী বুরব্যাঙ্ক অদম্য 
উৎসাহে অশেষ বাধা-বিদ্র অতিক্রম করতঃ উহাঁদিগকে চাষ দ্বারা কণ্টকহীন করিবার 
চেষ্টা করেন। দীর্ঘকাল পরে তীহাঁর চেষ্টা সফল হয। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি-যাঁহা 
নিরর্থক পড়িয়া থাঁকিত, যাহা হইতে এক কপর্দকও আঁষের আশা ছিল না _অধ্যবসায়ী 
বুরব্যাঙ্কের চেষ্টার ফলে এখন তাহা গবাদি পশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট থান্ের উপযোগী স্থানে 
পরিণত হ্ইয়াছে। শ্রী সকল পণ্ড আবার তত্রত্য মাঁনব-সমীজের একটি প্রধান খাস্থ। 
গভর্ণমেন্টের আয় এক্ষণে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালিফর্ণিয়া গভর্ণমেন্ট তাহার নামকে 
চিরল্মরণীয় করিবার জন্য বৎসরের একটি দিনের ছুটির ব্যবস্থা করিয়াছেন; ইহা দ্বারাই 
তাঁহার কার্য্ের সাঁরবত্তা সহজেই অনুমিত হইবে। আরো আশ্চর্যের কথ| এই যে, এ সকল 
নিষ্কণ্টক মনসাগাছে যে সকল ফল জন্মিতেছে, উহাঁরা মানবের পক্ষে অতি পুষ্টিকর ও সুমধুর 
সুতরাং বুরব্যাঙ্কের কার্ধ্য দ্বারা মানবজাতি নানা প্রকারে উপকৃত হইতেছে । 

গোল আলুর ফল ও বীচিই তাহার চিন্তাকে সর্বপ্রথমে নৃতন পরীক্ষার দিকে আকৃষ্ট করে। 
যৌবনের প্রথমে তিনি একটি আলু গাছের কতকগুলি ফল দেখিয়া অবাক হ’ন। পর বৎসর 
এ সকল ফলের বীজ লইয়া একটি ক্ষেত্রে বপন করেন। এ সকল বীজোঁৎপন্ন গাছ হইতে 
যে সকল নূতন ধরণের আলু জম্মে, তাহাদের প্রত্যেকটি অপরগুলি হইতে *বিভিন্ন হওয়ায় 
তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া যান। এ সকল নৃতন বরণের আলু হইতে তাহার প্রচুর আয় হয়। 


৪৬৬ - প্রকৃতি 

কালিফর্ণিয়া প্রদেশের জলবায় ও মৃত্তিকা খঁয্প ক্বষিকার্ধ্যের উপযো বলিয়া বোধ হওয়াষ, 
তিনি মাতৃভূমি মেসাচুসেট্‌স্‌ (Masachusetts) ত্যাগ করিয়া ও প্রদেশে জমি সংগ্রহ করেন। 
সেই স্থানে তিনি বহুবিধ পরীক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। নিত্য নৃতন আবিষ্কারের ফলে তিনি 
লোকের নিকটে যাদুকর রূপে গণ্য হইয়া পড়িলেন। কিরূপ ধীরভাবে অধ্যবসায়ের 
সহিত তিনি পরীক্ষা কাধ্য চাঁলাইতেছিলেন, নিয়লিখিত একটি মাত্র ফল--501- berry 
বিষয় হইতেই তাহা! অনেকটা উপলব্ধি হইবে। পঁচিশ বৎসর* অক্লান্ত পরীক্ষার পর তিনি 
একটি মাত্র ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হ’ন। ছুইটি বিভিন্ন প্রকারের Solanum-4র 
সন্মিলনে এই 987৮9 বা হুর্ধাজাম (7) ফলটি উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ও 
ছইটি গাহের কোঁনটিরই ফল জন্মে না। কিন্ত বুরব্যাঙ্ক এই গাছ ছুইটির মিলন দ্বার! 
অন্তবকেও যেন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন।, তাহার বিশ্বাস, বহু সংখ্যক লোক নিয়ত 
চেষ্টা করিলে মানবের খাদ্য-শশ্তের, পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 


আমাদের এই বা্গালা দেশে বেলে যে সকল শাকপাতা ও ফল জঙ চাষ দারা তাহাদিগের ৃ 


উন্নতি করা কি নিতান্তই অসম্ভব? বন্ত কাঁকরোল ও তেলাকুচা পর্থীগ্রামে যেখানে-সেখানে 
আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে । তিক্ত স্বাদ প্রযুক্ত লোকে উহার্দিগকে ব্যবহার করিতে 
চায় না। উর্বর ক্ষেত্রে যত্র পূর্বক উহাদের চাষ করিলে উহার! যে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য 
পটল-বেগুন প্রভৃতির অন্ততম হইতে পারে না, তাহা কে বলিবে? বাসাতে তেলাকুচার 
গাছ লাগাইয়া ছুই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলেই মনে হই্ততছে যে, এ'কাধ্য নিতীস্তই 
‘সম্ভবপর । তবে চাই অক্লান্ত চেষ্টা ও বিশ্বাস। আমাদের কৃষিগ্রধান ভারতবর্ষে কি দ্বিতীষ 
বুরব্যাঙ্কের জন্ম হইতে পারেন৷? 

শুনিতে পাই পেঁয়াজ, দর্য্যকুমড়া, সাঁছিনা ডাটা, পু'ই প্রভৃতি দ্রব্য বিশ্বামিত্ ধষির 
হৃষ্ট । এই প্রবাদের মুলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত-ব্যবসায়ী 
পণ্ডিতগণ শাস্ত্ৰসমুদ্র মন্থন করতঃ এ'বিবয়ে গবেষণা করুন। আমরা কিন্তু বৌদ্র-সহ ধান্ত, 
ইক্ষ, আলু প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্ষ্য দ্রব্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে ইচ্ছুক । এবঠীর বৃষ্টির 
অভাবে বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই ধান জন্মে নাই। বাস্তবিকই ধানের ক্ষেতে গিয়া 
অকালে শুদ্ধ চারাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিষা মনে যে কষ্টের উদয় হইয়াছিল, তাহা 
পাশ্চাত্য দেশের কোঁন যুবকের মনে হইলে হষ’ত ইহারই মধ্যে প্রতিকারের একটা চেষ্টা দেখা 
দিত। কিন্তু আমরা অলস, ফন্তবিষ্য দেশের অধিবাসী, তা”ই ঘরে বসিয়াই কেবল “হা হতোন্টি' 
করিয়া কর্তব্য শেষ করি । Dry farming পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, উহাকে পাগলামি বলিয়া 
মনে করি। যাহা হউক, দুশ্রাপ্য তুচ্ছ চাকুরীর মোহ কাটাইয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত 
০০০০০০০০০৯০ 


‘বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল 


(পূৰ্বাঙ্গবৃত্তি ) 
অধ্যাপক শীন্রেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


(৩) দেশ ও কাল সন্বন্ধে আইন্ফ্টাইনের মতবাদ 
(ক) মাইকেল্সনের নিক্ষল পরীক্ষা 


১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্দীন্‌ বৈজ্ঞানিক আইন্ট্টাইন্‌ “দেশ ও কালি” সম্বন্ধে একটা নৃতন মতবাদ 
প্রচার' করেন ; ইহা বিশেষ আপেক্ষিকতাঁবাদ (Special theory of Relativity) নামে 
পরিচিত। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General theory of 
Relativity) প্রচার দারা আইন্ষ্টাইন্‌ পূর্বোক্ত মতবাদের পূর্ণতা সাধন 'করেন। ইহার 
ফলে নিউটন্‌-প্রচারিত “গতির নিয়ম’ ও 'মাধ্যা কর্ষণের সুত্র নৃতন আঁকার ধারণ করিষাছে ; 
এবং আলোঁক-বিজ্ঞান ও তাড়িত-বিজ্ঞানের মুল হুত্রগুলি পরিবর্তনের পথে অগ্রসর 
হইযাছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞার-নমাজে আইন্ষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিশেষ সমাদর লাভ 
করিষাছে। আমরা এস্থলে “দেশ ও কাল’ সন্ধে আইন্ষ্টাইনের মতবাদের যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। 

আইন্ষ্টাইন্‌ বলেন-_্ডে ও কালের কল্পনাষ আমাদের কতকগুলি গোড়ায় গলদ রহিয়! 
গিষাছে। দেশ ও কাল সন্বন্ধে--বিশেষতঃ কাল সম্বন্ধে--আঁমর1 কতকগুলি ভুল ধারণা করিযা 
বসিয়া রহিযাছি, উহাদের পরিবর্তন আবগ্তক ৷ 

মামাদের প্রথম ভুল হইতেছে দেশে ও কালে এক একটা বাস্তবতা দান করা। দেশ 
এবং কাল যে ঘটনা-প্রস্থত এবং ঘটনামাত্রই যে কোন না কোন দ্র্টার অপেক্ষা রাখে, ইহা 
যেন আমরা ভুলিয়৷ গিয়াছি। এরূপ ভুল করা আর চলিবে না । দেশ ও কালকে ঘটনা- 
নিরপেক্ষ€ও দ্রষ্টা-নিবপেক্ষ রূপে কল্পনা করিযা এবং এইর্ূপে উহাদিগকে এক একট। বাস্তব 
সত্ত৷ দান করিয়া আমর! বিপথগামী হইযাঁছি। 

এইয়প কল্পনায় একটা গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে এই যে, আমর! ভুলিয়! গিষাছি যে কেবল 
জড়দ্রব্য সম্পর্কে জড়দ্রব্যের অবস্থান-নির্ণয়েরই একটা স্পষ্ট অর্থ রহিয়াছে এবং ‘নিছক দেশ 
সম্পর্কে জড়দ্রব্যের অবস্থান'-_এই কথাটাই অর্থহীন। আমরা এইর্লপ ভাঁবিতে অভ্যস্ত 
হইযাঁছি যে, কোন ঘটনা! ঘটুক বা না ঘটুক, কেহ ভ্রষ্টা থাকুক বা না থাকুক এবং এমনকি, 
সমগ্র জড়জগতের অস্তিত্ব ও যদি লুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি একটা খাঁটি দেশ ও একটা খাঁটি 
কাল রহিয়! যাইবে ; এবং এইরূপ একটা দেশ ও একটা কাল অবলষন করিয়াই এই পরিদৃশ্রম।ন 
জড়জগতে বিভিন্ন পদার্থের স্থিতি ও গতি ঘটিয়া থাকে। ফলে আমরা অনুমান করিষা 
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লইযাঁছি যে, অপর জড়দ্রব্য-নিরপেক্ষ এবং কেবল দেশের সম্পর্কে (ব! দেশের মধ্যে) 
জড়দ্রব্যের একটা! শ্মবস্থান বা একট! বেগ থাকিতে পারে; অর্থাৎ জঁড়দ্রব্য মাত্রেরই একটা 
নিরপেক্ষ স্থিতি বা একটা নিরপেক্ষ গতি রহিয়াছে-_পরীক্ষার ফলে যাহা! ধর! পড়া সম্তব। 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে-_“দেশের মধ্যে আমাদের বসুন্ধরা, 
সমুদ্রবক্ষে একটা অচল দ্বীপের মত, স্থির হইয়া রহিয়াছেন, না একখানা পাল-তোলা নৌকার 
মৃত একট! বিশিষ্ট বেগ লইযা কোনও দিকে ছুটিধা চলিয়াছেন+” এইয়প ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হইয়াই আমেরিকবাসী বৈজ্ঞানিক মাইকেল্সন্‌ মহাঁশুন্তে ব্ন্ধরার- বেগ-নির্ণষে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার নিক্ষল পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হইযাছে যে, “পৃথিবীর 
নিরপেক্ষ বেগ বা জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগ”-_এই কথাটাই অর্থ হীন। 

মাইকেল্মনের পরীক্ষায় দুইটা সত্য উদ্ভব হইযা ফুটিয়া উঠিয়াছে--একট! হইতেছে 
জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন এবং অপরটা হইতেছে আলোকের আপেক্ষিক বেগও 
অর্থহীন) অথবা জড়দ্রব্যের কেবল আপেক্ষিক বেগেরই অর্থ আঁছে এবং নিরপেক্ষতার 
দাবী রহ্যাছে একমাত্র আলোকের বেগের। কিয়্পে এই দিদ্ধাপ্ত দাঁড়ায়, তাহা নিয়োক্ত 
বিচার-প্রণালী অবলম্বনে দেখ! যাইতে পারে। . 

মধ্যের বাড়ীতে দীড়াইয়৷ আমি কতকগুলি ঘড়ি দেখিতেছি। এই ঘড়িগুলি সর্কাংশে 
একক্সপ এবং স্থরুতে উহা্দিগকে মিলাইয়া লওয়া হইয়াছিল । তাহার পর উহাদের একটাকে 
রাখা হইয়াছে উত্তরের বাড়ীতে, একটাকে দক্ষিণের বাড়ীতে, একটাঁকে পূবের বাড়ীতে, 
এইক্সপ-”। এই বাড়ীগুলি মধ্যের- বাড়ী হইতে সমান সমান দুরে অবস্থিত এবং প্রত্যেকের 
দূরত্ব আমর ফুটরুলের মাপে দ্বাড়াইয়াছে 'দ” পরিমিত। মধ্যের বাড়ীতে দীড়াইয! আমার 
হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়! দেখিতে পাইলাম, উহা. বেল! ৬টা--এই সমযটা নির্দেশ 
করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুঃপার্শ্বের ঘড়িগুলিতে তখন কি সময নির্দেশ করিতেছে, তাঁহাও 
" নিমেষের মধ্যে দেখিষা লইলাম। আমি কি দেখিতে পাইব ? আমার দর্শনেন্দরিয় যদি 
বলে ফে, দূরের ঘড়ির কাঁটাগুলি ঠিক ৬টার ঘরেই দেখা যাইতেছে, তবে আমি আশ্চর্য্য বোধ 
করিব সন্দেহ নাই। কেন না আমি জানি, ও সকল ঘড়ির কাটার অবস্থান-নির্দেশের অন্ত 
সংবাদবাহকন্ধপে যে সকল আলোক-রশ্মি আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে, উহার! শৃন্তপথে . 
সেকেওড ‘ভ’ পরিমিত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সকল ঘড়ি হইতেই আঁলোক-রশ্মি আমার 
কাছাকাছি হইতেছে ‘ভ’ বেগে ; সুতরাং প্রত্যেকেই উহারা পথে সময় কাটাইয়া আসিতেছে 
ভা সেকেও পরিমিত । ফলে আমার ঘড়ির সহিত যদি দুরের -ঘড়িগুলির মিলটা এখনও 
বজায় থাকে অর্থাৎ আমার মন-ঘড়ি ব| হাত-ঘড়িতে বেলা যখন ঠিক ৬টা, দূরের ঘড়িগুলিতেও 
যদি তখন ঠিক ৬টাই বাজিতে হয, তবে আঁর আমার পক্ষে ও সকল ঘড়িতে “৬টা বাজ? 
দেখা চলিবে ন; সকল ঘড়িতে ৬টা বাঁজার দৃশ্য আমি দেখিব একটু পরে, অর্থাৎ ভ-সেকেও 
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পবে ; এবং "আমার ঘড়ির ঠিক ৬টার সময় এ সকল ঘড়িতে আমি দেখিব ৬টা বাঁজিবার 
ড সেকেণ্ড আগেকার দৃ্, অর্থাৎ দেখিব যে দুরেব -ঘড়িগুলি তখন “৬টা বাজিতে 
সেকেও বাকি*_-এই সময়টা নির্দেশ করিতেছে । | 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমি যদি একটা বাস্তব কাল স্বীকার করি এবং আমার মন- 
ঘড়ি বা হাত-ঘড়ির সঙ্গে ও বাস্তব কালের অর্থাৎ ও দূরের ঘড়িগুলির মিল দেখিতে চাই, তবে 
আমার হাঁত-ঘড়ির «টার সময় আঁর দুরের ঘড়িগুলিতে ৬টা বাঁজ। দেখা চলিবে না। আযমাঁব 
দেশ-বুদ্ধি আমাকে জানাইয়া দিতেছে যে, ও সকল ঘড়িতে বাজিবে তখন *টই,-_কিন্তু আমি 
দেখিব তাহার দ্দ সেকেও আগেকার ঘটনা। ফলে আমি দুরের ঘড়িগুলির পরম্পরেব 
মধ্যে একটা মিল দেখিতে পাইব এবং উহাদের সঙ্গে আমার হাত-ঘড়ির একটা নিদিষ্ট 
পরিমাণের দ. সেকেও পরিমিত গরমিল দেখিতে পাইব ; এবং ওঁ পবিমাণের গরমিল 
দেখিলেই নার প্রত্যক্ষ কালের সহিত আমার দেশবুদ্ধি-সূলক বাস্তব কালের প্রকৃত মিলের 
'অপ্তিত্ব অনুভব করিযা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। 

কিন্ত উক্ত বিচারে একটা বড় কথা চাপ। পড়িয়া গিয়াছে ;_ জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগের 
একটা অর্থ আছে কি না,.তাঁহা হিসাবের মধ্যে আনা হয নাই | যদ্দি বাস্তবিক এঁ কথাটা 
অর্থহীন হয, তবে উহা চাঁপা পড়িযা যাওযায় কোন দোষ ঘটে না) কেন না, তাহ! হইলে 
“পৃথিবী স্থির না চঞ্চন”--এ প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন হয় না । অথবা প্রয়োজন হয় না বল! 
কেন, হয’ত আমার মনেঞ্এর়ূপ একটা প্রশ্নেরই উদয় হয না) সুতরাং আমাঁর ঘড়ির ৬টাঁর 
সময দুবের ঘড়িগুলিতে যে “৬টা বাঁজিতে ত সেকেও বাকি” ছাড়া অন্ত সময় নির্দেশ করিতে 
পারে-_হয়'ত তাহা আমার কল্পনাতেই আসিবে না। 

কিন্তু জড়ের নিরপেক্ষ বেগ যদি অর্থহীন না হয, যদি বাস্তবিক মৃহাশুন্তে পৃথিবীর একটা 


“ বেগ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি, ষদি অনুমান করিযা লই পৃথিবীর এই বেগটা সমবেগ-_ 


অর্থাৎ উহা বরাবর একই দিকে এবং সমান সমান কালে সমান সমান পথ অতিক্রম 'কবিয়া 
থাকে এবং এ অজ্ঞাত বেগটা উত্তর দিকে ( অর্থাৎ একট! বিশিষ্ট দিকে ) এবং “ব পরিমিত-_. 
তবে আর এ দুরের ঘড়িগুলির পরম্পরের মধ্যে আমি একট! মিল দেখিতে আশা করিতে 
পারি না এবং এরূপ দেখিলেই বরং আশ্চর্য্যাম্বিত হইব। কারণ, তখন আমার হিসাব হইবে 
ভিন্ন রকমের । আমি তখন বিবেচনা করিব যে, যেহেতু পৃথিবী আমাকে লইয়া শুন্তপথে 
চুটিয়া চলিষাছে “৭ বেগে, এবং আলোক-রশ্মিগুলি শুন্তপথে দৌড়ায় ‘ভ’ বেগে; হৃতরাং এ 
সকল ঘড়ি হইতে ( অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে) যে সকল আলোক-রশ্মি আসিতেছে, 
উহাদের বেগে আমার দৃষ্টিতে ( ব| আমার পরিমাপে ) একটা আপেক্ষিকতা আসিরা পড়িবে। 
মোটেব উপর আমার হিসাব হুইবে এইর্ূপ--'আমি উত্তরের দিকে ছুটি! চলিযাছি 'ব’ 
বেগে, সুতরাং উত্তরের ঘড়ির আলোক-রশ্মিগুলি আমার কাছাকাছি হইতেছে (ভ+ব) বেগে 


6৭5 প্রকৃতি | 

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত তাড়াতোড়ি ; দক্ষিণের ঘড়ির আলোক-রশ্মিগুলি আমার কাছাকাছি হইতে 
পারিতেছে (ভ-ব ) বেগে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ধীরে ; এবং পুবেব বা পশ্চিমের ঘড়ির রশ্মিগুলি 
আমার কাছাকাছি হইতেছে ( /ভভৰ্ ) বেগে অর্থাৎ পর দুইটা বেগের মাঝামাঝি বেগে। 
ফলে দীড়ায় যে, আমার ঘড়ির ঠিক ৬টার সময দুরের ঘড়িগুলির দিকে একবার তাকাইয়া, 
দেখিলে আমি হা দেখিতে আশ! করিব যে, উত্তরের ঘড়ি তখন সময- রি করিতেছে 
+৬ট| বাঁজিতে ভ এ নব সেকেও বাকি” ; দক্ষিণের ঘড়ি বলিতেছে “৬টা বাঁজিতে ভর ভব সেকেও 








বাকি” এবং পূবের বা পশ্চিমের ঘড়ি বলিতেছে “৬টা বাজিতে উল সেকেণ্ড বাকি*। 
সুতরাং দুরের ঘড়িগুলির মধ্যে একটা গরমিল দেখিতে এবং উত্তরের ও দক্ষিণের ঘড়ির মধ্যেই 
ওঁ গরমিলের মাত্রাট! বেশী দেখিতে আমি আশা করিব; এবং বাস্তবিক যদি ও ধরণের গরমিল 
দেখিতে পাই, তবেই আমার হাত-ঘড়ির সহিত দুরের ঘড়িগুলির অথবা আমার প্রত্যক্ষ কালের 
সহিত বাস্তব কালের মিলটা বজাঁষ বহিয়াছে বলিষ! সাব্যস্ত করিতে পারিব। 

দূরের ঘড়িগুলির মধ্যে উত্তক্সপ গরমিল দেখিতে পাইলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে, 
আমাৰ অনুমান সত্য ; আমার পৃথিবী রূপ জগৎ্টা স্থির নহে, বাণ্তবিকই উহ! মহাশুষ্কে 
ছুটিয! চলিযাছে । অধিকন্ত এই গবমিলট| কোন্‌ দুই-ঘড়ির মধ্যে সর্কাপেক্ষা অধিক-_ইহা লক্ষ্য 


করিয়া পৃথিবীর বেগ কোন্‌ দুখে, তাহা! নির্ণয় করিতে পারিব ; এবং যে কোন ছুইটা ঘড়ির . 


মধ্যে গরমিলের মাত্র! তুলনা করিষা এ বেগের পরিম(ণটাও-_যাহাঁর সম্বন্ধে আমার কোন 
জ্ঞান নাই এবং যাঁহাকে আমি 'ব' দ্বার! নির্দেশ ক উহা সহজেই নিরূপণ কবিতে 
পারিব। 

দুরের ঘড়িগুলির মধ্যে গরমিল দেখার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আগত আলোক- 
রশ্মির বেগে আমার দৃষ্টিতে (বা আমাৰ পরিমাপে ) একটা আপেক্ষিকতা আসিয়া পড়া; 


অথবা দেশের বিভিন্ন দিকের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে একটা দিক্‌-ব্যৈম্য আসিয়া উপস্থিত * 


হওয়া। আলোকের বেগে এইয়প একটা আপেক্ষিকতা অথব! আমার দৃষ্টিতে দেশের মধ্যে 
এইরূপ একটা দ্রিক্‌-বৈষম্য ধরা পড়িলেই পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ আমা কাছে অর্থধূর্ণ হয; 
এবং উহার পরিমীণ-নির্ণ্ও আমার পক্ষে সম্ভব হইয়। ধাড়াষ। 
কেবল ইহাই নহে, যদি একবার আমার দৃষ্টিতে এঁয়প একটা বৈষম্য ধরা পড়ে, তবে 

আমি এইরূপ একটা সমষেরও আশা করিব-_যুখন হয়'ত দেখিতে পাইব যে, কোন কোন ঘড়ি 
আমার কাছে একেবাঁবে অদৃ্ঠ হইয়া গিযাছে। কেন না, পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের যদি অর্ণ 
থাকে, তবে ওঁ বেগটার (বা 'ব-এর) আলোকের বেগের (বা ‘ভ’-এর ) সমকক্ষ হইয! 
দাড়ান অথব! উহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর ব্যাপার বলিয়াই আমি ধরিয়া লইব। ফলে 
পৃথিবীর বেগটা যদি উত্তর মুখে হয় এবং কখনও আলোকের বেগের সমান হইয়া দীড়ায়, 
তবে আমি দেখিব আমার ঘড়ির ৬টার সময় দক্ষিণের ঘড়িটা বলিতেছে-_“৬টা 


+ 


নী 


প্রকৃতি | ৪৭১ 
বাঁজিতে ভভ = বাঁঅনন্ত-কাঁল বাকি” ; এবং পৃথিবীর এ বেগটা যদি আরও বেশী হয়, তবে 
তামি দেখিব দক্ষিণের ঘড়ি কোন কথাই বলিতে পারিতেছে না--আমার দৃষ্টির কাছে উহ| 
ভৃণ্ত হইযা পড়িয়াছে। 

কিন্তু মাইকেল্‌সন্‌ যে পরীক্ষা করিলেন--উহার বিস্তৃত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই-- 
তাহা হইতে এই কথাটা সজ্ঞ হইয়া দাড়াইল যে, ওঁ দুরের ঘড়িগুলির মধ্যে বরাবর আঁমাকে 
মিলই দেখিতে হইবে, কখন একটুও গরমিল দেখিবার কোন প্রত্যাশা নাই; এবং এ 
জাতীয় গরমিল দেখার প্রত্যাশার উপরে নির্ভর করিষা পৃথিবীর ( বা অপর কোন জড় জগতেব ) 
নিরপেক্ষ বেগ-নির্ণয়েরও আশা নাই । সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে_ 


(১) যদি জড়ের নিরপেক্ষ স্থিতি বা গতির বাস্তবিক একটা! অর্থ থাকে, তবে মহাশূন্ধে পৃথিবী 


দ Ll দ 
বরাবর স্থির হইয়া রহিযাছে ; অর্থাৎ ব=০ পরিনিত, এবং ইহারই ফলে ভব” ভ-ৰ তৰত 


প্রন্থৃতি রাশিগুলি পরম্প্টুরর সমান হইযা অর্থাৎ প্রত্যেকে দ_ পরিমিত হইযা দাঁড়াইয়ছে। 
এ ন্তৃ 
অথবা 

(২) “পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ’ কথাটাই অর্থহীন। দেশের মধ্যে পৃথিবী স্থির, না 
সমবেগ-সম্পন্ন_ এরপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না; এবং এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে-পাঁরে না বলিধাই 
আলোকের বেগকে সকল দ্রিকে সমান ('ভ' পরিমিত ) দেখিতে অর্থাও ্ দুরের বড়িগুলির 
মধ্যে একট! মিল দেখিতে এবং প্রত্যেকটাতেই আমার হাতির সহিত ত সেকেণ্ড পরিমিত 
পাৰ্থক্য দেখিতে আমি বাধ্য। 

এখন প্রথম সিদ্ধাস্তটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! চলে না। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের 
যদি একটা অর্থ থাকে, তবে ওঁ বেগটাকে শৃন্ট-পরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না; 
কারণ পৃথিবী বৎসরে একবার করিষা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিতেছে_ ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে । পৃথিবীর এই গতিটা হুর্য্য-সম্পকাঁ় গতিমাত্র সন্দেহ নাই ; কন্ত হু্য-সম্পকীষ 
হইলেও দেশের মধ্যে বরাবর স্থির থাকিয়া পৃথিবী হৃর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে 
এবং ছ' মাস অন্তর সুরধ্-সম্পর্কে উহার গতির দিক্‌টা সম্পূর্ণ উল্টা হইযা যাইতেছে, ইহা 
সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ কর! যায় ন|। সুতরাং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটাকেই আমাদিগকে সত্য বলির 
গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ বলিতে হইবে 'প্জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগ”__এই কথাটার কোন 
অর্থ নাই; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিতে হইবে যে, দেশের মধ্যে একটা দিকৃ-বৈষম্য দেখিবার 





' আশা বৃথা। আলোকের বেগ পার্থিব স্রষ্টার পরিমাপে সকল দিকে সমান হইতে হইবে--ইহা 


বিধাতারই বিধান ; এবং পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে যদি আলোকের বেগ সকল্‌ দিকে সমান 
হইয়া দীড়ায়, তবে পৃথিবী-সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক স্রষ্টার পরিমাপেই 
উহা সন দিকে সমান হইতে হইবে-_ইহাঁও প্রক্কৃতিরই বিধান । 


৪৭২ প্রকৃতি 


(খ) আইন্ফ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকত্রাদ ২ 
ফলে মাইকেল্সনের নিশ্চল পরীক্ষা হইতে প্রক্ৃতি-রাজ্যের ছুইটা সত্যের সন্ধান পাওয়া 


গেল :( ১) জড়দ্ৰব্যের নিরপেক্ষ বেগ অর্থ হীন ; (২) প্রত্যেক দ্রষ্টার কাছেই--্ সকল দ্ষ্ট ' 


পরস্পর সম্পর্কে স্থিরই হউক, ব! সমবেগ-সম্পন্নই হউক-_-আঁলোকের বেগ সকল দিকে সমান 
হইতে হইবে। 


সহজেই দেখা যাষ, এই দুইটা সত্য পরস্পর নিরপেক্ষ EE একই সত্যের ' 


ছুইটা দিক্‌ সপে গ্রহণ করা যাইতে পায়ে। পৃথিবীর নিরপেক্ষ রেগের যদি অর্থ থাকিত, তবে 
উহাকে বেগ-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইত ; সুতরাং দুরের ঘড়িগুলির মধ্যে মিল দেখা 
সম্ভব হইত না, অর্থাৎ পার্থিব ষ্টার মাপে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হই দীড়াইতে 
পারিত না। আবার পার্থিব ভ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগটা যদি এক এক দিকে এক 
এক পরিমাণের হইয়! দীড়াইতে পারিত, তবে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগটাঁও ধরা পড়িতে পারিত। 
স্থতরাং উপরোক্ত দুইটা! সত্যের মধ্যে একটাকে খাঁটি সত্য রূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে৷ 

আইন্টাইন্‌ বলিলেন-_ প্রত্যেক ষ্টার কাছে আলোকের বেগ সকল দিকে সমার হইতে 
হইবে, ইহাই খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম। আরও এক ধাপ "অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, 
পরিমাণেও ওঁ বেগটা সকল দ্রষ্টার মাপে একই মুল্য জ্ঞাপন করিবে, ইহাও খাঁটি প্রাকৃতিক 
নিয়ম ; এবং এ সকল দ্ৰষ্টা পরস্পর সম্পর্কে স্থির হউক বা সমবেগ সম্পন্ন হউক, তাহাতে এই 
নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। 


জড়ের নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন, কিন্তু উহাদের আপেক্ষিক বেগ প্রত্যাক্ষের বিষয় ; সুতরাং 


স্বীকার্য্য। রামের ন্গগৎ্-সম্পর্কে গ্রামের জগৎ স্থির থাকিতে পারে ; অথবা বেগ-সম্পন্ন হইতে 
পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, ও বেগটা যদি সমবেগ হয ( অর্থাৎ রামের মাপে গ্রামের জগতের 


দূরত্ব বা শ্যামের মাপে রামের জগতের দুরত্ব বরাবর একই দিকে এবং সমান সমান কালে' 


সমান সমান পরিমাণে বাড়িতে থাকে ), তবে আলোকের বেগ__রাম-্াম উভয়ের ক্াঁছেই_- 
সকল দিকে সমান হইবে ; এবং পরিমাপের ফলে, উহার পরিমাণ সন্বন্ধেও উভয়ে একমত 
হইবে। | 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাইকেল্‌সনের পরীক্ষা হইতে কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতে 
পারা যায় যে, পার্থিব দরষ্টার দৃষ্টিতে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইয়া থাকে. ; এবং 
সমতার অনুরোধে ইহাঁও বরং স্বীকার কর! যাইতে পারে যে, আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন ( পৃথিবী- 
সম্পর্কে সমবেগ-সম্পয় রূপে" কল্পিত) মঙ্গলের অধিবাঁসীর দৃষ্টিতিও উহা সকল দিকে সমান 
হইতে হইবে; কেন না, নিরপেক্ষ বেগটা পৃথিবীর পক্ষে অর্থ হীন হইলে মঙ্গল গ্রহের পক্ষেও 
অর্থহীনই হইবে। কিন্তু আলোকের বেগের পরিমাণটা পৃথিবীর অধিবাসীর পক্ষে যাহা হইবে, 
মঙ্গলের অধিষাসীর পঙ্গেও যে তাহাই হইতে হইবে--ইহ! আসে কোথা হইতে? 


১7 
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ইহার উত্তর এইরূপ-_ঁ সিদ্ধান্তটা আপনি আনিয়া পড়ে না; যি উহার অন্থকুলে 
কয়েকটা যুক্তি রহিয়াছে 

(১) পার্থিব দ্রষ্টার দৃষ্টির সহিত যদি মঙ্গলের অধিবাসী দৃষ্টি এমন একটা খএঁব্য থাকে 

যে, আপেক্ষিক বেগ সত্বেও উভয়ের দৃষ্টিতেই- আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইতে হইবে, 

এবং উভয়ের দৃষ্টির মধ্যে রূপ এঁক্যের দ্বাবীটাকেই যদি আমর! খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া 

গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই,* তবে এ এঁক্যটাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া এবং উহার দাবীটাকে একটা 


ছোট রকমের দাবী রূপে মনে করিযা প্রাকৃতিক নিয়মের মাহাত্ম্য খর্ব করিব কেন? যতক্ষণ 
, বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে 


যে, আলোকের বেগের পরিমাঁপটাও উভয় দ্রষ্টার পরিমাপে সমান হইয়া থাকে । 
. (২) গ্যালিলিও ও নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, টায় দরষ্টীয আপেক্ষিক 
বেগ সত্বেও, যদি ও বেগটা সমবেগ হয় তবে, জড়দ্বব্যের গতির নিয়মগুলি সকল দ্রষ্টার 
কাছে একই আকারে উপস্থিত হইযা থাঁকে। ্টেশন-ঘরের ঘটনাগুলি যে নিয়মে ঘটিয়া 
We ষ্টেশন-সম্পর্কে সীবেগ-সম্পন্ন গাড়ীর ভিতরেও ওঁ সকল ঘটনা ওঁ নিয়মেই সম্পন্ন হইযা 
॥ এই নিয়মটাকে * জড়ের গতি-সম্পর্কীয় আপেক্ষিকতাবাদ টি 

রে of Relativity) বলা যায়। 

এই নিয়মটা। কেবল জড়দ্রব্যের গতিতেই সীমাঁবদ্ধ--এইক্সপ মনে করিবার কোন কারণ 
নাই; বরং উহা আরও ঝ্াপক এবং আলোক ও তাড়িত সম্পর্কীয় শিরিন রি 
অস্তর্গত__মাইকেল্সনের পরীক্ষার ফল হইতে এইর্লপ অনুমান করাই ঙ্গত। 

বাস্তবিক পক্ষে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের লক্ষণ এই যে, উহা সকল দরষ্টার কাছে at 
আকারে উপস্থিত হইয়| থাকে । এই লক্ষণ ধরিয! বিচার করিলে বলিতে হইবে যে, যদি পরস্পর 
সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতে জড়ের গতি-সম্পকাঁয় নিয়মগুলি একই আকার ধারণ 
করিয়৷ থাকে, তবে ওঁ সকল জগতে আলোক ও তাড়িত সম্পর্কীয় খাঁটি নিয়মগুলিও একই 
আকারে উপস্থিত হওয়াই স্বভাবাহ্ুমোঁদিত। এখন মাইকেল্সনের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত এই 
যে, পরম্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন হইলেও প্রত্যেক দ্রষ্টাই আলোকের বেগকে সকল দিকে 
সমান দেখিতে বাধ্য ; অর্থাৎ আলোকের বেগে একটা খাটি প্রাকৃতিক নিষমের লক্ষণ অন্ততঃ 
আংশিকভাবে বর্তমান ৷ সুতরাং আমাদের পক্ষে এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, এ 


- লক্ষণটা আলোকের বেগে পূর্ণ মাত্রাতেই বর্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ পরিমাণেও আলোকের 


বেগটা খু’ সকল ষ্টার কাছে সমান হইয়া! থাকে ; এবং এইয্লপ অন্যান করিলেই আলোরের 
বেগের সম্তাঁকে একটা দ্রষটা-নিরপেক্ষ ০০ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইযা 
দীড়ায়। 

(৩) পৃথিবীর অধিবাসী যদি আলোকের বেগকে সকল দিরে সমান দেখিতে পায়, তৰে 


-আপ্টুক্ষক বেগ সম্বন্ধে মঙ্গলের অধিবাসীর দৃষ্টিতেও উহা কিক্গপে সকল দিকে সমান হইতে 
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পারে পার্থিব ভ্রষ্ঠার পক্ষে ইহা একটা সমন্তার মত দীড়াইবে। এই সমন্তাটা ( আমরা পরে 
দেখিব ) দুর হুইয়! যায, যদি' পার্থিব দ্রষটা দেখিতে পায় যে, দেশ বা কালের পরিমাণ-সম্বঞ্জে 
মঙ্গলের অধিবাসী তাহার সহিত ভিন্ন মত। তখন পার্থিব দ্রষ্টার দেশ ও কালের সহিত 
মঙ্গলের অধিবাসীর দেশ ও কালের সম্বন্ধ কিয়প, ইহা নিক্ষপণের চেষ্টা প্রত্যেক ষ্টার পক্ষেই 
"স্বাভাবিক হইয়া দীড়াইবে এবং প্র সম্বন্ধটা সরল ও উহ! নিরূপণ সহজসাধ্য হয়--যুদি আলোকের 
বেগ উভয়ের পরিমাপে সমান হইয়া দীড়াষ e 
ফলে নিউটনীয় যুগের আপেক্ষিকতাবাদটাকে (Mechanical Principle of 
Rlativity) সন্মুখে স্থাপন করিয়া এবং উহাকে আরও ব্যাপকতা দান করিয়। াইনটাইন্‌ 
নিষ্বোক্ত মতবাদ প্রচার করিলেন £-- 
" পরম্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতের বিভিন ষ্টার পরিমাপে, কেবল জড়ের 
-গতিসম্পকাঁি নিয়মগুলি নহে, আলোক বা তাড়িত বা চৌম্বক ব্যাপার সম্পর্কীয় নিয়মগুলিও, 
-_তর্থাৎ এক কথায়, সকল খাটি প্রার্তিক নিষমগুলিই_একই আকারে উপস্থিত হইয়া 
থাকে । আলোকের বেগের দ্রষ্-নিরপেক্ষতা এইরূপ একট! খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম । ” 
আইনুষ্টাইনের এই মতরাঁদকে “বিশেষ, আপেক্ষিকতাবাদ” (Special theory of 
Relativity) বলা যায়। দেখা যাইতেছে যে, এই “বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ? একটা 
Hypothesis বা অনুমান মাত্র ; তথাপি পরীক্ষালন্ধ সত্যের উপরে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত; 
এবং এত ব্যাপক যে, পদ্দার্থবিগ্ভার অন্তর্গত সমগ্র বিষষগুলিকে ওকনুত্রে গ্রথিত কবিয়া দেখা 
যাইতে পারে-_বৈজ্ঞানিকগণেব নয়ন-সমক্ষে ইহা ক্রমে এইরূপ একটা দৃশ্তপট উন্মোচিত 
করিয়া দিতেছে । ৃ 
সাঁধাবণ রকমের পরীক্ষা দ্বারা এই আপেক্ষিকতাবাঁদের সত্যত! সহসা নির্ধীরণ কর! 
চলে না । মঙ্গলের অধিবাঁসীর দৃষ্টিতে আলোকের বেগ সকল. দিকে সমান. কি না, অথবা 
উহার পরিমাণ মেকেও্ডে লক্ষ ক্রোশ কি না, বর্তমানে তাহা মিলাইয়া দেখিবার আমাদের 
উপায় নাই! আর বাস্তবিক যদি উভয় জগতের দ্রষ্টার মাপে এঁয়প একটা! মিল দেখিতে 
পাওয়া যাইত, তথাপি তাহা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইত না? 
কেন না, আমাদের সম্পর্কে মঙ্গল গ্রহের বেগ এত বেশী নহে যে, তাহার ফলে আলোকের 
বেগে একটা পরিমাঁপযোগ্য পার্থক্য আঁসিয়া উপস্থিত হইতে পারে । ট্রেনে বা এরোগ্রেনে' 
চড়িযা আলোকের বেগ নিরূপণ করা যাইতে পারে ? কিন্তু এতট| বেগ-সম্পন্ন ট্রেন বা এরো- 
প্লেনের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, যেখান হইতে মাঁপিলে ওঁ বেগের পরিমাণে একটা পার্থক্য 
ধরা পড়িবে. বলিয়া! আমরা আঁশ! করিতে পারি। যদি কখনও সমবেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতের 
পরিমাপের ফল তুলনা করিয়া আলোকের বেগে একটা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে 
হয়’ত দেশের বাস্তবতা অস্বীকার করা চলিবে না, জড়ের নিরপেক্ষ বেগকে অর্থহীন প্রলাপমাত্র 
মনে করা চলিবে না, আলোকের বেগ-মাহাঘ্য খর্ব হইবে এবং আইন্ট্টাইনের আপেল্চিকতা- 


= 
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বাদও ভিত্তিহীন হইয| দীড়াইবে। নন্তদিকে, আমর! পবে দেখিব যে, এই মতবাদ্টাকে 
ভিত্তি করিয়া আইন্ষ্টাইন্‌ এমন কষেকটা! সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা বাস্তব ঘটনাব 
সঙ্গে মিলে, কি মিলে না--তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারণ কসা চলে। পরীক্ষার ফলে এইয়প 
মিলের অন্তিত্ব প্রতিপন্ন হটয়াছে ও হইতেছে ; এবং এইরপে এই মতবাঁদটা বিজ্ঞান-জগতে স্বীষ 
আঁমন সুপ্রতিষ্ঠিত করিযা লইবাঁৰ পথে অগ্রসর হইযাছে। 


(গ) স্থিতি ও গতির আপেক্ষিকতা 


ইহাই যখন অবস্থা হইল-_আঁলোকের বেগটাই যদি একটা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সাঁর:নতা 
হইয| দ্বাড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়দ্রব্য তাহার নিবপেক্গ বেগের দাবী হারাইষা বসিল 
তখন বলিতে হুইবে যে, জড়ের বেগমাত্রকেই একটা আপেক্ষিক বেগ রূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে। জড়দ্রব্যের আপেক্ষিক বেগেবই স্পষ্ট অর্থ বহিযাছে ; অন্ত কোনরূপ বেগের 
অর্থ নাই__ অন্ততঃ সমবেগের অন্ত কোনয়প অর্থ নাই। আমরা পরে দেখিব, যে সকল 
বেগের হাস-বৃদ্ধি রহিয়াছে, আ|ইন্ট্টাইন্‌ ও সকল বেগকেও আপেক্ষিক বলিযা প্রতিপন্ন করিতে 
সক্ষম হইধাছেন। জড়দ্রব্যের বেগমাত্রই আপেক্ষিক--এই সত্যটকে Principle of 
Relativity বলা হইয়া থাকে । আমরা উহাকে আপেক্ষিকতা সুত্র বলিব | এই স্থত্রটাকে 
কেন্দ্র করিয়াই আপেক্ষিকতাঁবাঁদের সকল সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠিনাছে। | 

সুতরাং দেখা যাইতেছে বঘে মেল ঘণ্টায় ৬, মাইল বেগে উত্তর দিকে ছুটিযা! চলিয়াছে* 
--এ'কথার কোন অর্থ নাই) অন্ততঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ও বেগটা কোন্‌ জড়দ্রব্য সম্পর্কে 
তাহা ল্পষ্টয়পে নির্দেশ কথা না যাষ। কিন্তু ৭ষ্টেশন-সম্পর্কে বন্ধে মেলের বেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল 
এবং উত্তরের দিকে*-+এ'কথ|র স্পষ্ট অর্থ রহিয়াছে ; এবং অর্থ রহিয়াছে ও ঘটনাটা সম্পর্কে 
ষ্টার দৃষ্ি-্রণীলীর ভিতর দিষা। ও কথার অর্থ এই যে, ষ্টেশনে দড়াইয! ষ্টেশন-মাষ্টার রাষ 
তাহার কুটরুল ও ঘড়ির সাহাষ্যে মাপিয়! দেখিতে পাইতেছেন যে, ষ্টেশন হইতে বন্ধে মেলের 
দূরত্বটা ঘটায় ৬* মাইল করিষা উত্তবের দ্বিকে বাঁড়িযা৷ চলিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টারের এই 
বর্ণনা 'মাপজোখেক উপরে প্রতিষ্ঠিত ; এবং ‘মাপজোখের’ উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহাকে 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, ট্রেনের আরোহী গ্রামের দৃষ্টিতে 
ব্যাপারটা! ঠিক উষ্ট। হইয! দ।ড়াইযাছে। স্তাম তাহার ঘড়ি ও ফুটকলের সাহায্যে মাপিযা 
দেখিচত পাইতেছে যে, ট্রেন হইতে স্টেশনের দুরদুটা ঘণ্টায় ৬* মাইল করিষা দক্ষিণের দিকে 
বাড়িয়া চলিযাছে ; সুতরাং স্তাম এ ব্যাপারটাকে বর্ণনা কৰিবে-_“টেনন-সম্পর্কে ষ্টেশনের 
বেগ ঘণ্টা ৬০ মাইল এবং দক্ষিণের দিকে”। গ্রামের এই বর্ণনাঁকেও সত্য বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

উভয়ের কথাই পুরাপুরি সত্য বলিষা! গ্রহণ করিতে হইবে; কেন না ষ্টেশনের দেখাই 
ঠিক দেখা এবং গ্রাম যাহা দেখিতেছে, তাহা তাহার দৃষ্টভ্রমমাত্র_এক্সপ মনে করিবাব আমাদের 
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কোন অধিকার নাই) এপ অধিকার থাকিত,_যদি ঘটনানিরপেক্ষ এবং দ্রষ্ট-নিরপেক্ষ 
একট! খাঁটি দেশ থাকিত এবং এই দেশের সম্পর্কে স্থিতি বা গতির একটা অর্থ থাঁকিত। 
তাহা হইলে এই দেশটাকেই মূল বিচারকল্পপে গ্রহণ করা চলিত ; এবং দেশের দৃষ্টিতে বা 
দেশের বিচারে যদি ষ্টেশন-ঘরটাই স্থির বলির! সাব্যস্ত হইত, তবে ও ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগটাকে 
- উত্তর দিকৃকার বেগ এবং বন্ধে মেলের বেগ বলিয়াই গ্রহণ করা চলিত-_অর্থাৎ ষ্টেশনের 
দেখাই ঠিক দেখা এবং ট্রেনের আরোহী শ্তাম যাহা দেখিতেছে,, তাহ! তাহার দৃষ্টির ভুলমাত্র, 
-এইয়প সিদ্ধান্ত করা চলিত । 

এ'যাবৎ দেশকে আমর! একটা বাস্তবতা দান করিয়া আসিয়াছি। সকলের দেশরূপে 
একটা দেশের কল্পনা করিয়া উহাকেই মূল বিচারকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছি; 
এবং ইহারই ফলে “ষ্টেপন-মাষ্টার রামের দেখাটাই ঠিক হওয়া সম্ভব এবং শ্তামের দেখ! 
ভুল হওয়াও সম্ভব”--এইয্পপ একট! সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিখা আসিয়াছি। কিন্ত 
মাইকেল্ননের পরীক্ষার নিক্ষলতা নিছক দেশ-সম্পর্কে জড়দ্রব্যের স্থিতি বা গতিকে (এস্থলে 
ট্রেনের বেগকে ) অর্থহীন বাক্যে পরিণত করিয়া গ্ররূপ সিদ্ধান্ত $য ভূল, তাহা প্রতিপন্ন 
করিষাছে। | 

সুতরাং এখন হইতে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, জঁড়দ্রব্যেন আপেক্ষিক বেগেরই 
কেবল অর্থ আছে এবং “ও ঘণ্টা ৬০ মাইল বেগট! বাস্তবিক কাহার বেগ ?”- এ'রপ প্রশ্নের 
কোন অর্থ নাই; বলিতে হইবে, ও বেগটা একটা আপেক্ষিক বেগমাত্র, রামের দৃষ্টিতে 
উহা ট্রেনেরই বেগ এবং উত্তরের দিকে আর শ্যামের দৃষ্টিতে উহা ্টেশনেরই বেগ এবং দক্ষিণের 
দিকে। উভয়ের কথাই সত্য-_কাঁহারও দৃষ্টিতে বা কাহারও পরিমাপে কোন দোষ নাই। 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতিতে এমন বিধান রহিয়াছে যে উভয়ের কথাই সত্য 
বলিয়! গ্রহণ কবিতে কোন বাঁধ! উপস্থিত হয না ; এবং এই বিধানট1 আর কিছুই নহে-_পরম্পর 
সম্পর্কে নমবেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতে আলোকের বেগটা সকল দিকে এবং সকলের পক্ষে 
সমান হইতে হইবে। 

হয’ত এই বিধানের অনুরোধে আমাদিগকে দেশ ও কালকে নৃতন চক্ষে দেখিতে হইবে। 
হত রামের দেশ ও রামের কালকে শ্যামের দেশ ও শ্যামের কাল হইতে পৃথক করিয়া 
দেখিতে হুইবে ; হ'ত সহ কাল (বাস্তব কাল) স্বীকার করিতে হইবে । হয়’ত এমনও বলিবার 
আবশ্যক হুইবে যে, রামের দেশের বিচারে রামের কথা সত্য এবং শ্যাঁগের দেশের বিচারে 
শ্যামের কথাই সত্য ; কিন্তু সেজন্ত পশ্চাঁৎপদ হইলে চলিবে না। বিনা প্রমাণে যে সকল 
কল্পনাকে সত্য বলিষা গ্রহণ করা গিযাছিস। পরীক্ষালব সত্য যদি তাহাদের সংশোধনের 
প্রয়োজন বোধ কবে, তবে তাহার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। মাইকেল্সনের পরীক্ষাঁব 
নিক্ষলত। অমীদিগকে নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছে, উহা আয়রা উপেক্ষা করিতে 
পারি না! র 


রী 
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ঘ) দেশ ও কালের পরম্পরানুবপ্তিত। 


তারপর আইন্ষ্টাইন্‌ বলেন যে, দেশ ও কাল সন্ধে আমাদের আর একট। মন্ত ভুল 
হইতেছে উহাদিগকে পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ! । দেশে ও কালে বাস্তবতা দান 
করিবার ফলেই আমর! রূপ দেখিতে অভ্যন্ত হইয়াছি। আমরা যখন বাহ জগৎ স্বীকাব 
করিযা লইয়।ছি, তখন দ্রষ্টার বাহিরে একট! বাস্তব কাপ স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কিন্ত 
বাস্তব কাপ শ্বীকাৰ করিতে হইবে বলিয়া উহাকে দেশ-নিরপেক্ষ করিয়া ভুলিতে হুইবে--তাঁহার 
কোন অর্থ নাই] এইরূপ করিতে গিয়। আমরা ভ্রমে পতিত হইযাঁছি। আমরা মনে করি, 
দেশকে বাদ দিযাঁও বাহিরের ঘটনার কাঁল-সন্বদ্ধে একট! সুনিশ্চিত ধারণা জন্মিতে কোন 
বাধা হয না। এ'রপ কল্পনা ভুল। প্রথমতঃ বাহু ঘটনার প্রত্যক্ষ হওয়| চাই; যতঙ্ষণ 
ঘটনাটা প্রত্যক্ষ না হইতেছে ততক্ষণ উহা ঘটিঘাছে, কি না ঘটিয়াছে, তাহ! বলিবারই আমার 
ভধিকাব জন্মে না। ভ্চাক্ষুধ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা! সম্পর্কে আমার একটা কালের 
ধাবণা জন্মে? কিন্তু এ কাট! আমার মন-ঘড়ির কাল ঝা প্রত্যক্ষের কাল মাত্র----উহার 
বাস্তব কাল নহে। এই বাস্তব কালের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব 
জানিতে হইবে ; এবং ওঁ ঘটনার সংবাঁদ-বহনকারী আলোকের বেগের পরিষাণটাঁও জানিতে 
হইবে ্ 

একই সমষে আমি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিতে পারি ; আমার মন-ঘড়িতে দুইট! 
ঘটনা দমদাময়িক বলিয়া ধরা পড়িতে পারে । কিন্তু কেবল এ প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভর করিয়া আমি 
জোর করিষা বলিতে পারি না যে, বাস্তব জগতেও উহার! প্রকৃত পক্ষে স্মসামধিক কি না। 
যতক্ষণ উভয় ঘটনাস্থলের দুরত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা! না জন্মিবে, ততক্ষণ এ দুই ঘটনার 
বাস্তব কালের ব্যবধান-সব্বন্ধেও আমার কোন জান জন্মিদ্তে পারে না । . ফলে বাস্তব কালের 
ধারণাটা নির্ভর করে--প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ কালের উপরে বা দ্রষ্টার উপরে ; দ্বিতীয়তঃ ঘটনা- 
স্থানের দূরত্বের ধারণার উপরে । তথাপি আমর! এইয়প একটা কল্পনার আশ্রয় করিযা বসিয়া 
রহিয়াহি যে, দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ এবং দ্রষ্টার ও দেশের ধারণা-নিবপেক্ষ একট! বাল্ব কাল অবিরাম 
কলকল করিষা বহিষা যাইতেছে; এবং উহার বক্ষে এমন সব্তল ঘটনার চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে, 
যাহাদের স্থান-নির্দেশের জন্ত দরষ্টার কথ! বা দেশের কথা তুলিবারই প্রয়োজন হয় না। এয়প 
ধারণা ভুল। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের ধারণা ও কালের ধারণা পরম্পর, 
সাপেক্ষ এবং উভয়ের ধারণাই নির্ভর করে, ঘটন! ও উহার ভরষ্টার উপরে। যদি ঘটনাষ ঘটনায় 
দেশেব ব্যবধান (বা কালের ব্যবধান ) সম্বন্ধে দষ্টায় ডষ্টায় মতের পার্থক্য থাকে, তবে উহাদের 
মধ্যে কালের ব্যবধান (বা দেশের ব্যবধান) সম্বন্ধে একটা মতের গরমিল আপনি আসিয়া 
উপস্থিত হইবে। 


৪8৭৮ টু প্রকৃতি 


(ঙ) দেশ এবং কালের আপেক্ষিকত! 


বাস্তবিক ছুইট| ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান সম্বন্ধে প্ষ্টাষ দষ্টায় মতের 
অনৈক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক দ্রষ্টাই নিজের দর্শন-গ্রণালীর উপরে নির্ভর করিয়া বাহ্‌ জগৎ্টা 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছে_-প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ফুটরুলের সাহায্যে নিজের জগৎ হইতে 
ঘটনাস্থলের দুরত্ব মাপিতেছে, প্রত্যেকেই রূপে দুবত্ব মাপিয়া এবুং নিজের হাত-ঘড়ি দেখিযা 
ঘটনার বাস্তব কাল নির্ঘ করিতেছে । কিন্তু ছুইট! ঘটনার মধ্যে দেশের বা কালের ব্যবধান 
রামের মাপে যাহ! দীড়াইতেছে, গ্রামের মাপে দীাড়াইতেছে তাহ! হইতে ভিন্ন পরিমাণেব। 
যেসকল দ্রষ্ট| পরস্পর সম্পর্কে স্থির, দেশ 'ও কালের পরিমাণ-সযন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ 
নাই; কিন্তু আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন হইলেই, ঘটন।মষ জগতে, বিভিন্ন দষ্টার স্থান ভিন্ন ভিন্ন 
হইযা যায--ঘটনার দর্শন-প্রণালী 'ও বিশ্লেষণ-প্রণাঁলী এক এক দ্রষ্টার পক্ষে এক এক রকমের 
হইয! দাড়ায় । ফলে দেশ এবং কাল সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইযা থাকে; 
এবং প্র আপেক্ষিক বেগটা যতই বড় হয, দেশ ও কাল সম্বন্ধে দষ্টা্ট দষ্টায মতভেদও ততই 
বাড়িয়া যায়। পূর্কোক্ত বন্ধে মেলের উদাহরণে আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন রায় ও শ্যামের দেশ 
এবং কালের ধারণা যে ভিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে, তাহা নিয়েক্তি রূপ বিচারে দেখা যাইতে 
পারে। রাম-গ্তামের আপেক্ষিক বেগের বর্ণনা এইয়প_ 

(১) রাম দেখিতেছে “আমি স্থির হইঘা রহিবা ছি, স্যাম ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে উত্ববের 
দিকে ছুটিয়া চলিষাছে”। 

(২) গ্রাম দেখিতেছে “আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, রাম বণ্টাঁষ ৬০ মাইল বেগে দক্ষিণের 
দিকে ছুটিষাছে”। . 

এখন, পুরাণ মতে, দেশের একটা বাস্তবতা আছে এবং দেশ-ম্পর্কে জড়ের স্থিতি বা 
গৃতির অর্থ আছে? অর্থাৎ পুরাণ মতে জড়দ্রব্যের কেবল আপেক্ষিক বেগের নহে, নিরপেক্ষ 
বেগেরও অর্থ আছে। কেবল আপেক্ষিক বেগ স্বীকার করার অর্থ-_র।ম ও শ্যাম প্রত্যেকে 
বর্ণনাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা । কিন্তু নিরপেক্ষ বেগ স্বীকার করার অর্থ__“দেশের মধ্যে 
আমি স্থির হইয়! রহিয়াছি”্, দেশের তরফ হইতে একজনকে এইরূপ বলিবাঁর অধিকার দান 
করিতে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরকে ওঁ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা । ফলে রাম্‌ যদি 
ওয়প সৌভাগোর অধিকারী হয়, তবে-_ 

(৩) রাম বলিবে, যেহেতু আমি দেশের মধ্যে স্থির হইয়া" রহিযাছি, অতএব আমি যাহা 
দেখিতেছি, উহাই ঠিক। বাস্তবিক পক্ষে আমিই স্থির এবং ঘণ্টাষ ৬৪ মাইল বেগটা ।মেরই 
বেগ? সুতরাং আমার দৃষ্টিতে শুন্ঠদেশে আলোকের বেগ সকল দিকেই সমান হইতে হইবে 
এবং স্টামেব দৃষ্টিতে উহা এক এক দিকে এক এক পরিমাণের হইতে হইবে 

(৪) শ্যাম ও রামের কথা স্বীকার করিয়া লইবে। গ্রাম বলিবে, “বাস্তবিক আমিই বেগ- 


শি 


নখ 


প্রকৃতি ৪৭৯ 
সম্পন্ন এবং আমি বেগ-সম্পন্ন বলিয়াই গতিহীন রামকে চঞ্চল বলিয়! দেখিতেছি ; কিন্তু উহা 
আমার দৃষ্িভ্রম মাত্র কতরাং আমার দৃষ্টিতে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইযা 
দড়াইতে পারে না; এবং ওঁরপেই যদি আমি দেখিতে পাই, তৰে উহাও আমার দুটি মাত 
বলিয়! মনে কপ্পিতে হইবে । 

অর্থাৎ পুরাতন মতের সিদ্ধান্ত এই ষে,_ 

(ক) জড়দ্রব্যের আর্পেক্ষিক বেগের অর্থ আছে; 

(খ) নিরপেক্ষ বেগেরও অর্থ আছে; সুতরাং | 

(গ) আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন উভয় টার দৃষ্টিতেই আলোকের বেগ সকল দিকে সমান 
হইতে পারে না। 
, অন্ত পক্ষে, নৃতন মতের বিচার-পদ্বতি এইরূপ £__ 

(6) জড়দ্রব্যের কেবল আপেক্ষিক বেগেরই অর্থ আছে; কারপ__ 

(ছে) জড়ের নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন; এবং তাহার প্রমাণ এই যে 

(জ) আলোকের*রেগ য্মন রামের পক্ষে, সেইক্সপ শাঁমের পক্ষেও সকল দিকে সমান 
হইতে হইবে--ইহাই মাইকেল্লনের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত । 

এই নূতন মত অঙ্ুদারে আর রাম বা গ্রামের বলা চুলিৰে না যে, একজনের দেখাই ঠিক 
দেখা এবং অপরে যাহা দেখিতেছে, তাহা তাঁহার দৃষটিত্রম মাত্র । অর্থাৎ রামকে নিজের দৃষ্টির 
সহিত গ্রামের দৃষ্টিটাকে মিল্ঠইয়া লইতে হইবে ? এবং এই ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে 
হইবে যে, আলোকের বেগ তাহার দৃষ্টিতে যেমন সকল দিকে সমান ( সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ:) 
হইয়| দাঁড়াইয়াছে, আপেক্ষিক বেগ-ম্পন্ন হইলেও, শ্যামের দৃষ্টিতেও ওঁরূপ হওয়াই শ্বভাঁবা- 
মুমোঁদিত ; এবং এই সত্যটাকে সত্যরূপে উপলদ্ধি করিতে হইলেই রামকে আর বলা চলিবে না. 
যে, আমার সেকেণ্ড ও শ্যামের সেফেও অথবা আমার ক্রোশ ও শ্যামের ক্রোশ ঠিক 
একই কাল বা একই দূরত্ব নির্দেশ করিয়া থাকে । ফলে দাঁড়ায়, দেশৈর ধারণা বা কালের 
ধারণা জীপেক্ষিক-_আঁপেক্ষিক বেগের ফলে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষটার দেশ বা কালের পরিমাপের ফল 
ভিন্ন ভিন্ন হইঘা থাঁকে। আবার দেশ ও কালের মধ্যে একটা যদি আপেক্ষিক 
হইতে হয়, তবে অপরটাও আপনি আপেক্ষিক হইয়া পড়ে; কেন ন! কালের (বাস্তব 
কানের ) পরিমাণ-বুদ্ধি দেশের উপর এবং দেশের পরিমাণ- ০১ কালের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে । 

উপরের কথাগুলিকে গুছাইয়া নিন্নোক্তরূপে প্রকাশ কর! যাইতে পারে। যাহারা জড়ের 
নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির পক্ষপাঁতী, তাহারা বলিবেন অচল ( অর্থাৎ দেশ-সম্পর্কে স্থির এইরূপ) 
জগতের দ্র্টার পক্ষে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইতে হইবে আর চঞ্চল জগতের 
ষ্টার পক্ষে উহা অক এক দিকে এক এক পরিমাণের হইনে। অথাৎ চঞ্চল জগতের দ্রষ্টাগণ 
দেখিবেন যে, দেশের "দিকে দিকে একটা দিক্‌-বৈবম্য রহিয়াছে এবং এমন কি, যে'জগতের 


৪৮৮ I প্রকৃতি 
বেগ আলোকের বেগের সমান বা উহা অপেক্ষা বেশী, তাহার উষ্টা দেখিবেন যে তাহার দৃশ্য- 
জগৎটা কেবল সম্মুখের দিকেই প্রসারিত ।* 

যাহারা আপেক্ষিকতাঁবাদের পক্ষপাতী, তাহারা বলিবেন যে, পার্থিব ডৃষ্টার পরিমাপে 
এরূপ একটা দিক্‌-বৈষম্য, ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্বেও, যখন' ধরা পড়িল না, তখন কোন 
জগতের পক্ষেই ওক্প একটা বৈষম্য স্বীকার করা চলে না) সুতরাং সকলের দেশ বলিয়া একটা 
দেশ এবং প্রয়প দেশের মধ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছে অথবা উহার সম্পর্কে বেগবিশিষ্ট_এই ধরণের 
একটা স্থিতি বা গতি-সম্পয় জড়দ্রব্যও কল্পনা করা যায় না। অন্তপক্ষে, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি--অর্থাৎ জড়-লগতের আপেক্ষিক বেগ__কেবল এটুকু স্বীকার করিতেই 
আমরা বাধ্য। এই মত গ্রহণ করিলে দ্রষ্টামাত্রেরই নিজের দর্শনপ্রণালীতে উক্ত দিক্‌- 
বৈষম্যটা দূর হুইয়া যায় ; কিন্তু আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন অপর সকলের দৃষ্টিতে এয়প একটা 
. বৈষম্য রহিয়াছে--এই বোধটা জাগিয়া উঠে । কেন না যে ভর! আলোকের বেগকে সকল দিকে 
সমান দেখিতে পাইতেছে, তাহার বিচার-বুদ্ধিতে ইহা তখন একটা সুমন্তার মত হইয়া দীড়ায় 
যে, যে সকল ভ্রষ্টীকে নে বেগ-সম্পন্ন দেখিতেছে, তাহাদের দৃষ্টিতেও ব্যাপারটা কিয়পে এরয়প 
ভাবে উপস্থিত হইতে পারে? 

আইন্টাইন্‌ বলেন_ এই সমন্তাট! দুর হইয়া যায়, যদি গ্রত্েক ষ্টার মনে এই বোধটাও 
জাগিয়া ওঠে যে,- আপেক্ষিক বেগের ফলে দেশ-বুদ্ধি এবং কাল-বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । কেন না, বাস্তবিক পক্ষে দেশের মাপ ঝ কালের মাঁপ যদি এক এক 
. জন দ্রষ্টার পক্ষে এক এক রকমের হয়, তবে আলোকের বেগটা একজনের মাপে সকল দিকে 
সমান দীড়াইয়াছে বলিয়া অপর একজনের মাপে যে তাহা অন্তদ্পপ হইতে হইবে__এইক্জপ 
. বুঝিবার আবপ্তক করে না 1 

সুতরাং আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন রাম ও শ্যামকে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদের 
দেশ-বুদ্ধি এবং কাঁল-বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের 
পরস্পরের দেশ ও কালের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ বর্তমান, যাহা কেবল তাহাদের আপেক্ষিক 
বেগ (৫ব') এবং আলোকের বেগের ('ভ? ) মুখ তাকা ইয়া চলে, এবং যাহাঁদের পরিমাণ জানা 
থাকিলে একজনের দেশ এবং কালের পরিমাপের ফল হইতে অপরের দেশ বা কালের 
পরিমাপের ফলও হিসাব করিয়! বাহির কর! যাঁয়। 

উপরোক্ত বিচারে মাত্র দুইটা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ কর! হইয়াছে--(১) গড়ের 
নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন ; (২) প্রত্যেক ষ্টার পক্ষে আলোকের বেগ মকল দিকে সমান হইয়া 


* দেশের এমধ্যে এইরূপ একট দিক্‌-বৈবম্য ০৬ স্বীকার করিয়া জইয়াই াইবেল্মন্‌ পৃথিবীর 
নিয়পেক্ষ যেগ-নির্ণযে অগ্রসব হইয়াছিলেন। 
{ পরবর্তী অধ্যায়ে আদর! এই বিষয়ট| বিশেষভ।বে আলোচন! করিব। 











ৃ থাকে ; অর্থাৎ মাইকেল্সনের পরীক্ষা হইতে যে হই অনুমান আঁপনি আসিয়া পড়ে। দেশ এ 
কালের আপেক্ষিকতা প্রতিপাদনের জন্য এই ছুইট! জনা যথেষ্ট ; কিন্ত কেবল হাদি দূ [কে 


(ও ই বা‘ভ টা জ্ঞাপন করিয়া থাকে । পল ভ্যানে ও 
বিভিন জগতের দেশ ও কাঁলের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। 


: ংস 
পু্বাহুৰৃত্তি 
ডাক্তার আীন্ত্যচর্ণ লাহা 





টা 3 দিশে চলে ন আমাদের কাব্য-সা হি চক্রবাঁক- উনি 
বি রহবাথার যে আভাস পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে আধুনিক কোনও অনুসন্ধিৎ্ুর ৷ 
মাছে কি না, কাহারও রচনায় দেখিতে পাই না। গভীর নিশীথে কোনও স্তর 
টা করিতে সর হইয়া চক্রবাক-চক্রবাকী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে 









ক | নে শুভ্র ডিগুলি রাই সংখ্যায় আটটির কম হয় না; এবং সে ত 
টা নী নি বাহির ৰ করিয়া নিয় জলাশয়ে সঞ্চরণ করিতে শিখায়। টাক 





৪৮২ প্রকৃতি . 


নীল-শির হাঁস বা M৭llard Duck ভারতের উত্তরাঞ্চলে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, যুক্তপ্রদেশে 
“বহুল সংখ্যায়.দেখা যায়। বাংলায় কচিৎ ইহাদের সাক্ষাৎ মিলে। পুংপঙ্গব্বর মাথ| ও গলা সুচিক্কণ 
, নীলবৰ্ণ ; গলার নীচে একটা সাদা রেখ! ; তনিয়ে বক্ষোদেশ খয়ের রডের ; ডানায় একটা বড় 
নীল রেখ, রেখার ধারগুলি শ্বেতা; পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ; অবশিষ্ট দেহের বর্ণ ধুর ; পদদ্বয় 
লাল; চঞ্চ, হরিতাভ। স্ত্ীপক্ষীটির দেহ এরূপ চাক্চিক্য-বিশিষ্ট নহে; বর্ণ মোটের উপর 
ধূনর। কাশ্মীরে তাহাকে জলাশয়ের ধারে ভূমির উপরে নীড়রচন! ও ডিন্বপ্রদব করিতে দেখ! . 
যায় বটে, কিন্তু ভারতের বাহিরে উত্তর-এশিয়ায় নানাস্থানে মে ডিদবপ্রপব করে। এই হস ও ' 
সুচগ্রপুচ্ছ হংস (Pin-tail Duck) উভয়েই যাযাবর ; জলের মধ্যে ডুব দিয়! আহা! সংগ্রহ 
করা ইহাঁদেরও স্বভাব নহে। শেষোক্ত পাখীটি ভারতবর্ষে ডিম্বপ্রদব করে ন! ; কিন্তু শীতকালে 





নীলশির বা Mallard হংস 


র্কত্র দৃষ্ট হয়।: সাধারণতঃ ইহারা দলবদ্ধ হইয়। সঞ্চরণ করে; এমনও দেখ! গিয়াছে খু একট! 
বড় দলের মধ্যে একটিও স্ত্র-পক্গী নাই। খাল-বিলে ইহারা সন্তরণ করিতে ভালবাসে ; গ্রীবা 
বাকাইয়া পুচ্ছ উন্নমিত করিয়া ইহার! সীতার দেয়। জলজ উদ্তিদ, শম্বকাদি, কীট ও ধান 
খাইয়| ইহারা জীবনধারণ করে। ইহাদের গাগ্চসংগ্রহ-চেষ্টা দিবাভাঁগে হয় না; এক হিসাবে 
ইহারা নিশাচর। সমগ্র পৃথিবীর উত্তরার্ধে ইহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাদের 
পুচ্ছের ঠিক মাঝখানে যে পালক থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত কম্বা ও তীক্ষাগ্র। অতএব ইহাদের 
এই পুচ্ছের ও গ্রাবার বৈশিষ্ট্য ইহাঁদিগকে অন্য সমস্ত হংস হইতে স্বতন্্থ করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী 
শশা পুচ্ছ এত লম্বা নহে। পুংপঙ্গীটি দেখিতে খুব সুন্দর । মাথার রঙ, ধুসর, কিন্তু খুব 
হাঁল্‌ক1 বেগুন্টু্ একট! ওজ্দ্বল্য আছে; কানের ধার হইতে একটা সাদ রেখা ক্রমশঃ প্রশন্ততর 
হইয়! গলার পাশ দিয়া বুকের ও পেটের উপর ছড়াইয়! পড়িয়াছে। পুষ্ঠ-দেশ পাংশুল, কিন্তু বহু 


প্রকৃতি ৪৮৩ 


হু মশীরেখা-চিহ্কিত ; এবং ডানার উপরে চারিট বিভিন্ন বর্ণের রেখ! বিদ্যমান । স্বন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে 
কতকগুলি কালো! ঠ্ভেলভেটের মত মস্থণ পালকের গুচ্ছ পুচ্ছের ছুই পার্শ্বে প্রলন্ধিত। পুচ্ছ 
কুষঃবর্ণ, কিন্তু ইহার ঠিক উপরিভাগের পার্শস্থ পালক পীতাভ। স্ত্রী-পক্ষীটি দেখিতে এত সুন্দর না' 
হইলেও, তাহার পাংগুল পৃষ্ঠদেশ অনেক গুল! পীতাভ অর্দবুত্ত।ক!র রেখা-সমন্বিত ও নিয়দেশ 
শুভ্র হওয়ায় মোটের উপর মন্দ দেখায় না। পুংপক্ষীর মত ইহার ডানায় বিচিত্র বর্ণের চাঁরিটী 
রেখা নাই, তবে দুইটি সাদা দাগ বিদ্যমান ॥ স্ত্রী-পুংপক্ষীর চঞ্চ,র এবং পাদদ্বয়ের বর্ণে কিন্তু 
কোনও পার্থক্য নাই। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের প্রায় সমস্ত গৃহ- 
পালিত পাতিই।ম নীলশির Mallard হাঁসের সহিত উত্তরাধিকারশ্থত্রে আবদ্ধ,__ইা বিদ্বৎ- 





শুচ্যগ্রপুচ্ছ হংসমিথুন (Pintail Duck) 


সমাজেপ্লীকৃত হইয়াছে; শেষোক্ত স্থচাগ্রপুচ্ছ পাখীটি কিন্ত মানবাঁবাসে গৃহপালিত অবস্থায় 
অবস্থান করে না; সুতরাং তাহার সহিত অন্ত হ*সের এরূপ জন্মগত কোনও নিগুঢ় সম্পর্ক আছে 
কি না, তাহার আলোচনা নিশ্রয়োজন। 

এইবার কতকগুলি হংসের নাম করিব, যাহার! নিমজ্জনশীলও নহে, যাঁযাবরও নহে ; দেশ- 
বিশেষে সব খ্রতুতেই তাহার! অবস্থান করে এবং তাহাদের স্বভাবেরও কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট 
হয়। (১) নাকৃতা; (২) ডান!সাদা হাস বা White-winged Wood Duck; 
(৩) লালছিটে-ঠোট বা! Spo-billed হাম; (৪) লাল-শির বা Pink-headed হং | 

নাক্তার ঠোটের উপরে একট! পিগারুতি উপসর্গ আছে বলিয়| বোধ হয় ইহার এইরূপ 
নামকরণ হইয়াছে। ইহার ডানা ও পিঠ কালে; মাথা ও দেহের অবশিষ্টাংশ মোটের উপর 
সাদা, কিন্তু শিরোদেশে কালো! ছিটে-ফোট| আছে। স্ত্রীপক্গীটার চঞ্চর উপরে পিগাকুতি 


৪৮৪ প্রকৃতি 


কোনও কিছু নাই । ডানা-সাদা হাস 1)0০৮-হংসের মধো সর্বাপেক্ষ। বুহদায়তন। নাকৃতাঁও 
বড় বটে,_কিন্ধ এত বড় নহে। ইহার মাথ! ও গলদেশ সাদা,-_নাকৃষ্ঠার মাথার মত কালো! 





নাক্ত৷ 


ছিটে-ফৌট! আছে ; কিন্ক াকৃতার ও উপসর্গটা ইহার চঞ্চ,তে নাই । দেহের তলদেশ ফিকে- 
লাল; উপরিভাগ পিঙ্গলবর্ণ। ডানায় সাদ! ডোর! এবং নীলাভ ধুসর রেখা আছে। দ্রী-পক্ষীর 





*  ডানানাদ! হাম (White-winged Wood Duck) 


দেহের বর্ণ-বিন্তাসে কোনও পার্থক্য নাই । তৃতীয়োক্ত পাণীটির ঠোটের গোড়| লালচে, অগ্রভাগে 


প্রকৃতি ৪৮৫ 


পীতরেখ।| চঞ্চ'র বাকি অংশ কালো। পাখীট! দেখিতে মোটের উপর ধূদরবর্ণ ; ডানায় 
সবুজ 'ও সাদ! রেখা কিছ্তমান । লালশির হংসের মাথা রক্তবর্ণ, দেহটা কাঁলো। স্ত্রীপক্গীর বর্ণ 
আপক্ষাক্ৃত হীনপ্রভ, তবে মাথার উপরে একটা লহ্ব! কালে| দাগ আছে; পুং-পঙ্গীর ঠোট 
কতকট! সাদা, স্তরী-পক্ষীর কালো। 

ন|কৃত। এবং ডানা-সাদা হাঁস বুক্ষকাঁণ্ডে, গর্ভ বা ফাটলের মধ্যে নীড়রচন! করে। উর 
হামই বৃক্ষশাখায় স্বচ্ছন্দে বুসিয়া থাকিতে পটু; সাধারণতঃ হাসের! এ'কপ অভ্যস্ত নহে। 
নাকৃতাকে কখন কখনও অন্ত পক্ষীর পরিত্যক্ত বাসার উপর আঁপন মনোমত কুলায় নির্্মাণ 
করিতে দেখ! যায়। ডানাসাদ। হাসের নীড় কখনও কখনও জলাশয়ের ধারে নাতিউচ্চ ঝোপের 
মধো, এমন কি ঘাসের ভিতরও পাওয়| গিয়াছে । আসাম, কাছার এবং ব্রহ্ম এই হস যে-ছুন 
মাসে গৃহস্থালী সুরু করিয়! দেয়। বাংলার অনেক স্থানে এবং ব্হোর-ছোটনাগপুরের মধ্যে 


ap: ২২ 
০০৮০৬০১২৮০৯ 


ৰ, 





লালছিটে-ঠে।ট বা Spot-billed হাস 


লালশির হাসকে দেখা যাঁয়; মণিপুর, ব্রহ্ম এবং পাঞ্জাবে ইহা বিরলদর্শন | শুদ্ধ তৃণপত্র এবং 
পালক সাহায্যে রচিত ইহার নীড় লম্বা ঘাসের মধ্যে সুবিল্তস্ত থাকে ; বৃক্ষ-গৃহবরে ইহার বাঁস! 
দেখ! যায় না এবং বৃক্ষশাখায় অবস্থান করিতেও এই হংস অত্যন্ত নহে। ডিমগুলি গেলাকৃতি, 
অমস্থণ শুভ্র; সংখ্যায় পাঁচ হইতে দশটি পর্যান্ত। লালছিটে-ঠেশট হাসের নীড় ভূমির 
উপরে প্রায়ই রচিত থাকে বটে, কিন্তু কখনও কখনও অনুন্নত বুগ্ষশাখয়ও নিশ্িত হইণ্তে * 
দেখ! গিয়াছে । সাধারণতঃ ইহার নীড় জলসান্নিধ্যে ঘাম এবং জলজ উদ্তিজ্জের মধ্যে 
লুক্কায়িত থাকে । কখন কখন জলাশয়ের ভিতর হইতে যে সামান্ত ভূমিথণ্ 'ঈন্তক উত্তোলন 
করিয়! জাগিয়া থাকে, তদুপরি ঘাস ও গুল্সাচ্ছদনের ভিতর ইহাদের বাস! রচিত হয়; 


টিক... প্রকৃতি 
ডিষ্বের সংখ্য। আট হইতে দশ। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহাদের নীড় দৃষ্ট হয়। বাংলায় 
জুলাই-আগষ্ট মাসেই ইহাদের নীড় অধিক সংখ্যায় দেখ! যাঁর । * 


আরও তিনটি হাসের নাম করা যাইতে পারে, যাহার! প্রব্রজনশীলও নহে, জলনিমজ্জন-. 


শীলও নহে__নর্থাৎ এখানকার স্থারী অধিবাসী; সারা খতুতেই অনুকূল 'আবেষ্টনের মধ্যে 
ইহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে | ইহাদের নাম £-- 

(>) Cotton 1591- সমগ্র হ'স-পরিব|রের মধ্যে এই হম আয়তনে সূর্ববাপেক্গ। ক্ষুদ্র । 
পুংস্্রীর বর্ণবিস্তাসে প্রভেদ এই যে, পুং-পক্ষীর দেহের উপরের ?ঙ. উজ্জ্বল কৃষ্ণব্ণ এবং 
তাহাতে সবুজ বর্ণের আভা বিশ্বমান। ন্ত্রী-পক্ষীর উপরের রঙ ধুর; উভয়েরই দেহের 
নিয়ভাগের রঙ_সাদা। বাংলায় ইহার! অত্যন্ত সাধারণ হাঁস । 





লালশির ব! Pink-headed Duck 


(২)ও৪{৩) ছোট ও বড় Whistling Teal--দুইটারই দেহের উপরিভাগের বর্ণ 
ধূমর ; ডান! কালো কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ লাল অংশ দৃষ্ট হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ 
এই যে, ছোট জাতিটার পুচ্ছদেশের সন্নিকটে লাল পতত্রগুচ্ছের আয়তন আপেক্ষাক্ৃত বৃহৎ। 
অপর জাতিটার এ স্থানটা হান্ধ/। পীতাভ । এই তিনটা হাসই বৃক্ষশাখায় অবস্থানে বিগেষয়প 
পটু? এবং বৃক্ষোপরি ইহাদের সকলেরই নীড় প্রায়ই বিন্তন্ত হয় । জলাশয়ের সান্লিধো 


* ভ্বন্ুন্নত কণ্টকময় বাবুল প্রভৃতি গাছে Whistlin৪ Te৭l-এর বড় জাতিটা গৃহস্থালী পাতিয়া 


বসে। ইহার ছোট জ্ঞাতিট| কাক, চিল, পানকোৌড়ি প্রভৃতির পরিত্যক্ত বাসায় কুলায় নির্মাণ 
করে। কণন্ত* কখন9 তাহার বাসা কণ্টকময় ঝোপে, এমন কি খুব বড় বৃক্ষেরও শাখা- 
প্রশাখায়, রচিত হইয়। থাকে । ক্ষুদ্রকায় 0০:০৭ 1৩81 বৃক্ষশারনায় কিন্ব। বৃক্ষকাণ্ডের 


be 


~~ 


প্রকৃতি ৪৮৭ 


গহ্বরে স্বীয় বাসা নির্মাণে অভ্যস্ত বটে, কিন্ত প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন প্রাচীর, এমন কি মানুষের 
কারখানার মধ্যে ধূম বাহির হইবার চিম্নী-গহবর মধ্যে, ইহার নীড় কখনও কখনও রচিত 
হইতে দেখা যায়। জলাশয়ের মধ্যে আবার কুমুদ-কহলার-গুল্মান্তরালে ইহার অুরদ্ধভামমান 





NCS NAS NTC TUNE 


Cotton Teal 


নীড় কচিৎ দৃষ্ট হয়। বর্ধাকালহ এই সকল হংসের নীড়নিশ্মাণ ও ডিম্বপ্রসবের প্রাশন্ত 
সময় । 
৮ আয়ুর্ধেদীয় পরিভাষ। { 
(পুর্বান্বুততি ) | 
ডাক্তার শ্রগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠি ছ ছিন্নরণ--11)01560 wound | 
ছিন্শ্বাস__11991011 cough 
ছদ্দ, লুই ছদ্দিক| } Veniliag চুবুক—Cheeks ++. 
ছদ্দি, ছদ ছেদন--1০ cut into two parts 3 
ছল্লি_Skin, bark ছে প্বরোগ— Diseases to bé cured with { 


ছি Fractured or torn bone excision 


la 






২. জন্তা, জন্তকা, জন্ত৷, ] 
জুম, জম্তগ, জন্তু, 


~ eqa—Outside of hip 

র যা রাত ‘in 
টু | hip 
5 জঙ্গমৰ্যি Ania] poison 
_ জঙ্ঘা_া রগ 

 জঙ্ঘা পিথ্িকা-0511 of leg 
জজ্ঞাি_ 1015 and fibula 


চত [শূল-_7১7 i in the legs 


the 
















জত্তক—Clavicular region ; tra- 


তার, and bronchi , Shoulder- 


উনি or hairy 


ন্মান্ধ জাত্য্ধ_-130 1 blind 
g—That which is born £ 
জমজ, জম্য—Tvins : TE 
জম্পতি_Married couple 

জন্ত-_7০০6 | 

বা--05০18 এ anos, Lock- 


















জলনিৰ্গম, জলমার্গ--& drain 


জলবরণট, জলবনন্ত Chicken pox” 


"জর, জরাস্তা্ক, জরারী, 






— Yawning; Coi- 
ৃ ৃ্‌ tion 
জ্‌স্তিকা 


জম্তা—Row of front Leth; ‘TIncisors 





জঙ্বীComnmion lite 
জরৎ, জরী, জরণ 

জরাতুর,জীর্ণ, জীর্ণি_ 
জরতী--01 woman 


জরা, জরস-—Serility, old age, decre- 


1 --01৫ man 


pitude' 
জরাযু--ঢা 6:05) amniotic. membrane 
জরাযুজ, জার্্—_Viviparous, born of 

chorion as man | 
জন—_— Water : 
জলজ--131৯০/ sprung Tron water ; 

aquatic 
জল্ত্রাস—_IHydrophobia 
জলঙ্মিকা, জলুবশি। ৭ ‘ 
জল,ক!, জল|ঢুকা, 
জলোকা, জলৌকাঁ, 
জলোরলী, জলজন্তক, 
জলমর্পি নী, জলাকা, 
জলৌকস্‌, জলোযুকা, | 
জলালোকা, জলিকা - 


} —Leeches. ১ 


আক 


জলয্গৃহ--৪. house for recreation 
(built i in the middle of a tank) ্ 


জর, জ ঘি, জরি--Fever 





জরশনি, অবশ, জরাপহা ও 
জহনী 1 





& 


প্রকৃতি 


জরাধি--7626 of fever 

জ্বরযুজ, জ্বরিত, অরী' 1190 suffering 
from fever 

অলন_Burning 

জ্বনিত—Burnt | 

জ্বালাগদ্দিভক | 

জ্বালাখরসদ — Cutaneous 

জ্বালগঁদ্িভ | Erysepelas. .. 

জাগর্দভ J 

অভ —Inert, idiotic 

জড়তা, জড়ত্ব 

জ।ড্য, জড়িমা 

জড়,ল-_01000515 mark, nevus 

জাগরণ—Insomnia 

জাল্ল_Terrestia] animal 


{ Numbness, dullness 


জাহ ল—Specialist in he treatment 


of poison 
জাঙ্গুল_Poison 
জাঙ্লুলী_T০xicology 


জাতক্্ম Religious ceremony per- 
formed at the birth of a 
chitd : 

জাতাপত্যা--& woman after delivery 

জাতিম্মবব-Remembering one’s condi- 


tions in a former lip 


জাতুধান_A demon 
জালিনী--Name.of a medicine - 
সানু—Knee ঁ 
জামুসন্ধি : 


জানুনোঃদদ্ধি 
জাল--Network, plexus 


{ — Knee joint 


৪৮ 


জায়ু--4১ medicine, a physician - 
জাযান্ত, জশ্প -—Pthisis, 
জায়েষ্ত_Jaundice 

জ্ঞানৌন্দ্রয় -0129109. of sense 
জ্যাযাঁন 
জ্যেষ্ঠ 


জিঘৎসা—Appetite 

জিহবা I ০ongue 

িহবাকণ্টক--01801:9 or fissured 
tongue with warts; papilla on 


) --ড০: old 


tongue 
জিহ্বlগ্-Tip of tongue 
জিহ্বানি্লে খণ Tongue scraper 
জিহ্বামল Filth on the tongue 
জিহ্বামূল_—Root of tongue 
জিৎ্বারোগ—_Diseases of tongue 
জিহ্বাম্ধ'দ—licking 
জিসত্র,_ Vital air 
জিহবান্তন্ত_Paralysis of tongue 
জীর্ণ জীরক-—01d = 
জীর্ণ্বর্Chronic fever 
জীবজ্ব_Born alive from womb 
জীব, জন্য, জীবী—Animal 
ভীবক__Name of a famous physician 
of Budbha ; a kind of medicine 
জীবতজ্ঞ'_Pulse 
জীবদ--ড 2109. 
জীবন], water 
জীবনীয়গণ--2 ০1855 of Aurvedic 


medicine 


জীবশোণিত-—Arterial blood 


৪৯৭... . প্রকৃতি 


জীবৎপুত্ৰিকা,জীবন Mother of a তক্ৰুকয্ল_—Butter-milk compound 
জীবতোকা , | living ০010 তক্ৰকুচ্চিকা_Curds 

জীবাত্মা, জন্মি--52761576 soul তক্পন_—Consumption, leprosy, mala- 
জীবাদান_Hamorrhage | rial fever 

জীবাত ৭. a তজ্জনী--[7705% finger 

জীবিতকাষ তর্ণক--Newly* born calf 


Medici রি 
জৰী ) ih edicine to revive তত Bo dy 


টা 
জীবনোপায় 52 তণুভন্বা-- ০5৩ 
জীর্ণেষধত্ব-Complete digestion of তগুবদ--১৬৪৪ 


medicine : তণুব্ণ--Knotty ant-hill like eruptions 
জ্‌ষ, জুক্কক-_731011) তক্ুুরীণ, তঙুনোদক { EE EEC! 
জ্্ত—VYawning তওুলাঘু, তওুলোখ £ 


জৈস্তাক---1)5 process of getting তনুরুহHairs of the body 


perspiration to produce dia- তন্ৰ—Rectem 

phoresis তস্ত-Treatise 

জোট —The longings of a pregnant তন্ত্ৰ —Drowsiness 
তন্ন Drowsy . 

ট | তন্দ্রি, তন্দ্ৰিকা-_Sleep 


তল্্রী--1.925516099 due to excessive 
টঙ্কন, টঙ্গন, টঙ্ৰ-—Bor ax ‘ 


টলন_—Staggering 
টেরক--300116 eyed 


woman 


labour 
তঙ্মাত্ত--The five elementals 


তন্বী-_-4 woman who has a slender 
ক 


ঠ | body 
ঠের-_019 man | তত্ব 77901) four elements 
ড | তত্ববিস্তা-—Ontology | 
ed | Hot 8 
ভি EC bey তর্প_A method of treating occular 
diseases by soothing applica- 


*ভিভা--1796 রর 
| tions; a pleasant flour or barley- 

xt ঙ water made by parched grain 
তক্িলা--Medicine dissloved in water 


তত্র-_-ড/176 ত্বক---51217 


প্রকৃতি, 


স্বককওুর—_Pimples on the skin 
ত্বকপাঁক-—_A suppuration of the 


prepuce caused by 5৮৪ 
insect | 
ত্বকপুপ_—Horripilation 
ত্বগ জ্—_—FHHair, blood I 
ত্রগ্দোষ_১Skin disease ; urticaria 
evanada রি 
ত্বাচ, প্রত্যক্ষ---965119 to touch | 
ত:— Principle of nescience ; illusion 
তরল Liquid | | 


তরল৷—Barley water 

তবক্ষীর Condensed milk 

তরুণ Juvenile ; ৪8705 

তরুণ জ্র-—Fever running for seven 
days ll রা 

তরুণ দধি--+[1)101 sour milk of five 
days ৪৫ fl 

অণাস্থ_Cartilage ঠ tender bones 

তরুরুহ-- parasitic plant; the mis- 
letoe i | 

তয্সার—Camphor | 

তল, তলহৃদয়--0906 of the plantar 
suréace 

তন্নকীট_Bed-bugs 

তল্পল_—Flesh over the spinal chord 

তনিত_Roasted meat 

তর্য, র্যণ-[170156 

তৰিত, তৃষিত_ Thirsty 

তড়িত_Electricity . 

তহ্ষক—-King of serpents 

তল্গণ-৮70 make one lean 


৪৯১ 


তাঁপ_—Heat ; 1500018001৩ -- 


| তাপক- 6০: 


তাঁপস্বেদ_Application of heat with 
the help of the palm of hand, 
baked clay or sand or cloth , 

তাঁরক, তারকা_Pupil of the eye 

তারিকা, তাঁলকী_০ddy ; fermented 
juice of date or plam 

তাঁষুল—_Bete]l-leaf ৮ 

তান্বৃপ্ত-Fan of a 01800 leaf | 

ত|লিকা--17270 with finger exten- 
ded E 

তাশ্রক, তাত্র-Copper ; ‘a kind of 
Skin disease 

তাত্রাভি Copper Sulphate 

তামসিক—A type of a man charac- 
terised by stupidity, perversity; 
lethargy and sleepiness. 

তালু, তাঁলুক—Palate 

তাঁলুগতরোগ—_ Diseases of palate 

তাঁলুপাক—Suppurated process in 
the soft palate ; abscess 

তালুপুপ্লট--4১ painless plum-shaped 
swelling on the soft palate; 
small tumour in palate 

তাঁলুশোষ তালুশোফ—_Painful disease 
of the soft palate with 
parched sensation and dypnzea ; 
inflamation of palate 

তাবর্বদ-_81069] tumour of palate | 

তাক্ষণ, তা্ষযব্দ, তাক্ষযশৈল Antimony 

তিজ্ত—Bitter kl 


৪৯২ 


তিতিক্ষা—Capable of standing heat 
and cold 

তিমির--1,955 of vision ; cataract 

তিলকাঁশ্রয়”-0:917989 

তিলকলিক--£ 10016) sloughing of 


the penis by the application of . 


a black Suka ‘insect ; pigmen- 
tary nevi 
তিল রস 
তিল তৈল 


ত্ৰিক=—Sacrum ; junction 


{ —Sesamum oil 


of two 
clavicles with the breast bone 

ত্ৰিকংঁBack ; swelling 

ত্রিকটু, ত্যষণ—Pippali, Maricha and 
Suth 

ত্রিকুচ্চ ক] rocar 

ভরিদোষ_—Derangement - of 
Pitta and Kapha 

ভ্রিফল|--.[1)2 three myrabolans 

তির্যযকৃঙ্গি্ত--01211785 dislocation of a 
bone 

ত্রিলবণ--Three kinds of salt 

ত্রিবলি--:[11159 curves 
navel 

ত্ৰিম্গন্ধি-The three aromatic drugs— 
cinamon, cardamum and tejpatra 

তীক্ষা রি--90170015 

তীক্ষাদ--515৫1 


Vayu, 


round the 


প্রকৃতি 


তুন্দেবনী—Sutura vera 

ভুণ-—Reetal pain 

তুণ্ডিভ, তুণ্ডি—UmBlical hernia - 

তুণ্ডিকেরী—Abscess of tonsil 

তুখ, তুখক—Copper sulphate 

তুন্দকুপী, তুন্দকুপিকা-_1ব৪%৩! 

তুন্দি-Abdomgn ; 28%1- 

তুন্দিভ, তন্দিল, তন্দিক_Abscess of 
tonsil 

তুন্দী--£18029 abdomen - 

তুলা--076 hundred palas or twelve 


and a half seers ; scale 
— Fermented liquid of unboil- 
ie barley with husks 
তৃতীয়ক—Rythmus tertianus ; tertian 
তৃতীয়ক অজবর—Quotidian fever 
তৃষ্ণ— Thirst 
তেন্-Fire 718 
+তেঞ্ধাতু—Fiery principle’ of the 
organism 
তেজিত—Sharpened 
ভ্রেতৃত-01911250 butter, oil and 
lard | 
ত্ৰৈমাতা_A snake 
তৈদট্রোণী--A wooden bucket contain- 


ing oil for a patient to sit in 


তৌম্ম_Wax of the eye ; Cerumen 
তোঁদ—Pain 


( ক্ৰমশঃ ) 


*  কৈশিক ব্যাপার. 
(পূৰ্বানৰৃত্তি ) 
অধ্যাপক শ্রীমববেজ্দনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৩; লাশগীলাসেত্র স.ভ্রপ্রজ্োপেকস উদ্ল্হলশ 
কৈশিক আকুৰণের প্রভব 


আমর! দেখিয়াছি, আকর্ষণ-ক্ষেত্রেব এপাঁশে বা ওপাশে জলকণার উপরে কোন আকর্ষণ 
নাই--জলের বেশ ভিতবেও নাই, বেশ বাহিরেও নাই। কিন্তু ভিতর-মহল হইতে বাহির- 
মুহলে আনিতে হইলেই আকর্ষণ-ক্ষেত্র ভেদ করিষা আসিতে হয়; তখন জলকণাঁর উপরে 
ভিতর-মুখে একটা টান পড়ে। আকর্ষণক্রেত্রের সুলতা অতি সামান্ত--আকর্ষণ-সীগানার 
দ্বিগুণ মাত্র; কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র পথটা অতিক্রম করিতে কণাটাকে বরাবর কৈশিক 
আকর্ষণের বিপরীত দিকে যাইতে হয়। 

এখন আকর্ষণ-বলের উক্টা দিকে যাওয়ার অর্থ--কাঁজ করা বা শক্তি খ্যয করা । কণাটা 
কতথানি আকর্ষণের বিরুদ্ধে, কতটা পথ গেল--ইহা জানিলে কার্যোর পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। 
আকর্ষণট! যত বড় হইবে বা পথটা যত দীর্ঘ হুইবে, কার্য্যের মাত্রাও সেই অনুপাতে বাড়িয়া 
যাইবে । ফলে, আকর্ষণেশ পরিমাণ ও পথের দৈর্ধা-_এই ছুণ্টার পুবণ-ফল দ্বারাই কা্থোর 
মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। 

জুল এবং অন্তান্ত তরল পদার্থ স্বতঃই বাঁষ্পে পরিণত হইষা থাকে । ইহা হইতে বুঝ! 
যায়, তরল দ্রব্যের কণাঁগুলি বেগ-বিশিষ্ট; সুতরাং গতিশক্ভি-সম্পন্ন। যথেষ্ট বেগ থাকিলেই 
জলকণাঁর বা অপর কোন তরল দ্রব্যের কণার পক্ষে আকর্ষণ-ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বাহিরে আদা 
(অর্থাৎ বাষ্পে পরিণতি ) সম্ভব হয। আবার চর্ম্মাবরণ ' বাঁ বর্ধীববণ হইতে বাহিরের মহলে 
আসিতে হইলে একটা জলকণাকে যতটা আন্্ষণের বিরুদ্ধে যতটা পথ অতিক্রম করিতে 
হইবে, ভিতরের মহল হইতে আসিতে হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণে বিরুদ্ধে 
এবং অধিকতর পথ অতিক্রম করিতে হয়। ফলে কণাটা কোন্‌ প্রদেশ হইতে বাহির 
হইয। আসিল- স্থানট! জলের ভিতরে না স্বাহিরে, পিঠের নিকটে না দুরে-_উহাঁর উপরে 
উহার কার্ষ্যের মাত্রাটা নির্ভর করিবে। স্থানভেদে কাৰ্য্যে মাত্রা বলাই! যায় ;_ইহা 
স্থানেরই মাহাস্ম্য ৷ 

তরল দ্রব্যের স্থল-বিশেষ হইতে বাহিরের মহলের মুক্ত প্রদেশে আদি হইলে উদার 
একটা কণাঁকে কৈশিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে ফতট কার্ধ্য করিতে হয, উহাকে আমরা স্থানের 
*আকর্ষপ-প্রভব* বলিব। 


৪৯৪ প্রকৃতি 
৷ সহজেই দেখা যায়, কণাটা ভিতর-মহলেব যে কোন স্থলেই থাকুক না কেন, বাঁহিরেব 
মহলে আসিতে উহাকে একই পরিমাণের কার্ধ্য করিতে হইবে। ফলে, ভিতরের মহলে 


আকর্ষণ-গ্রভবও সর্বত্র সমাঁন। এইরূপ প্রদেশকে 'সমপ্রভ-দেশ' বল! যাইবে। ভিতরের - 


মহলের আকর্ষণ-প্রভবকে আমর! 'ভ' চিহ্ন দ্বার! নির্দেশ করিব। 

আবার চর্ম্মাবরণ বা বর্মাবরণের যে সকল স্থান তরল দ্রব্যের পিঠ হইতে সমান সমান 
দুরে অবস্থিত, ও সকল স্থান হইতে বাহিরের মহলে আসিতেও সমান সমান কাঁধ্য করিতে 
হইবে; অর্থাৎ আকর্ষণক্ষেত্রের যে তনটা তরল দ্রব্যের পিঠেরু সমাস্তরালভাবে অবস্থিত 
হইবে, আকর্ষণ-প্রভব তাঁহার: সর্বত্র সমান হইবে। এইরূপ তলকে ‘সমপ্রভ-তল’ বলা 
যাইরে। 
_ আকর্ষণ-গ্রভব এক এক তলে এক এক পরিমাণের হইবে। বর্মাবরণের কোনও তলে 
আকর্ষণ-গ্রতব যাহা হইবে, চর্্াবরণের কোন তলে উহা তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে। 
আকর্ষণ-প্রভবট! বৃহত্তম হইবে ভিতর-মহলে এবং বাহিরের মহলের সর্বত্রই উহা La 
পরিমাণের হইবে। 

তবল দ্রব্যের পিঠট। যদি সমতল হয, তবে উহার ভিতর-মহলের “জার 
উহার আভ্যন্তরীণ চাপের ( বা প্রচ্ছন্ন চাপের ) একটা সম্বন্ধ সুহজেই নিয়পণ করা যাইতে 
পারে। মনে করা যাঁঁক, একটা জলকণা ভিতর-মহল হইতে সোজাসুজি ( অর্থাৎ পিঠের 
লম্বরৈধা ক্রমে ) জরপৃষ্ঠে আঁসিবা উপস্থিত হইল । চর্ম্মাবরণ পর্য্যন্ত আসিতেই, উহার উপরে 
ভিতরুমুখে আকর্ষণ সুরু হইবে। চর্ম্মাবরণের একটা! বিশিষ্ট. স্ুর--জলপৃষ্ঠ হইতে যাহার 
দুরত্ব 'ল' পরিমিত এবং যাহার স্থূলতা এল পরিমিত-_উপস্থিত হইলে এ কণাটার 
এ জলের মোট আঁকর্ষণট! হইবে-ম১ ঘ ১ শ(ল)[ ২নং . সমীকরণ ]। সুতরাং ও স্তরটা 


পার হইয়। আসিতে কণাটাকে-_ 
. কাৰ্য্য করিতে হুইবে-ম ঘ১ শর্ল)এল। ফলে, জলের পিঠে আসিয়া উপস্থিত 
হইতে উহাকে-.  - রি 


মোট কাৰ্য্য করিতে হইবে= /পমতঘএশল্)এ A 


ও প 
সমন পণ (ল)এল 


কারণ, আমরা দেখিয়াছি [ ৮নং সমীকরণ ] আভ্যন্তরীণ চাপৰ ‘চা =ঘূং os তশলে)এল। 
' জলের নিট পথ অর্থাৎ কেবল চর্ম্মাবরণটা ভেদ কৰিবা জমিতে কণাটাকে যে 


প্‌ 


“প্রকৃতি রি ৪৯৫ 


, পরিমাণের কার্য্য করিতে হয়, তাহা পাওয়া গ্বে। বাহিরের যুক্ত প্রদেশে আসিতে উহাকে 


বর্মীবরণের স্তরগুলিও ভেদ করিয়া আসিতে হুইবে। ও স্তরগুলির সজ্জা ঠিক চর্ম্মাবরণের 
সুরগুপির অনুরূপ, সংখ্যাতেও উহার! চর্ম্মাবরণের স্তরগুলির সমান এবং এই স্তরগুলি পার 
হইতে, কণাটাকে পর পর ঠিক সমান সমান আকর্ষণ-বলের- বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। 
সুতরাং সমগ্র চর্ম্মাবরণটা পার হইয়া আসিতে কণাটাকে যে পরিমাণের কার্ধ্য করিতে 
হইয়াছে, সমগ্র বর্ম্মাবরণটা “পার হইযা আসিতেও উহাকে ঠিক ও পরিমাণের কাৰ্য্য করিতে 
হইবে। ফলে, ভিতর-মহল হইতে বাঁহির-মহলে আসিতে হইলে মোট কার্ষ্যের পরিমাণ 
জা A j kp 
ভিতর-মহলের কোনও স্থলের আকর্ষপ-প্রভব বা লনা XE ,০১0১৬)। 
" সুতরাং দেগা যাইতেছে, ভিতর-মহলের আকর্ষণ-প্রভব বা ‘ভ’ তরল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 
চাঁপ বা ‘চ’-এর সমানুপাতিক । অতঃপর আমরা মোট আকর্ষণ-প্রভবের হিসাব করিব। 
বাকি কণাগুলি ফ্টরাস্থানে রাখিয়া তরল দ্রব্যেব প্রত্যেক .কণাকে উহার স্ব-স্থান হইতে 
বাহিরের মুক্ত প্রদেশে আনিতে হইলে মোট যতখানি কার্য্য করিতে হয়-_ইহাকে আমর] 


* উক্ত তরল দ্রব্যের মোট আকর্ষণ-গ্রভব বলিব। 


ভিতর-মহলের পক্ষে এই মোট আকর্ষণ-প্রভবটা কত হইবে তাহাও যে হিসাব 
কর! যাঁষ। ভিতরণমহলে [আকরর্ষণ-প্রভব সর্ব সমান এবং প্রত্যেক স্থলেই. উহা ‘ত’ বা 


নত ম.চ পরিমিত। সুতরাং এই হাটতে 'ভিতর-মহলের কণার সংখ্যা ছারা পূরণ 


করিলেই ভিতর-মহলের মোট ভাবা তে পাওয়া যাইবে। একটা কণাব বস্তুমানকে 
আমরা 'ম’ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছি ; সুতরাং ভিতর-মহলের সমগ্র বস্তযানকে ‘ব’ বাললে 


ভিতর-মহলে কণার সংখ্য! হইবে 3 = ! ফলে দেখা যাঁয়-- 


ভিতর: “মহলের মোঁট আকর্ষণপ্রভব-্ব-*৮% ন 


০ XP | | 
পদার্থের বস্তমানকে উহার ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করিলে উহার আয়তন পাওয়া যায় ; সুতরাং 
ববরাশিটা ভিতর-মহলের আয়তন নিৰ্দ্দেশ করিতেছে । ভিতর-মহলের আষতন বুঝাইতে 
আমরা ‘ত’ চিহটা ব্যবহার করিব; ; সুতরাং | | 3 | 
ভিতর-মহলের মোট আঁফর্ষপগ্রভব-২ (ত ১৫চ)...,..(১৭) রি 


এখন তরল প্রব্যের কণাময় প্রদেশটার হইতেছে দুইটা ভাগ-_ভিতরের মহল ও চর্ম্মাবরণ । 
আকর্ধণপ্রভবটা ভিতরের মহলে সর্বত্র সমান। চর্দমাবরণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আকর্ষণ-প্রভব 


৪৯৬ প্রকৃতি 

ভিন্ন ভিন্ন এবং ভিতর-মহলের তুলনায় কম পরিমাপের । চর্ম্মাবরপে 'কণীর সংখ্যাও কম) . 
এত কম যে ভিতরের মহলের তুলনায় উহা গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে-_অন্ততঃ যতক্ষণ ' 
পর্য্যন্ত তরল পদার্থ টাকে একখানা খুব ক্স পর্দায় পরিণত না করা যাঁয়। অতএর সাধারণতঃ, 
মোট আকর্ষণ প্রভবের হিসাবে চর্ম্মাবরণটাকে একেবারে বাদ দ্রিলেও বিশেষ . দোষের 
হইবে না-_ ভিতর মহলের মোট আকর্ষণ-প্রভব যাহা, সমগ্র তরল দ্রব্যের মোট, আকর্ষণ-গ্রভবও 
এ পরিমাণের বলিয়া ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে। ম্ৃতরাং-* - 

তরল দ্রব্যের মোট আকর্ষণ-প্রভব =২ (ত ১৫ ৮)-***(১৮) 
এখানে ‘ত’ অর্থে তরল দ্রব্যের মোট আযতনটা! বুঝিতে হইবে। 


্ বিষোজন-কার্য্য, 
তরল দ্রব্যের কোনও স্থলের একটা কণাকে বাহিরের মুক্ত প্রদেশে আনিতে হইলে যতটা . 
কাৰ্য্য করিতে হয়, উহাকে আমর গু স্থানের আকর্ষণ-প্রভব বনিয়াটি। সবগুলি কণাঁকে ' ' 


মুক্ত প্রদেশে ছড়াইয়া দিতে হইলে অর্থাৎ উহ্থাদিগকে পরস্পরের আঁকর্ষণ-এলাঁকাঁর বাহিরে 
আঁনিতে হইলে কতটা কাৰ্য্য করিতে হইবে-_এখন আমরা ফ্রাহাই দেখিব। এই ছড়ান- 


'ব্যাপারটাঁকে বলা যাইবে বিষোজন এবং এজন্ত কৈশিক- আকর্ষণের বিরুদ্ধে যতটা কাৰ্য্য ' 


করিতে হইবে, উহাকে বলা যাইবে বিযোজন-কার্ধ্য । সহজেই দেখ| যাষ, তরল ভ্রব্যেব, 
মোট আকর্ধণ-গ্রভবের সহিত উহার বিযোজন-কার্যের একটা স্সন্ধ থাকিরে। শই সন্স্ধটা 
কিরূপ প্রথমে আমরা তাহাই.দেখিব। ৃ 


ক, খ, গ, দ প্রভৃতি কতকগুলি জড়দ্রর্যের কণা (১৩ নং চিত্র)। প্রত্যেক কণাই, 


বাকি কণীগুধিকে সরল রেখাক্রমে নিজের দিকে.আঁকর্ষণ করিতেছে। কণাগুলিকে জোড়া 
জোড়ায় লইয় পরম্পরে সংযুক্ত করিষা দিলে যে সকল সরল রেখ! গাওয়া যায়, কণায় কপায 
আকর্ষণ ও সকল রেখাক্রমে। বতগুলি সংযোগ-রেখা, আঁ কর্ষগ- 'বলও তত জোড়া ; এবং প্রতি 
জোড়ার 'জাকর্ষণ-বল দুইটা পরম্পরের সমান। 


প্রকৃতি ৪৯৭ 

যদি বাঁকি কর্ণীগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া “ক” স্থানের -কণাটাঁকে দুরে সরান যায়, তাহা 
হইলে ১১২৩ নং আঁকর্ষণ-বলের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হুইবে ; এবং এই কার্য্যের মাত্রা 
দারা ‘ক’ স্থানের আঁকর্ষণ গ্রভব- নিক্ষপিত হুইবে। সেইরপ, বাকি কণাগুলিকে যথাস্থানে 
রাখিয়া যদি ‘খ’ বা 'গ' কণাঁটাকে দূরে সরান যায়, তাহা হইলে ১,৫,৪ নং অথবা ৪,২,৬ নং 
আকর্ষণ-বলগুলির বিরুদ্ধে কার্য করিতে হইবে। এইরূপে চিত্রের সবগুলি আকর্ষণ-বলের 
বিরুদ্ধে যতটা! কার্য্য করিতে হইবে ক, খ, গ ইত্যাদি স্বানের- অর্থাৎ কণাম্য সমগ্র 
প্রদেশটার--মোট আকর্ষণ-প্রভবও হইবে ততথানি। 

আর যদি কণাগুলিকে একটির পর একটি স্থানচ্যুত করা যাঁয়--প্রথমে ‘ক’, তারপর খা, 
এইরূপে একটি একটি করিয়া সবগুলি কণাকে দুরে লইয়া যাওয়া যায়, এবং এইরূপে উহাদের 

বিয়োজন-কার্য্য সম্পন্ন করা যায়-_তাহা হইলে ক্রমাগত কণা হাসের ফলে, উহাদের 
"_ পরম্পরাভিমুখ আকর্ষণ-বলগুলি একটা, ছুইটা করিষা কমিব! গিষা মোটের উপর অর্ধেকে 
যাইয়া দড়াইবে। অর্থ ‘ক’ কণাটাকে দুরে সরাইবার কালে ১, ২, ৩ নং তিনটা! বনই 
বজাঁষ থাকিবে, ‘খ’ কণার্টার বেলায় কেবল ৪ ও ৫ নং বল ছুণ্টা এবং "গ*এর বেলায় কেবল 
৬নং বলটা বর্তমান থাকিবে» আর খ্‌ EG সরাইবার কালে' বলের সম্পূর্ণ অভাব 
ঘটিবে। 

প্রথম উদাহরণে, ছঘ জোড়! আকর্ষণবলের প্রত্যেকটার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে, 
প্রতি জোড়ার কেরন এক «কটা .বলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, সমগ্র কণাময় প্রর্দেশটার মোট আকর্ষণ-প্রভব যাহ! হইবে, এ কণাগুলির 
বিযৌজন-কার্যোর পরিমাণ হইবে তাঁহার অদ্ধেক । 

কণাগুলি তরল দ্রব্যের কণ! হউক বা অন্ত কোন জাতীষ হউক, আকর্ষণটা কৈশিক 
আঁবর্ষণ হউক বা অন্ত প্রকারের হউক, অথবা দূরত্বের সহিত আকর্ষণের সম্বন্ধটা যাহাই হউক, 
আঁকর্ষপ-গ্রভবের সহিত বিযোজন-কার্ষ্যের সমবন্ধটা সর্বত্র একই হুইবে__একটা কণাময় ' 
প্রদেশের গাট আকর্ষণপ্রভব যাহা, ও কণাগুলির বিযোজন-কাধ্যের পরিমাণ হইবে তাহার ' 
অর্ধেক। ফলে দীড়ায়, তরল দ্রব্যে - 

বিযোজন-কার্য্য = ই মোট আ কর্ষণ-প্রভব 

=ই%২(তXুচ) [১৮ নং সমীকরণ ] 


দেখ! গেল, তরল দ্রব্যের বিযৌজন-কাঁধ্য উহার আভ্যন্তরীণ চাপের (৮'-এর) ও উহার , 
আয়তনের (ত-এর) সমানুপাতিক “এবং উভষের পুরণ-ফলের সমান । আরও দেখা যায় যে, 
আয়তন ১ পরিমিত--এইরূপ একট! তরল দ্রব্যের বিযোজন-কার্ধ্যের মাত্রা খৃহা, উহার 
আভ্যন্তরীণ চাঁপও সেই পরিমাণের । 

. এখম তরল ভবের বিযোজন-কার্োর মাত্রাটা পরীক্ষা দ্বারা নি করা যাইতে পারে। ' 


৪৯৮ প্রকৃতি 


তাপ-প্রয়োগে জল বাণ্পে পরিণত হইয়া থাকে ; অতএব বিযোজন-ব্যাপারে শক্তি যোগাইবাঁর 
একটা সহজ উপাঁষ হইতেছে তাপ-প্রযোগ । জলকে বাপ্পে পরিণত কবিতে কতটা তাপ- 
গ্রযোগের আবশ্যক, ইহা! জনিয়া জলের পক্ষে বিযৌজন-কার্য্যেব মাত্রাট। এবং ফলে উহার 
আভ্যন্তৰীণ চাপের পরিমাঁণটাঁও নির্্ধ করা যাইতে পাঁরে। এই প্রণাঁলী-অবল্বনে ডুপ্রে 
তরল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাপের পবিমাঁণটা নিয্নপণ করিয়াছিলেন। 

দেখা য়ায়, ফুটস্ত জলে তাপ-প্রয়োগ করিলে জলের উষ্ণতা আব বাড়ে না। তাঁপেব 
সমগ্র শক্তিটাই তখন বাষ্পে পরিণত করিতে-__অর্থাৎ জল-কণাগুলিকে বাহিরের মুক্ত প্রদেশে 
বিক্ষিপ্ত করিতে-_ব্ায় হইয়া যায । আয়তন ১ পরিমিতত--অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ তিন 
দিকেরই বিস্তৃতি ১ পরিমিত--এইয়প একটা ফুটন্ত জলের স্তস্তকে বাঁন্পে পরিণত করিতে 
কতটা তাপের আবঞ্ঠক, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে; ইহাকে জলের 'গ্রচ্ছন্ন তাঁপ’ 
বল৷ যাঁর। শক্তির মাঁপকাঠিতে জনের প্রচ্ছন্ন তাপের পরিমাণ হইতেছে ২২,৭০০ বায়ু 
চাপের সমান । এতটা শক্তি যোগাইলে উক্ত জলস্তম্ভের সবগুলি কণা বাষ্পাকারে বাহির 
হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে শক্তিটা ব্যয় হয় ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন দিকে-_ প্রথমতঃ 
কণাগুলিকে কৈশিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ জলের আক্কর্যণ-শ্ষেত্র ভেদ করিয়! বাহিরে 
আসিতে হয়; দ্বিতীযতঃ উহাদিগকে বায়ুর চাপ ঠেলিষা বাঁহির হইতে হয়। 

কেবল বায়ুর চাপ ঠেলিয়া বাহির হইতে কতটা শক্তি ব্যয হয়--ইহ! সহজেই হিসাব করা 
যায়। নানা আছে, বাষ্পাকারে জলের আয়তন প্রায় ১৭০০গ বাড়িয়া মায়--যে জলস্তম্ভের 
উচ্চতা ১ পরিমিত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক রাখিলে বাম্পাঁজারে উহার উচ্চতা দড়াইবে ১৭০০ 
পরিমিত। বায়ুর চাপ ঠেলিযা এতটা পথ উঠিতে যে কাৰ্য্য করিতে হয, তাহার পরিমাণ 
হইতেছে ১৭০* বায়ু-চাপের সমান। অতএব এতটা শক্তি জলকণাগুলিকে কেবল বায়ুর 
চাপ ঠেলিয়া বাহির হইতেই ব্যয় হইয়া যায় । মোট শক্তি হইতেছে ২২, ৭০০ পরিমিত ; 
ইহা হইতে ১,৭০০ বাদ দিলে থাকে ২১,০০০ । কাজেই উক্ত জলস্তস্তটাকে বাণ্পে পরিণত 
করিতে যাইয়া শুধু কৈশিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে যতটা কার্য করিতে হয, তাঁহার পরিমাণ 
হইতেছে ২১,০০* বায়ু-চাপের সমান; অর্থাৎ আয়তন ১ পরিমিত এইয়াপ একটা জল্তস্তের 
বিযে'জন-কা্যের মাত্রা ২১,০০* বাফুচাঁপের সমান । নুতবাং জলের পক্ষে, আভ্যন্তরীণ 
চাঁপটাও (বা প্রচ্ছন্ন চাঁপটাঁও ) এ পরিনাঁণেব। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ব্যবহাঁবিক 
হিসাবে এই চাপটা! সর্বত্রই কাটাকাটি হইযা যাঁফ_-কাটাকাটি হুইয়া! যায তা’ই বক্ষ; নতুবা 
* এজলে নিমজ্জিত দ্রব্যমাত্রই চূর্ণ হইয়া যাইবার অবস্থা দীড়াইত,। 


জলকণার বেগ 


পূর্বে উক্ত হইযাঁছে, তরল পদার্থ মাত্রেরই কণাগুলিকে বেগ-সম্পন্ন বলিয়া স্বাকার করিতে 
হয ) দতুধা তরল দ্রব্যের বাঁঞ্পে পর্িপত হওয়ার অর্থ বুঝিতে পাবা যায না । বণাগুলির বেগ 
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স্বীকাঁর করিযা, তরল পদার্থের অন্তান্ত ধর্ম্মেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । এই বেগের 
পরিমাণ কত, কৈশিক আকর্ষণের দিক হইতে তাহার একটা রিটা হিসাব পাওয়া 
যাইতে পারে। হিসাবৈর প্রণালী এইরূপ t 
বেগবান জড়দ্রব্য মাত্রই শক্তি-বিশিষ্ট_উহা গতিশক্তির আধার । যাহার জড়ত্ব আছে 
রং. যাহ! বেগবিশিষ্ট, তাঁহাই গতিশক্তি-সম্পন্ন ; পদার্থটা ছোট হউক বা বড় 
ক তাহাতে কিছু আসে যাষ ন!। পদার্থের বস্তমান ও উহার রেগের বর্থ_এই দুইটা 
রাশির পুরণ-ফল দ্বারা উহার গতিশক্তির পরিমাণ নিদিষ্ট হইয়া থাকে। একটা জলকণার 
বস্তমানকে আমরা “ম” দ্বারা নির্দেশ করিয়াছি ; উহার বেগটাকে ‘বে’ দ্বার! নির্দেশ করিলে 
গতি-বিজানের নিয়মান্ুসাবে উহার গতি-শক্তিট! নিয়োক্ত সুত্র দ্বাব৷ প্রকাশ করা যায 
জলকণার-গতিশক্তি_$ মঠ বে *** ce (২০) 
, এখন আমর! দেখিয়াছি যে, তরল দ্রব্যের ভিতর-মহলে আকর্ষণ-প্রভবের পরিমাণ ব| 


= Xচ [ ১৬ নং সমীকরণ ] ; অর্থাৎ তরল দ্রব্যের কোনও কণাকে ভিতর-মহল হইতে 


নিহল আসিতে হইলে উক্ত পরিমাণের কার্য করিতে হইবে বা উক্ত পরিমাণের শক্তি 
ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং বাষ্পে পরিণতি-ব্যাপারে এক একটা কণার রি উহা 
অপেক্ষ। অধিক হইবার প্রয়োজন ; অর্থাৎ 


₹মসবে* ৯২ মচ হইবার দরকার - 
অথবা বে সহ ট হইবার দরকার 


অর্থাৎ বে ₹২(৮)২ হইবার দরকার ১. (২১) 


এখন জলের পক্ষে, ঘনত্ব বা “ঘ'_ ১ এবং আমর! দেখিযাঁছি আভ্যন্তরীণ চাঁপ বা"চ -২১,০০০ 
বাযুচাপের সমান। বায়ুচাপের পরিমাণ, ফরাসী হিসাবে ( সেন্টিমিটার ইত্যাদির মাঁপ- 


কাঠিক্রে) প্রায় ১০ লক্ষ ; ফলে, ২(২-)২- সেকেণ্ড গ্রার ৩ লক্ষ সেন্টিমিটার অথবা! সেকেণ্ডে 


প্রায় দু' মাইল। সুতরাং ভিতর-মহল হইতে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিতে হইলে এক 
একটা জলকণাঁর বেগ সেকেণ্ড হু’ মাইল অপেক্ষা অধিক হওষার প্রযোজন। 

পদার্থের বাষ্পাবস্থা সন্ধে একটা বিশিষ্ট মতবাদ প্রচলিত আছে; ইংরাজীতে উহাকে 
Kinetic theory of £5563 বলে। ইহাতে বাশ্পাবস্থাষ কণার বেগ স্বীকৃত হইযাছে। 
বাষ্পাবন্থায় পদ্বার্থের যা’ কিছু ধর্ম, তাহার সকলই নির্ভর করে প্রধানতঃ কণাসুলিব বেগে, 
উপরে। কণার বেগ হইতেই বাঁন্পে চাপের উৎপত্তি এবং উহা! দ্বারাই বাশ্পের উষ্ণতা নিয়মিত 
হয়। এই মত অনুসারে বাম্পের চাপটা হইতেছে উহার ঘনত্ব ও উহার ব্ণাগুলির বেগেন 
( অর্থাৎ গড় বেগের ) বর্গের পুরপ-ফল যাহা, ‘তাহার ও অংশ। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে হিসাব 
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করিলে দেখা যায য়ে, বা্পাবস্থায জলকণার গড়বেগ হইতেছে সেকেণ্ডে প্রায় অর্ধ 
মাইল। রি ঁ ৭ ২4 
অতএব লাপলাঁসের মতবাদের সহিত Kinetic theoryর সিদ্ধান্ত তুলনা করিলে বলিতে 
পাঁরা যে, যে সকল জলকণার বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থাৎ সেকেণ্ড ছু’ মাইল. অপেক্ষা! 
বেশী, কেবল তাহারাই জলের আঁকর্ষণ-ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে সক্ষম হয়। এই 
ব্যাপারে উহাদের বেগ অনেকটা কমিযা যায় ; এবং বাহিরের মুক্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িলে 
উহাদের গড়বেগট। সেকেণ্ডে প্রায় অর্ধ মাইলে গিয়া দ্বাড়াযণ সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 
লাপ লাসের মতবাদের সহিত Kineti6 ॥e০৷7র সিদ্ধান্তের এক্ষেত্রে কোন বিরোধ নাই । . 


আকর্ষণ-সীমানার স্থুল হিসাব 


সমতপ-পৃষ্ঠ একখানা জলের পর্দা কল্পনা করা যাইতে পারে। মনে করা য’ক, উপযুক্ত 
বনপ্রয়োণে ওঁয়প একটা পর্দার পিঠের ক্ষেত্র-ফলটাকে-__একটা| নিদ্দিষ্ট পরিমাণে_১ পরিমিত 
বাড়াইয়া দেওয়! গেল। ফলে পর্ছাটার ভিতর-মহল হইত্ডে কতকগুলি জুলকণ! উহার চর্ম্মাববণে 
. আসিয়া স্থানলাভ করিবে। এই ব্যাপাবে কৈশিক আকর্ষণের «বিরুদ্ধে একটা! বিশিষ্ট 
পবিমাণের কাঁ্য্য করিতে হইবে। সহজেই দেখা যায়, এই কার্য্যের পরিমাণ যাহা হইবে, 
জলের পর্দার বিযোজন-কার্য্যের মাত্রীটাও ততখানি কমিষা যাইবে। 
চম্মাবরণের স্থলতাটা হইতেছে জলকণাগুলির আঁকর্ষণ-সীমাঁনা বা.'প’-এর সমান; এবং 
পিঠট! বাড়াইয়া দিলেও ওঁ স্থুলতাটার হাস-বৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং ক্গেত্রফলট| ১ পরিমিত 
বাঁড়াইয়! ‘দলে চর্ম্মাবরণের আবতনটা বাঁড়িবে ১৯প=প'’ পরিমিত । পর্দার মোট আয়তনটা 
ঠিক থাকিবে ; ফলে উহার ভিতর-মহলের আয়তনট! কমিযা! যাইবে ‘প’ পরিমিত। 
ভিতর-মহলের আয়তন কমিয়া যাওয়ায় জলের পর্দাটার বিযোজন-কার্য্যের মাত্রা কমিযা 
যাইবে পচ পরিমিত [ ১৯ নং সমীকরণ ]1 চর্ম্মাবরণের আয়তন বাঁড়িয! যাওয়ায় পর্দাটার 
বিযোজন-কার্ষ্যের মাত্রা "বাড়িয়া যাইবে ; এবং চর্ম্মাবরণে চাপের মান্রাটা যদি সর্বত্র সমান 
হইত এবং ‘চ’ পরিমিত হইত, তবে বিযোজন-কার্য্যের মাত্রাটা ঠিক এ পরিমাণেইম্বাড়িযা 
যাইত। কিন্তু আমরা দেখিযাছি, চর্ম্মাবরণে চাপের মাত্রাট! ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পক্ষে ভিন্ন 
ভিন্ন ; তরল দ্রব্যের ঠিক পিঠের উপরে উহা শুন্ত পরিমিত এবং ক্রমে বাঁড়িতে বাড়িতে ভিতর- 
মহলে যাইয়া 'উহা ‘চ’ পরিমিত হইব! দাড়ায় । ফলে সমগ্র চর্ম্মাবরণে চাপের গড়-পরিমাণটী 
হইবে-_অন্ততপক্ষে ই চ পরিমিত। অতএব পর্দার পিঠটা বাড়াইয! দিবার ফলে উহার 
বিযোৌজন-কার্য্যের মাত্রাটা কমিয়া বাড়িয়--মোটের উপর কমিষ! যাইবে বড় জোর ই পচ 
*পরিমিত। মোটের উপর দঁড়ায_-একটা তরল দ্রব্যের পিঠের? ক্ষেত্রফল ১ পরিমিত বাঁড়াইতে 
হইলে একটা বিশিষ্ট পরিমাণের কাৰ্য্য করিবার আবনক হয়; এবং. .. . 
* ও কাৰ্য্যের মাত্র/বড় জোর ইপঠচ . (২২) 
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একটা জের পর্দার পক্ষে এই কার্য্যের মাত্রা কত, তাহা! পরীক্ষা! দ্বারা নিৰ্ণীত হইয়াছে। 
সেন্টিমিটার ইত্যাদির হিসাবে শর কার্যের পরিমাণ হইতেছে ৭৫ ; এবং জলের পক্ষে ৮২১ 
হান্বার বায়ুর চাপ = ২১ হাঁজ(র X১০ লক্ষ-২১১৫১০৯। সুতরাং জলের পক্ষে - 
৭৫ =বড় জোর ই প৯২৯১৫১০৯ ৰা 


অর্থাৎ প-অন্তত পক্ষে 4২ নেটিমিটার 


২১৯X১০৯ 
অথবা ১ ইঞ্চির প্রায় ৩৬ কোটি ভাগের এক ভাগ। 

এইরপে তরল দ্রব্যের কৈশিক আকর্ষণের সীমানায় একট! স্থূল হিসাব পাঁওয়া যাষ। 
আমরা. প্রথমেই দেখিয়াছি যে, লাঁপলাঁসের ম্তাঁনুসারে এই সীমানাটাকে ১ ইঞ্চির .অতি 
সামান্ত ভগ্নাংশ রূপে গণ্য করিতে হইবে । উপরের হিসাব হইতে দেখ! যায় যে, উহা ক্ষুদ্র 
হইলেও জলের পক্ষে উহার পরিমাণ ১ ইঞ্চির ৩৬ কোটি ভাগের কম হইবে না) অর্থাৎ, যে 
জলকণীঁগুলির পরস্পরের ব্যবধান ইহা অপেক্ষা অধিক, তাহাদের মধ্যে আকর্ধটা যদি নগণ্যও 
হয়, তথাপি যে সকল কৃণার পরম্পরের মধ্যে দুরত্ব ব্যবধান ইহা অপেক্ষা কম হইবে ; তাহার 
পরম্পরকে অবি্তর আকর্ষণ করিয়া থাকে- ইহ! খীকার করিতে হইবে। 


জলকণার আয়তন 


জড়দ্রব্যের অণুগুলি কত বড়,” _কৈশিক আকর্ষণের দিক হইতে তাঁহার কতকটা আঁভাস 
পাওয়! যায়। .জ্বলকণার*কথা ধর! যা’ক। উহাদের আকুতি কি রকম__জাঁনিবার উপাষ 
নাই? তবে স্থল হিমাবে উহাদিগকে গোলাকার বলিযা ধরিয! লওয়! যাইতে পাঁরে। জলকণা- 
গুলি যে অত্যন্ত চঞ্চল, ইহ! আমর! দেখিয়াছি ; উহারা ছুটয়! বেড়া ও পরস্পরে ঠোঁকাঠুকি 
করেন চুটাছুটির ফলে ছুইটা কণা কখনও দূরে দূরে, কখনও বা অতি কাছাকাছি আসিযা 
পড়ে। পরস্পরের ব্যবধানট! সব চেয়ে কম হব--যখন কণায় কণায় ঠোঁকাঠুকি ঘটে । তখন 
উহাদের কেন্দরবয় যথাসম্ভব পররম্পরের নিকটবর্তী হয়, এবং তখন কেন্দ্রত্যের মধ্যে দুরত্বটা, 
-_উভরৈর ব্যাঁসার্দের যোগফল যাহা, অথবা উহাদের একটার ব্যাস যতটুকু- প্রা ততটুকু হইয়া 
দীড়ায়। কণা দ্ব’টা ইহ! অপেক্ষা কাছাকাছি হইতে, পারে--এ'রূপ অনুমান করা যাঁষ না । 
এখন কণ! ছু'্টা যখন যথাসম্তব কাছাকাছি হইয়া পড়ে--উভযের মধ্যে দূবত্বট! যখন 
কণার ব্যামপরিমিত হইয়া দীড়ায়--তখন অন্ততঃ উহার! প্ররস্পরের আকর্ষণ-সীমানাব 
মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে বলিষা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কণাষ কণার ব্যাস-পরিমিত 
ব্যবধানটাকে উহাদের আকর্ষণ-দীমানা অপেক্ষা--অর্থাৎ ১ .ইঞ্চির ৩৬ কোটি ভাগের ভুগ, 
অপেক্ষা-_ ছোট বলিয়া বিবেচনী .করিতে হইবে । ফলে "দেখা যাষ, একটা জল-কণার ব্যাস বড় 
জোর ওঁ পরিমিত হইতে পারে । . 
- তরল জব্যের সে সুদ অংশগুলিকে অর্থাৎ পরম্পরের আকবর অধীর হণ বাহ 


পি 
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ইতন্ততঃ ছুটিয়। বেড়ায় এরং যাহাদের মধ্যে আকর্ষণ স্বীকাব কবিষা লইয়া কৈশিক ব্য।পাঁবেব 
ব্যাখ্যা দেওয়! যায়, উহাঁদিগকে আমরা ‘কণ!’ বলিষাছি। পদার্থ-বিজ্ঞানে উক্ত রূপ ধর্ম-বিশিষ্ট 
পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে ‘অগু' বলে। একটা অণুর ব্যাম কতখনি, তাহা বিভিন্ন প্রণালী 
অবলম্বনে বৈজ্ঞানিকগণ মোটামুটি নিক্পপণ করিয়াছেন। এঁ সকল হিসাব -হইতে দেখা যায যে, 
আমরা যাহাকে তরল দ্রব্যের কণা বলিষাছি, উহার ব্যাস একট! অণুর ব্যাসের সহিত তুলনীয। 
সুতরাং লাপ লাসেব মতবাদে আমর! যাঁহাকে ‘কণা’ বলিষ! উল্লেখ করিয়াছি, উহাকে ‘অগু' কূপে 


গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
(ক্ৰমশঃ ) 
এঞ্জিন 
অধ্যাপক শীপ্রভাষচন্দ্র দত্ত : 
চভ্র্থ পৰ্্যযাস্ন 
(পূর্বানবৃতি ) 


নিরেট এঞ্জিনের মধ্যে পাথুরে কয়লা (506211 ০০৭!) ব্যতীত বয্লারের চুল্লিতে আলাইবাঁর 
জন্ত আরও নানারকম ইন্ধন ব্যবহার কর! হয়) যেমন_কাষ্ঠ, গাঁছের ছাল, খড়, তুঁষ, 
কাঠের গুড়া, কোক্‌, কাঠ-কয়লা ইত্যাদি। স্থানবিশেষে যেখানে যেটা বেশী সুবিধাজনক, 
সেইখানে সেইরূপ ইন্ধন ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু হরেক রকমের ইন্ধন সকল সময 
একয়প আয়তনের ও আকারের চুল্লিতে সুবিধা মত জালান সম্ভব হয না। উনের উপযোগী 
চুল্লি তৈয়ার করিতে হয। 

সন্ত-কাটা কাঁচা কাঠে প্রায় আধাঁআধি জল থাকে । এমন কি, বহুদিন ধরিয়া শুকীইলেও 
১৫ হইতে ২০ ভাগ অবধি জল থাকিয়া যাঁয়। সেইজন্ত একই ওজনের কষলাঁয় যতটা 
উত্তাপ প্রদান করে, সম ওজনের কাঠি হইতে অর্ধেকের বেশী উত্তাপ পাওয়া যায় না। 
জাল।নি কাঠ প্রধাঁনতঃ ছুই প্রকারে বিভক্ত করা হুষ (১) কড়া ও (২) নরম 
নরম কাঠ অপেক্ষা কড়া কাঠের আগুনের তেজও বেশী, আর অধিকতর সময় ধরিয়া জলে। 
নেরম কাঠ ধরাইতেই যেমন দ্রুত, সেইয়প শীঘ্র জলিষ! ছাই হইয়া যায়। সাধারণ গুকৃন! কাঠে 
প্রা তিন সের জলকে ২১২০ তাপে (০10 20 ০ 212° ৮)" বান্পে পরিণত করিতে পারে ; 
আর ভিজা কাঁঠে ইহার অর্ধেক পরিমাণ জলের বেশী পরিণত করিতে পারে না । সম পরিমাণ 
বাষ্প জনন করিতে কয়ল! আলাইবার অন্ত যত আঘতনের 'ফাযারণ্ডেট' ( চুললির মধ্যে যে অংশে 


প্রকৃতি ৫০৩ 
ইন্ধন থাকে, তাঁহাকে ইংরাজীতে ?1০8155 বলে ) আঁবগ্রক হয, কাঁঠ জালাইবাঁর জন্ত তাহার 
উপর আরও তিন ভাগের একভাগ জায়গার দরকার ।- এমন কি, সম্পূর্ণ চুল্লির আয়তন 
ছিগুণের চেয়ে কিছু বেণী করিতে হয়। কাঠ ভাল করিয়! জলিলে এক হইতে চারি ভাগ 
পর্যযস্ত ছাই পড়িয়া থাকে । 

কাষ্ঠ ব্যতীত অন্তান্ত উদ্তিজ্জ জাতীয় হা বয়লারে জালান যায় ; যেমন_ গাঁছের ছাল, 
তুঁষ, খোসা, খড় ইত্যাদি» সাধারণতঃ এইয়প এক পাউণ্ড ওজনের ইন্ধন দ্বারা প্রায় তিন 
পাউণ্ড জলকে ২১২০ ডিগ্রী তাপে বাঁন্পে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্ত ইহাদের ভাল 
ভাবে জালাইবার জন্ত বঘলারের চুল্লির আঁযতন হিসাব মত বর্ড হওয়া চাই ; কয়লা 
জ্বালাইবার জন্ত যত বড় দরকার, তাহার ঘিগুণের চেয়ে কিঞ্চিৎ বড় হওঘা আঁবস্তক। 

কোঁক্‌ (০০০) কয়লা দ্বারা বাষ্প তৈষারী করা যাইতে পারে। সাধারণ পাথুরে কয়লাকে 
জালাইয় উহার মধ্যস্থ উদ্বাধী পদার্থসমূহ বিতাড়িত করিলে কোঁকে পরিণত হয়। কোক্‌ 
যত ভাল হয়, তত কমু ছাই অবশিষ্ট থাকে ।- ওজনে যোল আনা কয়লা জালাইদা প্রা 
দশ আন! আন্দাজ ক্ষোক্‌ পাওয়া যায়। এক' পাউগ কোঁক্‌ প্রায় দশ পাউণ্ড জলকে . 
বাষ্পে পরিণত করিতে পারে । এই ইন্ধনে ধূলা ও ধূম! অতি কম? তবে পাথুরে কল! 
অপেক্ষা ইহার দাম বেশী বলিয়া বযলারে ইহার ব্যবহার নাই বলিলেও চলে । : 

সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অঙ্গার(০৪৮০০৷)বিশিষ্ট ইন্ধন হইতেছে কাঁঠ-কয়লা (298 
charcoal) ৷ কাঠকে জ্টুলাইয় উহার মধ্য হইতে উদ্বায়ী পদার্থ বাহির করিয়া দিষা এইরাপ 
কয়লা প্রস্তুত হয়। ইহার আগুনের তেজ খুব বেলী, আর প্রায় ধূত্রহীন। এক- পাউণ্ড 
কাঠ-রুয়লা গর ১৪ পাউণ্ড জলকে -বাপ্পে, পরিণত করিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ জলিয়া 
যাইবার পর ছই হইতে দশ ভাগ অবধি ছাই অবশিষ্ট থাকে । 

কয়লার গুঁড়া ও গোবর মিশ্রিত করিয়া আমরা যেমন *গুল' তৈয়ারী করি, সেইয়্প গোঁবরের 
পরিবর্তে আট ভাগ পিচ, (202) ও ছুই হইতে চারি ভাগ আল্কাত্রা মিশ্রিত করিঘা বয়লারে 
জার্ষিধার জন্ত একরূপ কৃত্রিম ইন্ধন প্রস্তুত হয, তাঁহাকে ‘কোল’ কিম্বা “কোঁক্‌ ভাষ্ট ব্রিকেটু' 
( coal.or coke dust briquette) বলে। ছোট ছোট ইটের আকারে পত্তত হয 
বলিয়া ইহাকে ক্রিকেট কহে।, এইরূপ এক পাউণ্ড "গুল? প্রায় দশ পাউণ্ড জলকে বাপ 
পরিণত করিতে পাঁরে। 

* তরল ইন্ধন (17070 691) যেমন একাদিক্ৰমে সমানভাবে খুব তেজাল উত্তাপ দান 
করিতে পারে, অপর কোনরূপ ইন্ধন তেমন পারে না। খুব তাড়াতাড়ি ষ্টীম করিতে" 
কিম্বা সহজে আগুনকে জালছিতে অথবা নিবাইতে এমন সুবিধাজনক আর কোনও ইন্ধন নাঁই। 
পেঁট্রোনিয়াম্‌ (6৮০150:)জাতীয় দাহ্য তৈল তরল ইন্ধনের মধ্যে শ্রেষ্ট । পাথুরে-কয়লা 
হইতে একপ্রকার তৈল নিষ্কাশন করা হয, সেইগুলিও প্রায় পেট্রোলিযামের স্তায় 
কা্য্যকরী। পেক্ট্রোলিযামূকে ভূগর্ভস্থ খনি হইতে উত্তোলন কর! হয। এই পেট্রোগিয়ামূকে 
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অগ্নি ও যন্ত্রে সাহায্যে পরিষ্কার করিযা পেট্রল, কেরোসিন, লিউব্রিকেটং তৈল, 
ভ্যাসালিন্, ফিউয়েল্‌ অযেল্‌ (51 ০11), ডিষ্টিলেটু ((i5i]]ate) ইত্যাদিতে পরিণত করা 
হয়। এই জাতীয় ইন্ধন বয়লার অপেক্ষা তৈল-চাঁলিত এগ্রিনে (011 engine) বেশী 
বাবহাঁর হয়! আমর! যখন এইরূপ এঞ্জিনের আলোচনা করিব, সেই সময এই সকল 
ইন্ধনের আরও অনেকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করা যাঁইবে। বধলারে যে 
তৈল জালান হয, তাহাকে “ফিউয়েল্‌ ওষেল্‌, বা ‘ইন্ধন তৈল’ কলা হয--ইহাব আপেক্ষিক 
গুরুত্ব (specific ravity) "৮১৮। এইকর্প এক পাঁউও তৈলে কিঞ্চিদধিক বিশ পাউণ্ড 
জল পৰ্য্যন্ত বাল্ণে পরিণত করিতে পরা যায় । ইহাকে সম্পূর্ণভাবে জাঁলাইতে গেলে কুযাঁসার 
মত (in 50155 ০৮m) চুলিতে প্রদান করিতে হয। বাপ কিম্বা চাপিত বায়ুর 
(c০mচressed air) লাশয্যে এইয়প করা হয। এইরূপ ভাবে বাশপজনন করিলে বধলাঁর 
বেশ পরিষ্কার থাকে। বিশেষতঃ সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের পক্ষে এই ইন্ধন বিশেষ 
সুবিধাজনক । ইহাকে কয়লার অপেক্ষা অনেক কম স্থানে সঞ্চিত বাখা যায়। ছাইয়ের 
বালাই নাই । কয়লা খাওয়াইবাব জন্ত যৃত লোক (fireman) দরকার, তাহ! অপেক্ষা 
অনেক কম লোক লাগে। চাঁপিত বায়ুর সাহায্যে খুব মোট! তৈলকে ধুঝাকারে বধলারের 
চুল্লিতে যেমন জালান হয, সেইরূপ কযলাঁব ধূৱাঁকেও (pulverized ০০৪]) ওরূপভাবে 
চুল্লিতে খাঁওষাইষা বিশেষ ফলপ্ৰদ হইতেছে । 

কতকগুলি .গ্যাসকেও ইন্ধন রূপে ব্যবহার করা যাইতে পান্ব--যেমন, ‘কোল গ্যাস্ত 
(০০৭! ৪৭5)। এই গ্যাস দ্বারা কলিকাতীর পথসমূহের অধিকাংশ আলোকিত হব। 
পাঁখুরে-কয়লাঁকে জালাইযা কৃত্রিম উপায়ে এই গ্যাস প্রস্তুত হইষা থাকে। প্রতি কিউবিক্‌ ফুট. 
গ্যাস হইতে প্রায় তিন শত ব্রিঃ থাঁঃ হিঃ পরিমাণ উত্তাপ পাঁওযা যাঁষ। 

ভূগর্ভ হইতে এককপ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজীতে ন্যাচারাল গ্যাস 
(natural 2s) বলে। দেড় হন্দর (এক হন্দর-প্রায ১ মণ ১৪ সের ) পাখুরেকষলার মধ্যে 
যত উত্তাপ, এই গ্যাসের এক হাজার ঘন ফুটের মধ্যে তত পরিমাণ উত্তাপ থাকে । টায় 
এক ঘোড়া-শক্তি (3915৩ Power) পাঁইবার জন্ত বয়লারে নিয়লিখিত পরিমাণ গ্যাস. 
লাগে = 


প্রাকৃতিক গ্যাস ( Natural gas ) ৩০ ঘন ফুট 
কোল গ্যাস ( Coa! ৪৭5 ) ২০ 
- জনীয় গ্যান ( Water gas ) 66s 
নি প্রডিউসার গ্যাস (Producer gas) ১২৫১১ 


তবে ভাল বাঁরুণা্‌ (38:79) হওয়া! চাই ; নতুব| আঁবও বেশী পরিমাণ লাগে। 


প্রকৃতি -৫৪৫ 
পঞ্জতস শর্খ্যাস 
বয়লার (Boiler) 


প্রথম অধ্যায়ে আমরা মোটামুটি ভাবে -স্রীম-এঞ্জিন কি করিয়৷ কার্য করে, তাহার বৰ্ণনা 
করিযাছি ; কিন্তু টীমএজ্িনের প্রাপ অর্থাৎ যাহার জোরে এই এঞ্জিন চলে; তাঁহা হইতেছে 
্টাম। এই ষ্টীম বা বাষ্প কবি প্রকাবে এঞ্জিনে যোগান দেওয়া হয়, তাঁহা এখন মোটামুটি ভাবে 





৮নং চিত্র ৮ মা . 
বুৰীন যাইবে। ষে যন্তের সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে ‘বয়লার’ কহে | ৬ভুদ্েব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালায় ইহাকে 'হাড়ী, লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কাছে 
বনলার (8০110) যত নুস্পষ্ট, ইহাব '‘হাড়ী’ নামাকবণ ততটা সঠিক নয় ;_যেমন কেটুলীকে 

৬৪৯ iS 


সি 


৫ ৬ bk প্রকৃতি 


.কেট্নী, না বলিয়া অন্ত কিছু বলিলে ঠিক. জিনিষটি হায়দম হয় না, বলের কৃ হইতেছে 


বক মত চাপে হত সম্ভব গু টীম এজিনে যোগান দেওয়া 
এখন আমর এইখানে একটা সদ সিদা ২ বালারের চিত্ৰ সাহায্য উহার, ক্রিয়া ও জং 
বুরাই্রার চেষ্টা রুরিব। -ষ'এবুহ"ল -নং চিত্ৰ প্রত, নম্বর ও অক্ষরের সহিত: নিয় 


লিখিত নামগুলি; দেখিতে হইবে। ৮নং নকলায় বয়লারের, ভিতরটা সুস্পষ্ট; ৯ নং 


নায় উহার বহির্দেশ অঙ্কন করা হইয়াছে। 

১। বয়লারের খথাঁপ বা Casing - 

২! চুল্লি (Furnace) | ই 

৩। ফায়ার বার্(Fireban) - 

৪। ধুম যাইবার নূল. (Smoke টন 

€। জল | [ 

৬। 'বাঁ্প ৰা ষ্টীম (Steam) ৪ . $e 
৭ চিম্নী (Chimney) | 

৮। পরিক্ষার করিবার দূরজা ( Manhole door) 

৯। নীচে জল ছাড়িবাঁর দ্বার (Blowoff cock) 

১০। তলদেশ পরিষ্কার করিবার দরজা (Mudhole door) 

১১। ছাইয়ের খাদ (41574) . ৬ 

১২। "চুল্লির মাথার চাদর (Combustion chamber roof) 
১৩। ধুম যাইবার নলের উপরের মাথা যে চাদরের উপর লাগান হয় (Smoke 

tube plate) 


.১৪। ধুম জমিবার স্থান (s00ke-box) 
fl নর EL যে লেডিল অবধি ব্য়লারে জল থাকে (Water level) 
| ক’ । দে টা, ত্যান্ভ($০ valve) ক ke 
ৰ পরমার গেজ, Pressure gauge) . 
i ৷ শি কক্‌ (Steam cock) - 
a সছ্‌ WW ক্ল অফ কক্‌ (Blow off ০০০০) 


তি 2. 
জা ফিড চেৰ্‌ ভ্যাল্ভ (Feed check valve), . AEE OES 
fz oi ৯৯ 8 
ls এব মু ভো (Fie door) _. টিকা রর রাস cs 
“জলের গেজ, (Water gauge). এ গার রা রা 


রা 1 উকি গেজ রন কক্‌ (Water Eauge ‘drain cock), . 
Ref । জল le ষ্টীম টেষ্ট ৰু কু (Water and 51 steam test cocks), - 
1 সীম জাংশাং ভ্যান্ভ (Junction valve) ন্‌ 

’ রা ৬ 


রি 


~ 


+ 


T=" 


প। ভ্যাম্পার (Damper) LL হি ন্‌ 2 লা 
অন. রাম পাইপ y(Steam Pipe) 2" Eh ER নিস 8 টি i 
পূর্বে বলা হইছে কে একট উন্নত পানর জব ২১২০, বাং উত্তধ হলেই দুটিতে 
থাকে। অবশ্য এই সময় বাযুমাওলিক চাপ প্রতি বৰ্গইঞ্চিতে ১৪:৭ পাউণ্ড হইলে তবে 
হয । এইরূপ অবস্থায যদি পাত্রটকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিষা আরও উত্তপ্ত করা হয় 





ও এ ৯ নং চিত্র, মাঃ ষ্ট এ হত 
অহা হইলে হা চাঁপও ক্রমশঃ বন্ধিত' হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল আরও উত্তধ হইতে থাকিবে? 
এইয়লপে চাপ যখন প্রতি বর্মইঞ্চিতে ১৪'৭ পাউণ্ড অপেক্ষা রাড়িতে থাকে; 'সুটন-বিন্দুর. 
মাত 9৪.২১২০ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ অপেক্ষা অধিক-বদ্ধিত হইতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 
প্রত্যেক নিদিষ্ট চাপের বাপ্পের *জন্ত 'ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। চাপের 
পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপেরও পরিবর্তন ঘটে। বদ্ধ পাত্রে যখন বাম্পীকরণ 
হইতে থাকে, তখন যদি তাপ বাড়ান বায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে যত না চাপ ও তাপের . 
পবন্পরের একটা সামঞ্জন্ত আসে, ততঙ্ণ চাপ বাড়িতে থাকে। আৰু. য্‌দি তাপ কমাইয়াণ 
দেওয়া হয়, তাঁহা হইলে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তাপ ও চাপের সীম. না, জো ততক্ষণ পর্যন্ত: 
বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয় ও চাঁপের পরিমাণ কমিযা যায Te 

£ ৰপ যখন ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়--সরথাৎ গ্যাসু অবন্থা হইতে তরল জবস রথ 


° A 


একছা | প্রকৃতি 


হয়--ইংরাজীতে তাহাকে: 'কন্ডান্শেষান্‌’ (condensation) বলে। বাঙ্গালাষ ইহাকে আমরা 
'ঘনীকরণ' বলিব। বাচ্পের চাপ অনুযা়ী যত পরিমাণ তাপ থাকা, দরকার, - যখন সেই 
পরিমাণ তাপ না থাক, তখন উহ! ঘনীকবণ হইতে থাকে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আবন্তক মৃত, চাপের বা্প-প্রপ্তুত বয়লারের দার! সম্পন্ন হয়। 
এই কাৰ্য্য করিবার জন্ত বয়লারে হুইট! প্রধান অংশ থাকা দরকার । প্রথমটা হইতেছে 
একটা বন্ধ পাত্র_-যাহার মধ্যে প্রয়োজনান্ুযায়ী জল ও বাষ্প থাকিতে পারে ; আর দ্বিতীয়টা 
হইতেছে চুল্লি, যাহা দ্বারা জলকে উত্তপ্ত রুরিষা আঁবগ্ডক মতণ্ঠাপের বাষ্পে পরিণত কর! 
মায়। এই হুইটা হইতেছে প্রধান অংশ । .কেবলমাত্র চুল্লি ও একটা সাঁদাসিদা বন্ধ পানর 
নইয়া যে বয়লার্‌ হয়, তাহা দ্বারা যতদুর সম্ভব কম ইন্ধন-খরচাঁয় তাড়াতাড়ি নিরাপদে 
আবশ্যক মত চাপ ও তাঁপের বাষ্প পাওয়া ছুংসাঁধ্য | এই কার্য্য যাহাতে নিপুণ ভাবে করা 


যায়, মেইনরস্ত এঞ্জিনিয়াররা নানারপ বয়লার প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন। উপযুজ' 


বয়লারের নিয়লিখিত গুণগুলল দেখিয়া লইতে হয়ঃ 

(১) কাৰ্য্যের উপযোগী চাপের বাষ্প নিরাপদে দিতে পারে কিনা te 

(২) কত কম ইন্ধন-ধরচায় উহ! করিতে পারে? 

(৩) পরীক্ষা, পরিষ্কার ও মেরামতি কার্য্যের জন্তু ভিতর ও বান্থির সুগম কি না? 

(৪) উহা রাধিতে কত জাবগার দরকার? 

(৫) ঠাও "অবস্থায় অগ্নি প্রদান করিয়া কত কম সময়ের মধ্যে দরকার মত বাষ্প পাওয়া 
যাইতে পারে? | | রি? 

(৬) কিরূপ, *টোক্সই” (durable)? 

(৭) স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত কিয়প সুবিধা? 

(৮) সাজসরঞ্জাম (auxiliary fittings)-এর বন্দোবস্ত কিরূপ ? 

বয়লার নানা রকমের হয়। কিন্তু জিনিসটি সহজ করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা 
অপাততঃ একরূপ সরল বয়ঙ্লারের নক্পা প্রদান কবিলাম। এইরূপ বযলারকে ইংরাজীতে ভার্‌- 
টিকাল্‌ (॥e৷i০৪!) বযলার’ বলে। আমারা ইহাকে ‘খাড়া! বয়লার বলিব । এইক্সপ্‌ বয়লারকে ঠিক 
মাঝ বরাবর খাঁড়াভাবে কাঁটিলে (vertical section through axis) যেরূপ দেখা যায, তাহার 


না ৮নং চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। আর ন ৬৪ যেরূপ . দেখায, তাহা ৯ নং নল্লায় 


দেওয়া ইইল। - ৭, - 

» -গুধু এই বয়লার কেন, প্রায় অধিকাংশ কী বাহির হইতে দেখিতে একট! গোল চোক্কার 
“যত. ‘৮ নং চিত্রে ১ হইতেছে বাহিরের খাপ-।- এই খাপ ঝৌহ্‌ কিন্বা ইস্পাতের চাদরকে 
শ্বোপু করিয়া ভাঁজ দিয়া জোড়ের মুখে রিব্টি মারিয়া প্রস্তুত করা হয়। উপরের মাথাটা ভূমের 
(৭০79) স্তায় কুর্ধচন্দ্রাকার করা, হয়। এই ভুমের মধ্যবর্তী স্থান কাটয! চিম্নী লাগান 
হইযা-থাকে (৮ নং চিত্র৮৭']। বারের নীচের চুষি সহিত এই চিম্নীর ( ৮ নং চ্তি২) 


F . 
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রা 'ছইট! উদ্দেশ্যে চিম্নী দেওয়া হ্য-_ প্রথম, ইন্ধন আঁলিবার ফলে যে ধুয় নির্গত 
য, তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া আর দ্বিতীয়, টু্জিমধাস্থ ইন্ধন ভাল ভাবে জালাইবাঁর 
জন্ত আবশ্যক অনুযায়ী বায়ুর যোগান দেওয়া ।- চিম্নী 'অপেক্গাক্ৃত'পাত্জা লৌহের চাঁদরকে 
গোল করিষা ভাঁজ দিয়া রিবিটু মারিয়া প্রস্তুত করা হয়) ৮নং চিত্রে এক” বয়লারের 
ভিতরটা একক্পপ নুম্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে । ৮ নং চিত্রে ২ হইতেছে চুদ্রি-_যাহাকে 
ইংরাজীতে ‘ফারনেশ (£5:7806) বলে। এই চুল্লির ভিতর ইন্ধনের' সাহায্যে অগ্নি গ্রজলন 
করা হয়। ভিতরের চুষ্পি গোল চুঙ্গীর মত দেখিতে। তবে চুল্লির মাথাটা (০০) 
সম্পূর্ণ চ্যাপ্টা ১--লৌহ কিন্বা ইম্পাতের চাদরকে -গোল ভাবে ভাঁজ দিয়া জৌড়ের মুখে 
রিঝিট মারিয়া প্রস্তুত করা হয। চুদ্সির তলদেশে ইন্ধন রাঁখিবার অন্ত ফাঁক ফাক করিয়া 
শিক (2৩-১৪) সাজান থাকে (৮ নং চিত্র--৩)। তলা দিয়! বায়ু টানিবার জন্ত এইরূপ 
তাঁবে ফাক ফাক করিয়! লাগান হয় | চুল্লির তলদেশের বেড়কে বয়লারের খাপের 'দঙ্গ 
রিব্টু দিয়! সংবন্ধ করা হয় ; 'আর ইহার উপরের মাথার চাদরকে (৮ নং চিত্র--১২ ) 


ছি্র ‘করিয়া কতকণগুঞ্জি দেড় ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি -ব্যাসের'' পিতলের পাইপ খাড়া 


করিয়া লাগান হয়। এই নবগুলির উপরের “মাথাও বয়লারের উপর-দিকে একটা ' লৌহ- 
চাদরে সংযুক্ত থাকে (৮ নং চিত্র--১৩)। এই উপরের চাঁদরকে 'বয়লারের প্রধান অংশের 
সহিত রিক্টি করিয়া দেওয়া হয়। এই নলঞুলির সাহায্যে নীচের চুল্লির অগ্নিশিখা, ধু এবং 
উত্তপ্ত বায়ু বষলারের উপরিভাগে (৮ নং চিত্র--১৪ ) লইয়া আসা হয়। বযলীরের এই অংশকে 


ইংরাজীতে 'স্মোক্‌ বঙ্গ (9:8০৮৩-১০% ) বলে। এই স্থান হইতে গ্যাস, চিম্নী দিয়া বাহিরে' 


চলিয়া যায়। : ইহা ব্যতীত আর একট! কাজ এই ন্লগুলি সম্পন্ন করে। ৮ নং চিত্র ভাল 
করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নলগুলির নীচে হইতে অর্দ্ধেক অপেক্ষ! বেশী অংশ বাহিরের 
বয়লারের জল দ্বারা আবৃত। আর বাকি অংশটা জলের উপরিস্থিত বাশ্পের (৮ নং চিত্র--৬) 
দ্বার আবৃত থাকে । নলগুলির ভিতর দিয়া গরম বায়ু ও ধুম! যাওয়ার দরুণ নল-দংস্পর্শিত 


বাহিরের জন উত্তপ্ত হইয়া যায়। -এইস্সপ ভাবে অগ্নিশিখা ও উত্তপ্ত ধুম! হইতে উত্তাপ বাহির 
করিয়া জলে প্রদান না করিতে পাঁরিলে, ও উত্তাপ অষথা অপচয় হইত | ফলে বেশী ইন্ধন 


খরচ হইত; আর ঠিক পরন্নপ ক্রুতভাবে জলকে স্টীমে পরিণত করিতেও পারা যাইত না 
চুলীর মধ্য ইন্ধন দিবার জন্য একটী- দরজা -থাঁকে (৯ নং চিত্র--ঝ)) ইহাঁকে ইংরাজীতে 


‘ফায়ার ডোর' (৪12-0০০1) বলে। একেবারে বধলারের ও চুলীর তলদেশে বায়ু কমবেশী’ 
করিবার জন্তু একটা কবাটু থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে 'ড্যাম্পার' (18109) কহে (৯ নং- 


চিত্র --প )। ফায়ার বারের তলায় যে খাদ থাঁকে,-তাহাতে ছাঁই পড়ে । ' ইহাকে "ছাই খাদ’ বা 
ইংরাজীতে আ্যাদ্পপট্‌ (978 বলে) বয়লারের খাঁপের ভিতর চুল্লি ও নলগুলিকে বেষ্টন করিয়া 
জল থাকে (৮ নং চিত্র--৫ )। জল একদম পুরাপুরি ভর! হয় না--(৮ নং চিত্রে লঃ) ল, লেভিল্‌ 
্ধন্ত-রাখা হইয়াছে ; *উর্াংশ বাশ্পের 'ভঙ্ব রাখা হয়! চুল্লির পার্খদেশ হইতে, উহার” 


|) 


৫১০ প্রকৃতি 


উপরের মাথার চাঁদর হইতে এবং ন্লগুলির পাশ হইতে উত্তাপ আমিষ! জনকে গরম কবে। 
এইয়পভাবে' গরম হইতে হইতে জল ক্রমে ষ্টামে পরিণত - হয়। চুল্লির পার্শবদেশ, উহার মাথা ও. 
নলগুলির ঝেষ্নী-_ছর্থাৎ বয়লারের মধ্যে যে সকল স্থানে জল মো্াস্থুজি উত্তাপের সহিত 
মংস্পর্শিত-- সেই সকল স্থানকে ইংরাজীতে “হিটিং সারফেস” (॥1etin8 501০০) বল! হয়। 
চুল্লিতে অগ্নি গ্রজ্লন করিলে এ সকল স্থানের চাদর প্রথম উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ 
চাঁদরের উল্টা পিঠে বেষ্টিত জলে প্রবাহিত হয়। আবার এই চুল্জি-নিকটস্থ উত্তাপিত জল 
ক্রমশঃ বয়লারের 'সকল স্থান গরম করিতে থাকে । এইরূপতাবে” গবম- হইতে হইতে জল 
ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয়; -বাঁশে পরিণত হইলে জলের 'ল ল” ভাগ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে । 
বয়লারের এই উপরাংশে একস্থানে হীম-পাইপ (5:5807-00০) লাগান থাকে- (৯নং চিত্র--স) | 
যেমন ক্রুতভাবে ষ্টীম হইতে থাকে, সেইয়প সঙ্গে সঙ্গে যদি ইহকে এঞ্জিনে না.খাওযাঁন যাষ, 
তাহা হইলে চাপেব পরিমাণ বাঁড়িয়। বধলারকে ফাঁট।ইয! দিতে পারে । এইক্সপ বিপদ যাহাতে না 
ছয়, সেইনন্ত বয়ল/রের উপরে একটা যন্ত্র লাগান থাকে ( ৯নং চিত্র--ক ); -ইহাঁকে ইংরাজীতে 
‘মেফ টী ভ্য!ল্ত (58150 ৪1৮৩) বলেন বাঙ্গালা ইহাকে ‘বিপদ-ক্রগদ্বাব' বলিলে কেমন 
" গুনায়? এই-ভ্যাল্ভ এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে,আবক অনুযায়ী চাঁপ অপেক্ষা বেশী বাষ্প প্রস্তুত 
হইলেই উহ! নিজে নিজে একট! দরজা খুলিয়। অতিরিক্ত বাষ্প বাহির করিয়া দ্রেয়। আবার 
চাপ যখন দরকার মত কমিষা যায, এ দরজা নিজে নিজে বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ সেফ টা 
ভ্যাল্ত ছাঁড়া আরও অনেকগুলি সাজসরঞ্জাম বযলারে লাগান থাকে | ৯ নং চিত্রে খ হইতেছে 
‘প্রেসার গেদ্রঃ (০1655076 ৪8৪০) ; ইহার সাহাযো - বাস্দেব চীপ নির্ণয় করা হয়) ৯ নং 
চিত্রে ঞ হইতেছে ‘ওয়াটার গেজ, (৪5: €৪4৪6)-_-ব্যলারের ভিতরের বাষ্প ও জলেখ সঙ্গে 
সংযুক্ত একটী কীচের নুল এবং নলের উপরে ও তলদেশে পিতলের কক্‌ । এই গেজের 
সাহায্যে বয়লারে জল আছে কি না, তাহা সর্বদা দেখা যাঁয়। ওঁ চিত্রে ‘ল’ হইতেছে বয়লারের 
ভিতরে জল ভরিবার বন্দোবস্ত । এখানে একটি ভ্যাল্ভ আছে। ' এই ভ্যাল্ভকে ইংরাজীতে 
‘চিড়, চেক্‌ ভ্যাল্ভ’ (Feed check valve) বলে। এইরূপ ভ্যাল্ভ না দিয়া কেবলমাত্র 
একট! পাইপেৰ সাহায্যে বয়লারে জল দিলে, উহাঁব ভিতরের চাপ বেশী বলিয়া বাহিরের 
জল ভিতরে ন|গিয়া ভিতরের জল বাহিরে আসিয়া উণ্ট। উৎপত্তি ঘটা ইবার মন্তাবনা। 
এইরূপ ভ্যাল্ভের সাহাঁষো- বাহিরের জল ভিতরে দেওষা যায়, অণচ ভিতরের জল বাহিরে 
আসিতে পারে না। ৯ নং চিত্রে ছ" হইতেছে 'ব্লো কক্‌’ (310 ০০৫ )। ব্যলারের* 
তলদেশ হইতে মাঝে মাঝে কর্দমাক্ত জল বাহির করিয়া দিবার জন্ত এই কক্‌ ব্যবহার করা- 
", হয 1৮ নং চিত্রে ৮ হইতেছে ন্যানহোল্‌ ভোর, (manlole-dqor) অর্থাৎ বয়লারের উপরদিকে 
ষেকোন হৃবিধামত স্থানে একট।-ব্ড় ফাক ঢীক্নী। এই ঢাকৃমী খুলিযা বয়লারের ভিতর 
পরীক্ষা, পরির্কীর কিন্ব। :মেরামত কব! যাঘ। ঢাঁকনী বন্ধ করিলে বাপ্পের জোরে যাহাতে 
উহা স্হজে খুলিয। না যা, ফেই্স্তসুবন্দোবন্ত খাঁকে। ৮ নং চিত্রে ১? হইতেছে "মাডহোল্‌- 
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ডোঁব' (॥॥৭-॥০!e ০০৪) । ইহাঁও বয়লারের তলদেশে ছোট ছোট হক ঢাকিবাঁর ঢাক্নী। 
এই সকল ঢাঁকৃনী খুলিধ! মাঝে মাঝে বঘলারের নীচে সঞ্চিত কাঁদা, মধল! পরিষ্কার করিয়া 
দেওযা হব। এইয়প দুই বা ততোধিক ঢাঁকৃনী বয়লারের তলদেশে থাঁকে। এইগুলাও 
দেখিতে এবং আটুকাইবার বন্দোবস্তে ম্যান্হোল্‌ ডোরের স্তাম। 

এই অধ্যাযে আমরা বয়লার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বর্ণনা করিলাম । ক্রমশঃ আরও 
বিশদভাবে কতকগুলি বলা ও উহাব লাজসরঞ্জাম-গঠনেব আলোচন! করা যাইবে। 


ক্রমশঃ 


বিহঙগপ্রেমিক উইলিয়াম্‌ ক্রষ্টার 
" শ্ীপ্রফুল্কূমার দাশগুপ্ত 


বিজ্ঞানতত্বের আলোচনার সঙ্গে বিজ্ঞানসেবীর জীবনেতিহাঁস পর্য্যালোচনা করার যে 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহ! সর্বতোভাবে স্বীকার করিতে হইবে। বিপদের হাজার 
হাজার আঘাতে, ধাহাব সন ভাঙ্গিয়া পড়ে ন!, উপরূ্যপরি শত বাঁধা-বিদ্ন, বাঁদ-বিতণ্ডা, 
প্রতিকূল আঁচব্ণ, অশান্তি ও অবসাঁদের তিক্ততায় অন্তর বাহার অভিভূত বা ডিয়গান হয় না, 
সেই মহাঁমানুষের জীবনবৃত্তান্ত, বিরাট আত্মশি, অনীম প্রেরণা, বিপুল আত্মবিশ্বান 
সম্বন্ধে নানা বিষষ জানিবার আঁকাঙ্কা এবং অনেক সম্ষ তাহার পদাঙ্কাহুসরণের অদম্য বাসনা 
অনেকেরই মনে যুগপৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। 


উইলিষাম্‌ (William Brewster) ক্রষ্টারের জন্মভূমি কেঘিজে। ১৮৫১ খৃষ্টাৰে 


তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যু হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্ের জুলাই মাসের ১২ 
তারিখে । . দেশদেশীস্তরের বিহঙ্বতত্ব আলেচনাঘ যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা 
সবিশেষ অবগত হইবেন কষ্টারের তিরোধানে পক্ষিবিজান কতখানি ক্ষতিগ্রপ্ত 
হইয়াছে। | | 

" বিজ্ঞানক্ষেত্রেব অসাধারণ ক্কৃতিপুরুষদিগের 'জীবন-বৃত্তান্তের আলোচনা করিলে দেখ! 
যাষ যে, তাহাদের অনেকেরই , অদৃষ্টে পরিপূর্ণ স্বাস্থা-সুখ লেখা নাই ; তাহাদের অধিকাংশই, 
ছর্বল, রগ, হীন স্বাস্থ্য । ক্রষ্টারের জীবন-পরিচরেও এ নিষমের ব্যত্যয় দেখা যাঁধ না। তিনি 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কেম্দিজ হাই স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কলেজে পড়িবার জন্তইচ্ছা প্রকাশ 
করেন; কিন্ত ক্ষীণ ্্বাস্থয তাহার এই ইচ্ছার পথে অতি বড় অন্তরায হইয়া দীড়াইল। তাহার 
ধু দিনের আশাকলেজে প্রবেশলাভ করিয়া জান-পিপাসার নিৰৃ্তি-_তাঁহার অদৃষ্টে 
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আর দটিয়া উঠিল না। ইহাতে তিনি সবিশেষ ক্ষুধ 'ও বিষ হইলেন। কিন্ত যে মানুষের অন্তরে 
অটল্‌ আত্মশক্তির্‌ বীজ নিহিত আছে, সে মান্য স্থযোগের কোন্‌ অগ্পেক্ষা না রাখিয়া, একদিন 
ন! একদিন বাধা-বিবোঁধের পর্বতপ্রমাণ . জব পরাশি ঠেল্যি! বাহিরের উদ্নার _আলো-বাঁভাসে 
ফুটিযা উঠিবেই। পক্ষিতত্বের দিকে আকৃষ্ট হইযা -তিনি তাঁহার সমস্ত মন. ও শক্তি 
একত্রিত করিয়া পরম্‌ তাপসের মৃত এই সাধনায় নিষোজিত হইল্তেন। সৌভাগ্যক্ৰমে 
তাহার আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল না) জীবনে কটির চিন্তা তাহাকে করিতে হয নাই। 
নতুবা তিনি এমন করিযা আর নিশ্চিন্ত মনে দিনের পর দিন দেশবিদেশের বিহঙ্গজীবন লইয়া 
প্রভূত আলোচনা ও গবেষণার প্রাণমন নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে পাঁরিতেন না। মৃত 
পাখীর আলোঁচন! ও পবীক্ষাকার্য্যে তিনি তেমন মন দেন নাই_যেমন দিযাছিলেন 
বিশাল প্রকৃতির বিচিত্র "াবে্টনের মধ্যে স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গজীবনের রহস্তোদব্যাটনে। 


বিশ্বগ্রক্ৃতির বিশাঁলতার মধ্যে বিবাঁট বিচিত্র বিহঙ্গতত্বের আলোচনা ও গবেষণা যে কি জটিল 'ও “ 


দুঃসাধ্য, তাহা বিহদ্প্রেমিকমান্রই সবিশেষ অবগত আছেন । প্রকৃতিকে তিনি প্রাণ দিয়া 
. ভালবাসিতেন প্রক্কৃতির মহানিত্তবা আপনাকে নিঃশেষে' হারাইযা ৪ঁলিতেন। আবহাঁওয। 
নির্দেশক যয বায়ুর গতিবিধিমুলক নানা পরিবর্নাঁদিতে যেম্ন সহজেই আন্দোলিত হইয়। 
উঠে, প্রকৃতির বিচিত্রতাঁর মধ্যে মাঁধুধ্য ও রহন্তের সন্ধান তাহাঁর সার! দেহ-মনেও তেমনি 
পুলক-হিঝোল আনয়ন করিত। নীরব ্রক্কতির প্রতি ইঙ্গিত তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে 
পাঁরিতেন |. যদিও সর্বোপরি পক্ষিতত্বে অস্থুরাগ ছিল তাঁহার, অপরিসীম? কিন্তু তথাপি 
পাঁরিপার্থিক জল, বায়ু, মাটির মধ্যে তাঁহার তনবপিপাঁু অন্তর সদা সর্বদা ঘুরিযা 
বেড়াইত) ইহাদের কোনটাই তাঁহার কাঁছে প্রাণহীন কঠিন জড়পিগ্তবৎ অর্থহীন, 
অসাড় ছিল না। পরস্' উহাদের প্রতি ক্ষুদ্রতম অনুপরমাগুটিতেও যে অশেষ বৈজ্ঞানিক 
তব নুগুপ্ত আছে, উহা তিনি অনায়াসেই বুঝিতেন। নিজে খুব বড় শিল্পী না 
হইলেও, তাঁহার সৌন্দ্ধ্য-বোধ ও ক্প-দক্ষতা ছিল অসীম। প্রকৃতির শৌভা, আলো- 
ছায়ার ছবি, বর্ণ-বৈচিত্রের হুঙ্গা রেখাটি পর্যন্ত তিনি যেমন করিয়া তন্মফ হইয়া 
- উপভোগ করিতেন, তাহা দেখিয়া শিল্পনক্ষও তাঁহার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে 
বিন্দুমাত্র কু্া বোধ করিত না। পৃথিবীর যত কিছু প্রাণী ও অগ্রাণী তাঁহার 
দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহার কোনটাই তিনি সামান্ত জানে অবহেলীভরে, 
মনোযোগের বাহিরে নিক্ষেপ করিতেন না। অতি তুচ্ছতমেও অসীম জ্ঞানের খনি লুক্কাযিত 
* আছেঃ অনেক কুট তর্ক মিমাংসার সদুত্তর সেখানেও যে পরা হওয়া যায়--একথা তিনি 
“ ঈর্বভৌভাবে স্বীকার করিতেন। 

নানাঁজাতীয় দুর্লভ গাছপালার সংগ্রত এবং সংরক্ষণেও তাহাকে অতিশয 'যন্পবান 
দেখা! যাইত।* কেছিজ ও- কন্কর্ডের (0০০০৭) আঁশ্রমগৃহের চতুঃপার্শবন্থ সুসজ্দিত 
বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষলতাগুলিই ভাহাব 'প্রস্নষ্ট নিদর্শন ও পরিচষ। * পাখীর ডাকের মধ্যে 
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“আমরা কোন" মানে, খুঁজিযা পাই না; কিন্তু তাহার কানে সেই 'দুর্কোধ্য' শ্বরলহরী 
বিচিত্র অর্থপূর্ণ হইয। নানা ছন্দে বাঁজিত। পাখীরাই ছিল তাহার কাছে মুক প্রকৃতির মুখর 
ভাঁষা। অন্তরের মধ্যে এক অনাহত জাগ্রত আকাঙ্ষার প্রবল বেগ না থাকলে 
'প্রক্কৃতিব বিচিত্র রহন্ত ও বিহঙ্গ-জীবনের জটিল বিশিষ্টতা এমন পবিপুর্ণ ভাবে আয়ত্ত করা সাঁধারণ 
মানুষে পক্ষে বড় একটা - সম্ভবপর হয না! পাঁখীর পালকের সামান্ত বর্ণভেদ, দেহান্গের 
গঠনরীতির বৈষম্য, বিচিত্র" জীবনযাত্রাপ্রণালী, উহাদের ছন্বকলহ, স্বরলহরীর * খতুভেদে 
পরিবর্তনাদি প্রভৃতির তত্বানুসন্ধানে তিনি যে পাব্দর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া 
গিযাঁছেন, তাহা খুবই ছুল্ভ। তাঁহার ইন্দ্রিগ্রামগুলি ছিল যেমন' সজাগ, তেমনি তীক্ষু। 
বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তিনি ফে পরিমাণ কর্ধঠিতা, উৎসাহ এবং সতেজতার পরিচয দেখাইয! 
-গিষাছেন, বাস্তবিক পক্ষে জগতে তাহার উদাচরণ বড় হুলভ নয। 

| ক্রস্টারের প্রধান আঁলোচযবিষষ ছিল নিউ ইংল্যাণ্ডের বিহঙ্গ-জীবন ; কিন্তু তাঁই বলিয়া 
বিভিন্ন দেশের বিহঙ্গজীঙবনের আলোচনা ও অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত ছিলেন না। নৈসর্গিক . 
তত্বের আলোচন! ও পাখীর জৈবনীতি পর্যাবেক্ণণ করিযা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে 
তিনি দেশদেশাস্তবে পরিভ্রমণ করিযাছেন। সেন্ট লরেন্স উপসাগর, কলোর|ডো (Colorad০), 
পশ্চিম ভ।ঞ্জিনিয়া ও উত্তর-কারোলিনার পর্বতমালা, দক্ষিণ কারোলিনা এবং জজ্জিযাঁর নিয় 
সমতলভূমি, টি,নিডাড, দ্বীপ প্রভৃতি ভূখণ্ডে বহুক্লেশ ও অসীম ধৈর্য্যের মধ্য দিযা অভিযান কবিযা- 
ছেন। তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোষ্টোন্‌ সোসাইটি অব স্টাচাবাঁল হি (Boston 
‘Society of Natural History) নামক যাঁছুঘরের পাখী ও স্তন্পাঁধী জীব-বিভাগের সহযোগী 
পরিদর্শক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেম্বিজেব ‘Comparative 2০০1০৪+ নামক যাদুঘরে 
পরিচালকবর্গ পঙ্ষিবিভাগের সহকাঁবী তত্বাবধাষক পদে তীহাকে বরণ করেন; ১৮৮৫ হইতে 
'১৯০* খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত সম্মানিত পদে তিনি নিযুক্ত থাকেন । ১৯০৪ খুষ্টাব্ হইতে ভাঁহার 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ও যাঘরের একজন অন্ততম অবৈতনিক মন্তরণাদাত। ও 
পরিচালক ছিলেন। তিনি তাহার কেন্বিজেব বাঁসভূমিতে ছোট রকমের একটি যাহুঘর 
তৈয়ারী করিষাছিলেন; তথাকাঁব সুসজ্জিত পাঁখীগুলার অধিকাংশই উত্তর-আমেরিক1 হইতে 
সংগৃহীত। পক্গিগৃহের সহিত সংলগ্ন একটি গ্রন্থণাঁলা,-পক্গিতত্ব সত্বন্ধীষ নানা বৈজ্ঞানিক 
'পুস্তকসমূহে উহা৷ পরিপূর্ণ! তিনি উত্তর-আমেরিকাঁব পক্ষিবিজ্ঞান আন্ত করিয়াছিলেন 
এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিহঙ্গ-শ্রেণীর জাতিগত পার্থক্য, বংশগত বিরোধ-বিষতী প্রভৃতি 
ধিষঘগুলি পুজ্খামুপুজ্খরূপে বিশ্লেয়ণ করিষা তাহা হইতে অনেক ' প্রমাণগর্ভ রচনা নানা ৭ 
বৈজ্ঞানিক পত্রসমূহে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার যে 
সমস্ত মৌলিক গব্েণাসূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহ: পক্ষিতন্ববিদ্গণের নিকট মহামুল্য 
উপাদেয। এমন -অনেক স্থানীষ পাখী দেখা যাইত, যাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশিষ্টতা 
জাঁনিবার সুযোগ কোন কিছু ছিল না। তিনি সেই সমন্ত পাখীর জৈউ্নীতি অনুধাবন 


te 


—~ 
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করিয়া যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিযাছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ পক্ষিবিজ্ঞান- 
পর্যালোচনার পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম হইযাছে। Philadelphia vireo, * 
Swainson এবং Bachman Warbler-এর প্রকৃত পরিচয় পূর্বে কেই বা জানিত! তিনিই 
সর্বপ্রথম ইহাঁদের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিযা মানুষের সহিত ইহার পরিচয়সুত্র গাঁধিষা দেন। 
Prothonotary warbler, Brown creeper, Golden crown, Kinglet প্ৰভৃতি 
সাধারণ পাঁখী ও Robin roosts এবং Woodcock প্রভৃতির পরিচয় কয়জনেই বা 
জানিত! তাঁহাবই অনুসন্ধানের ফলে পাঁখীগুলার বিচিত্র কাহিনী ও বংশ-পবিচষ বিজ্ঞানের ' 
পুস্তকে স্থান পাইযাঁছে। . 
তাঁহার জীবনের এক প্রধান উদ্দে্ঠ ছিল নিজ জন্মস্থানের চতুঃপার্থের বিহঙ্গ-জীবন 
সম্বন্ধে তব্সমূহ জনসাধারণের সমক্ষে পরিন্ডুঃ করা। তাঁহার জন্মভূমির পারিপার্শ্বিক 
অবস্থার মধ্যে--দুরে ও নিকটে--কোঁন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর বিহঙ্গ কেমন কবিষা জীবনধারণ 
করিতেছে, তাহাদের নীড়নির্দ্মাণ, দল-নির্বাচন প্রভৃতি জীবন-যাতু ও বংশরক্ষার উপযোগী 


| কাধ্যাবলী কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং সহজ বৃতিগুনা কি উপায়ে তাহাদিগকে 


কঠিন. জীবনসংগ্রামের মধ্য দিষা অনায়াসে চালাইযা লইয়! * যাইতেছে--তাহা. নির্ধারণ 
করিবার প্রযাসী হন। 'Birds of the Cambridge Region’ এবং ‘Land Birds 
and Game Birds of New England’ নামক পুস্তকের দুই থণ্ডে তিনি যে 
মহামূল্য তত্বরাজি সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে পাঁক্ষবিজ্ঞানে্ট আসরে ভীহাঁর 
জন্ত শর্ধাপুর্ণ এক অমব আমন নিৰ্ণীত হুইযাছে। পর্য্যবেক্ষণের ফল অথবা কোন চাক্ষুষ প্রমাণ. } 
বর্ণনা করিবার পূর্বে তিনি অতি সতর্কতাব সহিত ভাবিয়া চিত্তিযা বিষয়টিকে আয়ত্ত করিয়া 
লইতেন। অভিনিবেশ, সহকারে বৃত্তাপ্তটিকে আন্তপান্ত পাঠ করিয়া. তবে সে সম্বন্ধে নিজ 


অভিমত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। বিষষ বর্ণনা করিতে গিয়া 'তিনি যে 


কয়টি কথা বলিতেন, তাহা! আড়ম্বরশৃন্ত বাহুল্যবর্জিত। তিনিই সর্বপ্রথম রচুত্রিকাঁলে 
আলোকস্তস্ত হইতে পক্ষীর বিচিত্র যাযাবরত্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রমাঁপগর্ত -তবসসূহ 
সুধীসমাজে গোচরীভূত করেন ইহার পূর্বে কোন বিহঙ্গততপিপাঁন্থর মন এমন ভাব ও 


প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া উঠে নাই ; এমন কোন আগ্রহের বেগ জাগে নাই--যাহার 


প্রভাবে ও উদ্দীপনায় উৎসাহিত হইয়া আলোকস্তন্তে আরোহণ is সাঁরারাত্র জাগিয়! থুকিয়া 
বিহজ্জজীবনের বিচিত্র গতিবিধি নিরীক্ষণ সম্ভবপর’ হয। তিনি ১৩ই আগষ্ট হইতে ২৬শে 
‘সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত Point ‘Lepreaux, New Brunswick-এর আলোকস্তস্তে থাকিয়া পরম 
উৎসাহ ও অসীম ধৈর্যের সহিত রাত্রিব পর রাত্রি জাগিয়া বিহ্দদলের বিচিত্র যাযাবরত্ব লক্ষ্য 
করেন। সে সময় সঙ্গে থাকিত কেবলমাত্র সেখানকার আলোক্রক্ষী |. 8ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে 
প্রকাণ্ড এক পাখীর ঝাঁক উড়িতে উড়িতে সেখানে আসিয়, হাজির হয়; ক্রষ্টাঁর 
এড বড় বাৰ দেখিয়া আনন্দ ও বিম্ময়ে স্তব্ধ হইযা গেলেন) তাহার মৃতু অপীরসীম 
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গীতুহলে নাচিষ! উঠিল! তিনি প্রায় সার! রাত জাগিযা থাকিয়া .এই যাযাবর বিহঙ্গগুলি 
ক্ষ্য করিষা উহাদের পরিচয় ও বিবরণাদি সন্বন্ধে সাধ্যমত নোট করিষা যাইতে লাঁগিলেন। 
, ইাবের ডায়েরী হইতেঁ নিয়াংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 


{ “At the height of the melee the scene was interesting and inipres- 









ve beyond almost anything that I ever witnessed. Above, the inky 
Ack sky ; on all.sides, dense wreaths of fog scudding swiftly past, 
npletely enveloping the sea, which moaned dismally at the base of 
8 cliffs below.........a belt of light projected some thirty yards into 
1e mist by the powerful reflectors ;- and in this belt swarms of birds 
circling, floating, soaring, now advancing, next retreating, but never 
uite able, as it seemed, to throw off the spell of the fatal lantern. 
‘heir rapidly vibrating wings made a haze about their forms which 
: the strong light looked semi-transparent. They reminded me by 
rns of meteoi, gigantic moths, swallows with sunlight streaming . 
11901 their wings e.” 
সম্য সময তাঁহার কেম্বি জের বাড়ীতে Nuttal Ornithological বৈঠক বসিত; আর 
চাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে আসিত কেম্বি জের আশপাশের তত্বপিপাঁস্থ যত বিহঙ্গ- 
বন্ধ । ক্রস্তাবরে উদ্তোগ ও উৎসাহে সমিতির বৈঠকে সাময়িক পত্রিকাদি এবং প্রবন্ধা দিও 
বাঠ কর! হইত। এ বিষয়ে তীহাঁর সহকারী বন্ধুদের আগ্রহেরও সীমা ছিল ন!) American 
Ornithologists Unio০n-এর প্রতিষ্ঠা হয় এই Nuttal ০18 হইতে । তিনি কালে এই 
[কিণ সমিতির প্রেসিডেন্টক্পপে মনোনীত হন) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত তি পদে 
খুক্ত থাঁকিযা বিশেষ প্রশংসার সহিত নিজ দক্ষতার পরিচষ দিতে থাঁকেন। 
উহা অন্তরটি ছিল কোমল ককণ ও রস-মাধুর্য্যে ভরা। অল্প বযমের ছেলেদের সঙ্গে 
“দ্ধুত্ব পাঁতাইতে তিনি ছিলেন খুব মজবুত । ছেলেরা তাঁহাকে ভাঁহাদেরই অগ্ততম সঙ্গী 
বুলিয়া মনে করিয়া লইতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ কবিত না। তাহাদেব অভিযোগ ও 
< বালকমুলভ চপলতার নানা সম্ভব অসম্ভব কথাবার্তা তিনি গভীর মন দিয়া শুনিতেন। 
ৃদ্ধদের কৃটতর্ক, জটিল প্রশ্নের সমাধান কালে তিনি যতখানি মনঃসংযোগ করিতেন, 
" তরুণদিগের প্রযোজন-অপ্রযোজনীষ বিভিন্ন প্রশ্নের মিমাংসাব কালেও সেই পৰিমাণ আগ্রহ 
এবং উৎসাহ দেখাইতেন। , কত নবীন বিহঙ্ষতত্বপিপান্স তাহাক. নিকট আমিত তাহাদের” 
না জিজ্ঞাসা ও মতবাদ লইঘা; তিনি অন্নান বদনে, প্রস্থুর চিত্তে, দ্বিগুণ উৎসাহে 
হাদের সকল তর্কের মিমাংসা করিযা দ্রিতেন। তরুণ শিক্ষার্ীদিগকে- কেবলমাত্র 
ঝাইয়া দিষাই ক্ষান্ত হইতেন না) পরন্ধ উত্তরোত্তর জানবিস্তাবের আকাজ্ষা ও উনুসন্ধান- 
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প্রবৃত্তির বফিশিখা তাঁহাদ্রেব কোমল মনে'আলাইঘ| এ ভবিষ্যতের উদ্বল মোহন টি 
তুলিয়া ধরিতেন। . 
উত্তর-আমেরিকার বিহঙ্গলীবন কি উপায়ে আভভারী মানবের, 2 হতে রক্ষা করিয়া, 
অনুকুল আবেষ্টনের মধ্যে মুক্ত উদ্নার স্বাধীনতার রাজ্যে বাচাই! রাখা :যাঁয়/-সে সঞ্চ ' 
তিনি এবং তাহার উদ্যোগী সহযোগীবৃন্দ, প্রতিবাঁদমুলক সভাসমিতি গঠনপুর্বক ব্যস্ত হই। 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি National Association of Audubon Society-: 
ডিরেক্টর.পদে নিযুক্ত হন ; এবং Massachusetts Audubon sSocietyর সভাপতির প 
'অলঙ্কৃত করেন। কি সামাঞ্জিক জীবন-ক্ষেত্রে, কি বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁহার স্বাধীন মতামত 
প্রকাশ করিবার একটা সতেজ নির্ভিকতা সকল সমযেই কফুটিয়|' বাহির হইত 
সোঞ্জান্থজি.. স্পষ্ট কথা বলিতে তিনি ভালবাসিতেন.; কোন কিছুরই আড়ঘর তিনি পচন, 
করিতেন ন!। তাহার, দৈনন্দিন জীবনয়াত্রা- প্রণালী ‘ছিল, অতি _সাধারণ__সরল, সহজ 
অকপট, ৷ / 7 
প্রকৃতির বিপুল রহস্ত-ও তাহার বিচি ক্ঠারের অন্তররাজ্যে টুর ধীরে এক য়াযাম 
‘ছবি. আকিয়াছিল। প্রকৃতি-রাণীর, বিরাট - রাজ্যের অলিগলি ঘুরি! পাঁনপাত্র ভ 
বিহঙ্গতত্বের যে ন্িবড়ঘন রস তিনি আহবণ করিলেন, তাহ! পাঁন করিয়া বৈজ্ঞানিক 
আন্দোলন পাড়িয়া :গেল।. দেশে দেশে; দিকে দিকে, মানুষের - মনে হুর্জ্জয় আশা, অদম; 
আকাজ্ষায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল__বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতার মধ্যে নিব্রকে বত বাইয়া 
দিয়া নব নব ততবরাজিসংগ্রহ করিতে হইবে । 35 | 


বিবিধ 
আইস্ল্যাণ্ড অভিযান 


আইস্ল্যা সম্বন্ধে এখন অনেক নৃতন প্রাকৃতিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উইস্কলার._.. 
(১৮৫৮), প্রেধার এবং জারকেল্‌ ( ১৮৬০ ), কীলহ!ক্‌ (১৮৮৩), ওযাটুন এবং বিজিকার 
(১৯০০ ) প্ৰভৃতি কয়েক জন উদ্যমশীল পৰ্য্যটক এবং বৈজ্ঞানিকের একাত্তিক চেষ্টাষ আইস্‌-। 7" 
দ্যাণ্ডের অনেক অজানা জিনিৰ জান! গিষাছে! ইহা ছাড়া থরভালডার থরডসেন উনবিংশ. 
শতাব্দির শেষ।ংশে আইস্ল্যা্ডের উচ্চস্থুমি এবং তীরভূমির স্থাঠসমূহে বহুদূর পর্যাটন করিয়া 
সেখানকার ছৃগোনন-পরিচয় . এবং ভূতত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্ধান, বহু প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়া: 
ছিলেন, তাহা ছাঁড়া থরভালডার আইম্ল্যাণ্ড অভিযান সম্বন্ধে কয়েক্থানি পুস্তিকা-লিপিব 

























প্রকৃতি ৫১৭ 
ওযা বিশেষ কল্যাণসাঁধন 'করিযাছেন। ১৮৯৮-'অর্ধে তিনি' তাহার পর্যটন শেষ করেন; 
পর কষেকজন, জার্মণ, ব্রিটিশ, আঁইস্ল্যাডীৰ 'ও ডেনীয বৈজ্ঞানিক আইম্ল্যা্ডের 
তিক অবস্থার অনেক তন নৃতথ্য সংগ্রহ করেন। খ্রীঃ ১৯২৪ এবং ১৯২৭ অব্ে 
এ" ও দ্বিতীয় আইম্ল্যাণ-ডেনীয় অভিযান উক্ত. দ্বীপবাসী পার্মী হেনীসন্‌ সাহেবের নেতৃত্বে 
'ধিত হয়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কার্য্য চলিয়াছিল। অভিযানের বিবরণ 
ত জানা যায় যে, আইস্ল্যাণ্ডের উচ্চভূমির অধিকাংশই বৃক্ষলতাঁদিবিহীন মরুপ্রায়। ইহার 
বার বেশীর ভাগ সমস্ত বৎ্দর যাবৎ বরফে আবৃত থাকে । যে সকল উচ্চভূমিতে গ্রীষ্মকালে 
ক থাকে না, সেখানে মধ্যে মধ্যে উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়। যায়। আইস্ল্যাণ্ড দ্বীপের 
ঘোঁড়া ব্যতীত এই তুষার প্রদেশে মক্প্রাষ বালুকাঙ্গেত্র অতিক্রম করা এক প্রকার 
বূলিলেই হয়। বনু দুর যাইতে হইলে. অশ্বেব খাছ পর্য্যন্ত সঙ্গে লওয়া সকল লম 
বপর হয় না; কাজেই মক্নগ্তানের খাগ্ের উপরই নির্ভর করিতে হয়। স্থানবিশেষে 
হণে, স্থানবিশেষে 'পদব্রজে অভিযান চলিয়াছিল। সরপঞ্রাম ছিল তাবু, শয়নোপযোগী 
ৰদ, এবং নয সগ্ুহের উপযোগী ফলমূল; আমীষ খাস্ত খুব কমই লওযা হুইযা- 
কারণ শিকার মাছ ও মাংস হইতে খাদ্য চালাইবার বন্দোবস্ত ছিল। এই সমন্ত 
পত্র এবং যাত্রীদিগকে বহিবার জন্য তেরটি অশ্ব নিষোজিত হইয়াছিন্ন। নক্স 
সম্পূর্ণ সরঞ্জাম, জ্যোতিষশাস্্র সম্বন্ধীষ যন্ত্রপাতি, ঝড়বুষ্টি ইত্যাদি মাপিবার যন 


ও কাৰ্য্য করিতে হইয়াছিল। 
ভাটনাজোকালের পশ্চিম অঞ্চলের যে নূতন বিবরণ পাওয়া ছে, তাহা! হইতে উক্ত: 
শর একটি সাধারণ জরিপ-নস্সা তৈয়ারী করা সম্ভবপর হুইয়াছে। যে যে জাঁয়গাষ 


ছিল। এ অঞ্চলের জেলা, গ্রাম, নদী, পর্বত, বরফ-সীমা, সমূদ্রতট প্রভৃতি 
রব হাহা কল্পিত হইযাছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ওঁ জেলার অধিকাংশ স্থানের নকৃসা 
'ত দুরের কথা,--ইহী'র পূর্বে কেহ সেখানে যায় নাই। 


মজিদের সত্বা বন্ধায রাখিতে হইযাছে। ভূপৃষ্ঠে জীব ববি ভাবে এখানে ক্রমে ক্রমে 
ই হইয়াছে, তাহার একটি হুল্ম রেখা চি পড়া রহিয়াছে। তুষার-পীমানার নিকটবর্তী 
কটি হদে সন্ধান লইযা দেখা. গিয়াছে যে, উদ্ভিদ্‌ এবং জীবন্ত সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ছে। বনু জাতীয় জীবজন্তর সন্ধান পাওয়া যায় ন!। Trout এবং Stickleback এই. 


৬ উঠ 


1ক-চিত্র লইবার সমস্ত উপকরণ প্রভৃতি আবগ্তক বৈজ্ঞানিক. বন্দোবস্ত ছিল। অভিযাঁনে- 
[রা যৌগ দিয়ছিলেন, তীহাদের কেহ ভূতত্ব, কেহ জীবতত্ব, কেহ চিন্রাঙ্কন,,কেছ আলোক- 
গ্রহণ, প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত ছিলেন; আবার সময়বিশেষে সকলকে একত্র-মিলিত- 


গাঁলিক এবং ভূতত্ব বিষয়ক বিশিষ্টতা আছে, সেখানকার বিস্তারিত পরিমাপ পর্য্যন্ত 'লওয়] 


এখানকার বৃক্ষলতা, গ্রীবল্রন্থর.প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝ! যাঁর কি আঁয়াসে তাহাদিগকে: 


: জাতের .মৎস্ত: দেখিতে, পাওয়া- গিযাছিল; - প্রত্যেরটির সংখ্যা: প্রচুর। মৎন্যগুলি 


৫১৮ প্রকৃতি 


বেশ পরিপুষ্ট ছিল; €সখানে ট্রাউটু মৎস্য প্রাষ ৪ সেব ওজনেব দেখা গিয়/ছিল 
স্থানে তুষার-প্রান্তের অতি সন্নিকটে প্রশস্ত অবিচ্ছিন্ন উদ্তির্ঞত্র আছে। দেখানে £ 
যথেষ্ট বর্তমান। এই প্রতিকূল আবেষ্টনেব মধ্যে উদ্ভিদের কি আশ্চর্য্য উৎপত্তি! 

এই অঞ্চলের ভূগোল-পরিচয এবং ভূতত্ব অতি বিচিত্র । আগ্সেবগিরির উৎপাতে 
একেবারে বিধ্বস্ত । ইহার ক্রিয়া কোথাও অতি ভীষণ, এমন কি শত শত গজ দূর 
গলিত ধাতু, প্রস্তব-খণ্ড প্রভৃতি বিস্তৃত ; আঁবার কোথাও অতি মু, অতি কষ্টে অন্বেষণ 
ইহার সত্বা বাহির করিতে হয়। এক জায়গায় আগ্রেষগিরির উদগীরণ এত প্রচণ্ড ভাব 
করিয়াছিল যে, গলিত ধাতু, প্রস্তরাদি কয়েকটি পরিথ! দিয়া বহিষা গিষাছিল। ২ 
গিরির আনুষঙ্গিক নিদর্শন স্বয়াপ এখনও বহু ধূমোদগীরণ-পথ এবং উষ্ণ উৎস বর্ত 
ভাটনাজোকালের পশ্চিম-অঞ্চন ভূমিকম্পেব প্রভাবে বিদীর্ণ। বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ড উত্তর-পূর্ব 
দক্গিণপশ্চিম দিকে বিস্তৃত । উহাব উপরিভাগ স্থানে স্থানে সমুন্নত এবং স্থানে - 
গভীর খাত। হাঁজার হাঁজাঁব বৎসব হইতে এই পবিবর্তন চলিয়। 'আপিতেছে বহি 
অভিযানকারীদিগের ধারণা । 

এখানকার ববফের বিষ্য আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, 4 অঞ্চলের অধিং 
বরফে আচ্ছন্ন। এই বিশাল ববফের স্তুপ গলিলে বড় বড় নন্দীর আকারে পরিণত হওয় 
দুরের কথা, কয়েকটা ক্ষুদ্র শ্রোতন্বতী বাতীত আব কোন জলপ্রবাহের লক্ষণ দেখ! যাষ ৪ 
তাহার কারণ, এখানকার পাথর এবং মাটি স্পঞ্জের, স্তাষ এ বিশাল বরফ-গলা জলর 
শুধিয়! লয; আবার অতি নিয়প্রদেশে সেই জল প্রচুর পরিমাণেণফোযারার আকারে বাঁ 
হইয়া যাঁয়। 

এশিযা এবং আফ্রিকার বিশাল মরুভূমির স্তাষ এখানের প্রবল ঝটিকার বির 
এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার কবিতে ইহাদদিগকে বহু আঁযাস স্বীকার কবি 
হইয়াছিল ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাৰ্য্য নির্কির্নে সুসম্পন্ন করিয়া, ইহারা প্রত্যাক 
করিয়াছেন। 


২. ব্ৃক্ষপত্রের আলোকপ্রতিক্ষেপ-শক্তি 


সম্প্রতি ওযাশিংটন্‌ বিজ্ঞান-একাডেমীতে চিকাগোর অধ্যাপক থ্যাস্‌, এ, গ্ত 
বৃক্ষপত্রের আলোক-প্রতিক্ষেপ কবিবাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি সুন্দৰ প্রবন্ধ পাঠ কবিষাছে; 
, অধ্যাপক শ্রাল্‌ দেখাইয়াছেন যে, . বিভিন্ন পত্রের আলোক (Incident light) প্রতিফি 
* করিবার শক্তি বিভিন্ন : আঁবার একই পত্রে বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিভিন্ন পরিমা 
প্রতিফলিত হফ। পত্রের বিভিন্ন অংশের আলোক-প্রতিক্ষেপশক্তি একক্সপ নহে; উই - 
উপরিভাগ এবুই নিয়ের বর্ণের উপর ইহ! অনেকটা! নির্ভর কবে। একটি পাতার 7 
এক. প্রকার বর্ণ শতকর! ৭:৫ অংশ গ্রতিফলিত.হইল; আবার দেই পা [তারই.নিয়াংশে ১? 
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প্রকৃতি ৫১৯ 


লোকই শতকরা ২০ অংশ প্রতিফলিত হইল। লাল বর্ণের পাঁতাষ লোহিত বর্ণে 
মালোঁক খুব বেশী গরিমাঁণে প্রতিফলিত হয; কিন্তু অন্তান্ত আলোক অতি অল্প পরিমাণে 
তিফলিত হয। 

পক্ষী-ম্যালেরিয়! 


জন্ম হফ.কিন্স বিশ্ববিগ্ঠালযের হাইজিন্‌ স্কুলের মেডিকেল্‌ প্রাঁণিবিদ্তা-বিভাগে পক্ষি- 
রিযা সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে । ডাঃ ই, হার্টম্যান্‌ ক্যানারি পঙ্গীর উপর উক্ত 
রোগের কিরূপ প্রকোপ, তাঁহা দেখাইতেছেন। সংক্রমণ পূর্ণমাত্রায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত 
প প্রত্যহ ধাঁরাবাহিকরূপে বীজাণুর সংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকে, তাঁহা দেখান হইয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে আবাঁব রোগ-মুক্তির সময় ধারাবাহিকভাবে বীজাণুব সংখ্যা কমিতে দেখ! 
৷ যেখানে বোগ পাল্টাইযা আসে, সেখানেও বীজাণু-সংখ্যার কমবেশী পূর্বোক্ত 
প ধাঁবাবাহিক নিষমে নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষি-ম্যালেবিষা পাল্টাইযা আসিলে সাধারণতঃ খুব 
ই স্বভাবের হুয। ডঃ ম্যারী ষ্টয়ার্ট ম্যাক্ডুগেলের পর্যাবেক্ষণে দেখা যায যে, পঙ্গীৰ , 
ক্তে শর্করার অংশ বৰ্দ্ধিত হইলে ম্যালেরিষা-বীজাধুর পুষ্টিসাধনে বিশেষ সুবিধা হয়) 
র ইন্‌স্থলীন্‌ প্রযোগ করিষা রক্তের শর্করা কমাইযা দেখা গিষাছে যে, পক্গি- 
যালেবিযাঁর পুষ্টিদাধনে বিশেষ অসুবিধা ঘটে । | 


ক ‘অধ্যাপক স্পনার এবং শব্দ-সমস্ত! 


শব্দ হাঁস কবিবাব প্রচেষ্টার উন্নতিকল্পে অধ্যাপক হেন্রি, জে, ্পুনার স্বীয় অভিনব মত 
প্রকাশ করিষাঁছেন। তিনি বাড়ীর, রাস্তার, কর্ম্মস্থলের শব্দের বিষয় এবং তজ্জনিত মানবের 
কিরূপ ক্ষতি সংসাধিত হয়, তাহা আলোচনা করিষাছেন। এ বিষযে অস্তাবধি কোন গবেষণা 
হয় নাই। পূর্বোক্ত শব্দ এবং যে সকল কল-কারখাঁনায় অত্যন্ত শব্দ হয, সেই শব্দের হাঁস 
করিতে পাঁরিলে মানবের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া অধ্যাপক "্পুনার মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি Industrial Fatigue Research Board-এর চেষ্টায় এ 
সম্বন্ধে অঙ্থুসঙ্গাঁন কার্য চলিতেছে | কিন্তু অন্ত কার্য্যালয় অপেক্ষা যে সকল কলকাঁরথানায় অধিক 
শব্দ হয, সেখানকার কর্মচারীদিগের বেশী রোগ বা কর্মৃত্যাগের সংবাদ অগ্যাবধি পাঁওষা যায় 
: মাই । শব্দের ক্রিয়াষ লোকবিশেষের কির্নপ অনিষ্ট হয়, তাহা নির্ধারণ করা অতি জটিল 
ব্যাপার । অধ্যাপক প্পুনার মনে করেন-_এই শব্দের ফলে বৎসরে পাঁচ কোটি পাউণ্ডের , 
লোকসান ঘটে। এই আর্সিক লোকসানের পরিমাণ সন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ নহেন।* * 


পরলোকে স্তর আর্থার শিপলে * 


স্তন আর্থার, শিপ লে আর ইহজগতে নাই। তাহার; তিবোধানে বিজ্ঞাম একটি 
পিটি উপাসক হারাইল! তিনি কেথি জ কলেজের প্রাণিবিস্তার নদ রূপে কার্য 


|| 


+ 


৫২০ প্রকৃতি 


করিবার সমষ খ্রীঃ ১৮৯৩ “অব্দে তাঁহার গ্রিষ বন্ধু এবং সহকৰ্মী সুর সিডনি ফারম 
সহিত একযোগে ‘Cambridge Natural ‘History’ নামক পুস্তিকার সম্পাদক নি 
হন। এই পুস্তক দশ খণ্ডে প্রকাপিত হয। ইহাতে বিশ বৎসর অতিবাহিত হ 
সাধারণ জীবতত্ব-বিষষক এমন সুবিস্তৃত সুরচ্তি. গ্রন্থ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। আস্ত প্রাণি 
হইতে স্তন্তপায়ী জীবজগতের সমন্ত.প্রাণীর গঠন-বিন্তাম এবং প্রক্কৃতি সম্বন্ধে অতি স্ুপাঠ্য বণ 
এই' গ্রন্থে. লিপিবদ্ধ আছে। শিপুলে Nemat০de কীট, Brdchiopoda, Arachnic 
এবং 0591576৪. বিভাগের জীবসমহ্ধে প্রবন্ধ উক্ত পুস্তকে লিখিষাছিলেন। ত্রিশ বৎঃ 
পর্বে তাহার রচিত ম emotode কীটের প্রবন্ধ আজও নৃতন জ্ঞান বিতরণ করিতেছে । 

১৮৯৩ অন্দে আর্থার শিপলে মেরুদণ্ডহীন জীবগুলার শরীর-নংস্থান সন্বন্ধে একখা 
অতি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। এ সময়ে জ্বীবতত্ব বিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক প্রচলিত ছি 
সেগুলিতে সুসম অননপ্রত্যঙ্গের বিষয় এমন, বিশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ থাকিত যে, তাহা হইতে খ' 
আব$কবিবয়টুকু বাছিব! লওযা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। শিপল্ছে প্রথমে অতি সঃ 
' ভাবাধ সংক্ষেপে সুপাঠ্য করিয়া জিনিষটাকে প্রকাশিত করেন। EE? ১৯৬ অন্দে তি 
অধ্যাপক ম্যাক্ত্রাইডের সহিত একযোগে মেরুদণ্ডী এবং মেরুদওঁহীন “সমস্ত জীবের শরী 
সংস্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য পুস্তক রচন৷ করেন; এই পুন্তকখানি ১৯১ অং 
প্রকাশিত হয়। অতি নিয়ন্তরের মৎস্যের (.2:0155) ভ্রগতত্বগবেষণাঁধ তিনি কিছুকা, 
নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জীবতত্বেব উৎকর্ষ-সাঁধনে তাহার যথাসাধ 
চেষ্টা ছিল'। তাঁহারই এঁকাস্তিক উগ্তমে ব্যবহারিক জীবতত্বের একটি নূতন দিক খুলি; 
গধাছিল। জীবতত্ববিদ্গণ শিক্ষকত। ব্যতীত ব্যবহাঁবিক বিষয়ে জীবতত্বকে নিয়োজিত করিবা, 
সুযোগ পাইয়াছেন। জীবতত্বে শিপুলের স্থান আর পুরণ হইবে কি না সন্দেহ ! 


ডাক্তার হাউয়ার্ডের অবসর গ্রহণ 


মার্কিণ যুক্তবাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের প্রধান কীটতন্থবিদ্‌ ডাঃ এল, ও, হাউয়ার্ড বিগত ১৭ 
অক্টোবর তাঁহাব কার্য হইতে অবসরপ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ :৮৭৮ অবে কৃষি 
বিভাগে প্রবেশ করেন; স্বীয় অধ্যবসায় এবং কার্ধাকুশলতায় বিগত তেত্রিশ বৎসর যাঁব 
উক্ত বিভাগের প্রধান কীটতববিদের পদে কার্ধ্য করিতেছিলেন। কাঁটতবব-আলোচনা, 
নিমিত্ত তিনি প্রাষই ইউরোপে যাইতেন। পৃণিবীর সর্বত্র কীটতত্ববিদ্দিগের মধ্যে ভাবে; 
*সাদানপ্রদান স্থাপন করিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন! কীটতত্ববিদ্দিগের নিকা 
তিনি একজন সুপরিচিত স্ুপণ্ডিত। প্রথমে তিনি 01810101996 বংশীয় পতঙ্গবিষ 
একজন বিশেষজ্ঞপছিলেন ; পরে স্বীষ চেষ্টায় কাঁটতত্বের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ. বুৎপত্তি' লা 
ফরিয়াছিলেন:। তিনি কার্যাহইতে অবসরগ্রহণ করিলেন বটে; কিন্ত, কাঁটতত্বগবেধণা হই 
সবর গ্রহণ কারিনা । এখনওড্ড|জর:হাউষাঁ্ডপবভিন্ন'পতগের'গবেষণীষ নিফুক্ত,আছেদী 


প্রকৃতি ৫২১ 
মিঃ এডওয়ার্ডস্‌ এবং দক্ষিণ ঝ্যান্ডীজ. অভিযান 


মিউজিয়ম্‌ এবং আর্জেটিনা ব্যাক্টু লজিক্যাল্‌ ইন্‌ষ্টটিউটের সমবেত চেষ্টায় দক্ষিণ 
র কীটপতক্গাদির সন্ধান লওয়া হইযাছিল | উক্ত অঞ্চলের মশা ও অন্তাম্ত রক্তশোষক 
বিস্তারিত্‌ ' বিবরণ সংগ্রহ কর! এবং অপরাপর সমস্ত পতঙ্গের একটা তালিকা প্রস্তুত 
এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে ফিলিপি- ওঁ জায়গার 
ল্লের বিষযে একটি বিবরণ প্ৰকাশিত করিয়াছিলেন I ফিলিপির পর এ'যাবৎ আর ও 
[লে কোন কাঁ্য্য হয নাই। এবারকার অনুসন্ধানকার্য্য রিগত ১৯১৬ সালের অক্টোবর 
্ ১৯২৭. সালের জানুয়ারী পৰ্য্যন্ত চলিয়াছিল। এখানে অনেক অত্যাশ্চ্য নুতন পতঙ্গ 
Eb ত হইয়াছে। বৃটিশ মিউজিষমেয় ডাইরেক্টর মিঃ এফ, ভব.লিউ, এডওয়ার্ডদ্‌ সম্রতি | 
| জের পতঙগ-সংগ্রহ-মন্ধে একটি বিবরণ প্রদান করিযাছেন | 


oii ত্র. 
. ইলিশ মাছ ও স্ত্রী-আচার ' 


“ক্ৰমপুর এবং পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বৎসরে একবার ইলিশ মাছ লইষা একট সী 
প্রচলিত আছে, দেরিতে পাওয়া যায। বোধ হয'সেন্টা শরীপঞ্চদীর দ্বিন। বাজার 
জোড়! ইলিশ কিনিষা সেদিন ঘরে 'আানিতেই হইবে-_তা” সে বত দীমই হউক ন! কেন্‌।. 
র হইতে ইলিশ,মাছ-কিনিয়া, আনিয়! সদর দরজা দিয়া, সরাসর বাড়ীর প্রধান বড় ঘরটিতে 
যাওয়া হয । ঘরের প্রধানা' সধবা গৃহিণী মাছটার মাথায় সিন্দুরের ফোট! দিয়া বরণ 

"সরিষা তেলের প্রদীপ-শিখার কাছে .লইয! “যান; মেটে-ঘব হইলে ঘরের মাঝ-ববাকর ' 
টিটির নিকটে, একটি স্থান বাছিযা গর্ত খুঁড়িয! তাহার মধ্যে মৎস্তের শন্ৃগুলি রাখিষা 

তি মাটি চাপ! দেওয়া হয়। সারাক্ষণ উলুধ্বনি চলিতে থাকে । 

ই শের: মধ্যে কোথা হইতে কেমন করিয়া এই আচারটীর উৎপত্তিলাভ ধা জানিতে 

ৰ ত্যু। শন্বগুলিকে মাটি চাপা দিষা রাখার অর্থ কি? এই 'স্ত্রী-আচারটীর মূলে 

ও কল্যাণকর মানবধর্ম্মের আভাস-ইঙ্গিত জড়িত আছে কি? নৃতত্বেব আলোচনার 

গঁকের মধ্য দিষা দেখিতে গেলে ইহার অন্ত কোন স্পষ্ট অর্থ বাহির হইযা পড়ে কি ?* 
‘ধারণের ধারণা যে, ইহা পালনে গৃহস্থ ঘরে অম্ল বা অহিত ঘটনা সহস্! ঘটিতে পারে 

তাহাদের বিশ্বাস ষে, সারা বৎসরের দিনগুলি নির্কিবাদে ও নির্বঞাটে কাটিয়া যাইবে। 


এ নোভা 


পাস, 
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কয়েকটি মৎস্তের সম্বন্ধে নিবেদন , 








আমাদের দেশে মাছের নাম সব লোপ পাইতে বসিষাছে। আমর! বহুকষ্টে 
দেশীয় নাম ও তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম সংগ্রহ করিযাঁছি। বৈজ্ঞানিক নাম জানা থ 
বই-এর সাহায্যে তাহার পরিচয় পাঁইবার উপায় হয়। তথাপি নিয়লিখিত মৎ 
বৈজ্ঞানিক নাম জানা যায় নাই। যদি কেহ অনুগ্রহ করিৱ্া দুই তিনটা করিযা 
এবং তাহার দেশীয় নাম পাঠাইয়া দেন, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম বাঁহির করা যাইতে 
ইহাতে দেশের একটা কাল হুইবে। মৎসাটীর পেট চিরিযা দিয়া মেথিলেটেড, ম্পি 
(অথবা জলের সহিত একটু ফরমালিন্‌ মিশাইয়া তাহাতে ) পাঠাইলে মৎস্যটী পাচিবে 
নামটী ছোট এক টুকরা কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া কাগজটা ভাঁজ করিয়া ত ' 
মুখের ভিতর বা পেটের ভিতর রাখিয়া দিলেই হইবে। টিনের কৌটায তুলার. থি” i, 
করিয! পাঠান বেশ সুবিধাজনক | বলা বাহুল্য, সমস্ত খরচা আমর] বহন করিব। ম 
' গুলির নাম :-- ) 

বুনো, গুচার, উরাটু, রেখা, রুচ, চিত্র, চিং, গারি, হলন্কা, পিউলী, সৌঁদাল, গে " 
টাটুকিনা, বাউস, গাংলা, কাঁউলিয়া, গলসা, মলুন্দা, গুলদিযা, লংডু, নরাই, সালং, ' 
হরপোটা, বুর্গনি, চিরুং, শামুজ, রাখাল, দরারি, কানুনিয়ান, তা, লাওট, গোইঞ্চা, 
দেওষা, বিঞ্চা, 'ভোচা, ধাওয়া, বৈখি, বাঁসোরি, বুত লা, ক্ষাউটি, ক্ঠওরা, বেলা 
মসাধ, নগ্‌না, লেধা, পটুলছটা, তৈসি, লাহাঁমা, মকুন্দী, রন্দোলা, আতুশী, আঁড়গেল, « 
উটুকিনা, কামরূপ, কাঁমটু, কমলা, কাঁতলে, কাঁদা, কিরকিরে, কাটে পাঁকাল, ক 
কোকো, কোলা, কেঁদা, কৈপোরালা, খাডিষা, খুরনে, গাঙ্গযৌগো, গেঁটেট্যাংরা, 
গুলা, গুপো, গেনগেনা, কাঁলাগু'চি, ঘরশোভা, ঘটি, ঘাড়, বেঁকড়া, ঘ1ওড়, চলিসা, খবরার্ট' 
চাঁক্লা, চাদামতি, চোর, চু'চড়া, ছুয়া, চৌথুলি, পুজারটেংরা, ডেঙ্গু, ডেমরে, তাম্রে, ত’ 
তরসেং, তুকরো, তেলটুগী, তেলটুঙ্গী, তেলচাপড়া, ধেঁচা, ধাঁনকুলে, নাইলচাঙ্গা, নী 
নাটুকী, নিতুর, নোনসা, নীহার, নৌয়ানী, পেতনী, স'ডুঠি, দেঁতোপু'টি, 'ফিরহি 
ফড়িং পুটুকি, চোঁণা, বগুযা, বাঙ্গা, ছু'চকে বাটা, বাঁওয়ালী, বাবান, বুটুকিনা, বো, 
বোয়ালবাগদ্রা, বৌ, ভারুই, ভোনৎকাউ, ভুরঙ্গা, মধুপাংড়, মশাত্তি, মুরারী। রা 
লাঁদিন, লাঁবচ, শ্যামল, শের ফুল, সাটিন, সীতাহার । 
KE . এ শ্ীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 

" ৬৬ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট 
৪ কলিকাতা " 
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্রন্থ-সমালোচন। 


ঁঙ্গ ও আল্রোগ্য- ইৈরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাশগুপ্ত তিষক্শান্ 
ও রীপুর, ময়মনসিংহ ) প্রণীত 


টধানি কুত্র হইলেও ইহার মধ্যে এতগুলি তথ্য এয়ূপ সুন্দর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, 
প্লে সত্যই বিল্মপাস্িত হইতে হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ চিরকাল সকলে শুনিয়াই 
ছেন। কিন্তু সেগুলি «কি পদার্থ, তাহারা কি করে প্রভৃতি কথা ভাবিয়া দেখিবার বা 
হ আলোচনা করিয়া তৎসম্বম্ধে জ্ঞানলাঁভ করিবার অবসর কাহারও হুইয়া উঠে না। 
বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ও সকল বিষষে সুস্পষ্ট ধারণা সাধারণ লোকের বিশেষ কিছু আছে 
ন্দেহ; কিন্তু এই পুস্তিকাঁখানিতে আয়ূর্ধেদের মূল সুত্র--বায়ু, পিত ও কফের বিরতি 
ন্দর ও সুস্পষ্টভাবে আছে যে, সাধাঁরণলোকেবও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। এজন্ত 
ন মহাশযের উপমাঁগুলিই বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত । 
গ কি, রোগ কিনে উৎপন্ন হয, রোগের সহিত তাহার লক্ষণের কি সন্ধ; চিকিৎসা 
কৎসা করিতে হু কাহার রোগের, না তাহার লক্ষণগুলির, অথবা রোগীর,-এই . 
মষ পুস্তিকাঁখাঁনিতে বিশন্রপে আলোচিত হইয়াছে । চিকিৎসা করিতে হয় কিয়পে, 
ধির চিকিৎসা করিতে গিয়া অন্ত ব্যাধি আনিযা ফেল! চিকিৎসাই নহে। প্রধানতঃ 
হয় ওষধের অতিযোগে (০৮৪৫ ॥edi০ati০৷) ও অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ওষধ সকল ব্যবহারে। 
মী ( Allopathy ) চিক্রিৎসার এটা একটা প্রধান দোষ। এবিষয়ে হোমিওপ্যাথী 
[কটা নিরাপদ । কিন্তু হোমিওপ্যাথীও একদেশদর্শী) কেবল মাত্র -সমচিকিৎমাই 
ধৎসাশাস্ত্রের সর্বাঙ্গ নহে। আমুর্বেদে চিকিৎসার সম, বিষম প্রভৃতি ছয় প্রকার বিভাগ . 
চট হইয়াছে। ওঁধধের অতিযোগ আরুর্কেদে বারংবার নিন্দিত হইয়াছে। 
"মধিকন্ত ন দোষায়'_নীতি চিকিৎসাক্ষেত্রে আদৌ চলে না ; উহা রোগীর আরোগ্োর 
' না হইয়া পরিণামে আয়ুক্ষয়ের কারণই হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই দেশের লোক 
' স্বাস্থহীন ও অল্লাযু হইয়া! পড়িতেছে। পাশ্চাত্য সমাজের অঙ্গুকরণে আঁহার-বিহার 'ও 
নীতির ষে পরিবর্তন দেশের উপর আসিয়! পড়িতেছে, তাহাও এই হিসাবে কম দাষী নহে। 
বগ্রাতিষ্ঠ ও সুপগ্ডিত কবিরাজ মহাশয় উল্লিখিত বিষয়গুলি এরূপ সুন্দর যুক্তি-তর্কের 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহা কিছুতেই খণ্ডন করা! যায় না। জগতের প্রাচীনতম চিকিৎসা- 
আঁয়র্কেদ, ভারতেরই নিজস্ব । ভারতের জলবায়ুতে এই চিকিৎসাই সর্বাপেক্ষ। উপযোগী 
} এই পুস্তিকার প্রতিপান্ত বিষয় । এবিষয়ে কাহারও যদি সন্দেহ থাকে বা কেহ যদি * 
নদের নিগুড় তত্ব জানিতে চাহেন, তবে তীহাকে আমরা উক্ত পু্তিকাখানি একবার পাঁঠি 
[5 অন্থরোধ করি । 
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সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


ম[লোক--পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্ধাভূষণ ( পাঞ্চজন্ত, বৈশাপ ১৩৩৪) 
আয়ুর্বেদ অনুশীলনের আবকতা--স্ট্রীকালীপদ মিত্র (প্রবাসী, ফান্তুন ১৩৩৪ ) 
কাগঞ্জা লেবুর উৎকর্ষ সাধন-_শ্রীহলধর বাবু (কুষিসম্পদ, পৌষ 'ও মঘ-১৩১৪) 
কাঁচ-শিল্প--শীনিকুঞ্রবিহারী দত্ত ( মাসিক বন্গুমতী, মাঘ ১৩৩৪ ) 
খাগ্য-তত্বে ভাইটামিন্‌--শ্রীদীননাথ সান্তা (মানসী ও মর্শবাণী ১৩৩৪ ) 
'জীবাণু__শ্রীনলিনবিহাঁরী সেন ( উড়োখই, পৌষ ১৩৩৪ ) 
টাটার ইম্পাত প্রস্তুতের প্রণালী-_শ্রীবামানন্দ দত্ত এম-এস-সি ( উড়োখই, পৌষ , 
নব্যভারতে রসায়নচর্চা- অধ্যাপক শীসুবোধকুমার মজুমদার (মাসিক বসুমতী, মা 
নিদ্রা--ডাঃ শ্ীনরেন্্রনাথ ঘোষ এল-এম-এস ( স্বাস্থ্য, মাঘ ১৩৩৪) 
ভূত্ব_( পাঞ্চজন্ত, মাঘ ১৩৩৪) 
রাঁচির পাঁখী--ডাঃ শ্রীত্যচরণ নাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি ( বিচিত্রা মাঘ > - 
রাসায়নিক শিল্প-শ্রীনিকুঞ্জবিছারী দত্ত (মাসিক বন্ুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 
লাহাব চাষ--শ্ীহ্রত্বন।থ ভাঁদুড়ী ( কৃষক, ফান্তন ১৩৩৪ )* রর 
বসন্তবোগের দেশীম চিকিৎসা-_কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আযুর্বেদশীঞ্জী ভিষগরত্ব 

(স্বাস্থ্য, ফাস্তন ১৩৩৪ 

বীরভূমের লাঙ্গা-শিরপ--ভ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এ ( প্রবাসী, ফান্তন ১৩৩৪) 

. বেতার টেলিগ্রাফ-_শ্রীবামনদাস চট্টোপাধ্যায় ( ভারতবর্ষ, মাঁঘ ১৩৩৪ ) 

- শশ্তাদির ছাতা-ধর! রোঁগ_ শ্রীগ্রবোধচন্দ্র ধব ( ক্কষি-সম্পদ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ) 

' সার- শ্রীস্ধীন্দ্রকুমার ভৌমিক ( কৃষক, ফান্তন ১৩৩৪ ) 
সার-বিজ্ঞান- মৃত্গ্রক্ৃতি__্আসুতোঁষ লাহিড়ী বি-সি-ই (ক্ষি-সম্পদ পৌষ ও মাঘ ৯, 


